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ভূমিকা 


নব্বই বছর পেরিয়ে এসেছি অনেকদিন। সকলেই বলবেন, কি দীর্ঘ জীবনের আমি অধিকারী। 
অথচ আমার ভাবনা ঠিক বিপরীত। সাহিত্যের ভাষায় আমার বলতে ইচ্ছা করে, জীবন এত 
ছোট কেন। এই জীবনে কতটুকু কাজ করবার আমি সময় পেলাম! পঞ্চাশ বছরেরও বেশি 
সময় কাটল কারান্তরালে অথবা গোপন আত্তানায়। সেই কিশোর বয়সে রাজনীতির হাতেখড়ি 
হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদ, সাম্যবাদ আরও কত আদর্শবাদের মধ্য দিয়ে কাটল জীবন। জীবনে 
যত্টুক কাজ আমি করতে পেরেছি অথবা পারিনি, তার জন্য আমার কোনো ক্ষোভ নেই। 
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ মনে হয়, অনেক কাজ হয়তো সঠিক ছিল, আবার অনেক কাজ 
হয়তো বেঠিক ছিল কিন্তু সততার অভাব ছিল না কোনোদিন। অসংখ্য যে সব কর্মীকে আমি 
আমার জীবনের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি, তাদের সততা, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের কথা আমি 
কখনই ভুলতে পারি না। আমি আছি, অথচ তারা বেশির ভাগই আজ এই সুন্দর পৃথিবীতে 
নেই। তাদের প্রতি আছে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। আজ আমাকে যতটুকু স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়, সেখানে তাদের অবদানই সবচেয়ে বেশি। 

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কেটেছে আমার জীবন। অন্যদের থেকে হয়তো একটু 
স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নানা দল উপদলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। স্মরণীয় 
অনেক রাজনৈতিক নেতার সান্নিধ্যে এসেছি। কাছ থেকে অনেককে দেখবার সুযোগ ঘটেছে। 
অনেক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আজ মনে হয় বাংল! থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে 
কোনো নেতার জন্ম হলো না, তার অন্যতম কারণ এই দল আর উপদল। বাঙালীর আত্মত্যাগ 
অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি ছাড়া কোনো অংশে কম নয়। ব্যতিক্রম একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু। 
তারও সানিধ্যে আমি এসেছি। কিন্তু তিনি ঠিক বাংলার মাটি থেকে উঠে আসেন নি। 

মার্কসবাদে দীক্ষিত হলেও আমি কখনই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করিনি। আমরা 
পৃথকভাবে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়েছিলাম। মিলের চেয়ে আমাদের মধ্যে অমিলই ছিল 
বেশি। কিস্তু আদর্শ ছিল অভিন্ন। রুশ বিপ্লব আমাদের প্রভাবিত করেছিল ঠিকই কিন্ত 
তুলনামূলকভাবে চীন বিপ্লব আমাদের প্রভাবিত করেছিল অনেক বেশি। রুশ বিপ্লব সার্থক 
করতে লেনিনকে লেগেছিল দশদিন, আর চীন বিপ্লব সার্থক করতে মাও-সে-তুং-কে লেগেছিল 
কুড়ি বছর। চীনের লং-মার্চ তো আজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কি অসীম স্থৈর্য, কি 
গভীর সহনশীলতা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কি আন্তরিক একাত্মতা, মাও-সে-তুংএর কি 
অসাধারণ নেতৃত্ব, কি গভীর এঁতিহ্য ও ইতিহাস-চেতনা চীন বিপ্লবকে সার্থক করে তুলেছিল। 
চীন বিপ্লবের প্রকৃত শিক্ষা আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ কুরতে পারিনি। 

দূমদম-বসিরহাটে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করবার যখন আমরা চেষ্টা করেছিলাম, তখন মাও- 
সে-তুংই আমীদের সবচেয়ে বেশি প্রভাফিত করেছিলেন। চীন-বিপ্লবের পথের মতো আমরা 
'মনে করেছিলাম একটি অঞ্চলকে মুক্ত করতে পারলে, সেখানে শিকড় স্থাপন করে বৃহত্তর 
বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হরে। ভাবনার মাঝে আমাদের কোনো ভুল ছিল না। সময় 
নির্বাচনেও যে ভুল হয়েছে তা নয়। কারণ সময়টা ছিল খুবই অস্থির । আমাদের ভুল হয়েছে 


প্রস্তুতির, পরিকাঠামোর। প্রস্তুতি ও পরিকাঠামো ছাড়া থে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না, সে 
কথা আমরা অনেকেই বুঝেও বুঝে উঠতে পারিনি। আজ অকপটে স্বীকার করতে আমার দ্বিধা 
নেই যে, দমদমের অসহিষুঃ, অস্থির শ্রমিক ও স্বপ্নালু তরুণ কর্মীদের চাপেই এই অপরিণত 
বিশ্নবে ঝবীপিয়ে পড়তে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। বিপ্লব ব্যর্থ হলেও, এই ঘটনা থেকে আমরা 
কোনোও ফল-লাভই করিনি, সে কথা আজও আমি মনে করি না। 

কিছুদিন আগে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আমরা পেরিয়ে এলাম। এই প্রসঙ্গে রাজনীতিক ও 
বিদ্ধদীজনের অনেক লেখা পড়বার সুযোগ ঘটল। কিন্তু কারুব ভাবনাই আমাকে কোনোভাবেই 
নাড়া দিল না। জানিনা আমার বয়সের দোষ কিনা। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কেউই মুল 
সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি বা চাননি। আমাব মতে আমাদের সামনে মুল এবং 
জ্বলন্ত সমস্যা হলো ভোগবাদ। ভোগবাদ শুধুমাত্র আমাদের মতো দরিদ্র দেশ নয়, সারা 
পৃথিবীকেই গ্রাস করছে। ভোগবাদকে পরাস্ত করতে না পারলে মানব সমাজের কোনো ভবিষ্যৎ 
নেই। ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সশস্ত্র বিপ্লবের চেয়ে আরও অনেক কহিন। জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে আন্ত ভে" বাদের প্রভাব। এই ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে যার কথা 
সর্বাগ্রে মনে কর2ও হবে তার নাম মোহনদাস করমাদ গান্ধী। 

শেষবারের মতো কারাস্তরালে থাকবার সমর আমি “গান্ধী গবেষণা” রচনা করেছিলাম। 
সেই সময়ের প্রায় তিন দশক পরে “নবপত্র-প্রকাশন' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে 
গান্ধী বা গান্ধীবাদ সম্পর্কে আমি আমার হুল্যায়ণ বা অভিমত তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। 
সেই সময়েই আমি অনুভব করেছিলাম এ একটি মানুযই প্রকৃতভাবে ভারতবর্যকে চিনতে 
পেরেছিলেন। আর চিনতে পেরেছিলেন বলেই কিছু কিছু ভ্রটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তিনিই আমাদের 
সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। আমরা যারা বিপ্লবের দীক্ষায় সেদিন দীক্ষিত ছিলাম তারা 
কেউই গান্ধীকে বুঝতে পারিনি। সত্যিই যদি বুঝতে পারতাম, তাহালে ভারতবর্ষের ইতিহাস 
হয়তো অন্যক্লকমভাবে লিপিবদ্ধ হতো। 

ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গা্ীকে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের কোনোও উপায় নেই। 
কখনও সে লড়াই হবে নীরব, কখনও সোচ্চার। দৈনন্দিন জীবনচর্চার ক্ষেত্র থেকেই শুরু 
করতে হবে সেই লড়াই। নিজে ত্যাগ না করলে অপরকে ত্যাগের কথা বলা যায় না। গান্ধী 
তার জীবনচর্চা দিয়েই অন্যকে প্রভাবিত করেছিলেন, শুধু কথা বা বজ্ুতা দিয়ে নয়। 
জামি সারাজীবনই নাস্তিক। কখনই ঈশ্বর বিশ্বাসী নই। ধর্মকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখবার 
কথা কখনই ভাবিনি। ধর্ম বলতে আমি লোকাচার বা কুসংস্কারের কথা বলছিনা ধর্ম-ভাবনার 
কথ। বলছি। আমরা যারা ধর্মকে অস্বীকার করেছিলাম, বা আজও করি, মেই বির্দাচ 
কি আমরা আমাদের ঘরেই প্রতিফলিত করতে পেরেছি? আমার অভিজ্ঞত! বট 
ধর্মাুষ্ঠান হয় না, এমন কোনোও পরিবার খুঁজে পাওয়া প্রায় দু্ধর। ধর্ম, তা ট্রৌ থে কোনো 
ধর্মই হোক্‌ না কেন, তার মূল সত্য হল ত্যাগ, সেবা ও আত্মসন্ীক্ষা। ধর্ম আর!ধর্মাচার কিন্তু 
এক নয়। প্রকৃত ধার্মিক কিন্তু অন্য ধর্ম-বিরোধধী হন না। ধর্মের সঙ্গে তার কোনো 
সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ ধর্মকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে। যে প্রকৃত ধার্মিক, 
সে তার ঈম্বর-সাধনা করতে চায় একান্ত সংগোপনে, প্রকাশ্যে কখনই নয়। এই কথাগুলি আজ 







আমি একটি কাবণে বলছি। জীবনেব শেষপ্রান্তে এসে অনুভব কবছি, ধর্মবিশ্বাসকে আমবা 
আঘাত কবলাম ঠিকই কিন্ত তাব পবিবর্তে অন্য কোন্‌ বিশ্বাসেব আমবা জন্ম দিতে পাবলামঃ 
আমাৰ মনে হষ এই প্রসঙ্গে আজ গভীবভাবে ভাবনা-চিন্তাব বিশেষ প্রযোজন। আত্মত্যাগ, সেবা 
ও আত্ম-সমীক্ষী যখন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত এবং এই তিনটি গুণাবলী ছাডা মানব-সমাজেব 
অগ্রগতিও সম্ভব নঘ, তখন কোন্‌ পথেব সন্ধান আমবা দেখাতে পাবি? অন্য কোনো পথেব 
সন্ধান না কবে গান্ধীজী তাব ভাবনাব ধর্মকে বিশেষ স্থান দিযেছিলেন। আধ্যাত্মিক গান্ধীকে বাদ 
দিযে পূর্ণাঙ্গ গান্ধীকে ভাবা কোনোভাবেই সম্ভব নয। 

আমাব শেয জীবন কাটল গ্রাম-সেবায। সেবা বলা বোধহয ঠিক হল না। শ্রামেব কাজে 
বলতে পাবা যাষ। স্বাধীনতা-পববর্তী গ্রামের দুর্বিষহ দুঃখ বেদনা ও যন্ত্রণাব সঙ্গে আমি 
প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। ফাঁবা বাজ্য বা বাষ্ট্র পবিচালনা কবেন তাবা গ্রামকে কতটুকু চেনেন সে 
বিষঘে আমাব গভীব সন্দেহ আছে। আমি যে পূর্ণমাত্রায় চিনি সে দাবিও কবছি না। কিন্তু 
আংশিক চিনবাব দাবি তো নিশ্চযই কবতে পাবি। আমাদেব পবিকল্পনায গ্রাম-সম্পর্কে অনেক 
ভাল ভাল কথা বলা আছে, গ্রামেব জন্য প্রটুব অর্থও ববাদ্দ আছে। কিন্তু তাৰ ফললাভ গ্রামবাসী 
কতটুকু কবতে পেবেছে সে কথা ভাবাব আজ বিশেষভাবে প্রবোজন। কোনো কাজ হঘনি, 
এমন কথা আমি কখনই বলছিনা বা আমি কাকব বিকদ্ধে অভিযোগেব আঙুলও তুলছি না। 
আমি দৃষ্টি নিক্ষেপেব প্রযোজনীযতাব কথা বলছি। কিন্ত প্রাম-সেবা যেবকম বিলাসিতাব পর্যাথে 
পৌচ্ছাছে তাতে আমি শঙ্কিত বোধ না কবে পাবছি না। 

এতসব কথা তো বললাম, কিন্তু মানুষকে সজাগ বা সচেতন হওযাব দাযিতুভাব গ্রহণ 
কববে কে? আমি বিশ্বীস কবি, এই দাষিত্বভাব একমাত্র গ্রহণ কবতে পাবেন শিল্পী-সাহিত্যিকবা, 
অন্য কেউ নয। ধক্ভুতাব ওপব মানুষেব আব বিশ্বীস নেই। আলোচনা সভাব প্রতিও মানুষেব 
আস্থা কম। ছোট বড যে কোনো মভাতেই জমাঘেত হলেও সেখানে মানুষেব হৃদযেব কোনো 
স্পর্শ থাকে না। কোনো কথাই তাদেব মনে আব সাডা জাগায না। সেক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকবা 
যদি জীবনকে প্রকৃতভাবে তাদেব শিল্প-সাহিত্যে তুলে ধবতে পাবেন, মানুষ যদি সেই শিল্প- 
সাহিত্যেব মধ্যে তাদেব জীবনেব সন্ধান পাব, তাহলে পবম শ্রদ্ধা সেই শিল্প-সাহিতা ও তাব 
অষ্টাকে গ্রহণ কববে। পৃথিবীব যে কোনো সঙ্কটে শিল্প সাহিত্যই পথ দেখিবেছে। অন্য কেউ 
পাবেনি। আমি বিশ্বাস কবি প্রবীণ এবং তকণ শিল্প-সাহিত্যিকবা আমাব কথা নিশ্চযই অনুধাবন 
কবতে পাববেন। গ্রহণ বা বর্জনেব অধিকাব তাদেব, আমাব নয। 

পরিশেষে, এই বচনাসংকলন প্রসঙ্গে কযেকটি কথা বলতে চাই। গুকতেই আমি আমাব 
ছন্নছাড়া জীবনেব কথা বলেছি। তাব ফলে কোনো কিছুই ওছিযে বাখা আমাব পক্ষে সম্ভব 
হয়নি। কখন কোথায কিভাবে থাকতে হবেছে তা আমি নিজেও জানতে পাবিনি। এই বচনা 
সঙ্চলনেব প্রকাশের তাগিদে ঘখন আমাকে ব্যতিব্যস্ত কবা হতে লাগল, তখন আমি দিঁশেহাবা 
হয়ে গেলাম। হাতেব কাছে কপি পাওযা দূবে থাক, কোন্‌ মুহূর্তে, কোন্‌ পবিস্থিতিতে কখন কি 
লিখেছি তা আমাব কাছে স্পষ্টভাবে মনেই পড়ে না। আমাব কিছু গুণগ্রাহী যখন আমাব নানা 
বকম ব্চনা সংগ্রহ কবে আমাব সামনে তুলে ধবলেন, তখন আমি বিস্মযে হতবাক্‌ হযে 
গিষেছিলাম। যে বচনাগুলি তাবা সংগ্রহ কবতে পেবেছেন, সেগুলিই কালানুক্রমিকভাবে এখানে 


সাজানো হর়েছে। এখানে প্রকাশিত রচনাগুলির অনেক বক্তব্যের সঙ্গেই আজ আমি একমত 
নই, অনেক বক্তব্য থেকে আজ আনি দূরে সরে এসেছি। তবুও সেই সব বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা 
একেবারে হারিয়ে গেছে বলে আমি মনে করি না। “জীবনে কোনোকিছুই ফেলা যায় না”__ 
সেই বিচারে আমার অতীতের এই বচনাগুলি সামান্য হলেও কিছু মূল্য হয়তো পেতে গারে। 
গুলিশের চোধকে ফাকি দেওয়ার জন্য নানা সময়ে নানা ছন্রমাম আমাকে ব্যবহার করতে 
হয়েছিল। এখানে সেই ছন্ননাম তুলে নিজনামেই সব প্রকাশ করলাম। কিন্ত উদ্যোক্তাদের বাসনা 
আরও কয়েক খণ্ডে তারা আমার রচনা প্রকাশ করবেন। উদ্যোক্তাদের দুঃসাহস দেখে এই বৃদ্ধ 
বয়সে আমি ভীত সন্ত্র্ত হয়ে উঠছি। 

এই সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন নীরেন দাশগুপ্ত, তুষার কাণ্্িলাল, 
নমিতা দাস, অগ্লী বসু, শক্তি ত্টাচার্য, চৈতালী দত্ত, অশোক বসু, অমিতাভ সেনগুপ্ত ও 
মনীশ পাল। তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ 


পান্নালাল দাশগুপ্ত 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত 





বর্তমান স্বাধীনতার নৈতিক দুর্বলতা 


স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানেব সব চেয়ে বড অভাব হলো উপযুক্ত মানসিক সম্পদের 
অভাব। একটা দেশকে, জাতিকে মানুষ করে তোলার জন্য বে প্রাণেব আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া 
দরকার, যে আকুল এঁকান্তিকতা ও জাগরণ সৃষ্টি হওয়া দরকার সর্বস্তরেব লোকের মনে-_অতি 
আশ্চর্যের বিষয় হলো এই 'য ভারতে বা পাকিস্তানে তার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 
সাধারণ মানুষ বা জনসাধারণ যদি একটা সাড়া পেয়ে থাকে-_জাগরণের দুর্বার আকাঙক্ষা যদি 
পায়-_তবে অন্যান্য অভাব অভাবই নয়। পৃথিবীতে এর চেয়ে অনেক কম সম্পদ, অনেক কম 
লোকবল নিয়ে অনেক জাতি এব আগে জেগেছে এবং মহাকীর্তি রেখে গেছে ইতিহাসের 
পাতায় কিস্ত আজ আমাদের এত অসহায়, এত দুর্বল মনে হচ্ছে কেন? 

কয়লা, তেল, মাটি, লোহা, জলক্রোত, বিদ্যুৎশক্তির সম্ভাবনা, জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষিত লোক, 
শ্রমশক্তি--এর ঘে কোনোটির দিক দিয়ে হিসাব করলেও হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানের ভয়ানক 
কিছু অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। জাপান, ইটালি, ইংলপ্ডর প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা 
লোকবলের তুলনায় আজকের খণ্ডিত ভারতের কোনো খণ্ডিত অংশই কোনো অর্থে দরিদ্র নয়। 
তথাপি আমাদের এত ভয় কেন? ভাবত অথবা পাকিস্তানের কাশ্মীরে প্রযোজন এত বেশি বলে 
কেন মনে হয়? কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মুষ্টিমেয় লোক কয়টি না হলে পাকিস্তানের বা 
হিন্দুস্থানের এমন কি দুর্বলতা থাকে যার জন্য বিশাল ভূখণ্ডের পুনর্গঠন সম্ভব নয়? ত্রিশ কোটি 
লোকের হিন্দুস্থানে এবং দশ কোটি লোকের পাকিস্তান আজও পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির 
মধ্যে অন্যতম । তথাপি এত লোক ভাগে পড়ার পরেও, কে কোন দিকে লোক টেনে রাখতে 
পারি তাব জনা এত রাজনীতি, যুদ্ধ আর দাঙ্গা কেন? দাঙ্গা করে একদিকে লোকক্ষয় করবার 
চেষ্টা চলেছে__-অপর দিকে ক্রমাগত বেশি জনপদ আয়ত্তে বাখবার দুর্দান্ত চেষ্টা চলেছে__এই 
অর্থহীন পরস্পর-বিরোধী মনোভাব কেন? 

মানুষকে দূরে ঠেলে দেবার দৈনন্দিন চেষ্টা চলেছে আমাদের-_ভাইকেও ভিন্ন করে 'দবার 
চক্রান্ত চলেছে ঘরে ঘরে--আপনাকে পর করে দেবার চেষ্টা চলেছে অহর্নিশি- পারিবারিক 
দারিত্ব, আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্‌ এড়াবার জন্য কত না চাতুরী করে থাকি-_অথচ কাশ্মীর 
আমাদের চাই, জুনাগড় না হলে চলবে না-_আমাদেব পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সীমানাকে 
দিগন্তপ্রসারী করতে চাই--এই দুই পরস্পব-বিরোধী মনোভাবের সঙ্গতি কোথায় £ 

সঙ্গতি নেই বলেই আমাদের চাওয়ার পিছনে সতাকার কৌনো তাগিদ নেই-_অর্থহীন 
হাকর্পাক করা ছাড়া তার কোনো সত্যিকার প্রেরণা নেই__দায়িত্বহীন বিশৃঙ্খলা কেবলই বাড়িয়ে 
চলেছি। এবং সকল উদাম, সকল চেষ্টা এই অর্থহীন দাবিদাওয়ার পাথরে আঘাত খেয়ে চুরমার 
হয়ে যাচ্ছে। দেশের বুকে কোনো সত্যিকার জাগরণ মাথা তুলে উঠতে পারছে না-যা 
সত্যিকারের গঠনমূলক--যা সত্যিকারের শাস্তিসূচক-_যা সত্যিকারের আশাপ্রদ। উন্মাদনা 
আছে-_কিন্তু সে কেবল বিদ্বেষের, ঝগড়ার, ঈর্ষার, দাঙ্গাহাঙ্গামার-_মনেব নীচ প্রবৃত্তিগুলি 
যাতে ইন্ধন পায়। সং প্রবৃত্তিগুলি, সৎ চিন্তাগুলি কোনো প্রেরণা পায় না। 

দেশের নেতারা-_কি পাকিস্তান, কি হিন্দুস্থান সর্বত্র এই অভাবটা লক্ষ্য করে ভয় পেয়ে 
উঠেছে। এই সব খণ্ডিত দেশের জননায়কেরা আশা করেছিলেন দু'শ বছর পরাধীনতার পর 


৪ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


আমরা যে আজ আবার স্বাধীন হযেছি এটাই মস্ত পাওনা-__মস্ত বড় সম্পদ। হৃতসর্বস্ব, ক্লান্ত, 
দরিদ্র, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্হীন জনগণকে মানুষ করে তুলরে-__আস্তে আস্তে-ধীবে ধীরে 
দেশটাকে গঠন কবে তুলবে-কিন্তু দেশবাসী যেন তার জন্য প্রস্তুত নয়_-তারা অবুঝ, 
সহ্যশক্তি নেই, সহনশীলতা নেই, ধৈর্য নেই, গঠনমূলক প্রেরণা নেই, আত্মত্যাগের মহিমাবোধ 
নেই, স্বেচ্ছায দুঃখ বরণ করবার আগ্রহ নেই-_কেবলই দাও দাও করছে, অধিকারের দোহাই 
তলছে--_কিস্তু দায়িত্বের দায় নিতে চাইছে না। কত দেশ তো কত দুঃখ ববণ করে নিজেদের 
গড়ে তুলেছে--বিপ্লুবের পরে লেনিন কশবাসীদেব আধপেটা খেয়েও দীভাতে বলেছেন-__ 
তথাপি মাথা নত করতে নিষেধ করেছেন--প্রাণের ও দৃষ্টির অপূর্ব সাড়া জেগেছিল সেদেশে 
একটা দরিদ্র, অশিক্ষিত দেশ কোমব বেঁধে দীডিয়েছিল, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই এক হয়ে 
নিংস্বার্থপর প্রেরণায় কত পিছিবে পড়া দেশটাকে রাতারাতি কত দূর এগিষে নিয়ে গেছে! কিন্তু 
আজকের জননারকবা কি দেশবাসীব কাছে সে বিশ্বাস, সে ত্যাগ, সে সহিষুঃতা, সে কষ্ট দাবি 
করতে পাবে না? বাশিয়ার তুলনায় লোকবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পশক্তি, শিক্ষিত লোকের 
অভাব তো কিছু নেই। তথাপি এই অবাজকতা, এই দৈন্য, এই কলুষিত আবহাওয়া কেন? ঘুষ, 
চুরি, জোচ্চুরি, কালাবাজাব, শিশুহত্যা, নাবীনির্ধাতন, গৃহদাহ, পরগনার পব পবগনা দাঙ্গায় 
ধ্বংস হয়ে যাওযা, পাইকাবী দরে নাবীর উপব বলাংকার, জোরজবরদস্তি, প্রভৃতি যে সব ঘৃণ্য 
প্রবৃত্তির আজ ব্যাপক ঝড় বইছে--তাতে সমস্ত দেশেব আবহাওয়ায় এক ঝুঁৎসিত, ভয়াবহ 
অবস্থা সৃষ্টি কবেছে। জনসাধারণও এই চিত্র থেকে বাদ যায় না। যারা চোবাকারবারী, দুষ্ট নেতা 
তাদেবই বুদ্ধিতে প্রভাবিত হচ্ছে জনসাধাবণ এনং তারা তাদের প্রভুদেব অনুকরণ করতে গিবে 
কোনো ভব্যতা বক্ষা করতে পারছে না- নির্লজ্জ পাপের নমুনা দেখাচ্ছে । যারা ধনী, যাবা 
ক্ষমতাপন্ন তারা তাদের লোভ $ জঘন্য হিংসা আইনানুগ ও সভ্যতা-সাপেক্ষ-শালীনভাব মধ্যে 
দিরে রাখতে পাবছে--তাদের লোভ যুদ্ধ নামক আইনসঙ্গত হত্যালীলার ব্যাপক অভিযান 
চালিয়েও তা দেশপ্রেম নামে চালিয়ে দিতে পারছে__কিস্তু যাবা নিঃব্ব, যাবা গবিব তাবা 
প্রভুদের অনুকরণে তাদের লোভকে চালু কবতে গিয়ে নির্লজ্জ লু, দাঙ্গা ও নারী-নির্ধাতন করে 
ফেলছে। মূলত একই জাতীয় প্রেরণা--অর্থাৎ ধনতন্্ থেকে উদ্ভূত একই জাতীয় মানসিক 
প্রেরণা_যা হলো ব্যক্তিগত ভাবে কে কত দখল কবে নিতে পাবি--এই মারাত্মক লোভই 
আজ কি ধনী, কি নির্ধন সবারই মানসিক সম্পদ বা কর্মপ্রেরণা। এতে সমাজ সেবার নামে 
ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থতাব এক অবিবাম অন্তর্দাহ চলেছে। এই মানসিক সম্পদ নিয়ে 
আজকের দেশগঠন কর! অসন্ভব। 

দেশগঠন করতে যে মানসিক সম্পদ ও মানসিক বল দরকাব তার সৃষ্টি না হবার দরুন 
আজ দেশে এত লোকবল, এত সম্পদ ও তার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যেন কিছুই নেই। কেবল 
ভাঙবার, নষ্ট করবার প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তিগুলিই আছে__গড়ে তোলবার আগ্রহ নেই। মানুষের 
সমাজ মানুষকে দিষেই গড়া সম্ভব। মানুষ দরিদ্র হতে পারে, দেশের কর্ধীকম্ডা তেমন না 
থাকতে পারে, কিন্তু যদি আজকের এই স্বাধীনতা দরিদ্র জনসাধারণের বুকে এনে দিতে পারত 
এক জাগরণ--যদি সমর্থ হতো তার ভিতরকার অন্তর্নিহিত জাগরণীকে স্পর্শ করতে--তবে 
মুহুর্তে এই সব বাধা বা অভাবকে তুড়ে ফেলে দিত-_সহনশীলতা, ধৈর্য, কর্মপ্রেরণা, ত্যাগ ও 
ধলিষ্ঠতার কোনো অভাব হতো না। এইখানেই আজকের এই তথাকথিত স্বাধীনতা সব চেয়ে 
বেশি বিফল হয়েছে- জাতীয় নেতৃত্ব সব চেয়ে পরাজিত হয়েছে এইখানে--অর্থাৎ দেশে 
উপযুক্ত মানসিক সম্পদ ও মুক্তির আবহওয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। বরং যেন কোনো এক 


চেতনা, প্রেরণা ও সংখাত ৫ 


অজ্ঞাত নরককুণ্ড থেকে বিষাক্ত যত পাপবৃদ্ধি সমাজের সমস্ত স্তরে কিলবিল করে এগিয়ে 
এসেছে মানুষের সমাজে এত জঘন্য পাপ কোথায় লুকিয়ে ছিল খা পশুবৃত্তিকে লঙ্জাব হাব 
মানিয়ে দেয়--যা হাজার হাজার বছরের শিক্ষা, নিবৃত্তি, শাসন ও ধর্মকে অগ্রাহ্য কৰে 
সাক্ষাভাবে সর্বনাশ করতে প্রবৃত্ত-এ দেখেও আশ্চর্য হতে হয়। 

তথাপি বর্তমান নেতাবা হাল ছাডেন নি। তারা এখনো ঘনে কবেন এই আবহাওয়ার 
ভিতরেও দেশ গঠন করা সম্ভব। তাদের এই প্রকার বিশ্বাসের মূল কোথায় £ তাদের বিশ্গাসের 
মূল হলো সেই একই জাতীয় মনোভাব_-যে দেশগঠন করবে তারা-__বারা শিক্ষিত, যারা 
বুদ্ধিনান-- দেশের লোক নয়-_যারা সবাই অশিক্ষিত, অবুঝ । শিক্ষিত লোকেরা সব ঝামেলা 
ধৈর্য ধরে মাথায় নিয়ে এক অশিক্ষিত বর্বর জনসমুদ্রকে সামলিযে নেবে--এই বন্য পণ্ডর মতো 
বর্বর জনসমুদ্রকে দরকার হলে ডাণ্ডার জোরে ঠাণ্ডা রেখে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, 
আইনকানুন, জেলহাজত, গুলিগোলা ও গ্যাস দিয়ে হলেও বর্বর দেশবাসীকে তাদের 
কথামতো কাজ করিয়ে নিতে হবে, কেননা রাষ্ট্র-কর্তাদের উদ্দেশ্য সাধু এবং ক্রমে ক্রমে 
জনতা এই সাধুতা স্বীকার করে নেবে। যে দেশের লোক নিজেদেব ভাল নিজেরা বোঝেনা, 
তাদের এ ছাড়া গতি নেই--এই হলো বর্তমান বাষ্ট্রকর্তা ও জননায়কদেব চিন্তাপাবা। এই 
চিন্তাধারায় এগুতে গিয়ে - শিক্ষিত লোকদের উপর ভবসা করতে গিযে--ক্রমেই এবং স্পষ্টত 
এমন একদল লোকের উপব নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে-_ঘারা বাবসাধী, ধনী, জমিদার ও 
উচ্চশিক্ষিত অনুচর শ্রেণী বা ইন্টেলিজেন্সিযা-- কেননা শিক্ষিত ও বুঝবান লোক হবার 
সৌভাগা এদেরই হয়েছে। রাষ্ট্র ও নতুন সমাজের গঠন ভিত্তি যদি ধনতন্ত্রকেই ধরে নেওয়া 
হয--যা কংগ্রেস ও যুসলিম লীগের গঠন নীতি-_-তবে মানসিক বাহনও হাতে বাধা ধনতান্ত্রিক 
মানসিক সম্পদ বা 'ইডিওলজি'। অতএব দেশগঠনের জন্য যে মানসিক প্রেরণা দবকার সেই 
প্রেরণা এই উচ্চশ্রেণীর মানসিক প্রেরণাতে আজ পর্যবসিত হওযা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা! এবং 
এরই জন্য দেখতে পাই যে 'আজ জনগণেব উপব নির্ভব করা তাদেব সম্তব হচ্ছে না-_ 
জনগণকে শ্রদ্ধা কবতে পারছে না--বরং ঘৃণা করতে, ভয় কবতে শুক করেছে। জনগণের 
মধ্যে অন্য রকম কোনো প্রেবণা জাগাতে তারা অসমর্থ কেননা তাদের মূলগত ভিত্তি 
জনসাধারণের মূলগত স্বার্থের বিরোধী। তাই তাদের আবেদন নিবেদন জনসাধারণকে বুঝবান, 
বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল হবার আহবান বধির বা কালা কানের উপব পড়েছে-__ কোনো সাড়া 
জাগাতে পারছে না। 

যদি ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির কোনো ভবিষ্যৎ খাকত--তবে ধনতান্ত্রিক মানসিক ধর্ম 
ও ডাকের ভবিষ্যৎ থাকত--যেমন একদিন স্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, ওয়াশিংটন বা নেপোলিয়নের 
ডাকের অর্থ ছিল। আজ জাতীঘতাবাদ সেই প্রেরণা জাগাতে অসমর্থ। আজ তাই জাতীয়তাবাদের 
ভারত ও পাকিস্তান দেশ গঠনের কাজে ঘুষখোর রাজকর্মচারী, চোরাকারবারী, অসৎ কন্ট্রাক্টর, 
খুনি বাবসায়ী, নির্লজ্জ খোসামোদপ্রবণ তাবেদার ও অনুগ্রহ-প্রার্থীদের ওপর একমাত্র নির্ভর 
করতে পারে এবং করে থাকে। নইলে উপায় কি--অবুঝ বর্বর জনসাধারণকে যখন জাগানো 
যায় নি-_তারা যখন দায়িত্ব বুঝতে নারাজ-_তা যত দুষিতই হোক ধনতন্ত্ের দালাল ও অসৎ 
রাজকর্মচারীদেরই উপর নির্ভর করতে হবে---তারা নিজেদের স্বার্থ যতই দেখুক--দেশনেতাদের 
সাক্ষাংভাবে আনুগত্য দেয় তো--অবুঝ তো তারা নয়_-অধৈর্যও নয় ইত্যাদি এই হলো 
বর্তমান শাসনকর্তাদের মানসিক চিত্র। ব্যবসায়ীদের অতিশয় লোভী না হবার জনা এবং 
কর্মচারীদের অসৎ না হবার জন্য তারা আবেদন নিবেদন করে চলেছেন এবং মনে করেন এমনি 


৬ পানালাল রচনা-সংগ্রহ 


করে কিছুকাল কাটিয়ে দিতে পারলেই দেশের উপর তদের ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং জনগণ 
কিছুটা শান্ত ও বুদ্ধিমান হবে এবং শেষ পর্যন্ত ভালই হবে ইতাদি। 

মোট কথা জনগণের দুর্গতিতে রাষ্ট্রনায়কেরা ততটা ভয় পাচ্ছেন না-_যদি আবেদন করে 
সাড়া না পাওয়া যায়__তবে গুলি করে ঠাণ্ডা রেখেও কাজ এনিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি এ 
করেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো তবে এই প্রচণ্ড পন্থায় চলা শেষ পর্যন্ত সার্থক হতে 
পারত। কিন্তু আজ আর এই ধনতন্ত্র ও সাম্রাজাবাদেব গণ্ডভীর মধ্যে এক পা'ও এগিয়ে যাবার 
ক্ষমতা নেই তাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শাস্তি, শৃঙ্খলা ও আত্মরক্ষার মূলগত 
ব্যাপারে 

ফলে দেখা যাচ্ছে প্রতি পদে পদে বাধা দীড়াচ্ছে, এক পা এগিয়ে চলেছে তো তিন পা 
পিছিয়ে আসছে-_যার ফলে রাষ্ট্রনাঘকরা সামনের দিকে না গিরে সোজা ঘুরে উন্টো দিকে 
যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন-_দু'শত বছর আগেকার পৃথিবীতে যেতে পারলে যেন বেঁচে 
যান__এবং পিছন দিকে যাওয়া সম্ভব মনে কবে পিছন দিকে সোজা রওনা হতে চাইছেন। কিন্তু 
পিছনে ঝুঁকে পড়া সহজ মনে হলেও পিছন দিকে বেশিদুর যাওয়া সম্ভব নয---কেননা ইতিহাস 
সত্যি পিছনে যেতে পারে না_ বর্তমানটা আঁকড়ে ধরে বাখবাব জন্য সামনে দিকেব উপব 
দেয়াল দাঁড় করিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে পিছণ ফিরে দাড়ায় মাত্র । ফলে অযথা 'অনর্থ বেডে যেতে 
থাকে-অযথা বিপদ সম্পূর্ণ অপ্রতাশিত দিক দিয়ে বেরিযে আসে-যেমন এসেছে 
সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তান হিন্দুস্থানের লড়াই রূপে। 

মোট কথা ফাঁকি দিয়ে, জনসাধাবণের অজ্ঞাতে জনসাধারণের সাক্ষাৎ সহযোগিতা ও 
সভ্ঞন নিষ্ঠা বাদ দিয়েই দেশগঠনের নামে যা হচ্ছে তা হলো দেশেন ধবংস। জনসাধাবণেব 
দেশ জনসাধারণ নিজ হাতেই গড়বে এবং সঙ্ঞানে। তার উপযুক্ত মানসিক সম্পদ ও শক্তি 
আজকের ধনতন্ত্র বা গতাযু জাতীযতাবাদ যোগাতে পাবে নি। নৈতিক শক্তি ও বীর্যবান 
মনোভাব জনসাধারণের সাধারণ গুণ হিসাবে দাঁড় করাতে না পারলে কোনো দলই দেশগণ্ন 
করতে পারে না। চাবদিকে আজকেব নৈতিক দুর্গতি ও অধঃপতন সম্বল করে কোনো নেতা 
বা কোনো দলই কিছু করতে পারবে না। 


মহাত্মা গান্ধী 


সর্বসাধাবণের মধ্যে একটা নৈতিক বল ও জাগরণ আনবাব ক্ষমতা তবে কি বামপন্থী সাম্যবাদী 
বা সমাজতত্ত্বীরা রাখে? এইটাই আজকের দিনে এক বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। য়ে মানসিক সম্পদ 
ও সত্যিকার জাগ্রত চেতনা বর্তমান ধনতন্ত্রপস্থী নেতারা জাগিয়ে দিতে অসমর্থ হয়েছে--তা 
যদি বামপন্থীরাও না জাগাতে পারে তবে ধ্বংস অনিবার্ষ। মনে বাখতে, হবে আজ শুধু 
দেশগঠনের জন্য মামুলি গঠনমূলক মনোবৃত্তি জাগাতে পারলেই ফথেষ্ট নয়-*পরস্পর ঈর্ষা ও 
দাঙ্গার কলুঘিত আবহাওয়া ও সব্বপ্রকার দুর্নীতির দূষিত আবহাওয়াব প্রতিষেধক বলিষ্ঠ 
মনোবলই শেষ কথা নয়-_প্রচণ্ডতম আঘাত, আণবিক বোমাব আঘাত সহ্য করতে পারে এমন 
মনোবল সৃষ্টি করতে হবে দেশে-নইলে সাম্্রাজ্যবাদীদের কাছে হার মার্নতে মানতে শেষ 
পর্যন্ত স্বেচ্ছায় একপ্রকার বশ্যতা ও দাসত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। বর্তমান মানসিক দুর্গতির 
চেহারাটা দেখে সেই নির্ভীকতা ও নৈতিক বল কখনো আমাদের হবে এ যেন বিশ্বাস করতে 


* নারায়ণ গুপ্তের 'সমাজতান্ত্িক বিপ্লব আজই নয় কেন? দ্রষ্টব্য। 





চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৭ 


চায় না কেউ। অথচ এই প্রস্তুতি, এই শক্তিই শেষ পর্যন্ত আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হতে পারে। 
প্রত্যাঘাত করার মতো সামরিক অস্ত্রশস্ত্র যতই আমরা ব্যাপকভাবে জনগণকে দিতে পারি না 
কেন- শত্রুপক্ষ সাম্রাজাবাদীদের তুলনায় কখনোই তা সমকক্ষ হবে না-_অন্ত্রের অনটন ও 
দুর্বলতাকে মনের শক্তি দিয়ে পূরণ করে নিতে হবে-_তা এক-আধটি লোকের মনোবল নর-- 
সমগ্র জনতার মনোবল। 

উদ)ম, উৎসাহ, উদ্দীপনা, নির্ভীকতা, সাহস, কষ্টসহিষুঞতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি জাগরণের 
মনোবৃত্তিগুলির জন্ম কোথা থেকে--কোন অবস্থায়__কি কারণে- তা প্রত্যেক দেশের 
ইতিহাসে কখনো কখনো দেখা দেয়-__আবার কি কারণেই বা তা একেবারে অন্তহিতি হয়ে যায়, 
এই সব চিত্তবৃত্তির রহস্যজনক জাগরণ ও মৃত্যুর গুঢ় কারণগুলি এবারে অনুসন্ধান করতে হবে। 
সমাজের কোন গহনপুরীতে এই সব দেবতাসুলভ মনোবৃত্তি লুকিয়ে আছে তাকে আবিষ্কার 
করতে হবে। দৈব ব্যাপারের মতো তাকে অনিশ্চিত ব্যাপার বলে হা করে তার অপেক্ষায় বসে 
থাকলে চলবে না। এইসব অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক চেতনা, মনোবৃত্তির উপাদান ও 
কার্ধকারণ সম্বন্ধগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা দরকাব, তা নইলে আমাদের কার্যকলাপের 
কার্যকারিতা সন্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা আসতে পারে না, আমাদেব আশাবাদী হবার কোনো 
সত্যিকার ভিত্তি তৈরি হয না এবং একটা দৈবশক্তির উপর শির্ভর কবে চলতে হয়। প্রাকৃতিক 
শক্তি ও নৈসর্গিক শক্তির উপব বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি মানুষের প্রভূত্ব কায়েম হতে পারে তবে 
মানুষের মনেব উপর বিশেব কবে সামাজিক মনের উপর মানুষের হাত কেন সুদৃঢ় হবে না এই 
প্রশ্ন আজ তুলতে হবে। যদিও জানি সামাজিক মন সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর 
কবে কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি কোনো একটি মাত্র পরিস্থিতি নয়, বরং পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির 
উপর একটা অস্থায়ী সমন্বয়ের ধারা মাত্র। সেই দ্বন্দ জড়িত নিত্য প্রবাহিত ঘটনার ঘর্যণের মধ্য 
দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও তার ভিতরকার ব্যক্তিরা কখন কেমন বাবহার করবে তা কেবল 
কতকগুলি মোটামুটি সূত্র আউড়ে গেলেই চলবে না এবং বলে নিশিত্ত হলে চলবে না যে শেষ 
পর্যন্ত মানুষের ঘন তার পারিপার্থিক অবস্থার দ্বারাই নির্ণীত হবে। শেষ পরিণতি কোন বাস্তব 
নিষতির দ্বারা নির্ীত হবে সেটা তো আজকের কর্মীর ভাবনা নয় --আজকের কর্মীর ভাবন৷ 
আজ এবং আজকের মনোবৃত্তিকে তার অনুকূলে সঙ্ঞানে গঠন কবে নেওয়া। বলিষ্ঠ হাতে 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে তাকে সামাজিক মনের গতিকে ইচ্ছামতো--তার বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানসম্মত ইচ্ছামতো- প্রবাহিত করে ছাড়তে হবে, এই হলো কর্মীর কাজ। ঘটনার স্রোতে গা 
ভাসিয়ে দিয়ে শেষ শুভ পরিণতির অনিবার্ধ সম্ভাবনার ভরসার বসে থাকা তার কাজ নয়। 
মানুষের মনোবৃত্তিকে জোর করে হলেও আজ তাকে তার প্রকৃত পথে টেনে নিয়ে যেতে 
, হবে উপযুক্ত মনোবল তাকে সৃষ্টি করতে হবে__আবিষ্কারের পথ সৃষ্টি করতে হবে। অতএব 
ননের রহস্যজনক চলাফেরার নিয়মটাকে অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো আবিষ্কার করতে হবে তাকে 
এবং কার্যোপযোণী ব্যবহারিক উপায় তৈরি করে নিতে হবে। 

আজ দেশে আশা করা যায়, ভরসা করা যায় এমন নৈতিক শক্তির বিকাশ হলো না: 
দেখেছি তখন কিন্ত এ কথাটাও লক্ষ্য করা উচিত যে গত পঞ্চশ বছরের রাজনৈতিক 
আন্দোলনে ভারতের গগনে কম বড় বড় রোমহর্ষক বক্তা, চিত্তাকর্ষক নেতা ও মহাত্মা- 
জনসুলভ নীতিবাদীর উদয় হয়নি। ইয়োরোপে, জাপানে অথবা আমেরিকায় এঁতিহাসিক 
দেশনায়কেরা যে এর চেয়ে বেশি বন্তুতা করেছিলেন এমন বলা যায় না-_সেদিনকার প্রেস, 
প্রোপাগাণ্ডা, বেতার ইতাদি যান্ত্রিক সাহায্য আজকের ভারতীয় নেতাদের তুলনায় খুবই কম-__ 


৮ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


তাদের লেখা বইপত্রও আজকের ভারতের স্বদেশী সাহিত্যের তুলনায় নগণা-_এবং এত 
দীর্ঘদিন ধরে এত বক্তৃতা করার--বোধ হয় একমাত্র বক্তৃতা করবার সুযোগ ইংরেজের মতো 
কোনো রাজশক্তিই দেয় নি একথা আজ সততার খাতিরে স্বীকার করতেই হবে। তা ছাড়া ধর্ম 
ও নীতির এতবড় প্রচারক ইয়োরোপ কোনো কালেই জন্ম দিতে পারেনি যেমন পেরেছে এই 
ভারত আজকের এই কলিযুগেও মহাত্মা গাঙ্গীর মধা দিয়ে। অহিংসার এত বড় বাণী এত 
দীর্ঘকাল ধরে প্রচার ও নিজ জীবনের উপর দিষে ভয়াবহ পরীক্ষা চালিয়ে গান্ধীজী দেশে 
নৈতিক উন্মেষ করবার ষে চেষ্টা করেছিলেন তার তুলনা বিরল। তথাপি আজ দেশে নৈতিক 
গুণাবলীর এত অধঃপতন ও এত দ্রুত অধোগতি হয়ে গেল কেন? দেখতে না দেখতে চোখের 
সামনে মহাত্মাজীকে যেন ব্ঙ্গ করে দেশের আবহাওয়া তার শিক্ষার সম্পূর্ণ উল্টো পথে 
ধেয়ে চলেছে। জনসাধারণ-_-অশিক্ষিত জনসাধারণ তো দূরের কথা তার একান্ত আপনার নিজ 
শিষ্য-মগুলীর মধোও নৈতিক পচনের ধারা মহাত্মাজীকে লজ্জা দেয। জনসাধারণের সম্পত্তির 
ট্রাস্টি হিসাবে ধনপতিদের তিনি যে আশীর্বাদ ছলে শিক্ষা অথবা শিক্ষার ছলে আশীর্বাদ দিয়ে 
থাকেন তাদের মনোবৃত্তিকে এতটুকু কম জঘন্য তিনি করতে পারেন নি। পৃথিবীতে এবং এই 
ভারতেই ইতিপূর্বে ধনীকে ধনত্যাগ করে, রাজাকে সিংহাসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ কবে বৈরাগ্যধর্ম 
নিতে দেখা গেছে-_কিস্তু সেই ভারতে আজ গান্ধীজী একটি শেঠকেও তাব নির্লজ্জ শোষণ- 
নীতি থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হননি-_খদ্দর-সুশোভিত শেঠজীর অহিংসার-নামাঝলীব 
অন্তরালে তাদের লোভ দিন দিন বাড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে__কোথাও কিছুমাত্র ত্যাগ বা 
সামাজিক দায়িতৃজ্ঞান বাড়াতে পারেননি। তা ছাড়া ঘুষ, চোরাকারবার, স্বজনপোষকতা প্রভৃতি 
দুর্নীতি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিফল-মনোরথ ও পনাজিত মহাত্মার তাই 
আজ আব ক্ষোভের অন্ত নেই, কেননা দেশে কোথাও অহিংসার নাম-গন্ধও নেই। তই ক্ষণে 
ক্ষণে অনশনে অথবা আগুনে ঝাপিয়ে জীবন শেষ করবার নানা আকাঙ্ক্ষা তার জাগছে দেখতে 
পাই। তারই আশ্রিত কংগ্রেসের রাষ্ট্র আজ আর অহিংসার কোনো সূত্রের উপর দাঁড়াতে সাহস 
করে না- নির্মম গুলি, লাঠি, গ্যাস, জেল, হাজত, নিরাপত্তা আইনের উপব তার ভিত্তি। রাম- 
রাজ্য তো দূরের কথা রাবণ-রাজ্য গঠন করাই দুরূহ হয়ে উঠেছে। 

উপরোক্ত কথাগুলি এই জন্যই আনা হলো যে দেখা যাচ্ছে নৈতিক উন্নতির এত বড় বিচিত্র 
ও বিরাট চেষ্টা সত্বেও আজ কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী তা দেশে আনতে পারেন নি। ধনতস্ত্রকে 
নৈতিক জোরের বলে সমাজতন্ত্র করে ফেলবাব বাহাদুরী তো দূরের কথাঁ, প্রচলিত ধনতন্ত্রকে 
তার স্বাভাবিক ভব্যতার মধ্যেও ধরে রাখতে পারছে না। সামান্য একটা, নীতি অর্থাৎ যেমন 
প্রতিবেশী ভিন্ন-ধর্মীর মান ইজ্জতকে সম্মান দেবার সামান্য নাগরিবত্তা পর্যন্ত শেষ হতে 
চলেছে। এই সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতা থেকেও যদি আজ আমরা ভাববার কারণ (দেখতে না পাই তবে 
বড়ই দুঃখের কথা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ যে কোনো সুত্র ধরেই অছিংসার বাণী ছড়ালে 
সমাজ অহিংস হতে পারে না। নৈতিক বল ও উদ্দীপনার উৎসটাকে কংগ্রেস বা মহাত্বাজী এত 
পরিশ্রম করেও স্পর্শ করতে পারেননি। তাদের সমস্ত চেষ্টা সত্যিকার জায়গায় আঘাত করতে 
পারেনি তাইতেই আজ সন্দেহ করা খুব যুক্তিসঙ্গত যে তারা এত দিন কেবল ভুল তারটার 
উপরেই টোকা দিয়ে এসেছে, আজকের মানুষের মনোবীণার ঠিক তারটায় আঘাত দিতে পারে 
নি, যেখানে আঘাত পড়লে সমাজের সমস্ত মনে বঙ্কার দিয়ে উঠত। কখনো কখনো বন্থৃত হয়ে 
ওঠেনি যে তা নয়-_-উঠেছে যখন বিদ্রোহের সুরটাতে হাত পড়েছে, কিন্তু সে তো ক্ষণিক এবং 
অনিচ্ছাকৃত। কিস্তু তারই গুঞ্জনটাকে স্মৃতির সম্বল করে নেতারা প্রতিদিন ষে তারে আঘাত 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৯ 


দিয়ে গেছে তার পরিণাম হলো এই রাবণ -রাজ্য-_যেখানে সহানুভূতি নেই, সুচিন্তা নেই, ত্যাগ 
নেই বরং বিরাজ করছে এক অবসাদপূর্ণ কলুষতা। সত্য, শান্তি, অহিংসা নিশ্চয়ই একটা জ্বলস্ত 
আদর্শ হতে পাবে এবং পৃথিবীতে আজ এরই দরকার এবং মানুষ তাই চায় বলে লক্ষ লক্ষ 
ভারতবাসী কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এবং তারই জন্য সংগ্রাম কখনো কখনো 
অপূর্ব মনোবৃত্তির নমুনা দেখিয়েছিল-কিস্ত কালে কালে যখন দেখতে পেল যে মহিংসার 
নামে সমাজের বর্তমান স-হিংস শোরণ-নীতিকে রক্ষা করবার চেষ্টা চলেছে, সত্যের নামে 
কায়েমী স্বত্বকে স্বীকার করবার চেষ্টা চলেছে, শান্তির নামে গণ-বিদ্রোহকে দঘন করবার চেষ্টা 
চলেছে_-তখন অলক্ষোই কংগ্রেসের আদর্শগত শক্তি ও উদার আহবান গেল ক্ষীণ হয়ে_ 
লাভের ও লোভের হিসাব নিকাশ চলতে লাগল। সব চেয়ে হিংস্র সমাজটাকে অহিংসার 
বৈরাগ্য দিয়ে ঢেকে রাখবার মধো যে ছলনা বয়েছে তাতে সত্যিকার নৈতিক শক্তির বিকাশ 
হতে পারে না-__হযও নি। জনগণের ব্যর্থ জীবনাদর্শ নিস্তেজ অবসাদে ও কখনো কখনো ব্যর্থ 
আক্রোশে আত্মঘাতী হয়ে উঠল। 

মহাত্মা গান্ধীকে আজকের যুগে নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠতম চ্যালেঞ্জ বলে বলা হয। 
আজকের বিংশ শতাব্দীর মধাভাগে বিজ্ঞানের অপূর্ব প্রভুত্ব ক্ষমতা থাকা সত্দেও এই 
অবৈজ্ঞানিক শিশুসুলভ ন্যাংটা ফকিনের মান্ধাতার আমলের কথা-_বিজ্রঞান-বিরোধী কথা 
লোকে গ্রাহ্য করে এনং মনোযোগ দিয়ে শোনে। আণবিক বোমার সম্পদ হাতে করেও যখন 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতিবা মহাত্বার ক্ষীণ কণ্ঠ শোনবার জন্য কান পেতে থাকে তখন আশ্চর্য 
হতে হয়। অসম্ভব শক্তিশালী সীমাহীন ধ্বংস করার শক্তিধাবী সান্রাজ্যবাদীরাও এই নৈতিকশক্তির 
ধষিকে যেন আগ্রাহ্য করে না ববং একটু ভয়ও করে। বৃটিশ সা্রাজ্যবাদীবা তো করতই এবং 
শেষ পর্যন্ত ভাব সাথে হাতে হাত মিলিয়ে নিল এবং সব চেয়ে মজাব কথা এই--এই নৈতিক 
শক্তির আধার গান্ধীক্ীকেও নিজেদের দলে নেবাব প্রয়োজন বোধ করে-_অর্থাৎ পৃথিবীর 
ধনতাস্্িক ব্যবস্থাব থে স্থিতাবস্থা তাঁকে চিরস্থায়ী করবাব প্রয়োজনে গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিৎ- 
সাকেও নিযুক্ত কবতে চায়। দূরপাল্লার কামান, দ্রুতগামী বোমারু বিমান, রকেট চালিত 
দিগন্তগামী সর্বনাশকারী সর্বধ্বংসী আণবিক বোমা উৎপাদন করেও পৃথিবীর শাসক-শ্রেণী 
নিশ্চিন্ত হতে পারেনি এবং বিশ্ব-বিপ্লবকে রুখবার জন্য এবং অশান্ত জনতাকে শান্ত কাবে 
উৎপাদন বৃদ্ধি করার কাজে নিযুক্ত রাখার জন্য যে একমাত্র মাবণ অস্ত্রই যথেষ্ট নয়-_ 
বশীকরণ বিদ্যারও দরকার- সেই যাদু মহাত্মা হয়ত দিতে পাবেন এই আশায় গান্ধীজীর এত 
ভূয়সী প্রশংসা করে থাকে এবং তার বাণী রেডিও, খবনেব কাগজ ইত্যাদিতে প্রচারের অবাধ 
সুযোগ দিয়ে থাকে। বিস্তবানদেব বিলাসপুরীর সুসজ্জিত ড্রইং হলে, সুরা-নারী-নৃত-মুখরিত 
নাচঘরে, বাসরঘবে, প্রমোদালয়েও গাহ্ধীজীর আত্মিক অভিযানের অপূর্ব মহিমা পরম শ্রদ্ধার 
সাথেই আলোচিত হয় এবং প্রাচা দেশে এই সব দৈব ও ভৌতিক বিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীনতার 
পরিবর্তে বিশেষ কৌতৃহল জেগেছে বলে মনে হয়। আরো মজা এই বিলাসীদেব আসরেই__ 
অর্থাৎ ভোগ এ্র্থর্য শিক্ষা সম্পদের অধিকারী যারা সেই সব তথাকথিত বুদ্ধিজীরী ও 
কৃষ্টিবানেরাই মহাত্মার মাহাত্ম আজকাল বেশি বুঝে থাকেন ও বোঝাতে চান। নিরক্ষর, দরিদ্র, 
পঙ্গু বয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া জনসাধারণের কাছেও মহাক্সার আকর্ষণ কম নয়। তাদের কাছে 
গান্ধীজীর অর্ধনগ্ন মুর্তিখানা দারিদ্রেরই প্রতিমূর্তি অতএব দরিদ্রের প্রতিনিধি তিনি--তিনি 
দরিদ্র-নারায়ণের দরিদ্র-নেতা, যার গায়ে পোশাক নেই-_যার নেংটি হাটুর নিচে নামে না-- 
যিনি নিজের পরিশ্রমে, কায়িক পরিশ্রমে নিজের প্রয়োজন জোগাড় করে থাকেন। শ্রমের সন্ধে 
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তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তার চরকার সম্বন্ধ, ভক্তি, প্রার্থনা ভিক্ষার সহজ প্রকাশ তার প্রতিদিনকার 
এক অতি সহজাত সরলতা ও সাধারণতার রূপ দান করে। নির্ধাতিত মানুষের জন্য তার 
সহানুভূতি পদে পদে প্রকাশিত, জীবন-বিপন্নকারী অনশন করে সংখালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতে 
প্রস্তুত, ভিন্ন-ধর্মী মসজিদ রক্ষা করতেও তিনি জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। তিনি জনসাধারণকে 
আপনার করার জন্য নিজে সামান্য জনসাধাবণের একজন হবার বিপুল প্রচেষ্টা করেছেন, গুধু 
তাদের দুঃখের কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন না সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারেন। 
অতি সাধারণ হয়ে সাধারণকে ধরবার জন্য তিনি তার সর্বাঙ্গের বেশভূষা এমনকি পায়ের 
জুতোটা পর্যস্ত ফেলে দিয়েছেন। এতে অবশ্য তিনি দরিদ্র হননি-_সত্যিকার হীনবল হননি 
কেননা তিনি জানেন মানুষের শক্তি আজ হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে হলে অসংখ্য দবিদ্র 
যারা-_বারা পৃথিবীটাকে মানুষে মানুষে ভবে দিয়েছে তাদের আনুগত্য লাভ করতে হবে। 
মানুষ থেকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে বিজ্ঞানাগাবে যে সমস্ত শক্তির সাধনা 
চলেছে, তাও তার কাছে স্থুল বিজ্ঞান_-মোটা কথা এবং শেষ পর্যন্ত অমোঘ নয় ; মানুষের মন 
নামক যে জটিল ও সৃম্ম্বশক্তিকে দেখা যায় তার বহস্যকে তিনি বেশি শ্রদ্ধা করে থাকেন এবং 
কার্যত তারই তিনি গবেষণা করে থাকেন যাব নাম দিযেছেন সত্যাগ্রহ। 

অতএব তার পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলে মনে হয। মানুষেব ছোট ছোট অভিযোগ, ছোট বড় 
ব্যথা তিনি মনোযোগ দিযে শোনেন। কোনো এক দূর আদর্শের স্বপ্প দেখেই তিনি ক্ষান্ত নন, 
প্রতিদিনকাব জ্বালা যন্ত্রণার জন্যও তাব ব্যবস্থা বয়েছে। যাত্রাপথ ও যাত্রাব শেব লক্ষ্য তার 
কাছে নাকি একই-_পথই তার কাছে লক্ষ্য অতএব পথটা অগ্রাহ্য কবে লক্ষাটাকেই বড় করা 
তার উদ্দেশ্য নয়, লক্ষ্য বা শেব পরিণতি তার কাছে তাই বড় কথা নয়, প্রতিদিনকাব জীবনটাই 
তার গবেষণার বস্তু। আদর্শটাকে ব্যবহারিক জীবনে জীবনসঙ্গী করে নেবাব উপব তিনি যে 
জোর দিয়ে থাকেন তাইতেই তার নৈতিক অভিযানের বিশেষত্ব। কার্ধত এবং কার্ক্ষেত্রে অর্থাৎ 
মাঠ, ঘাট, গৃহকোণ, বন্ধনাগার শযনাগার, বিছানা, এমন কি শৌচাগার সম্বন্ধে তিনি তাব 
নীতিগত কথা নিয়ে উপস্থিত, তিনি কেবল জনসভাব দিগ-কম্পনকারী বক্তা নন, বস্তুত বক্তা 
তিনি একেবারেই নন। তিনি অতি সাধাবণ লোকের অতি সাধারণ কথার সহযোগী এবং 
সাধারণ কথার ঢং-এ তিনি কথা নলেন। অথচ তিনি যে বক্তাদের কাজে লাগান না তা নয়, তিনি 
বে আধুনিক প্রচার বন্ত্রকে অবহেলা করেন তা নয, অনশনরত মৃতুশয্যাব-শাধিত মহাআর শেষ 
ক্ষীণ কথাটি পর্যন্ত অতি আধুনিক বার্তাবহ রেডিও-যন্ত্ সাহায্যে প্রচার কবা হচ্ছে, অতি সুচতুর 
বক্তারা ও লেখকেরা অসংখ্য কাগজপত্র, বই ও জনসভাতে তার বাণীকে ব্যাখ্যা করে 
চলেছে- শ্রবণ-শক্তিকে আবো প্রথর করবাব জন্য যদি রাডার যন্ত্রকে রেডি$ বিসিভারের 
মতো সন্তা সার্বজনীন করা যেত তবে হয়ত তার নিংশ্বাস প্রশ্থাসটি পর্স্ত শোনাঝঁর ব্যবস্থা করা 
হতো- নিঃশব্দ আত্মা বাণীকে শ্রবণ করাব চেষ্টা চলেছে যেন-তার মহাপ্ররাধ্ের প্রতিটি অঙ্গ 
সঞ্চালন আজ দূর জনতার চোখে প্রতাক্ষ করার জন্য, অনশন শধ্যায়-শায়িত গ্ান্ধীজীর দর্শন 
আজ সম্ভব হলে টেলিভিশানের সাহায্যে পৃথিবীর দূরতম কোণে ঘরে ঘরে দেখানো যেত। 
আর দু-এক বছর পরে হয়ত তা সম্ভব হবে। 

লোকের ধারণা ধর্ম ও নীতিপথের যারা সাধক তাদের শক্তি বাহ্যিক সম্পদ ও শক্তির উপর 
নয়, তারা ত্যাগী, দারিদ্রযই তাদের অঙ্গের ভূষণ, বস্তুর বহুলতা তাদের পথের বাধা, সু্মতর 
পথে তাদের যাতায়াত। পৃথিবীর ইতিহাসে মে সমস্ত অবতারসাপেক্ষ ধর্মধীর এসেছেন তারা 
তথাকথিত প্রচার-যন্ত্রের সুবিধা পান নি। বুদ্ধের বাণী পায়ে হেঁটেই সুদূর মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত, 
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জাপান পর্যন্ত গিয়েছিল-_ কোনো রেল বা উড়োজাহাজ বা আধুনিক বাতাবহ যন্তের সাহাব্য 
পায় নি। মহম্মদকে শেষ ধর্মবীর বলে মনে হয়েছিল যার প্রভাব এমনি একদিন পৃথিবীর বুকে 
কম্পন এনে দিয়েছিল । মুসলমানেরা মনে করে মহম্মদ শেষ নবী বা আল্লাহর শেষ দূত। তেরশ 
বছর কেটে গেছে, বস্তুত ধর্ম নিয়ে গণধর্ম হিসাবে ব্যাপক কোনো ধর্ম আর নতুন দেখা দেয়নি, 
ধর্মের গতি তারপরে পূর্ব ধর্মকে সংস্কার ও মার্জিত করেই দু'্চার জনা যা চেষ্টা করেছে। এই 
এক হাজার বছরের মধ্যে বিজ্ঞান এসে উপস্থিত--বিজ্ঞান ধনতন্ত্রের ব্যবহারিক জগতে সাহায্য 
করতে পেরে বিশেষ তারিফ পেয়ে গেল, ধর্মের সমস্ত কুসংস্কারকে ভেঙেচুরে দিতে লাগল 
এবং সংস্কারগত কোনো ধর্ষকে আর কেউ বড় একটা শ্রদ্ধা করতে প্রকাশ্য সাহস দেখাতে 
পারল না। ধর্মের ঘূল ভিত্তি যেন বিজ্ঞান ভেঙে দিয়েছে এমনি মনে হলো এবং বিদগ্ধ জনের 
কাছে এই ধারণা দৃঢ় হয়ে গেল যে যেহেতু ধর্মের মুল ভিত্তি অজ্ঞান কুসংস্কার এবং যেহেতু 
আজ বিজ্ঞান ও শিক্ষায় পৃথিবী ছেয়ে গেছে-_সেহেতু আর কোনো নতুন ধর্মের অভ্যুত্থান 
অসম্ভব। ছোটখাটো যে সমস্ত ধর্মাবতার ইতিমধ্যে উঠেছে তারা সবাই ক্ষীণজীবী এবং তাদের 
সাহস অত্যন্ত কম-_নতুন ধর্ম প্রচার করবার মত শক্তি না থাকায়-__কোনো না কোনো পুরানো 
ধর্মকেই নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে। আগের দিন হলে এই সব ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যার উপর 
দাঁড়িয়েই হয়ত একটা নতুন ধর্ম আলাদা অস্তিত্ব ঘোষণা করত-_কিস্তু রামমোহন রায় অথবা 
গুক নানক অথবা শ্রীচৈভন্য প্রচুর উত্তেজনা ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ত্রিসীমানা বেঁধে দেবার 
চেষ্ট: কবেও কৃতকার্ব হতে পাবেননি, তারা শেষ পর্যন্ত হিন্দুই রয়ে গেছেন। 

ধর্মে ও মুসলমান ধর্মেও এই প্রকার চেষ্টা কবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট ধর্ম 
আন্দোলন সৃষ্টি করা সপ্তব হয় নি। 

কিন্তু আজ বন্ছকাল পরে মনে হবে মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এই শেষ চ্যালেগ ধর্মের শেষ 
চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুপবিচিত--নিজে বৈজ্ঞানিক না 
হলেও বহু বৈজ্ঞানিক তার ভক্ত, অতএব ধর্ম আজ কোনো একটা নিরেট লোকের মধ্য দিয়ে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছে না। এমন একজন ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছে_যার হিম্মত, জ্ঞান, 
বৃদ্ধি, সাহস, একান্তিকতা ও নিষ্ঠা যে কোনো প্রাচীন অবতারের চেয়ে অনেক বেশি। তার 
সাধনা বুদ্ধকে হার মানিষে দেয়, বুদ্ধের অহিংসাও লজ্জা পেয়ে যায়, যার আত্ম-নির্বাতন স্বয়ং 
বীশুখৃস্টের চেরে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং বারে বারে প্রমাণ হয়েছে, যাঁর প্রতি আনুগত্য যে 
কোনো সময়ে মহম্মদের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বেশি, তার রাষ্ট্রের উপর প্রভাব শুধু 
এদেশেরই নয় অন্যানা দেশের রাষ্ট্র উপরও- বুদ্ধের অথবা মহম্মদের রাষ্ট্রনা়কদের উপর 
প্রভাবের চেয়ে কিছু কম নয়, বরং বেশি, এমনকি একদিন যুক্ত জাতি-সংঘের তার কাছে 
উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নষ। প্রথমটায় হয়ত এই সব রান্ট্র--বেমন বিলেতের রাষ্ট্র-ত্তাকে 
বাধা দিতে চেষ্টা করেছে_ ঠাট্টা করেছে এমন কি জেলে দিষেছে-_ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাত্মার 
কথা স্বীকার করে নিয়েছে যে তিনি বৃটিশ জাতির সত্যিকার বন্ধু। এমনি করে একদিন তারা-_ 
এমন কি আমেরিকার রা্টপতিরাও মহাত্মা গান্ধীকে তাদের রাষ্ট্রগুরুর সম্মান দিতে পারে-_ 
আশ্চর্য নয়। বুদ্ধের একটি মাত্র অশোক দেখতে পাই-_-মহম্মদ নিজ হাতেই অশোকের কাজটা 
করে নিতে বাধ্য হন, কিন্তু মহাত্মার হাতে অনেক অশোক এসে যাওয়া অসম্ভব নয়। ভারতীয় 
রাষ্ট্রে আজ তাই অশোকের ভূমিকায় পণ্ডিত জওহরলাল নামতে পারেন। 

আধুনিক বিভ্ান-সমৃদ্ধ বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলিরও মহাত্মার মতো একজন সঙ্ঞন অজ্ঞতাবাদীকে 
মাথার শিরোমণি করে তোলবার ভিতরে যে কারণ রয়েছে, সে তাদের ভিতরকার দুর্বলতা । 


১২ পাম্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


অস্ত্রের দন্ত, বিস্তের বাহুল্য, সম্পদের এশ্বর্য সাম্রাজ্যবাদের ভিতরকার ছন্দকে দুর 
করতে পারেনি বরং বিষম সঙ্কট ও সর্বধ্বংসী যুদ্ধ, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লব তাকে অহরহ 
বিপদাপন্ন কবে রেখেছে। ভিতরকার দুর্বলতা ও পতনের ভযই তাকে এই ব্যয়-বন্ুল রণসজ্জা 
করতে বাধা করেছে, যার ব্যয়ভার তার বহন করা অসম্তব হয়ে উঠছে, যার ব্যয় ও ক্ষয়ের 
পরিমাণ তার বীচবার শক্তিকেই শেষ পর্যন্ত বিপদাপন্ন করে ছাড়ছে। আহা, যদি যুদ্ধ 
করতে না হতো--যদি যুদ্ধ না করেও তাদের ভোগ সম্পদের উপর দখল রাখা যেত, যদি 
চাবুক ও গুলির ভয় না দেখিয়েও মজুর ও চাষীকে শোষণ করা যেত, যদি শ্রেফ একটা 
ধর্মের আবহাওয়া ও প্লাবন সৃষ্টি করেই রাশিয়াকে ভাসিয়ে দেওয়া যেত-_-তবে বোধ হয় তারা 
অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা বেঁচে যেত। তাদের অস্তিত্ব, তাদের অধিকার, তাদের ভোগ-বিলাসকে 
ঈর্ষা কেন করে, ওরা সংগ্রাম করতে কেন চায়--ওরা এত ধর্মহীন কেন-_ওদের মাথায় 
ংশ্রামের দু্টবুদ্ধি কারা দেয়- প্রচলিত ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করে শান্তি রক্ষা চলে না কি-- 
চলে না কি একটা প্রকৃত বিশ্বব্যাপী অহিংসার ধর্ম? যত দিন যাচ্ছে তত দেখতে পাচ্ছে বিশ্ব- 
রাষ্ট্রপতিরা কেবলই নতুন নতুন বিপদের ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে-_-আমেরিকায় শান্তি 
রাখতে হলেও ইয়োরোপে, এশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, আফ্রিকায় শান্তি দবকাব_-কোথাও 
বিদ্রোহ মেনে নেওয়া চলে না। অতএব এই শান্তি-_ঘরে বাইরে একটা শান্তির আবহাওষা সৃষ্টি 
করতে পারে কি এ ন্যাংটা ফকিরটা-_-যে ভারতে বিশেষ একটা অহিংসার প্রতিপত্তি চালাতে 
চাইছে-_-তাকে অগ্রাহ্য করে লাভ কি? তাব ধর্মটা কি শোনা যাক না? এই হলো এদের 
মনোভাব। | 

এদিকে কোটি কোটি নরনারী প্রতিদিন অসহ্য অভাব ও নির্যাতন, ঘুদ্ধ ও দাঙ্গার মধো পড়ে 
গেছে, দুর্ভিক্ষ ও অনশন নিত্যকার সহচর হয়ে উঠেছে, দুর্শশার চরম অবস্থা এসেছে-- দুঃখের 
পাত্রটি পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে। জাগতিক কোনো শক্তি এমন কিছু দেখছে না যাতে তারা রক্ষা 
পেতে পারে, বিজ্ঞান তাদের দুঃখের ভার নিতে পারছে না-_ বরং বাড়িরে চলেছে, কোনো 
রাষ্ট্রই তাদের নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে না--এ হেন অবস্থায় তাদের খোঁজ পড়েছে ও পড়বে 
কোনো অগ্রাকৃত শক্তির সন্ধানে--তাই ভগবানের কাছে হাটু গেড়ে পড়েছে, বিজ্ঞানের পুঁথিপত্র 
যা তারা সদন্তে তুলে ধরত তা লজ্জায় বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের দারিদ্র্য তাদের কষ্টকে গ্রাহ্য 
করে এ যে ন্যাংটা সন্ন্যাসী মহাত্মা গান্ধী ভারতের আকাশে উঠেছে _তাকে প্রণাম কবি, চলো 
তাকে দেখি-_-সে বুঝি ভগবানের বাণী এনেছে-_-সে বুঝি আমাদের বাঁচাতে পারে । এই প্রকার 
মনোবৃত্তিতে একটা ধর্মের উত্থানের পক্ষে-কি রাষ্্রশাসকদের পক্ষ থেকে-_কি শাসিতদের 
পক্ষ থেকে-_একটা অনুকূল পরিস্থিতির উদয় হয়েছে। আর সুবিধা এই, গান্ধীজী সকল ধর্মকে 
সমান চোখে দেখেন--হয়ত তিনি ধর্মে ধর্মে লড়াইটা বন্ধ রাখতে পারবেঁন--এবং সকল 
ধর্মকে সমন্বয় করতে যা রামকৃষ্গদেব পারেন নি, তিনি আজকের এই অরাজক বিশৃঙ্খল জগতে 
সমর্থ হতে পারবেন। রামকৃষঃ পরমহংসদেব ছিলেন অশিক্ষিত এবং তার প্রিয়'শিষ্য বিবেকানন্দ 
সেদিনকার জগতে তেমন কোনো অনুকূল পরিস্থিতি পাননি-_কিন্তু মহাস্রা নিজে পণ্ডিত 
লোক, এবং বহু পণ্ডিত তার হাতের মুঠোয় এবং পৃথিবীর শাসকশ্রেণীরা তাঁকে অনুগ্রহ এবং 
স্বীকার করতে শুরু করেছে। ধর্ম ও ধর্মান্ধতা কুসংস্কার থেকে জন্মলাভ করে না-_ববং ধর্ম 
ইতিপূর্বে অগ্রগতির পথে অনেকবার বৈপ্লবিক কাজও সম্পাদন করেছে-_কিন্তু ধর্মের আসল 
ভিত্তি হলো ভয় থেকে এবং ভয বাসা বাঁধে সেই সমাজে যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, নির্যাতিত 
এবং বিপদগ্রস্ত । 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ১৩ 


কোনো সন্দেহ করার কারণ নেই যে আজ মহাত্মার ধর্ম ক্রমেই রাষ্ট্রধর্ম হতে চলেছে। 
কোনো এক বিশেষ মতের গণ্ডি টেনে হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম তা নয়--আজকের যুগের 
উপযোগী শাসনের ও শোষণ বাবস্থার স্থিতাবস্থার উপযোগী রাষ্ট্র সে। মহাত্মা দরিদ্রও নন-_ 
হীনবলও নন-__মহাত্বার একটা ইঙ্গিতে আজ প্রবল যুদ্ধ হওয়া সম্ভব-_-লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 
লোকের রক্তপাত করাও সম্ভব। পৃথিবীর দুর্দান্ত প্রচার যন্ত্র তার বার্তাবাহক-_তিনি পায়ে 
হাটতে ভালবাসলেও দ্রুতগামী বিমানযানের তার অভাব নেই-_বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার হাতের 
মুঠোয়। তিনি অস্ত্রহীনও নন-_একটি রাষ্ট্রের সমস্ত অস্ত্র তার হাতে এবং আরো অনেক রাষ্ট্রের 
অস্ত্র তিনি হাত করতে পারেন। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ তার শক্তির তুলনায়-__বাহ্যিক শক্তির 
তুলনায় তার কাছেও যেতে পারেন না। 

অথচ কঠিন সাধনা, দুর্দান্ত পরিশ্রম, ভয়ঙ্কর বিপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে বহুকাল ধরে সংগ্রাম 
করে তাকে এই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হযেছে, যার অর্ধেকের অর্ধেকটাও আর কোনো 
অবতারকে পোহাতে হয় নি। স্রেফ কথা না বলে, কোনো বাণী না দিয়ে মৌনীবাবারাও আগের 
দিনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল-_কিস্তু আজকালকার সাধুদের বনে গেলে কোনো প্রতিষ্ঠা 
হবার নয় এবং খুব বিশেষ প্রতিভা-শক্তি না থাকলে পৃথিবীতে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদের যে 
বিরাট প্রভাব ছিল -_তাকে ব্যর্থ করে, পরাজিত করে ধর্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করা চাট্টিখানি 
কথা নধ। মহাত্মা একা কথাই বা কত বলেছেন-_তার সঙ্কলন যেদিন ওরু হবে তা পরবর্তী 
যুগের ছাত্রছাত্রীদের পড়ে শেষ করা হবে না। তা ছাড়া কবীর, চৈতনা, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, অরবিন্দ প্রভৃতির সবার কথা তিনি আজ কাজে লাগাচ্ছেন__আর 
সহমআ্রাধিক কংগ্রেস নেতাদের ব্যাখ্যা ও শ্রেষ্ঠ নক্তুতভা ও রচনাবলী ইত্যাদি মিলে যে গান্ধী- 
সাহিত্যের পর্বত তৈরি হয়েছে তা কারো এক জন্মে শেষ করা সম্ভব হবে না। 

'অথচ পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো এই ঘটনাটাও আশ্চর্যজনক যে এত প্রতিষ্ঠা, এত 
চাহিদা, এত অনুকূল অবস্থা, এত শাসকশ্রেণীর সহায়তা ও শাসিতের আকাউক্ষা ও রাষ্ট্রের 
পৃষ্ঠপোষকতা থাকা সত্বেও মহাত্মা গান্ধী সমাজে সত্যি করে কোনো ধর্ম, কোনো অহিংসা 
স্থাপন করতে পারেন নি। সমাজ জীবনে ও ব্যক্তি জীবনে জঘন্য কলুষ ও পচনের বিন্দুমাত্র 
হাস করতে পারেন নি-_-কোনো প্রকার নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারেন নি। তার 
সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চেষ্টা, চিত্তাকর্ষক কার্যাবলী জগতে চমক লাগায় সত্যি, এক একটা 
উত্তেজক ঘটনা সৃষ্টি করে সত, কিপ্তু সত্যিকারের কোনো ব্যবহারিক উন্নতি সমাজ-জীবনে 
দেখা দেয় না-_-এমন কি কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে পর্যন্ত কোনো স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে 
নি। অন্তরের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, জীবনে শাস্তি আনবার জন্য, সমাজে 
সহিষু্ততা আনবার জন্য, আর বিকৃত জটিলতা থেকে, হীনতা, দীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার 
জনা মানুষের প্রাণে একটা আকুল আগ্রহ রযেছে-_মানুষের মনুষ্যত্ব নতুন করে জন্ম ও মুক্তি 
পাবার জন্য ভিতরে ভিতরে আর্তনাদ করে কেঁদে মরছে_-তাকে যেন মহাত্মা ছুঁই ছুই করেও 
ছতে পারছেন না--জাগরণীর পরশমণিটা যেন ধরতে পারছেন না। তার ফলে এত নৈতিক 
প্রেরণার কথা ও কাজ বারে বারেই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে--এমন কি সাধারণ বুদ্ধিটাকে পর্যন্ত 
জাগাতে পারছেন না। আজকের সমাজে চারদিকে যে জঘন্য মনোবৃত্তি বিরাজ করছে তাতে কি 
কখনো বিশ্বাস করতে পারা যাবে যে নৈতিক উন্নতির সব চেয়ে দুর্দান্ত চেষ্টা যিনি করছেন তিনি 
আমাদেরই মধ্যে বাস করেন? এবং তিনি জীবিত? তিনি নাকি জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অথচ এই 
হীন পরিণতি কেন? ব্যক্তির, সমাজের, সম্প্রদায়ের, রাষ্ট্রের কোনো কিছুর চেহারাতেই 


১৪ পান্নালাল রচনা সংগ্রহ 


অহিংসা বলতে যা বোঝায় তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। ব্যবহারিক জীবনে এর অভাব গান্ধীজীর 
ব্যবহারিকবাদ বা পথ ও লক্ষ্য একই, এই মতবাদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছে। যারা পথ ও উপায়টাকে 
গৌণ বিষয় মনে করে কিন্তু লক্ষ্যকে সম্পূর্ণ, আদর্শ ও সুন্দর দেখতে চায়-_যারা যে কোনো 
পথেই হোক লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, হিংসা অহিংসার বালাই নিয়ে মাথা ঘামায় না তাদের কাছে 
বর্তমানের হিংসা, সংঘর্ষ ও সংগ্রাম তেমন হয়ত ভয়ের কারণ নয় কেননা তারা মনে করে 
লক্ষ্যে পৌছবার পূর্বে কোনোই মঙ্গল, কোনই শান্তি মিলতে পারে না। কিন্তু গান্ধীজী--যিনি 
পথটাকে লক্ষ্য বলে প্রচার করেছেন, প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি পদক্ষেপই যাঁর লক্ষ্য- তার 
চরম পরাজয় হয়েছে-_-কেননা এর চেয়ে আর কি স্পষ্ট করে দেখা যায় যে প্রতিদিনের 
জীবনটা আজ পঞ্চাশ বছরের গান্ধী-শিক্ষার পরেও আমরা কি কদর্ধভাবে যাপন করছি, অতি 
নোংরা হত্যা, আগুন, বলাতকার ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছি। 12705 8174 1162175 810 075 50170 
11176 1)801 010 00510705010 [16819 15 2 11061106 001 ০01000017 ইত্যাদি বলে যারা 
বিপ্লববাদীদের উপর টেক্কা মারতে চেয়েছিল--যারা তাদের নৈতিক আদর্শের বাহাদুরী ফলাতে 
চেয়েছিল__তাদের আজ লজ্জার শেষ নেই। তাবেদার ও অনুচরদের হয়ত সে লজ্জা নেই, 
কিন্তু গুরুজীর সে বোধ হয়েছে-_তাই তিনি ক্ষণে ক্ষণে জীবন বিসর্জন করতে চান-_আশা 
হয়তো জীবনে যা হলো না- মরণে তাই হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যীশু মৃত্যু দিয়ে 
সত্যিকার কোনো স্থায়ী নৈতিক উন্নতি করতে পারেন নি-_যীশুরই অনুচরেরা আজ সাভ্রাজাবাদের 
রক্তপিপাসু দস্যু-যারা দেশে দেশে আজ ব্যবসায়ের নামে লুঠ করে বেড়াচ্ছে, রক্তাক্ত 
যুদ্ধক্ষেত্রের উপর ক্রুশ চিহ্টি বসিয়ে দিয়ে যীশুকে ফাকি দিচ্ছে। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেও 
গান্ধীবাদীরা তাই করবে এবং ধনতন্ত্বেই প্রেরণায়। গান্ধীবাদী হব অথচ সুদূর রাম-রাজ্যের 
স্বপ্প দেখব কিন্ত চালু রাখব রাঝা-রাজ্য এটা যদি করতে হয় তবে গান্ধীবাদের কবর দেওয়া 
হলো। গান্ধীধাদের সবচেয়ে বড়ো কথা যেটা অর্থাৎ প্রতিদিন প্রতিমুহুর্ত নিয়ে যে বর্তমান 
সেটাই তার আদর্শের কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষাস্থল-_গান্ধীবাদ ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়__এই পরীক্ষাস্থলে 
গান্ধীজী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ধর্ম, অহিংসা, শান্তি কোথাও স্থারী জীবনে চালু হয়নি এবং 
যেটুকু ছিল স্টুকুও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে । বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটা গান্ধীধর্মের 
অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরকার গলদের জন্য ধর্ম ও গান্ধীধর্ম জন্মাতে না 
জন্মাতেই মরতে বসেছে। 

অথচ গান্ধীজীর প্রভাব লক্ষ লক্ষ জনতার উপর সম্পূর্ণ স্পষ্ট। তাকে দেখবার জন্য লক্ষ 
লক্ষ লোক হাজির হয়, তাকে দেখেই খালাস কিন্তু তার শিক্ষা গ্রহণ করতে মারাজ। এ এক 
আশ্চর্যজনক ঘটনা। ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে গান্ধীজীর শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থঅথচ এই সব 
ব্যক্তিরাই লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় করে তার দর্শনৈর জন্য জীবন দিতে প্রর্ভুত। এই ঘটনার 
মানে কি? গান্ধীজী মানুষের মনকে পেয়েও পান নি, তাদের অকুণ্িত শ্রদ্ধা (পেয়েও তাদের 
মানুষ করতে পারেন নি। গণমনে একটা জাগরণ আনি আনি করেও একটা সত্যিকারের উন্নতি 
বাস্থায়ী জাগরণ আনতে পারেন নি। অথচ তিনি নাকি ক্রমবর্ধমান বা ব্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী । 
ক্রমাগত আমরা যে পথের দিকে বাচ্ছি সে তো ভয়াবহ পতনের দিকে-“এখন কি তবে 
গান্ধীজী বিপ্লব-বিম্বাসী হবেন নাকি? যা হোক, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে লক্ষ, 
লক্ষ লোকের জঘায়েতেও একটা সাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কংগ্রেস ইতিপূর্বে যে সমস্ত 
আন্দোলন ডেকেছিল তাতেও অপূর্ব সাড়া দেখতে পাওয়া গেছে এবং আন্দোলন করতে গিয়ে 
যে কষ্ট ও নির্যাক্রী সহ্য করতে হয়েছে তাতে জমতার নৈতিক জাগরণের ক্ষমতায় বিশ্বাস সৃষ্টি 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ১৫ 


হয় এবং মনে হয় দেশ সত্য জেগে উঠতে চায়-_কিস্তু আন্দোলনের পরে এবং আজ যখন 
আন্দোলন তথাকথিত স্বাধীনতায় এসে সমাপ্ত হয়েছে তখন দেখা যায় জনসাধারণের জাগরণ 
সত্যি স্থায়ী নয়, হিসাব করবার মতো কিছু নয়_যেন জনতা আরো অঘোরে ঘুমিয়ে 
পড়েছে_স্বার্থপরতার বান বয়ে চলেছে-_রেদগুলি বন্যার জলের মতো সব গৌরবের 
কাহিনীগুলোকে মুছে দিয়ে যাচ্ছে। দেশ জেগেছে অথচ জাগেনি_ দেশ নৈতিক আদর্শের 
ডাকে সাড়া দিয়েছিল অথচ সত্যি কিছু নেই-_এ এক অদ্ভুত ধীধাঁ। এই পরস্পর বিরোধী 
মনোভাব এল কোথা থেকে? আত্মত্যাগ ও স্বার্থপরতা, অহিংসা ও হিংসা, উদারতা ও 
সঙ্কীর্ণতা, প্রেম ও বিদ্বেষ, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অথচ বিপুল 
উপেক্ষা ও অবজ্ঞা, এসব পরস্পর-বিরোধী ভাবধারা আমাদের মনে একই সাথে এল কোথা 
থেকে এবং আমাদের টিন্তাজগতে এমন বিশৃঙ্খলা এল কি করে যাতে আমাদের যা ভাল তা 
করতে রাজি নই এবং যা রাজি তা ভাল নয়, আমাদের স্বার্থ এক কিন্তু চিন্তা ভিন্নরূপ ইত্যাদি। 
ভাল ও মন্দ এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে, কোনো কাজই হতে পারছে না ফলে কেবল মন্দটাই 
ঘটে যাচ্ছে এবং ক্রমে মন্দটাই সর্বব্যাপী বিরাজমান হয়ে পড়েছে__ কেননা ভাল ও মন্দ যার 
যার স্থায়ী আসন পেতে বসে নেই-- ক্রমাগত গতির পথে ভালটা নিজ শক্তির অভাবে নষ্ট হয়ে 
পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে। 

এই দুই পরস্পর-বিরোধী ধারার কেন্দ্রস্থল গান্ধীজী-_কেননা তাঁর প্রতি আনুগত্য দুইয়েরই-_ 
ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই নেতা তিনি। দরিদ্রেরা এক কারণের জন্যে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করে-_ 
ধনীরা ঠিক উল্টো কারণের জন্যে শ্রদ্ধা করে। দরিদ্রেরা গান্ধীজীর কাছ থেকে শোষণের মুক্তি 
চায়, ধনীরা গান্ধীজীর কাছ থেকে শোষণ-ব্যবস্থার আশীর্বাদ ও রক্ষা পেতে চায়। দরিদ্রেরা মনে 
করে গান্ধীজী বিপ্লববাদী, ধনীরা মনে করে গান্ধীজী বিপ্লব-বিরোধী। দরিদ্রেরা তাদের পাওনার 
জন্যে লড়াই করতে চায় গাহ্ধীজীকে সামনে রেখে, ধনীরা সে লড়াই বন্ধ করতে চায় 
গান্ধীজীকে সামনে রেখে। এবং এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তি দু'টি ক্রমেই মারমুখো, ক্রমেই 
তীব্রতর হতে শুরু করেছে এবং গান্বীজীর শান্তির বাণী ধনীদেরই সাহায্য করে ফেলেছে। 
লড়াই করতে গিয়ে যে নৈতিক বলের প্রয়োজন তার সৃষ্টি হচ্ছে জনতার মধ্যে কিন্তু লড়াই 
বন্ধ করার জন্য যে চাতুরী ও ছলনার দরকার তা আসছে ধনীদের তরফ থেকে। কিন্তু এই 
লড়াইয়ে গান্ধীজীর শান্তির দোহাই ধনীদের ছলনাকেই করছে জোরদার এবং পরাজিত জনতা 
পরাজয়ে, অবসাদে দুর্দান্ত বেগে মনে প্রাণে পিছিয়ে যাচ্ছে, তখন আর নৈতিক আহবান কোনো 
সাড়া দিতে পারছে না। 

মহাত্মা গান্ধী যদি একমাত্র জনতার হয়েই দাঁড়াতে পারতেন তবে তীর বাণী সার্থক হতে 
পারত। কিন্তু দুইয়ের হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি স্থিতাবস্থারই প্রধান প্রচারক ও 
পুরোহিতের কাজ করছেন। তার নীতির লড়াই তাই সম্পূর্ণ পরাজিত। 

এই পুস্তিকা লেখার কিছুদিন পরেই বৃহত্তম মৃত্যুর ও জঘন)তম হত্যার খবর পেয়েছে 
পৃথিবী । আততায়ী নাথুরাম বিনায়ক পিস্তলের গুলিতে অহিংসার প্রতীক মহাত্মাকে খুন করে 
দিয়েছে। মহাত্মার ভারতে যে কোনো রকমের জঘন্য কাজ আজ মানুষের কাছে সম্ভব। এই 
কি ইতিহাসের পরিহাস? 

মানুষ এ কাজ করেছে? মানুষের ইতিহাসে এই কলঙ্ক কোনো দিন ঘুচবে কি? আশ্চর্য 
হওয়ার কিছুই নেই। যে মানুষ শিশুহত্যা, নারীহতা, ঘুষ, কালোবাজার, গৃহদাহ, গুলি, লাঠি, 
গ্যাস, অগ্িবৃষ্টি, আগ্নেয় বোমা, আণবিক বোমা এসব করতে পারে, সে মানুষ তার নৈতিক 
ঝাবিকেও খুন করতে পারে। 


১৬ পান্নালাল রচনা-সংশ্রহ 


যে কাযেমী স্বার্থের দুর্গন্ধময় আবর্জনা থেকে এই দূষিত বিষাক্ত হাওয়া সভ্যতাকে বিপন্ন 
করে তুলছে-_সেই দূষিত নরকটাকে সমাজে জিইয়ে রাখলে কোনো কালে মানুষের মুক্তি 
নেই, কোনো নীতি, কোনো ধর্ম, কোনো বিচার বাঁচতে পারে না। এই সমস্ত জঞ্জালগুলিকে 
ক্ষমা করতে গিয়ে, সহ্য করতে গিরে, সংশোধন করতে সময় নিতে গিয়ে মহাত্মার অহিংসা 
এদের জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল-_জনসাধারণের ক্ষমাহীন সংগ্রামের অমোঘ আঘাতকে 
সংযত করে প্রতিক্রিয়ার সবগুলি উৎসকেই জিইয়ে রেখেছিলেন। তারই ফলে দেশ হয়েছে 
বিভক্ত, সাম্প্রদায়িকতাযুক্ত, নারী-নির্যাতনকারীদের, খুনীদের, ডাকাতের, কালা-বাজারের রাজ্য। 
এই লেলিহান নরকাগ্সিকে মহাত্মা দু'হাতে থামাবার জন্যে কত না ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। 
কিন্তু পারেন নি--শেষ পর্যন্ত এই আগুনেই তার জীবন শেষ হয়ে গেল। 

মাথুবাম বিনায়ক, হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা, কালাবাজার, দুর্নীতি, অসৎ ব্যবসায়, 
যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি যে সমস্ত কুৎসিত শয়তানের শক্তি আজ ভারত ও পৃথিবীকে ছেয়ে 
ফেলেছে--তাদের জন্মস্থানকে চূর্ণ করতে হবে-_-তবেই নীতি ও অহিংসাব রাজ্য স্থাপিত হবে। 
মহাত্মাজী তা পারেন নি---করতে চান নি--তার এই মৃত্যুর কাবণ তিনিও অনেকটা-_ইতিহাস 
একথা বলবে। কিন্তু ইতিহাস তার বাণীকে অগ্রাহ্য করবে না- শান্তি, সত্য ও অহিংসা একদিন 
সাম্যসমাজে সত্যি কায়েম হবে__ধনতন্ত্রের অবসানে। সেদিনই মানুষের রক্ত মাখা কলঙ্কিত 
হাত আবার শুদ্ধ হবে এবং এই বৃদ্ধ খাষিকে প্রকৃতরূপে পুনজীঁবিত ও যুক্ত কবতে পাববে। 

মহাত্সার মৃত্যুর পর ভাবতের ও পাকিস্তানেব রাজনীতিতে কি কি প্রতিক্রিয়া হবে এই 
পুর্তিকার আলোচ্য বিষয় তা নয়। বিভিন্ন শ্রেণী আজ যে মানুষটিকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
অর্থ খুঁজতে চেয়েছিল সে মানুষ না থাকার দরুন তাদের চিন্তাধারা বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে 
বাধ্য এবং ঘটনা সেই স্রোতগুলিকে কত তাড়াতাড়ি স্কটময় অবস্থায় পৌছে দেবে তা লক্ষ্য 
করবার বিষম্ব। 

কিন্তু নীতির বিচার করতে গিয়ে একথা জোর করে বলা যায যে মহাত্মার মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র 
অহিংসা কায়েম হবে না। মহাত্মার নাম করে যাঁরা রাষ্ট্র চালাবেন তারা আরো বেশি সশস্ত্র ও 
স-হিংস হবেন। মহাত্মার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে যদি জনতা এগিয়ে আসে তাও অহিংস উপায়ে 
নেবে না এবং সমাজে, ব্যবসায়ে, আচারে, ব্যবহারে কোথাও সত্যাগ্রহ দেখা দেবে না। নৈতিক 
সম্পদের অভাব রাষ্ট্র ও কংগ্রেসে তেমনি থাকবে_ এবং আরো এসে জুটবে একটা ভয়াবহ 
পচনের কারণ--সে হলো ভয়। ভয় সর্বপ্রকার নৈতিক সম্পদের বিনাশক। 

মহাত্মার দিক থেকে মহাত্মার এই প্রকার মৃত্যু সবচেয়ে সার্থক। অসুখে মরলে কোনো 
প্রতিক্রিয়া বা দাগ থাকত না--লোকে সহজে ভুলে যেত অনশনে মরলে ইতিহাস একটা 
আত্মহত্যা বলেই লিখে রাখত ; আততায়ীর গুলিতে, তার সমস্ত জীবন স্গিয়ে যা করেছেন 
তার চেয়েও বেশি করলেন, তার মৃত্যু দিয়ে। মানুষের বিশ্বাসের চরম দা দেবার একটা 
জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিসাবে যুগে যুগে সত্যান্বেধীদের উৎসাহ তিনি দের্মন-_কিত্ত তার 
নীতিপথ বাস্তবে কার্যকরী হবে না--একথা দিনকে দিন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 


আধকার বোধ এবং তার জন্য সংগ্রাম ও সংঘ্বাত 


এবারে বোঝবার পক্ষে হয়ত অনেকটা সহজ হবে যে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের জটিল 
মনোভাবটা বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন স্বার্থ থেকে জটিল রূপে দেখা দিয়েছে। জাগরণের মধ্যে ও 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ১৭ 


জাগরণের পথে যে দুটি জিনিস সবচেয়ে দবকার সে হল অধিকার বোধ ও তার সঙ্গে সে 
অধিকার কায়েম করবার জন্য সংগ্রামশীলতা। অধিকার কোনো সামাজিক আধারে কায়েম হতে 
পারে, তা থেকে আসে সমাজ-চেতনা এবং সংগ্রামের মধ্যে পরীক্ষিত ও জাগরিত হয় তার মূল্য 
দেবার জন্য প্রস্তৃতি-_অর্থাৎ ত্যাগ, নিষ্ঠা, নির্যাতন, সহিষুগ্তা ইত্যাদি নৈতিক সম্পদ--যার 
থেকে আসছে সংঘাতের শক্তি। 

কিন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এই দুই বস্তুই কখনো পবিষ্কার রূপ গ্রহণ করে নি। 
অধিকার কায়েম করবার প্রেরণায় বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন রকমের সামাজিক আধাবের কল্লুনা 
করেছে এবং দেশ-নেতারা সামাজিক আধার বা সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত 
করেন নি। সবারই অধিকার কায়েম হবে এই একটি মাত্র কথাতে তা শেষ করতে চেয়েছেন-__ 
সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রাচীন কালের কথা উঠিয়েছেন-_বর্তমান ব্যবস্থাটা কি তারও কোনো 
সদুত্তব দেন নি__ ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে বিবেচিত হবে বলে ঠেকিয়ে রেখেছেন। যা হোক, 
সকলেরই অধিকার কায়েম হবে-_কারো নালিশ থাকবে না এই প্রতিশ্রুতি তখনকার মতো 
যথেষ্ট মনে হলো। কিন্তু গোল ররে গেল অধিকার কাকে বলে সেই প্রশ্নেও। জমিতে, কলে, 
কারখানায় কাব কি অধিকার এবং সকলেরই তাতে অধিকার কায়েম হতে পাবে কি না এসব 
কথা পরের কথা বলে চালিয়ে দিতে লাগলেন। ফলে সামাজিক চেতনা বা সমাজটাকে ভাল 
করে বোঝবার প্রয়োজন অস্বীকার করেই সমাজের ভাল করবার ব্যর্থ সংগ্রাম শুরু হলো । যারা 
ধনী, যারা ব্যবসারী, যারা উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক তাদের অধিকার কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা বা 
সামাজিক আর্থিক ব্যবস্থাই আরো বেশি কায়েম হতে পারে এবং এই বোধটা তাদেব চতুর, 
শিক্ষিত মন বেশ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু যারা নির্ধন, যারা মজুর, যারা চাষী, যারা নিন্ন 
মধ্যবিত্ত তাদের অধিকার কিন্তু এ সমাজে কায়েম হতে পাবে না, কিন্তু তারা অশিক্ষিত, সে কথা 
তারা বোঝে না এবং যারা বোঝে তারা বোঝাতে রাজি নয়। ফলে সামাজিক চেতনায় একটা 
প্রকাণ্ড গোঁজামিল নিয়েই জাতীয় আন্দোলন মন্থর গতিতে চলতে শুরু করল। দ্বিতীয় 
গোঁজামিল দাড়াল এই তথাকথিত, সম্মিলিত অধিকার কায়েম করতে যে সংগ্রামের প্রয়োজন 
তার কাদা বা ধারা নিয়ে। নিয়মতান্ত্রিক ও বৈধ উপায়ে স্বাধীনতা বা অধিকার কাষেম করা 
সম্ভব, না প্রচলিত বিপ্লব পদ্থায় তা সম্ভবঃ স-হিংস না অহিংস উপায়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে 
এই নিয়ে যে তর্ক, সে তর্কের গোড়াকার কারণ হলো ধনিক শ্রেণী ও নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের 
আদর্শগত বা অধিকারগত পার্থক্য থেকে। স্বভাবত যারা ধনী তাদের বর্তমান ব্যবস্থায় যা কিছু 
নালিশ ও অভিযোগ আছে তা সত্যাগ্রহ নামক চাপ দেবার নীতিতেই দূর করা সম্ভব-_কিস্তু 
নির্যাতিত দরিদ্র শ্রেণীসমূহের অধিকার বলতে তারা যে জিনিসের স্বপ্ন দেখে তা একটা বিরাট 
কিছু পরিবর্তন না হলে সম্ভব নয় এবং তাতে হিংসা অহিংসার বালাই তুচ্ছ কথা হয়ে দাঁড়ায়। 
যা হোক এই নীতিগত লড়াই হয়ত আরো কিছুকাল চলত কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর 
রাষ্ট্রব্যবস্থায়, সমাজ ব্যবস্থায় ও সাম্রাজ্যবাদে দুর্দান্ত রকমের পরিস্থিতির পার্থক্য ঘটেছে 
ন্রিয়মাণ ব্রিটিশ সাভ্রাজ্যবাদ বিশ্নবের ভয়ে বিপ্লবের পূর্বেই দেশের স্বাধীনতা দিম 
দেশটাকে দুটি টুকরো করে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে যে স্বাধীনতা এল তা সত্যাগ্রহ করে এল, 
না রক্তপাত করে এল এটা একটা অকেজো তর্ক হয়ে দীড়াল-_-আসল যা সত্যি তা হলো 
এই যে আমরা ঘটনার নানা চক্রে স্বাধীনতাটা প'ড়ে পাওয়ার মতো পেয়ে গেলুম। ফলে 
অধিকার-জাতীয় কথাগুলি ও সংগ্রামের পায়তাড়াগুলি কোনোটাই চূড়ান্ত ভাবে পরীক্ষিত 
হলো না। 
পান্নালাল---২ 


১৮ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


যা হোক স্বাধীনতার উপায় সম্বন্ধে আর কোনো তর্কের দরকার না থাকলেও একটা প্রকাণ্ড 
ফাক রয়ে গেল। সে হলো স্বাধীনতা বহন করবার ক্ষমতা ও তাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নিয়ে। 
আজকে মনে হচ্ছে আমরা যেন স্বাধীন হবার উপযুক্ত নই, স্বাধীনতা যেন রক্ষা করতে পারব 
না, স্বাধীন হবার জন্য যে দায়িত্ববোধ থাকা দরকার, নতুন রাষ্ট্র গড়বার জন্য যে নৈতিক বল 
ও দৃঢ়তা থাকা দরকার তা যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! অধিকারবোধটা আজ যে স্বার্থপরতায় 
এসে দাড়িয়ে গেল এ যে প্রকাণ্ড এক মহাদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক নিজেদের স্ব 
স্ব অধিকার রক্ষাব নামে লক্ষমুখী বিচ্ছিন্ন স্বার্থবোধ নিয়ে প্রকাণ্ড এক হ্ল্লা তুলেছে। এই বিচিত্র 
দাবির হষ্টগোলটা একটা সুশৃঙ্খল চিন্তাধাবায় পরিষ্কার হয়ে আসছে না কেন? কারো কাছেই থে 
ত্যাগ বা সহিষুল্তা দাবি করা যাচ্ছে না এবং যারা দাবি করছে তাবাও ত্যাগী বা সহিষু৪ নয়। 

অধিকার? কিসের অধিকার? আমার হক্‌? কিসেব হক? বেঁচে থাকবার হক? সে তো 
আছেই, কেউ তোমাব জীবন হত্যা করতে পারবে না--তার জন্যে তো আইন আছে, পুলিশ 
আছে, সৈন্য আছে। সেই আইন, আদালত, সৈন্য, পুলিশকে শক্ত করো। কিন্তু সেগুলিকে শক্ত 
করলে আমার বাঁচবার অধিকার, শান্তির দাবি, প্রগতিব দোহাই কাযেম হবে কি? কে জানে-_- 
হয়ত হবে, হয়ত হবে না। তবে দেখই না, সময় দাও না কেন? সময় কাকে দিচ্ছি, সময় থে 
শাসক ও শোষকরাই ব্যবহার করে নিচ্ছে তাদের নিজেদের অধিকার কাযেম করে নিতে--- 
আমার যে কিছুই হচ্ছে না। এমনি ধরনের এক অশান্ত মনোবৃত্তি জেগে উঠেছে। 

অধিকার-বোধটা বিকৃত রূপে দেখা দিযেছে__-কেননা অধিকার কথাটা যে একটা সামাজিক 
শব্দ-বিশিষ্ট সমাজের বিশিষ্ট অধিকারের স্বত্ব রয়েছে__ অতএব সমাজ-ব্যবস্থাটা কি এই 
কথাটির উপর নজর না দেবার জন্য অন্ধ সংগ্রাম ও অর্থহীন বাচালতা শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত 
অধিকারের এক কাল্পনিক দাবির তাগিদে সমাজটা কি একথা লক্ষ্য করবার যেন কোনো তাগিদ 
নেই। সম্পূর্ণ চিত্রটার দিকে তাকাবার খেয়াল নেই, পাছে সবার দিকে তাকাতে গিয়ে আমার 
ঈন্সিত বস্তুটি হারিয়ে যায় বা কেউ ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়ে যায় এমনি তাড়া। তোমার আমার 
অধিকার যে আজ এই সমাজে মিলতে পাবে না, একথা ভাববার সময় নেই-_রাতারাতি কিছু 
কেড়ে লুটেপুটে ছিনিয়েও যদি বড়লোক হতে পারি তার এই ব্যর্থ ছটফটানি চলেছে সমাজের 
সর্বভরে। প'ড়ে পাওয়া স্বাধীনতার এই বিপদ। 

যদি ইংরেজরা দম ধরে বসে থাকত, নিজেদের বজ্তমুষ্টি কিছুমাত্র শিথিল করতে প্রস্তুত 
না হতো--ততবে দেশবাসীকে এক কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হতো। তেমন সংগ্রামের 
মুখোমুখি দীড়িয়ে বহুলোক পিছপা দিত-_অর্থাৎ যারা ধনী ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবান তারা 
ঘুরে ইংরেজের সাথে প্রকাশ্যে যোগ দিয়ে দিত। ফলে দেশের উপরে, সমাজের উপরে, ধন- 
সম্পত্তির উপরে তাদেরই অধিকার কায়েম হতো...যারা তখন সেই দেশে সত্যি কঠিন সংশ্রাম 
বা বিপ্লব করেও স্বাধীন করতে চায়। তখন দুটো জিনিসই--অর্থাৎ র ও তা কায়েম 
করবার সংগ্রাম-নীতি দুটোই জনতার কাছে দিবালোকের মতো রঁ হতো। সেই কঠিন 
সংগ্রাম করতে গিয়ে দরকার হতো দুর্দান্ত নৈতিক বল, সংগঠন নিপুণতা। সামাজিক সচেতনা, 
দায়িত্ববোধ, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও এঁকান্তিকতা ইত্যদি নৈতিক বা মানসিক সম্পদ । এই সম্পদের সৃষ্টি 
হলে তার ফলে যে স্বাধীন দেশ মিলত তাকে গড়ে তোলবার জন্য কোনো প্রেরণা, কোনো 
উদ্যম, কোনো উদ্দীপনার অভাব হতো না। 

এখানে গান্ধীবাদীদের লক্ষ্য ও পথ নিয়ে যে নৈতিক বাহাদুরির কথা বলতে শোনা যায় 
তাদের এবারে উল্টিয়ে ধরা যায়। যে কোনো উপায়ে স্বাধীনতা নিতে তারা রাজি ছিল না কিন্তু 


চেতনা, প্রেবণা ও সংঘাত হ৯ 


কার্থকালে দেখা গেল কোনো উপায না নিষেও এমনি উত্তবাধিকাব সুত্রে দেশেব শাসন ক্ষমতা 
প্রহণ কবল। এখানে তাদেব লক্ষ্য ও পথ সম্বপ্ধে যে নৈতিক এক্য নিষে তর্ক তা ভাবা নিজেবাই 
অগ্রাহ্য কবল। কিন্তু দাড়াল এই, নৈতিক সম্পদ বলে কোনো কিছুই তাদেব বইল না। 
নীতিবাগীশদেব নীতি নেই ভাগ্যে-_ভাগ্যে জুটল কেবল মানসিক পচন দেশেব সর্বত্র, 
সর্বস্তবে' মানবিক সম্পদ বা নৈতিক শক্তি যাদেব প্রধান দবকাব বলে মনে হযেছিল তাবা কিন্তু 
আজ তা বাদ দিযে একমাত্র গাযেব জোবে, বুলেটেব জোবে ফেব দেশে নীতি ফিবিযে আনতে 
চাষ শাসনেব দোর্দগুতায দেশে শান্তি ফিবিষে আনতে চাষ । সান্ত্রাজ্যবাদেব সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত 
ধাবণ কবলে নীতিব সর্বনাশ হবে, ভাবতীয-ধর্মেব সর্বনাশ হবে বলে যাবা চিৎকাব কবেছে 
আজ দেশে যখন সত্যিই নীতি ও ধর্মেব সর্বনাশ হযে গেল তখন তাবা সশস্ত্রবাহিনী দিষে 
নীতি ও ধর্মকে বক্ষা কবতে চায, কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী আজ কাব বিকদ্ধে লাগানো হবে? নীতি 
ও ধর্মকে কে লুকিয়ে বেখেছে বা কেডে নিষেছে? কাব বিকদ্ধে এই সংগ্রাম? মনে হবে, কি 
যেন এক অদৃশ্য শক্তিব বিকদ্ধে সংগ্রাম ভাবতেব ভাগ্যকে অন্ধকাবাচ্ছন্ন কবে দিষেছে, কিন্ত 
সে শত্রু যে তাবা নিজেবাই এমন দৃষ্টি হবে না, ববং জনতাব উপবে -এই অধিকাবমত্ত 
জনতাব উপবে ঝ্াপিযে পড়বে এবং এখনই পড়ছে। ইংবেজ তাব শত্রু নয, পাকিস্তান তাব শত্রু 
নয, মুসলিম লীগ তাব শক্ত নয, ধনীবা তাব শত্র, নয-_তবে শক্র কাবা? শত্রু দেশেব লোক, 
যাবা স্বীধীনতাব দাযিত্ব বোঝে না__যাবা স্বাধীনতাকে নাকি বিপন্ন কবে তুলেছে। নৈতিক 
জাগবণেব যা কিছু লক্ষণ আমবা ক্ষণে ক্ষণে সংগ্রামেব মধ্যে দেখেছি তা তো একমাত্র 
জনসাধাবণেব মধ্যেই-ধনীবা তো কখনোই কোনো নৈতিক বল বা ত্যাগেব পবাকান্ঠা দেখায 
নি, তবে নীতিব শত্র হিসেবে আজ সেই জনসাধাবণকেই দাষী কবা হচ্ছে কেন? 

যাবা বিপ্লববাদী তাবা যে কোনো উপাষে দেশেব স্বাধীনতাব জন্য লালাধিত এ হতে পাবে 
না। প্রত্যেকটি আদর্শেব নির্দিষ্ট পথ আছে__একটি মাত্র পথই একটা মাত্র আদর্শেব জন্য 
নির্দিষ্ট। গৌজামিল দিযে পথটা চালিষে নেওয়া যায না বিপ্লববাদে। বিপ্লববাদীব কাছেও পথ 
ও লক্ষ্যে এঁক্য বযেছে_-সুবিধাবাদেব সন্ধানে উপাযেব সহজ বাস্তা তাব হতে পাবে না। 
কেননা সে যে জিনিস চাষ, যে সমাজ-ব্যবস্থা তাব কাম্য, তাকে পেতে হলে যে শক্তি, যে 
চেতনা, যে নৈতিক বল, যে সংগ্রামশীলতা ও জাগবণ দবকাব তা দিষেই পাওযাব পবেও 
তাকে রক্ষা কবা, পুনর্গঠন কবা, সমৃদ্ধ কবাব পক্ষে যথেষ্ট হযে দীডায। তাব পক্ষে তা পাওয়া 
যায না, সংগ্রাম কবে নিতে হয এবং সংগ্রামেব মধ্যেই জন্ম হয উপযুক্ত নৈতিক শক্তি ও 
সামাজিক চেতনা । ঈগ্সিত সমাজে পৌছবাব পব তাই তাব আব কোনো দুর্বলতা থাকে না। 
বিপ্লব তাব চোখে কেবলমাত্র বক্তপাতই নয, বিপ্লব মানুষেব মনোজগতে এক বিবাট 
যুগান্তব-_সমস্ত প্রকাব সৃজনকাবী চিন্তা ও শক্তিব মুক্তি, লক্ষ কোটি মানুষেব নতুন 
সামাজিক চেতনা, বিবাট দায়িত্ব বৌধ। এই শক্তিব উৎস বযষেছে জনতাব বুকে-_তাকে জাগিযে 
দিতে পাবে একমাত্র বিপ্লাব---তখন মানসিক সম্পদেব নৈতিক শক্তিব অভাব তো থাকেই না 
ববং এত বেশি থাকে যে আর্থিক অভাব, যন্ত্রপাতিব সঙ্গতিব অভাবটাকে অগ্রাহ্য কববাব 
মতো শক্তি বাখে এবং এক দুর্দান্ত প্রতিজ্ঞায় সমাজেব বপান্তব কবে ফেলে__শুধু হাতেও দেশ 
গঠন কববাব সাহস বাখে এবং এমন কি বহিঃশক্রদেব মেবে তাডিযে আসে এবং বিশ্ব 
বিপ্লবেবও দাধিত্ব নিতে চায। কশদেশেব ইতিহাস তাৰ প্রমাণ। ধর্মেব দেশ, নীতিব দেশ এই 
এরি নিরিননিন রা রিন্নিরোরত ররর রানা 

| 






৯০ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


নৈতিক সম্পদের উৎস 


উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অন্যান্য নৈতিক প্রেরণার মূল সামাজিক সূত্র খুজতে গিয়ে প্লেখানভ 
বলেছেন যে সামাজিক প্রয়োজন বোধ ও তার উপলব্ধি থেকেই জন্মে প্রেরণা। এক এক যুগে 
বিশেষ করে যুগাস্তর-কালে এই নৈতিক প্রেরণার উন্মেষ আশ্চর্যজনক। শুধু রাজনীতি-ক্ষেত্রেই 
নয়__জীবনের সব ক্ষেত্রে এই নব জাগরণ সমানভাবে অনুভব করা যায়। সাহিত্যে, ধর্মে, 
কাজকর্মে, আচার ব্যবহারে মানুষের চৈতন্য ও অনলস সৃজনীশক্তি পরবর্তীকালে যুগ যুগ ধরে 
প্রেরণার খাদ্য ও এঁতিহ্য জুগিয়ে দিয়ে যায়। 

এক্ষেত্রে ইতিহাসের দৃষ্টিধারাকেই স্মরণ রাখতে হবে। দ্বন্ব-জড়িত ইতিহাস-_অর্থাৎ 
ইতিহাসের ভিতরকার পরস্পব-বিরোধী একটি উঠতি ধারা ও অপরটি পড়তি ধারা। ক্ষয়িষুঃ, 
হৃতসর্বস্ব, গতায়ু শাসক-শ্রেণীর নীতিগত আকর্ষণী শক্তিও দুর্বল_-নিচতা, দীনতা, কুৎসিত 
স্বার্থপরতা ছাড়া আর কোনো নীতির বড়াই তো করতে পারে না। একটা অকেজো-শোষণ 
প্রধান সমাজ-ব্যবস্থা-_যাব প্রযোজন গেছে ফুরিয়ে, তাকে ক্রেফ গাষেব জোবে ও প্রচারের 
শঠতায় জিইয়ে রাখতে গিষে শাসক-শ্রেণীকে ক্রমাগত মিথ্যা ছলনা, ভেদবুদ্ধি ও জঘন্য 
মনোবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। এবা যেখানেই হাত দেবে, তাদের কালো ও শীতল স্পর্শে সবই 
কালো হয়ে যেতে বাধ্য। ধর্মে, সামাজিক উৎসবে, রিলিফ ওযার্কে, খেলাধুলায়, নাচে গানে, 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেখানেই তাবা আছে এবং তারা সর্বপ্রই আছে_ সেখানেই নীতিহীন 
একটা কুৎসিত স্বার্থসন্ধানী প্রতিযোগিতা ও কলুষিত আবহাওয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। আজকের 
যুগের প্রচলিত মানসিক চেহারাটা দেখলেই যথেষ্ট প্রমাণ খুঁজে বেডাতে হবে না। 

দরিদ্র জনসাধারণ যারা শাসক-শ্রেণী নয়, শোষক নয়, সমাজের কর্তা নয়, তারাও এই 
অধঃপতিত মনোবৃত্তি থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যস্ত না তাব৷ চালু 
,মনোবৃত্তি বা ইডিওলজির দূষিত আবহাওয়া থেকে প্রভাব-মুক্ত হতে পারে। গরিব হলেই যে 
সে উঠতি পথের পথিক হবে এমন নয়, ইতিহাসের প্রয়োজন- মানুষের নিয়তির প্রকৃত 
দাবিকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন উদ্দীপনার শক্তিকে সে ছুতেই 
পারল না। প্রচলিত ক্ষয়িঞ ধারার পশ্চাতে যে নতুন বিদ্রোহী শক্তি বর্তমান সামাজিক 
প্রয়োজনীয়তার চাপে বেগে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তার জাগরণী স্পর্শ না পেলে আদর্শের 
যাদু সৃষ্টি করা অসম্ভব। অতএব আজকাল যে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন দেশে দেশে 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যধ্যে উদীয়মান হতে দেখি--লক্ষ লক্ষ লোক তার সভ্য-_কাগজ-পত্র, 
অফিস, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, বেতনধারী কর্মচারী, যান-বাহন ও অন্যান্য প্রচার-যস্ত্রাদির বাহুল্য থাকা 
৬৮০১-১৬টকন3াদ পাওয়া যায় না। 
ইনিহ্ই্জলেও একটা সাধারণ যৌথ কারবারের মতো গড্ডালিকা ছুয়ে দাঁড়ায়-_তার 
ঈংকোন নতুন জীবন ও নতুন চেতনার সাড়া আনতে ধ্যর্থ হয় এবং তার 
মানা রর লিজা 
লা, একে কম করে দেখা অন্যায়। 
ধ এবং মাসের পর মাস অর্ধাশন, অনশন করে কাটায়, অসম্ভব 
শুখন অবশ্য তাদের নৈতিক চরিক্রের পরিচয় পাওয়া যায়-_-তাদের 
৮ িপি৪৯১১১০র 


চেতনা, প্রেবণা ও সংঘাত ২৯ 


যাবা ধর্মঘটকালে কাজ চালু বাখতে মনিবদেব সাহায্য কবতে আসে-_তাবাও যে শ্রমিক একথা 
অস্বীকাব কবলে চলবে না এবং তাদেব সংখ্যা যে দিন দিন কমছে একথাও বলা চলে না। 
বিভিন্ন দলেব ছুতোয শহবেব মধ্যে দলাদলি ও ভাগাভাগিব মূলেও বহেছে শ্রমিকেব চেতনা 
ও চবিত্রেব দুর্বলতা । কোনো কোনো ধর্মঘটে অবশ্য অপূর্ব নৈতিক শক্তিব বিকাশ দেখা যায 
কিন্তু আজকাল তাব বিপবীতটাই যেন বেডে চলেছে। মজুব যে নাকি নতুন সভ্যতা বাহক-_ 
এতিহাসিক প্রযোজনেব প্রকৃত প্রতিনিধি, যাব হাত দিযে গডে উঠবে নতুন সভ্যতা, যেখানে 
শোষণ নেই, স্বার্থপবতা নেই, কোনে প্রকাবেব হীনতা, দীনতা নেই-_তাকে আজ এমন দুর্বল, 
চেতনাহীন ও চবিত্রহীন দেখাচ্ছে কেন? 

প্রথম প্রথম মজুব আন্দোলনে যে নৈতিক জাগবণ দেখা যায, কালে কালে তা যেন কেমন 
মিইযে যাষ, সে প্রেবণা থাকে না। কখনো কখনো প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয সত্যি-_-ভযানক 
বক্তাবক্তি ও সংঘর্ষ হয সত্যি- কিন্তু সেটা তো বাগ ও বিবক্তিব বিকাশ__কিন্তু পরক্ষণেই তা 
দপ কবে নিভে যায, যতটা উত্তেজিত হযেছিল তাব কিছুমাত্র লক্ষণ খুঁজে পাওবা যাষ না-_ 
একটা প্রতিক্রিযা চালু হযে যায। উন্তেজনা উদ্দীপনাতে বাপান্তব হয় না, বিবক্তি ও বিদ্বেষ দৃঢ় 
সংপ্রামে ও প্রতিজ্ঞা পর্যবসিত হয না- অথচ মনে হয যেন হতে গিযে হতে পাবছে না। 
কিসেব একটা অভাবে যেন বাবে বাবে উঠতে গিযেও উঠে বসতে পাবছে না। 

সে অভাবটা হল আদর্শেব অভাব । আদর্শ হলো নতুন জীবনেব সমগ্র চিত্র, মুক্তিব সামগ্রিক 
কল্পনা। যখনই শ্রমিককে বুঝিষে দেওযা হয যে এই সমাজ-ব্যবস্থাব মধ্যেই তাব দাবিকে 
মিটিয়ে নিতে হবে-_তাব হকেব পাওনা এই সমাজ থেকেই পাওযা যাবে, তখন তাকে একটা 
ভুল বুঝিয়ে দেওযা হয। এই সমাজেব কাযদা-কানুন, বীতি-নীতি, হাল-চাল, সংগঠন ও 
নেতৃত্বের প্রতি শেষ পর্যন্ত মেনে শেবাব এই নির্দেশ অথবা শক্তিহীনতা--নতুন প্রেবণাব 
ইতিহাসেব সত্যিকাব তাগিদকে সাডা দিতে ব্যর্থ হযে যায। পেটেব দাবিটা এত বড কবতে 
গিষে-_একটা পেটুক আদর্শ চালু কবতে চেয়েছে মজুব নেতাবা-_যা একটা হাসাকব ব্যাপাব। 
পেটেব আদর্শ তাই ভুঁড়ি, তাব সৌন্দর্যবোধ মাডোয়াবীদেব অট্টালিকা । তাইতেই ধনীকে নকল 
কববার একটা মোহ, ধনীব মতো পোশাক পবা, ধনীব ঢং-এ কথা বলা, ধনীব নীতিকে শ্রদ্ধা 
কবা, ধনীব বিদ্যাকে পুজো কবা, ধনী হবাব আশা কবা--এক কথায ধনীকে অনুসবণ কৰে 
প্রকাবাস্তবে ধনতন্ত্রবাদেব নীতিকে যাচ্ছে সমর্থন কবে। অতএব তাবা ইতিহাসের অন্য ধাবা-_ 
বিপ্লবী ধাবা--নতুন উদ্দীপনাব ধাবাটাকে স্পর্শ কবতে পাবছে না। ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাহস, চেনা, 
প্রেবণা, উদ্দীপনা তাই আজও নির্ধাতিত-শ্রেণী-শক্তিব ঘবে হিসাব কবা চলছে না , তাই ধনী 
নির্ধন সর্বস্তবেই নৈতিক অবসাদ সমানভাবে দৃষ্টিগোচব হয। 

অন্তঃকবণেব গুণ (09৭110105 91 (12 176411) এবং মস্তিষ্কে চেতনা (030৭11110% 01116 
17020) সম্বন্ধে লোকেব একটা জগাখিচুডি গৌজামিল ধাবণা আছে। মনেব হিসাবী চেতনা বা 
যুক্তিব প্রাধান্য, উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতমহলেব একমাত্র কথা। যুক্তিবাদে বা ব্যাসানালিজম্‌ 
হিসাব কবে বিচাব কবে চলাব বড়াই কবে বেড়াত। অন্তবেব গুণ বলে যে সমস্ত জিনিস ও 
মনোবৃত্তি আগেব দিনে শ্রদ্ধা পেত তাকে ঠাট্রাব বস্তু কবে ছাডল। সাহস--তাব তো কোনো 
বিশেষ নৈতিক দবকাব নেই-_মাইনে কবা সেপাই ও শাস্ত্রী দিযেই সাহসেব কাজটা সেবে 
নেওয়া যায, বিচাব বিবেক তো আইন আদালতেব মধ্যেই নির্দিষ্ট কবে বাখা যায। মানুষেব 
দুঃখ, অন্নহীনেব আর্তনাদ যদি ওঠে ত তো £২৫0 01055 90০19-ব মতো বিলিফ ফাণ্ডে ঠাদা 
দিলেই হয়ে যায়। অন্তবেব সাডাও যে একটা মাপদণ্, যত অন্ধই হোক সেটাও যে মানুষের 


২ পাম্নালাল রচলা-সংশ্রহ 


জীবন সংগ্রামে অস্তিত্ব দাবি করছে-_-বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচার আজো যে সন্তানের প্রতি মায়ের 
যে স্বাভাবিক টান তাকে এবং এই জাতীয় প্রাকৃতিক শক্তির অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে 
পারেনি বা তাদের স্থান দখল করে সমান কার্যকরী হতে পারেনি একথা হয়ত আজ আর 
অস্বীকার করতে পারবে না। স্বার্থপরতার দুর্দান্ত গতিপথে মানুষকে যেমন ওবা 17600115( 
নামক কুৎসিত স্বার্থকেন্দ্রিক বেনে হিসেবী জীব বানিয়েছিল-_তেমনি যুক্তিবাদকে লজিকের 
একদেশদর্শীতায় টেনে নামিয়েছিল-_যার ঠুলি চোখে পড়লে বর্তমান কাষেমী স্বার্থ-সম্পন্ন 
শ্রেণীর অনন্তকাল পর্যন্ত অস্তিত্বের কোনো ব্যাঘাত দেখতে পাওয়া যায না। কিন্তু এদিকে যে 
বিকদ্ধশক্তি লোক-চক্ষুর অন্তরালেই জন্ম নিয়েছে, ক্রমবর্ধমান আক্রমণ শুরু করেছে, তাদের 
অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে সন্দেহাকুল করে তুলেছে, এই ছন্দকে তারা কোনো যুক্তি দিয়ে 
যুক্তিবাদের বিদ্যায় ব্যাখ্যা করতে পারছে না, ইতিহাসের নতুন সম্ভাবনাকে তাই একটা দৈত্য 
বলে চালিযে দিতে চাইছে-_যার জন্ম-রহস্য বুঝে উঠতে পাবছে না। এমন এমন ঘটনা ঘটছে 
যাতে তাদের লাভক্ষতি-ও বাজারের ওঠানামার কাল্চার ও শান্তর দিযে এঁটে উঠতে পারছে না 
এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সমাজের এমন অনেক বিষয় তাবা এতকাল ধবতেও পাবেনি--যাবা 
ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। 

লোকচক্ষুর আডালে ইতিহাস তাব পববর্তী স্তরের সূচনা সৃষ্টি কবে যাচ্ছে-_এই বৃদ্ধ, 
গলিত, কুৎসিত সমাজ-ব্যবস্থকে চূর্ণ করে দিবে নতুন সমাজ গড়বার শক্তি আছে, সে দিনে 
দিনে বাড়ছে কিন্ত সে আজও অবচেতন। চেতনা যেখানে ফাঁকি দেয়, ছলনা করে, সতিকথা 
বলে না-_-অবচেতনা সেখানে প্রাণের স্পন্দনে অন্তরের তারে বেসুব বাজাতে থাকে। প্রাণের 
বা অন্তরের সহজাত গুণাবলীকে তাই আজকের দিনে মনে হবে চেতনার বিকদ্ধবাদী এবং 
স্বার্থের খাতিবে তাকে মোহ, নিঙ্নজাতীয় বৃত্তি বা অন্ধতা বলে উড়িযে দেবার চেষ্টা চলে। ফলে 
দু'য়েব ভিতর একটা দ্বন্দেব আকার ধারণ করে। প্রাণ ও মন যেখানে এক কথা বলছে, জীবনের 
স্বতঃপ্রকাশিত তাগিদ ও চেতনা যেখানে একত্র এসে মিশেছে, সেখানে কোনো দ্বন্দ নেই, দ্বিধা 
নেই, জড়তা নেই, ছলনা নেই, ঠিক সেই মুহূর্তেই জম্ম হয় আদর্শ, নৈতিক উৎসাহ, উদ্দীপনা, 
সাহস ও উদারতা । ইতিহাসের অব্যক্ত দাবি এখন মানুষের হাতে-নাতে এসে স্বীকৃতি পায়-_ 
মানুষ যখন সেই প্রয়োজনীযতাকে সত্যিকাব উপলব্ধি কবে তখন দেখা দেয় এই সামাজিক 
উৎসাহ ব্যক্তিগত জীবনে- প্রাণ ও মনের কোনো দ্বিধা থাকে না। 

ইচ্ছা শক্তির একাগ্রতা ও একান্তিকতা, চবিত্রের দৃট়তা, আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবার 
পণ, এই যে সমস্ত আদর্শ-স্থানীয় গুণ এগুলি জীবনের নিজস্ব শক্তি। এরই সাহায্যে জীবন 
মানুষের মধ্য দিষে এতটা পথ, এতটা দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসেছে। মানুষের বিদ্যা, 
ভ্ঞান, বুদ্ধি আজ যতটা প্রসারিত, প্রথমে ততটা তো ছিল না-_সহজাত গুণগুলির 'উপরে নির্ভর 
করেই অনেক কাল তাকে এগুতে হয়েছে। এবং তখন দুরূহ, শক্ত শক্ত চারিত্রিকংশক্তিগুলি না 
হলে একেবারেই চলত না। আজ শক্তের ও শক্তির প্রয়োজন হয়ত যান্ত্রিক সহাষ্টীতায় সম্পন্ন 
করা যায়, এই ভেবে মানব চরিত্রের শক্তিকে শক্ত করতে টিলে দিয়েছিল কিন্তু কালে দেখা 
গেল মানুষের প্রয়োজনে আজকের সমাজ ধ্বংসশীল এবং মানুষের সত্যিকার শ্রয়োজন আজ 
ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা না হলে মিটবে না। ওদিকে যারা যান্ত্রিক শক্তিতে শক্তিমান তারা এই 
সমাজকে ইস্পাতের জোরে ধরে রেখে দিতে ব্যস্ত কিন্তু অগণিত দুঃখী মানুষ তাদের হাতে 
নেই সেই যান্ত্রিক শক্তি অথচ মনটাকে সেই আদিমকালের শক্তি থেকে, চারিত্রিক দৃঢ়তা 
থেকেও করেছে বঞ্চিত। তাই আজকের খুগের লিপীড়িতদের আন্দোলনে যেন নেই সেষ্ 


চেতনা, প্রেবণা ও সংঘাত ২৩ 


আদর্শেব মাদকতা । এবং যাঁবা নেতা তাবাও বোধ হয মনে কবেন না যে ওসবেব আব দবকাব 
আছে। নিপীডিতদেব লডাইযেব কাষদায বিপ্লব যেদিন বাদ দিল তাবা-_সেদিন একমাত্র 
দবকাব হালো ভোট সংগ্রহ কবা। ছলে, বলে, পযসায ভোট ও সমর্থন সংগ্রহ কবাব পথে 
আজকেব এই বেনে সমাজে কোনো কালে নৈতিক সম্পদ সৃষ্টি হতে পাবে না। 

বিপ্লবকে অস্বীকাব কবতে গিষে সমাজেব বপান্তবকে অস্বীকাব কবা হযেছে_ কার্যত 
ইতিহাসেব প্রযোজন ও তাগিদকে এডিযে চলা হষেছে। অথচ আমবা দেখছি নৈতিক উদ্দীপনা 
আজকেব যুগে জন্ম পেতে পাবে একমাত্র এ নতুন তাগিদকে স্বীকাব কবাব মধ্যে। জীবনে 
নতুন নৈতিকপ্রবাহ তাই আজ হতচেতন, অর্ধচেতন ও দ্বিধাগ্রস্ত। এ হেন দৃষ্টিভঙ্গি নিযে যাবা 
মজুব আন্দোলন কবেছে, তাৰ মানে দৃষ্টিহীন, সংজ্ঞাহীন অন্ধ আন্দোলন কবেছে__তাবা 
কখনোই আশা কবতে পাবে না যে নিপীডিতদেব মধ্যে কোনো কালে এ পথে আদর্শেব ও 
মনেব সেই যুগান্তকাবী শক্তিব উন্মেষ কবতে পাববে। 

প্রাণে সম্পদ চবিত্রেব সম্পদ, তাই সত্যিকাব চেতনাব সম্পদেব সঙ্গে এক হওষা চাই, 
মানুষেব মনে দেখা দেবে এক অপূর্ব বিপ্রব, অসাধাবণ ক্ষমতাব উৎ্স। চেতনাতে আজ বিশেষ 
(গাল অর্থাৎ অবচেতন এন্টিথিসিস আজও চেতন থিসিসেব জাগা দখল কবতে পাবেনি, 
এমন বি নিপাডিতদেব মনেও না। আজকেব যূগেব ইতিহাসেব তাশিদ ও দাবিকে আজও গ্রাহ্য 
কবা হযনি-__এডিযে চলা হযেছে, তাবই ফলে প্রাণের ও চবিত্রেব সম্পদেও জাগছে না কোনো 
সাডা, নৈতিক বল ও চেতনাব দৃষ্টিতে হচ্ছে না কোনো সংযোগ, উঠছে না নবজাগবণেব 
(বানো আশাব বাণী। মহাত্মা গান্ধ।ব নৈতিক লড়াই চেতনাব গৌজামিলে টুকবো টুকবো হযে 
শষ্ট হযে যাচ্ছে, বিপ্লবকে অস্বীকাব কবে শীতিকে দাড় কবাবাব চেষ্টা ব্যর্থ হযে যাচ্ছে, 
প্রতিক্রিধাব গাযে নীতিব পোশাক একেবাবেই ধবছে না, হাস্যাস্পদ হচ্ছে। আব বিপ্লবহীন 
বিগ্নববাদীদেবও নেই কোনো নৈতিক জৌব। তাদেব পবাজযটা আবও লত্জাকব। 

পববর্তী অধ্যায়ে বিপ্লবীদেব অন্তচসাবশূন্যতাব বিশদ বাখ্যা গুব হবে। 


মার্কস্বাদের বিকৃত ব্যাখ্যা ও ব্যবহাৰ 


ইতিহাসেব অর্থনৈতিক বাখ্যা যেদিন থেকে আবিষ্কাব হযেছে, অর্থাৎ মার্কস ও এঙ্গেলস্‌- 
এব আবিষ্কাব থেকে, একটা সহজ মোটা বুদ্ধি বামপন্থীকে পেযে বসেছে। তাবা অন্তত বাবহাবে 
'জীবনেব প্রধান সমস্যা জীবিকাব অন্বেষণ” এই সুত্রকে এমনভাবে বিকৃত ব্যাখা দিতে লাগল 
যাতে মনে হবে তথাকথিত মার্সিস্টদেব কাছে মানুষ মানে কতকগুলি পেটসর্বস্ব জীব। পেটের 
চিন্তা বা উদববাদ বলে যে জিনিস এবা কার্যত চাল কাবে বসল সেটা কিন্তু মার্কসেব বাস্তব 
ব্যাখ্যা নয। অর্থনৈতিক প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত সামাজিক অন্যান্য সমস্ত সত্তা ও নীতিকে 
নির্বাবিত কবে থাকে, এব অর্থ এই নয যে পেট ভবানো হলো অর্থনৈতিক ভিত্তি। একটি 
লক্পতি যখন কোটিপতি হবাব তাগিদে দিনবাত্রি ফিকিব খুঁজে বেডায তাব অর্থ এই নয যে 
লক্ষশতিব পেটে আবো ক্ষিধে বযেছে এবং কোটিপতি হলে তাব খাদ্যসমষ্টি আবো বেডে 
যাবে। এখানে তাব পেটেব ক্ষিধে কোনোই কাজ কবছে না ববং কাজ কবছে মনেব ক্ষিধে। কিন্তু 
এই মনেব ক্ষিধেব ইন্ধন জুগিযে দিচ্ছে অর্থনৈতিক প্রযোজন। সে অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাব 
নিজেব খাদ্য-বস্ত্রজনিত জীবিকার দা নয, সমাজেব অর্থনৈতিক দাষ। অর্থাৎ ধনতন্ত্ে 
জীবনেব জন্য মূলধনেব ক্রমবৃদ্ধিব চাহিদা লক্ষপতিকে কোটিপতি হবাব তাগ্সিদ জুগিযে 


২৪ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


চলেছে। ধনতন্ত্রে ভিতরকার প্রতিযোগিতা ও মুনাফার জন্য নিত্য নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
শোষণ-কায়দা অনবরত মূলধন বাড়িযে চলবার অদম্য চাপ দিয়ে থাকে এবং তারই মানসিক 
প্রকাশ ধনীদের আরো ধনী হবার তাগিদ জোগায। তা ছাড়া সমাজে প্রতিপত্তি যত বাড়ে ততই 
তার দাম ও গৌবব উপলব্ধি বেড়ে যায়-_-সেখানে তার নিছক মানসিক লোভ, যে লোভ আজ 
ধনতন্ত্রের নিয়মকেই সাহায্য করছে। 

বড়বাজারের নোংরা, আলো-বাতাসহীন ঘনবত্তির কদর্যতার মধো কলকাতা তথা বাংলাব 
বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রাব নমুনা দেখলে একথা স্পষ্ট মনে হবে যে জীবন-সম্তোগ 
করবার ফুরসতও এসব ধনীদের ও ধনাকাউক্ষীদের মেই। ধন সঞ্চয়ের তাগিদ তাদের 
ব্যক্তিজীবনেরই তাগিদ নয়, সঞ্চয় বা মূলধনের বৃদ্ধি তাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে-_ভোব না 
হতে তাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে ছাড়ছে_ রাত্রিদিন টাকাব স্বপ্ন বা 1070/-05115101917-এ 
পেয়ে বসেছে কিন্ত এই দুর্দান্ত তাগিদ পিছিয়ে পড়া ভারতীয় মূলধনের বিশ্ব-মূলধনের সাথে 
সমগোত্রে আসবার তাগিদ। আজকাল অবিশা একদল অতি ধনী, জীবনসন্তোগ-সর্বস্ব ধনপাতিব 
সৃষ্টি হয়েছে__যারা বিলাসিতার দিকে ঝৌক দিতে সমর্থ তারা আজ বৃটিশ ধনতন্ত্রেব সাথে 
একটা আসন কায়েম করে নিয়েছে এবং ভোগ-বিলাসিতার দিকে নজর দেবাব অবসর 
পেয়েছে। কিন্তু এখানেই তাদেব শান্তি নেই, কেননা ভারতীয়-মূলধন বিশ্ব-মূলধনেব বাজারে 
এসে আরো অনেক দুর্দান্ত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হযে পডছে এবং তাদেব সংগ্রাম কোনো 
কালেই শেব হচ্ছে না। তাবপর মজুবদেব সাথে ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের সাথে লড়াইটাও 
তাদের তীব্রতর হয়ে উঠছে, ফলে তাদেব আব অলস থাকতে দিচ্ছে না। তারা সন্ত্রস্ত হযে 
উঠছে, শক্তি সন্ধান করছে__অলস-বিলাসিতায ডুবে থাকতে পারছে না-__তাদেরও লড়াইয়েব 
নীতির দরকার হচ্ছে-_নানাপ্রকার নীতিব চলন করতে চাইছে-_ফাসিজম নামক এক নয়া- 
নীতির চলন করতে চাইছে--নযত গান্ধীজীর অহিংস-নীতির আশ্রঘ নিচ্ছে। এই ধনতান্দ্রিক 
প্রথাকে চালু রাখবার জন্য কোনো ধনীর ব্যক্তিগত জীবনে বন্ু কাট্ছাট এমনকি সম্পূর্ণ বৈবাগ্য 
অবলম্বন কবাও আশ্চর্য নয়, অথবা যুদ্ধ বিগ্রহেব ঝৰ্ধি নেওযাঁও অসম্ভব নয়। আজকেব যুদ্ধ 
বিগ্রহের সর্বধ্বংসী ভয়াবহতা, যাতে তাদের নিজস্ব শহর, নিজস্ব কল-কারখানা, নিজস্ব 
ব্যবসায়ও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তা সন্ত্বেও--জাপান, জার্মানির অবস্থা দেখা সত্বেও 
তাদেব যুদ্ধ-বিরোধী করতে পারে না। এই অর্থনৈতিক তাগিদ এত বড় যে শেষ পর্যন্ত তাদের 
নিজেদের সর্বনাশও তারা না করে থাকতে পাবে না । এখানে তাদেব বাক্তিগত আশু স্বার্থকে 
ছাপিয়ে ধনতন্ত্রের সামাজিক তাগিদ প্রাধান্য লাভ করছে। সোজা মোট! হিসাব কাজ করছে না। 
মোটকথা সামাজিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সহজ শান্তি-পুষ্টিলাভের 
নেশা নয়__-বিশেষ শ্রেণীব স্বার্থ, শ্রেণীগত প্রতিষ্ঠার স্বার্থ অর্থনৈতিক দ্বারা নির্ধারিত 
হযে আসছে। এই শ্রেণীস্বার্থ তথা ধনতন্ত্ের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থকে ডীলাঞ্জলি দেওয়া 
অসম্ভব নয়, যদিও ধনতস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিস্বার্থের ভিত্তিতে নিহিত বলে চালু হ্ট়ছে। ব্যক্তিস্বার্থ 
থেকে ধনতন্ত্ের স্বার্থ আসেনি-- কিন্তু ধনতন্ত্রের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ এতদিন এতটা প্রাধান্য ও রস 
পেয়ে এসেছিল। আজ্ঞ হয়ত এমন দিন এসেছে যখন ধনতন্ত্রের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডি আরো 
সঙ্গীর্ণ ও বিপদসম্থুল হয়ে পড়ছে অর্থাৎ যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় ধনী এই ধনতন্তরে ব্যক্তিস্থার্থ 
নিরাপদ ও কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিল তাদের সংখ্যাও দিন দিন কমে আসছে এবং বিশ্ব- 
যুদ্ধ ও সঙ্কট সেই মুষ্টিমেয়র স্বার্থও বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে-_-ফলে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ অর্থহীন 
হয়ে পড়ছে--তার সামাজিক প্রয়োজন সকল দিক দিয়ে ফুরিয়ে গেছে কিন্তু চালু ধনতাস্ত্রিক 


চেতনা, প্রেবণা ও সংঘাত ২৫ 


মনোভাব বা ইডিওলজি আজও ভূতেব মতো সর্বশ্রেণীব মনে কাজ কবে চলেছে-_কাজ কবে 
চলেছে তাদেব এতিহাসিক ও জৈবিক স্বার্থেব বিকদ্ধে। নিজেদেব স্বার্থে বিকদ্ধেও আজ যে 
মানুষ মূর্েব মতো কাজ কবে চলেছে এবও অর্থ এই, তাদেব ব্যক্তিগত সুবিধাজ্ঞানটাই তাদেব 
কাজেব সত্যিকাব প্রেবণা নয-_-তাদেব কাজেব ব্যবহাবেব প্রেবণা ভঙ্গি নির্ধাবিত কবছে আজও 
ধনতন্ত্রেব প্রযোজন-_ধনতন্ত্রেব প্রযোজনহীন প্রযোজন। যে ভিত্তি আজ নষ্ট হযে গেছে_-_প্রা 
সবাবই জন্য অর্থাৎ এই বিশ্ব-ধনতাস্ত্রিক ভিত্তি__তাব বীতি-নীতি ও প্রেবণাকে আজও চালু 
বাখতে গিষে মানুষ গাধাব মতো ব্যবহাব কবছে_-নিজেবই স্বার্থেব বিকদ্ধে-_-নইলে সাম্প্রদাযিক 
দাঙ্গা, সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ, অদ্ভুত বকমেব স্থানীয বৈশিষ্ট্যবাদ ও জাতিবাদ ইত্যাদি চলছে কেন? 
কে না বোঝে যে এসব সত্যিকাব স্বার্থবিবোধী? অতএব ইতিহাসেব বাস্তব ব্যাখ্যাকে 
'মর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কবতে গিষে বিকৃতবপে যাবা ইতিহাসেব ব্যক্তি স্বার্থ ব্যাখ্যায পবিণত 
কবতে চেয়েছে, তাদেব চেষ্টা হাস্যকব এবং বিশেষ ক্ষতিকাবক। 

ক্ষতিটা সবচেষে বেশি হযেছে শ্রমজীবী শ্রমিকদেব। শ্রমিকদেব চিন্তা জগতে এই 
তথাকথিত বাস্তবস্বার্থ বা স্বার্থবাদ ঢুকে গিষেছে। (প্রথমত) সমাজেব যেটা চালু নীতি অর্থাৎ 
ধনীদেব হাল-চাল, বীতি-নীতি স্বভাবতই অশিক্ষিতেবা অনুকবণ কবে থাকে, ধনীদেব জীবন- 
স্বাচ্ছন্যকে দেখে ধনী হবাব চেষ্টা কবে থাকে, কিন্তু ধনী হওযা এ জগতে সম্ভব নয । ধনীদেব 
মনেন ছবিটা ধনী হতে ব্যর্থ হযেও নিজেদের ছবি কবে নিতে চাষ, ফলে দেখা দেয অতি তুচ্ছ 
জিনিস নিযে মাতামাতি, কাডাকাড়ি। ধনীদেব লোভ দেশ জয কবে সন্তোষ লাভ কবে অথচ 
সমাজে তাকে দেশ প্রেম বলে চালু কবতে সমর্থ হয কিস্তু নির্ধনদেব লোভ সামান্য জিনিস 
নিষে মাবামাবি ও শেষ পর্যন্ত ছেঁচকা চুবি ও নানা গ্লানিতে পবিণত হয, অথচ তাদেব সামর্থ 
না থাকাব দকন তাদেব লোভটাকে কোনো মতবাদেব আডালে লুকোতে পাবে না--সকলেব 
চোখে কদর্যবূপে দেখা দেয--ধিকৃত হয এবং শেষ পর্যস্ত নিজেদেব সম্বন্ধে খেলো ধাবণা 
জন্মে ও নিকৃষ্টতা মনে মনে মেনে নেয-_ধনবাদী সমাজেব কাছে মাথা নত কবে চলে। নৈতিক 
অবসাদ এমনি ভাবে তাব সংগ্রামের শক্তিকে পঙ্গু কবে দিতে থাকে । মজুবেবাও মানুষ অতএব 
তাব দাবি মেটাতে হবে এই প্রেবণা ভুল পথে চালু হযে অর্থাৎ ধনী হবাব চেষ্টাতে পবোক্ষে 
বা প্রত্যক্ষে ধনবাদই নৈতিক সমর্থন পেবে যায। মজুবেব মানুষ হবাব পথ ধনবাদেব পথ নষ 
অতএব ধনবাদেব কোনো নৈতিক বৃত্তি তাকে গ্রহণ কবলে চলবে না , ধনবাদকে ধনতান্ত্রিক 
নীতিব বা মনোভাবেব সাহায্যে পবাক্তিত এবং ধ্বংস কবা যাঞ্না। 

দ্বিতীযত অনিষ্ট হযেছে অধুনা প্রচলিত তথাকথিত মার্কসবাদী বা বামপন্থীদেব কলাণে। 
তাবা যে ধবনেব শিক্ষা, চিন্তাধাবা ও কর্মপদ্ধতি চালু কবতে চায এবং এতদিন চালু কবে 
এসেছে, তাব মধ্যেও ইতিহাসেব স্বার্থ-ব্যাখ্যা কার্যত চালু কবে এসেছে। ইতিহাসেব অর্থনৈতিক 
প্রযোজনেব প্রাধান্যকে এমনভাবে কাজ-কর্মে, হাল-চালে বাবহাব কবেছে যাতে এমন মনে 
হবে, নীতি-টিতি এ সব ফাঁকি- বুর্জোা চালাকি, স্বার্থটাই সব__সকলকে তাদেব নিজ নিজ 
স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন কবাই হলো প্রধান কাজ, অতএব তাব খাওয়া পবা, থাকা-শোওযা 
ইত্যাদি দৈনন্দিন অসুবিধাব লিস্টিটাকে ফেনিষে ফেনিষে এমন প্রচাব শুক কবল যাতে শ্রমিক ও 
অন্যান্য নিপীডিতশ্রেণীব লোকদেব মনে একটা নতুন কবে স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা এল। খণ্ড 
সংগ্রাম ও দৈনন্দিন দাবিদাওয়াব উপব জোব লডাই চলতে লাগল-_জনসাধাবণ দিনকে দিন 
স্বার্থ চেতন হতে লাগল। কিন্তু একটা ফাক বষে গেল তাতে। আজ যে জনসাধাবণেব স্বার্থ 
ব্যক্তিগত স্বার্থে কাযদায় কায়েম হতে পাবে না- ধনতান্ত্রিক ব্যক্তি-ভিত্তি-সমাজেব মধ্যে 


২৬ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


তাদের আকাঙক্ষা পূর্ণ হতে পারে না- এ কথাটার উপর জোর কম পড়তে লাগল। কেননা সে 
কথাটার অনিবার্ধ দাবি হলো বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব যেহেতু আজকের কথা নয়-_আজ কেবল 
প্রাথযিক স্বার্থ-চেতনার খণ্ড সংগ্রামই চলতে থাকুক এবং একদিন এইসব স্বার্থ চেতনা ও খণ্ড 
সংগ্রাম কোনো কালে আপনা আপনি সমগ্র সংগ্রাম বা জনসাধারণের সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে 
রূপান্তরিত হয়ে যাবে-_এই ছিল এদের আশা। কিন্তু খণ্ড খণ্ড বার্থ সংগ্রাম শেষ পর্যস্ত 
স্বার্থসমাধিতে ছিন্ন-ভিন্ন অর্থহীনতায় পবিণত হয়ে যেতে পারে--যদি না সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 
সংগ্রামের রূপটাকে বাস্তব কর্মপন্থা হিসাবে সবার উপরে তুলে না ধরা যায়--এ খেয়াল হলো না। 

এই জাতীয় চিন্তাধারার দেখবার ভঙ্গিটাই উল্টো বা [0 5৫6 0০৮1 এরা শ্রেণীর কথা 
বলে, শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে, কিন্তু শ্রেণী বা সমাজটাকে তারা কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি 
বলে মনে করে। চিন্তার গোড়াকার সূত্রে বিরাট এক গলদ রয়েছে। ব্যক্তি থেকে সমাজ, 
সমাজের ইউনিটটাকে ব্যক্তি হিসাবে শুরু করে যে চিন্তাব লহরী শুক হয়, সেটা বুর্জোয়া শাস্ত্র। 
কিন্তু মান্সীয় দর্শনে সমাজ থেকে ব্যক্তির বিবেচনা শুরু হয। সমাজের জন্ম ব্যক্তির পূর্বে অর্থাৎ 
সমাজ না হলে মানুষ হতে পারত না- মানুষ বানরই থেকে যেত। সমাজের সাহায্যেই মানুষ 
মানুষ হয়েছে -কন্ট্রাকু করে নয় কশোর 9০০12] 0017100 তাই মার্জিস্টদের কাছে 
অপাংক্তেয়। কিন্তু এই ব্যক্তি থেকে ধরা চিন্তাধাবা আজকেব যুগেব সস্তা মার্জসিস্ট সত্যি করে 
বর্জন করতে পারেনি। বর্জন কবতে পারেনি ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থান্বেষী প্রেবণাব দুর্জয় 
প্রভাবে পড়ে এবং উনবিংশ শতাব্দীব ব্যক্তিবাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে । কলেজে, স্কুলে [1], 
9617117017-এর অর্থনীতি আইন পাঠের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ভার উপব গণতন্ত্রের প্রভাব 
তো আছেই। যে পরিমাণে আমরা আন্দোলনে তথাকথিত গণতাস্ত্িক সুবিধার পিছনে ছুটেছি 
সেই পরিমাণে গণতান্ত্রিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাবাদ আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মপস্থাকে প্রভাবান্বিত 
হতে দিয়েছি। আমাদের ইউনিয়ন, সর্ঘ, দল সর্বত্র এই ব্যক্তি-প্রাধান্য পেয়ে গেছে এবং সকল 
সামাজিক চিন্তার মূল সুত্র আজও আমাদের ব্যক্তি। 

মজুর ও চাষী আন্দোলনে তাই শ্রেণীর কথাটা আমরা তুলি বেশি করে এই অর্থে যে 
একতা না হলে আজকের এই সংগ্রাম সার্থক হাতে পারে না, অর্থাৎ শ্রেণী একোব এখানে 
পলিসিগত প্রযোজনটা বোধ করছি-_ শ্রেণীর নিজস্ব প্রয়োজন-_ শ্রেণীর জন্য শ্রেণীচেতনা, এ 
কথাটা বুঝতে বা বোঝাতে পারিনি । জীবনের, সমাজের ভিত্তি দাড় করাতে হবে শোষিত 
শ্রেণীর উপর- একটা এঁক্যের সাহায্যে সংগ্রামের সুবিধার কথাটাই এতে নেই-_নতুন 
সমাজের মুলগত ভিত্তি অর্থাৎ সমষ্টি-ভিত্তি এবং ব্যক্তি ভিত্তি নয়__এই কথাটাকে অগ্রাহ্য 
করেছি! শোষিত শ্রেণীর ঘুক্তির পথ ব্যক্তি হিসাবে তার সমস্ত সভ্যদের ধনী করার পথ নয়-_ 
কেননা সে পথে সমাজের উদ্ধার হতে পারে না। সমষ্টিগত ভিত্তি বা 00116011৬ 17101651- 
এর উপর ব্যক্তিগত স্বার্থ নির্ভর করবে এই হলো ইতিহাসের নতুন প্রয়োজন। ফ্কার ভিতরে 
একটা 7401091 প্রয়োজনে একের কথাই নেই--একটা চ8।)0%710118| বা মূলগৃত ভিত্তির 
নতুন কথা রয়েছে। স্বার্থের সন্ধানে স্বার্থকে কয়েম করা যাবে না আর- সমষ্টির স্বাথেই 
ব্যক্তিগত স্বার্থ মিটবে এই হলো সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ। কিন্তু এখন যা হচ্ছে সেটা এঁকটা বিকৃত 
ভঙ্গি, স্বার্থকে কায়েম করবার জন্য সমষ্টির কাছে একট! সুবিধাগত আপপীল। অর্থাৎ স্বার্থ থেকে 
সমষ্টির প্রয়োজন বোধ কিন্ত সমষ্টি থেকে স্বার্থ দেখবার ভঙ্গি নয়। একটা মজুর থেকে মজুর 
শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি, মজুর শ্রেণী থেকে একটা মজুরকে দেখা নয়। মনে হবে দুটো জিনিসই বুঝি 
এক। কিন্তু এক নয়---সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটিতে মানুষকে স্বার্থাঘ্বেষীর প্রেরণাটাই বাড়িয়ে দেয়, 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ২৭ 


অপরটিতে মানুষকে সমষ্টির উপর নজর আকর্ষণ করায়-_মানুষের সমষ্টিগত সত্তাকে উপলবি 
করায়। প্রথমটিতে মানুষকে হীন, ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত করতে পারে না, সুবিধান্বেষী করে 
ফেলতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে মানুষকে কঠিন সংগ্রাম করতে সমর্থ করে- আত্মত্যাগ 
করবার প্রেরণা জোগায়, সমষ্টির স্থার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে বলিদান করতে শেখায়--যার থেকে 
আসে নৈতিক সম্পদ, আসে সামাজিক দায়িত্ব-জ্ঞান, আসে উদাব মনুষ্য-চেতনা, দুর্দান্ত কর্ম 
প্রেরণা ও সৃজনী শক্তি 

এই স্বার্থবাদের পথে ইউরোপীয় ও আমেরিকার মজুরশ্রেণীর নৈতিক দুর্গতি আজ বিশেষ 
লক্ষ্য করবার বিষয়। যুগ যুগ ধরে তারা এই বিকৃত মার্কস্বাদের পথে, স্বার্থ-সম্বল রাজনীতির 
পথে যে বিরাট বিরাট শ্রেণী-সংগঠন বা ইউনিয়ন করেছে, তার লক্ষ লক্ষ সভা, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, 
খবরের কাগজের ও প্রচারের প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই সৌধগুলি দেখতে যতই বিরাট হোক না 
কেন, তাতে তার মার্সিয় আত্মা একদম অনুপস্থিত। শ্রমিকের এঁক্য হয়েছে কিন্তু তাতে প্রাণ 
নেই--ইতিহাসের প্রযোজন তাতে মিটবে না- সমাজতন্ত্র এ প্রকার এক্যের ভিত্তিতে কোনো 
কালে আসতে পারে না, বরং ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজতন্ত্রের প্রধান বাধাই হলো বোধ 
হয় তাদের পিরাট বিরাট রাক্ষুসে ইউনিয়নগুলি। আজ বিলেতে ইউনিয়নের হাতে সরকার 
এসেছে বলা হয়, অথচ সেই লেবার পার্টি ও লেবার ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের ধারও ধারছে না। 
বঙ বড সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ওবাই যোগান দিয়ে থাকে, ওদেরই সভ্যেরা দেশে দেশে যুদ্ধে 
ধ্বংসকার্ধে সমান দুষ্ধার্য করে যায়, পিছিয়ে পড়া নিপীড়িত দেশের জাতীয় আন্দোলনের উপর 
অগ্রিবৃষ্টি করতে কোনো লজ্জা বোধ করে না। কেননা তাদের স্বার্থবোধ আজ সাম্রাজ্যবাদকে 
আশ্রয করে চলেছে-_একশো বছরের মার্সিয় শিক্ষায় ও সংগ্রামে তাদের এতটুকু নৈতিক জোর 
ও চেতনার উন্নতি হয়েছে বলে মনে হবে না। তাবা হয়ত দরকার হলে প্রচণ্ড ধর্মঘট করতে 
পারে কিন্তু তারা সমাজতন্ত্র আনবার প্রয়োজন বোধ কবে না- তারা বিশ্বের মজুর শ্রেণীর এক্য 
উপলদ্ধি করে না-_তারা বিশ্ব-সংগ্রামকে ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েও ব্যর্থ করতে এগিয়ে আসে 
না-_সমস্ত মানুষের যুক্তি আনবার ক্ষমতা রেখেও তারা চোখের সামনে মানুষের ও সভ্যতার 
ধ্বংস দেখে যায় এবং এই ধ্বংস কার্ষে নির্লজ্জ সহায়তা করে। এরা আযাটম বোমাকে ব্যর্থ 
করতে পারে অথচ এরাই আম বোমা তৈরি করতে সাহায্য করে এবং দেশে দেশে তা 
ফেলেও যাবে ওরাই। 

স্বার্থবাদের এই ভয়াবহ পরিণাম ও গতির কারণগুলি আজো কি বিচার করে দেখবার সময় 
হয়নি? আমাদের দেশের সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা আজো ইউরোপের এই স্বার্থান্বেষী মজুর- 
আন্দোলনের অনুকরণে মত্ত। তাদের ইউনিয়নের প্রতাপ, মহিমাই আমাদের দেশের মজুর 
আন্দোলনের আদর্শ ও প্রাণ। খণ্ড-সংগ্রামের ও স্থার্থ-সংগ্রামের একচেটিয়া আন্দোলনের এই 
হলো পরিণতি-_সমগ্র সংগ্রাম বা রাজনৈতিক বৈপ্লবিক সংগ্রামকে পিছে ঠেলে রেখে মজুর ও 
মানুষের ভাগ্যকে এমনি করে হতাশ করে দিচ্ছে। বিপ্লবকে বাদ দিযে মজুরের স্বার্থ কায়েম 
করবার এই অপূর্ব ফাকি দেশের ধনীরাও চট করে বুঝে নিল এবং তারাও অগ্রণী হয়ে, নয়ত 
পয়সা দিয়ে মজুর আন্দোলনের এই বিকৃত ধারাকে সাহাষা করতে লেগে গেল-_বিপ্লবকে বাদ 
দিয়ে বিপ্লববাদীদের পয়সা, প্রেস ও প্রচারের অভাব রইল না। কোনো বিশেষ মতলব বা 
উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের এই স্বার্থের বদ্ধ জলায় এসে পৌছতে 
হয়নি, এসেছে তাদের খণ্ড-সংগ্রামের বিশ্বাস থেকে, এসেছে শ্রেণীর ও সমাজের মূলে ব্যক্তি 
্বার্থগত চিন্তা থেকে, এসেছে সত্যিকার মার্কস্বাদকে বিকৃত করে। এঁতিহাসিক ছন্দমূলক 


২৮ পাম্নালাল রলচনা-সংগ্রহ 


বাস্তববাদকে স্বার্থবাদ, উদরবাদে পরিণত করে। এষঙ্গেলস্‌ তার জীবিতা বস্থায়ই এই বিশ্রী 
ধারাকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং হুঁসিয়ার করে দিয়েছিলেন--লেনিন জীবনভর সমগ্র-সংগ্রাম বা 
বিপ্লবের সংগ্রামের নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন ও প্রচুর গবেষণা করেছেন কিন্তু আজ 
তাঁদেরই চেলারা বুর্জোয়া আইন ও ইউনিয়নের রীতি-নীতি নিয়ে অস্থির তাদের আদর্শবাদ ও 
কর্মে সমগ্রতার একটি মাত্র অবশিষ্ট আছেঁ_-মে কেবল রাশিয়া-সেই রাশিয়া নয় যে রাশিয়া 
কেমন করে বিপ্লব সম্ভব করেছিল-_এ হলো স্টালিনের-_স্টাখানভের রাশিয়া যেখানে আবার 
ব্যক্তি-স্বার্থবাদ নতুন রূপে সামাজিক প্রেরণার ভিত্তি বলে দীড় করাবার চেষ্টা চলেছে। 
মার্কসবাদ আজ আর রাশিয়ার মূলগত আদর্শ বা ভিত্তি নয়---স্টাখানভিজম্‌ বা যে যত পার 
উপার্জন করো এই ব্যক্তি-স্বার্থের নেশাই হলো আজকের রাশিয়ার শেষ কথা। আজকের 
রাশিয়া তাই দেশে দেশে বিপ্লবের নৈতিক আগুন সৃষ্টি করতে অসমর্থ 


আবার বলি। আদর্শ ও নৈতিক উদ্দীপনা বা নবজাগরণের উৎস ইতিহাসের নতুন প্রয়োজন 
থেকে, সে প্রয়োজন ব্যক্তি বিশেষের ধনী হবার প্রয়োজন নয়-_ আজ আর ধনী হবাব চেষ্টা 
কোনো নতুন কথা নয়-_ধনতন্ত্রকে শেষ করে, ধনী হবার সর্বপ্রকার রাস্তাকে শেষ করে-_ 
সমাজতন্ত্র আনয়ন করাই একমাত্র সামাজিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের লড়াই না ওঠালে কোন 
উদ্দীপনা, কোনো নৈতিক জোর সৃষ্টি করা সম্ভব নয়-_ ক্রমবর্ধমান নৈতিক পচন ও অবসাদ 
আর কোনো সুত্র দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়-_স-হিংস পন্থায়ও নয়, অ-হিংস পদ্থায়ও নয-_ 
বিপ্লবকে বাদ দিযে হিংসা আজ যুদ্ধ এবং অ-হিংসা আজ ব্যর্থ এবং এমন কি হিংসারই সহায়ক। 
যা কিছু নীতিগত আদর্শ--ষাঁকে আয়বা বাচাতে চাই-_উদ্ধার করতে চাই তা একমাত্র বিপ্লব 
অর্থাৎ নতুন সামাজিক প্রয়োজনকে স্বীকার করলেই পাওয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। খণ্ড সংগ্রাম, 
আংশিক সংশ্রাম সমাজতন্ত্রেরই অংশ সংগ্রাম-_এ আর কার্যত ঠিক কথা নয়__সমাজতন্ত্রকে 
আজ আর আংশিক ভাবে সংগ্রামের সার্থক করা যায় না_-আজকের সমাজটাকে সমগ্র রূপ 
দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার সমাজতান্ত্রিক রূপ সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং নতুন করে সমাজের দেহে, মনে 
প্রাণের বান আসতে পারে-_অন্যথায় নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনে সাক্ষাৎ উপলবি 
যার নেই বা হলো না তার নৈতিক শক্তি জাগল না। এবং এমনি এটা ওটা করে যাবা নিজেদের 
চিন্তায় একটা গৌজামনিল দেবে তারাও কোনো শক্তি অনুভব করবে না। আজ ইতিহাস মাত্র 
একটি কথাকেই স্বীকার করবে, অন্য সব কথা বাজে কথা, অর্থহীন বাচালতা ও আত্ম-ছলনা। 


বামপন্থা ও নৈতিক সম্পদ 


এমন অনেক বামপদ্থী থাকতে পারেন যাঁরা এই নৈতিক সম্পদ কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইবেন। 
এ যেন কোনো এক মান্ধাতার আমলের আদিকালের নীতিবাগীশের কথা । বীতির তাদের 
দরকার নেই-_নীতিজাতীয় কথা সবই বুর্জোয়া-_বান্তব বিপ্লবের পরিবর্তে বিপ্লবের 
স্থান করা হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু যে কোনো কর্মী আজ অকুঠিত চিন্তে স্বীকার করবে যে 
জনসাধারণের সংগ্রামে, দলের সংগ্রামে নীতির শক্তি একেবারে অপরিহার্য । অ-হিইস আন্দোলন 
করতে গেলে যতটা নৈতিক বলের দরকার হয় স-হিংস বিপ্লিবেও বিপ্লবীদের ততটাই নৈতিক 
বলের দরকার হয় বললেও কম বলা হলো, আরো বেশি দরকার হয়। অ-হিংস ও তজ্জনিত 
রাজনৈতিক চেতনাতে বরং গৌজামিল আছে---পরাজয় স্বীকারে লজ্জা নেই---অ-হিংসা 
বাস্তবে সহযোগিতারই আন্দোলন, কিন্তু বিপ্লবে কোনো ক্ষেত্রেই সহযোগিতার বিশ্রামাগার 


চেতলা, প্রেরণা ও সংঘাত ২৯ 


নেই--০সই অক্লান্ত সংগ্রামে নৈতিক বলের প্রয়োজন আরো বেশি। বস্তুত এই নৈতিকবলের 
একটা পরিমাপ দিয়েও কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের চেতনাকে মাপ করা যায়। চেতনা 
অর্থাৎ অবচেতন এঁতিহাসিক শক্তি সঙ্ঞান বিকাশের সঙ্গে নিয়ে আসে অপূর্ব মানসিক বল। 
প্রত্যেক আদর্শকে বহন করবাব শক্তি এ আদর্শের মধ্যেই নিহিত রয়েছে_ তার বাইরে নয়, 
সহজ সুবিধাবাদে নয়। আদর্শকে বহন ও ধারণ করবার শক্তি যদি সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি না হতো তবে 
সে আদর্শ কোনো কালে কায়েম হতো না, সেটা হতো একটা কল্পনা-বিলাস মাত্র। 

অস্ত্র বলো, অর্থ বলো, বিরাট সংগঠন বলো, একে ধারণ করবে যাঁরা তাদের কব্সির জোর 
মনের জোর থেকে প্রতিনিয়ত রসদ পাচ্ছে। মনের একান্তিক আগ্রহ, ইচ্ছা ছাড়া বিপ্লবের 
বাহ্যিক ও বস্ত্রসম্পদকে বাবহার করা অসম্ভব--হতে পারে না। হতে যে পারে না তা আমরা 
প্রতি পদে পদে অনুভব করি--মজুর আন্দোলনে মজুরের দুর্বলতা, পার্টির সভ্যদের দুর্বলতা, 
একান্তিকতা, ধৈর্য, সাহস ও ত্যাগের অভাব আজ প্রতি পদে পদে পার্টিওয়ালাদের লজ্জিত ও 
অপমানিত করে ছাড়ছে। দলের মধ্যস্থিত সভাদের ব্যক্তি-জীবনের লুম্পানিজম জনতার চোখে 
ধরা পড়ে যাচ্ছে, দলগুলি জনতার শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে, ক্রমেই বেতনধারী অফিসার বহুল 
যে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আকার গ্রহণ করতে চাইছে। পরম আদর্শবান নতুন নতুন কর্মী 
দলের আবহাওয়ায় নষ্টচেতন হয়ে যাচ্ছে। দলে ঢোকবার সময় তার চরিত্রের গুঁজ্জল্য-_ 
আদর্শের সচেতনতা থেকেই সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু আদর্শহীন অর্থাৎ যে দল বিপ্লীবকে নিছক 
শব্দের ও যুক্তির চালাকিতে মুলতবী রেখে কাজ চালিয়ে চলেছে প্রচলিত গড্ডালিকারই-_-সেই 
উদ্দেশযহীন দল সেই নতুন কর্মীর উদ্দীপনাকে আবো বাড়াতে পারে না, তাকে স্তিমিত করে 
দেয়, কিছুদিনের মধ্যে মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক দেয় ঘুচিয়ে, অর্থাৎ মানুষের দুঃখও তাকে 
নাড়া দিতে পারে না, ফলে ইতিহাসেব তাগিদ তার কানে পৌছায় না। তাইতেই ৬/11016-11101 
বা সর্বক্ষণের কর্মী নাহলে কেউ কাজ করতে পারে না, শ্রমিক হয়ে শ্রমিকের মধ্যে কাজ করতে 
পারে না, সৈনিক হয়ে সৈনদের মধ্যে কাজ করতে পারে না, প্লাট্ফর্মে না গেলে সমাজতন্ত্রের 
কথা বলতে পারে না, লাউডস্পিকার না হলে কথা বলতে পারে না, ভাল ছাপা না হলে কাগজ 
পড়তে ভাল লাগে না, কাজ করতে হলে, চাকুরি করতে হলে, রাজনীতির সময়ও লোক খুঁজে 
না ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তারপরে দেশের মধ্যে, ইউনিয়নের মধ্যে নিজ নিজ প্রভুত্ব নিয়ে 
নীতি-হীন দলাদলি কেলেঙ্কারি তো আছেই। দল ভারি দেখাবার লোভ, অতিরপ্জন করার লোভ 
তো আছেই-_কখনোই একা দীড়াবার সাহস রাখে না, একা পড়লে দলের কথা সম্পূর্ণ ভূলে 
যায়। পুলিশের মার না খেতেই সব আউড়ে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। রুশ- 
বিপ্লবের পরক্ষণে দেশে দেশে যে বীর্যবান অসীম সাহসী কমিউনিস্টদের জন্ম হয়েছিল, তাদের 
আজ বড় একটা দেখা যায় না। সে যুগে আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠুর নির্যাতন তারা কি বিপুল নৈতিক 
শক্তির সাথে সহ্য করে কাজ করেছে তার উদাহরণ যে কোনো ধর্ম-প্রচারকদের লজ্জা দিয়ে 
গেছে। তাদের বিশ্বাস ও মনোবল প্রথম যুগের খৃস্টশহিদদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। আজ 
আর তা নেই, আজ গলাবাজি ও [10191 ০010011017-এ সমস্ত দলগুলি একেবারে দৃষিত, 
তার কারণ বিপ্লব আজ আর তাদের প্রোগ্রাম নয়, আজ যা তারা করে তা হলো গণতান্ত্রিক 
খেঙ্লারই সমাজতাম্ত্রিক নামান্তর । 

সত্যি কথা বলতে লজ্জা কি---এই দুর্নীতি আজ আমাদের সত্যিই ভিতরে ভিতরে লজ্জা 
দেয় এবং লজ্জা দেয় বলেই মহাত্মা গান্ধীর কাছে বামপন্থীরা মাথা নত করে থাকে, তারা 
স্বীকার করে নীতির লড়াইয়ে মহাত্মা তাদের চেয়ে অনেক উঁচু । অথচ মহাত্মার অহিংসার প্রকৃত 
কমিউমিজমের কাছে মাথা নত করে চলা উচিত। কমিউনিজমের আদর্শ ও তাকে বহন করবার 


৩০ পান্নালাল বচনা-সংশ্রহ 


মত নৈতিক বল ও কাজের নিষ্ঠা যদি কারো থাকে তবে মহাত্মার কাছে তার কোনো দুর্বলতা 
বা নিকৃষ্টতাবোধ থাকবার কথা নয়। কমিউনিজম সত্যাগ্রহের চেয়ে হাজার গুণ উঁচু দরের 
বাস্তব নীতি। সত্যাগ্রহ বাস্তব ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রেই রক্ষাকবচ। অথচ মহাত্মাকে নীতির উঁচু 
আসনটি ছেড়ে নিজেদের জীবনে নৈতিক রাবিশ কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ানোর অর্থ কি? আদর্শের 
ওজ্জল্য যেদিন আবার ফিরে আসবে, অর্থাৎ যেদিন আবার ইতিহাসের প্রয়োজন অর্থাৎ 
বিপ্লবকে বাস্তব প্রোগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করতে পারব, সেদিন স্পষ্ট দেখতে পাব মহাত্মার মাহাত্ময 
সত্যি অত বড় নয়--সেদিন নিজেদের প্রতি নিজেদেব শ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি ফিরে আসবে, তার 
আগে নয়। তার আগে মহাত্মাকে নিন্দা কববার মতো নৈতিক জোব মিলবে না--কোনো টিপ্লনী 
লোকের মন আকৃষ্ট করতে পারবে না। 


জনসাধারণের ধারণ শক্তি 


এবারে বামপন্থীরা বলতে শুরু করবে যে তাবাও আদর্শকে অগ্রাহ্য করে না কিস্তু সমাজতন্ত্র 
আদর্শ ও তার জন্য সামপ্রিক বিপ্লব কপায়ণের দাধিত্ব গ্রহণ করবার শক্তি জনসাধারণের 
একদিনেই আসতে পারে না। যে জনসাধারণ এই বিপ্লবের বাহক ও নেতা তাবা আজও অজ্ঞান- 
তিমিরে ডুবে আছে, শিক্ষার বালাই নেই, নিজেদের সামান্য দাবি ও স্বার্থ সম্বন্ধে অচেতন, তাই 
তাদের আমরা প্রথমে সামান্য সামান্য সংগ্রামে মধ্য দিযে শক্ত কবে নিচ্ছি, ঘটনার ছোট ছোট 
আঘাত সইয়ে চোখ খুলিয়ে নিচ্ছি। আস্তে আস্তে একদিন তারা সমাজতদ্ত্রের আদর্শ গ্রহণ 
করবার শক্তি পাবে, এখনই তারা এত বড় আদর্শ ও কর্মপন্থা গ্রহণ কববার যোগ্য নয় ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 

জনসাধারণের অক্ষমতার দোহাইটা এসেছে মার্সিয় দর্শনের ভায়ালেক্টিক বা দ্বন্দব-গতির 
সূত্র বুঝতে না পেরে এবং প্রচলিত লজিক বা বুর্জোয়া ন্যায়শান্ত্র থেকে। 

যারা অশিক্ষিত, যারা মোহাম্ধ, যাবা জীবনে সকল রকমে নষ্ট হয়ে গেছে__কমিউনিজম্‌ 
তাদেরই জন্য-__সাম্যবাদ তাদেরই আদর্শ। অথচ সাম্যবাদকে বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে বুঝতে 
পণ্ডিতেও হার মেনে যায়, মূর্খেরা তা গ্রহণ করবে কি করে? যে কথা বুঝতে হলে কাণ্ট, 
হেগেল, মার্কস, এঙ্গেলস্‌ লেনিন পড়তে হয় এবং পড়ে বুঝতে হয় তা জনসাধারণ কি কবে 
হাদযঙ্গম করবে? শুধু করবে নয়, এক দেশের এক “মূর্খ জনতা তা গ্রহণ করে মানুষ হয়েছে__ 
সে রাশিয়ার দেশে-_যে দেশের জনতা ত্রিশ বছর পূর্বে আমাদের দেশের জনতার চেয়ে 
কোনো হিসাবে উচ্চ শিক্ষিত বা শিক্ষিত ছিল না। 

এটা ব্যতিক্রম নয়, আশ্চর্যজনক ব্যাপারও নয়। একে বুঝতে হলে স্বীকার কবতে হবে যা 
কিছু প্রকাশিত, প্রচলিত চিন্তা, বিদ্যা ও সংস্কারের বহুল প্রচার রয়েছে, তার অন্তরালে তারই 
ভিতরে আরো একটা অনুভূতির ধারা সমানে প্রবাহিত, ফক্ধুধারার ন্যায়। ইতিহাষ্নর সেই ফন্ধু- 
ধারা হলো সেই বিরুদ্ধ শক্তি যা ধনতন্ত্রের ভিতরে সমানে বেড়ে চলেছে। ধনঠন্ত্ের আর্থিক 
ভিত ও মানসিক সম্পদ বা চেতনা, চিন্তা, জ্ঞান, আচার, বিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধ তাদের যে 
ধ্বংসকারী শক্তির জম্ম হয়েছে সেটাই হলো আজকের ইতিহাসের নতুন প্রয়োজন, যার আগমন 
সকল দিক থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, যার পদধ্বনি সর্বদাই শুনি, অথচ যাকে দেখেও দেখতে 
পাইনে। সেই শক্তি বর্তমানে চালু চেতনার চিন্তাধারায় বা ইডিওলজিতে আত্মপ্রকাশ করে না, 
আপ্রাণ চেষ্টা করে--সমস্ত অবজ্ঞা, কটুক্তি, মিথ্যা ছলনা, দাস্তিক অত্যাচার দিয়ে যুগের সেই 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৩১ 


নবাগতের আগমনকে অস্বীকার কববার সর্বপ্রকার চেষ্টা হয়ে থাকে। ফলে সেই বিরুদ্ধ শক্তি-_ 
ইতিহাসের সে প্রয়োজন বইতে, পুথিতে, খবরের কাগজে, পণ্ডিতের ও বক্তার ভাষণে স্থান 
পায় না। স্থান পায় না বটে সমাজের চেতন মনে, কিন্তু তাকে রুখে রাখবাব সাধ্য শেষ পর্যন্ত 
কোনো কিছুরই নেই--সে আত্মপ্রকাশ করবেই। সচেতন মনে ঠাই না পেলেও অবচেতন মনে 
ও প্রাণে তার দুর্দান্ত তাগিদ সৃষ্টি হয়__-তারপবে ইতিহাসের সক্কট মুহূর্তে দুকুল ভাসিষে সেই 
বোবা-শক্তি সমাজের সমস্ত কোণে কোণে প্লাবন সৃষ্টি করে ভেসে ওঠে। সে হলো বিপ্লব। 
বিপ্লব হলো ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণ যখন অবচেতন এঁতিহাসিক প্রেবণা সচেতন ধারায় এসে 
মেশে এবং মিশে এক অপূর্ব জগৎ সৃষ্টি করে। 

ইতিহাসের এই বোবা প্রয়োজন আজকেব যুগে তথাকথিত মুর্খ মজুর, চাষী ও জনসাধারণের 
বুকে, প্রাণে অবচেতন মনেই বেশি করে আঘাত কবতে থাকে কেননা আজকের যুগে সেই 
নতুন শক্তি ও নতুন সমাজ গড়বার ক্ষমতা রাখে তারাই এবং তারাই ইতিহাসের সত্যিকাব 
বাহন। এই সামাজিক তাগিদ তাদের রক্তে রক্তে প্রবাহিত, তাদের প্রতি মুহূর্তের অনুভূতিব 
খোবাক। এই সহজাত অনুভূতির ভিত্তি-ভূমিতেই সমাজতন্ত্রের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি আছে, 
কাজেই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করবার জন্য তাদের কঠিন মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় 
না-_-কাণ্ট, হেগেল, মার্কস্‌ পড়তে হয না, সামান্য ইঙ্গিত মাত্রেই চট কবে রক্তে, মজ্জায়, 
মস্তিষ্কে উপলব্িি করে নেয়। বস্তুত বুঝবার পবিশ্রম বুদ্ধিজীবীদেরই বেশি, কেননা বুদ্ধিজীবী 
বিদপ্ধকে বোঝবার চেষ্টা করা মানে তারা এতকাল যত রাবিশ মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করেছিল তাকে 
ভোলাবাব চেষ্টাবই নামান্তর। তার বিকৃত, অপ্রয়োজনীম সামাজিক শাস্ত্র তার মাথা থেকে 
সবিয়ে ফেলে যদি কখনো সে ইতিহাসের সহজ ডাকটি শোনবার মতো মনটা পরিচ্ছন্ন কবে 
ফেলতে পারে, তবে তাকে বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। আককের দিনে তাই তার কাছে যা 
দুবাহ ও দূরাদর্শ বলে মনে হয়-_ইতিহাসের যারা প্রকৃত বাহন সেই শোষিত-শ্রেণীর কাছে তা 
একমাত্র সহজ ও নিকটের কথা । পণ্ডিতের কাছে তা খুব বড় কথা বলে মনে হতে পারে কিন্তু 
“মূর্খের কাছে অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে তা অত্যন্ত কাজের কথা৷ সমাজতন্ত্র শিক্ষিতের কাছে 
কেবলই বড় কথা বলে মনে হবে কিন্তু এই বড় কথায ভষ পাবে না কোনো শ্রমিক। আজকের 
দিনে শোষিতের বাত্তব ধর্মই হল সাম্যবাদ । 

শুধু এ যুগেই নয়, যুগে যুগে চিরকাল জনসাধারণের এই সহজ গ্রহণ-ক্ষমতার শক্তি 
ইতিহাসে দেখে এসেছি। চিরকাল দেখে এসেছি যাবা বয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, নষ্ট হওয়া 
শোষিত মানুষ তারাই ধর্মগুরুদের ডাকে দুর্দান্ত সমর্থন দিয়ে এসেছে। মহম্মদ যাদের মধ্যে তার 
ধর্ম চালু করেছিলেন তারা অতি নিকৃষ্ট ধরনের জীবন যাপন করত। মদ, কু-শিক্ষা, কু-সংস্কার, 
জুযা, মিথা কথা ছিল তাদেব জীবনেব নিত্য সহচব। কিন্তু মহম্মদ সেই ভাঙা মানুষগুলির প্রাণে 
জাগাল অপূর্ব উদ্দীপনা-_জীবনে কঠিন সংযম এনেছিল ও মদের নেশা ঘুচিয়ে নতুন মানুষ 
সৃষ্টি করেছিল এবং এককালে ইসলাম পৃথিবী জয় করাব অভিযান করেছিল। খৃস্ট চমকার- 
শিক্ষিত লোকদের মন আকর্ষণ করেননি-_ প্রাণ এনে দিয়েছিলেন তথাকাথিত যুর্খ ও অন্ধ 
জনসাধাবণের | বুদ্ধও তাই। এমন কি সেদিনের চৈতন্যেব শিষ্যাবলিও তারাই ছিল-_যারা হিন্দু 
সয়াজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাত। ধর্মের অন্যান্য শ্রণীগত স্বার্থ যাই থাকুক না কেন, এই সব 
ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যে তৎকালীন নতুন সামাজিক প্রয়োজনই মুক্তি পেয়েছিল এবং সেই 
মুক্তি-আন্দোলনে এই সব ধর্মবীরেরা তাদের শিষ্যমগুলীর কাছে দুর্দান্ত ত্যাগ ও অসাধারণ দাবি 
করতে কোনো কালে ভয় পায়নি এবং তারা তা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে গ্রহণ করতে রাজি 
হয়েছে--.কোনো বড় দাবি, কোনো উচু আদর্শ, কোনো নির্ধাতন ও কোনো প্রকার সংযমকেই 


৩২ পাল্নালাল রচনা-সংশ্রহ 


অসাধ্য বলে কেউ বর্জন করেনি-_-অসন্তুবকে সম্ভব করবার জন্য অতি সাধারণ জনসাধারণ প্রাণ 
এগিয়ে দিয়েছে, মৃত্যু বরণ করতেও কুগ্ঠা বোধ করে নি। অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে জগতের 
বড় বড় লোক তারা কখনোই ছোট ছোট কথা নিয়ে উপস্থিত হয়নি বরং অসম্ভব বড় বড় কথা 
বলেছে অতি সাধারণ লোকের কাছে যাদের প্রতি আমাদের আজ কোনো শ্রদ্ধা নেই বরং আছে 
একটু করুণা । এবং আরো আশ্চর্য এই যে সাধারণ লোকেরা তাদের ধর্ম ও কর্ম-নেতাদের সব 
দাবি হাসিমুখে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ অসম্ভব একমাত্র এ জন্যই সম্ভব যে এতিহাসিক প্রয়োজন 
এমনি করে বিরুদ্ধ পথে অবজ্ঞার ক্ষেত্রে অবচেতন মনে সমাজের অন্তরালে চেতনার জন্য 
পরিপক হয়ে উঠেছিল বলে। অন্যথায় এই রহস্যকে এতটুকু বোঝা সম্ভব হবে না, ম্যাজিক 
বলে মনে হবে, মিস্টিক বলে মনে হবে। আসলে মিস্টিক তাকেই বলে যে আপাত -দৃষ্ট শক্তি 
ও চিন্তাধারা ছাড়াও অন্য আব একটা শক্তিকেও দেখতে পায়, যা সাধারণ চোখে দেখা যাষ 
না। 'শন্তরালের এই শক্তি ইতিহাসেরই ফন্ধুধারা, কোনো এম্বরিক ব্যাপার নয়। এশ্বরিক ব্যাপার 
ঘদি হতো তবে আবার কোনো কালে নষ্ট হয়ে যেত না-_আবার অপর কোনো রহস্যের 
প্রয়োজন হতো না। ইতিহাসেব একটা প্রয়োজন এমনি করে প্রকাশিত ও কায়েম করার পব 
যখন কালে কালে তার প্রযোজন হারিয়ে ফেলে এবং নতুন রূপে একদিন বিপ্লবে দেখা দেয় 
নতুন কোনো রহস্য আবিষ্কারক নেতার বা দলের হাত। 

ভাল মানুষকে ভাল করার বাহাদুরী তাই খুব কম এবং শিক্ষিত লোকের বোঝাবার জন্য 
শিক্ষাসূুলভ বিদ্যাবিতরণ কবাতেও কোনো যুগান্তকারী আদর্শের বিশেষ প্রয়োজন নেই। ববং 
ভাল মানুষ ও শিক্ষিত মানুষকে মানুষ কবাই কঠিন, কেননা তার মাথায়, মগজে, মনে ও প্রাণে 
প্রচলিত চিস্তাধারাই গজ গজ করছে এবং প্রচলিত চিন্তাধাবার বলেই সে শিক্ষিত ও ভালমানুষ 
বলে খ্যাত। বিপ্লবের যেটা শক্তি সেটা প্রচলিত বিদা, প্রকাশিত বীতি-নীতি ও শক্তি থেকে নয়, 
তার শক্তি যা আজো অপ্রকাশিত, অপ্রচলিত ও অবচেতন--যা সমাজের অভ্যন্তরে এই 
নির্ভর করে বিপ্লবীর শক্তি ও সমর্থন। ফলে দেখা যায় যাবা শোষিত, বয়ে যাওয়া লোক, ক্ষয়ে 
যাওয়া লোক, যারাই আজ পৃথিবী মানুষে মানুষে ভরে দিয়েছে, তাদের অবচেতন বুকে . 
ইতিহাসের অবচেতন ডাক সব চেয়ে প্রথমে ও সহজে বাজে। তাদেরই মানুষ হবার তাগিদ 
আছে এবং মানুষ হতে পারে তারাই ইতিহাসের ও বিরুদ্ধ শক্তির জোরে, তবে এ সমাজে নয় 
এক নতুন সমাজে । অতএব সৃষ্টির প্রেরণা, নব জাগরণের ডাক, নৈতিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
আসবে এই নষ্ট হয়ে যাওয়া দুঃখী মানুষের সমুদ্র থেকেই এবং যতদিন এই এতিহাঁসিক দাবি 
তারা গ্রহণ না করবে ততদিন কিছুতেই দেখা দেবে না কোনো নৈতিক পুনজীবন, শত শত 
মহাক্মার জীবনপণ অনশনেও জাগবে না সেই নীতির বাজায। অনেক ছোট ছোট মহাত্মা, অনেক 
মাংসাশী নেতা ও স-হিংস ধর্ম-গুরু মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে অনেক কম ত্যাগ ও কম পরিশ্রম 
করেও অনেক মানুষকে সত্যিকারে জাগাতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু মহাত্মা বারো জীবনে তার 
নৈতিক আদর্শকে কার্যকরী করতে পারেন নি। তার কারণ মহাত্মার নৈতিক দাবি ইতিহাসের 
দাবিকে স্বীকার করে নি এবং করেনি বলেই সর্বজনীন নব-জীবনের মাদকতা দৃষ্টি করতে সমর্থ 
হয় নি বরং তার সমস্ত সাধনা একদম ব্যর্থ হতে চলেছে। মহাত্মার সাধনা নৈতিক জীবনের ও 
অহিংস জীবনের প্রয়োজনটা খাটাতে চেয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত ধনতন্ত্রের ওপর সামাজিক দুঃসহ 
শোষণ ও হিংসা-রাজ্যের ওপর, তাই তার রাম-রাজ্য হচ্ছে না, হচ্ছে রাবণ-রাজ্য। যদি 
ইতিহাসের নতুন প্রয়োজন বা সমাজতন্ত্রের দাবিকে আশ্রয় করে দাঁড়াত তার অ-হিংসার দাবি, 
তবে যুহুূর্তে জগতে উঠত এক অপূর্ব নৈতিক শক্তি ও নতুন প্রেরণা যা যে কোনো আশবিক- 


চেতনা, প্রেবণা ও সংঘাত ৩৩ 


বোগা-সম্পন্ন সান্রাজ্যবাদকে তুডে ফেলে দিতে পাবত। মহাত্মাব ডাক তাই ছুঁই ছুঁই কবেও 
আসল মর্মস্থান স্পর্শ কবতে পাবছে না-_-মাথাব উপব দিষে একটা নিচ্ষল আফৃশোৰ সৃষ্টি কবে 
৮লে যাচ্ছে। 

কৃচ্ছুসাধনা, কঠোব তপস্যা, মবণপণ অনশন ইত্যাদিব সাহায্যে যদি মানুষে নৈতিক চবিত্র, 
»ত্যনিষ্ঠা, অ-হিংসা ও সবলতা ফিবিযে আনতে হয, তবে তা সাধাবণ মানুষেব জন্য নয। 
শান্ধীবাদ একটি মাত্র আত্মাকেই সৃষ্টি কবতে সমর্থ হযেছে-_মহাত্মা প্রাণপাত কবে, কঠোর 
সাধনা ও মবণপণ কবে তব প্রদর্শিত সত্যনিষ্ঠা ও প্রেম দেখাতে পেবেছেন। কিন্তু অতটা ধৈর্য 
অতটা আত্ম-নির্যাতন, অতটা সুযোগ ও সুবিধা সাধাবণেব ক্ষমতাব ও ভাগ্যেব বাইবে। যদি 
সত্য, প্রম, অ-হিংসা ইত্যাদি যাবতীয গুণাবলী সাধাবণেব ধর্ম হিসাবে দাড় কবাতে হয, তবে 
তাৰ পথ অত কঠোব ও সন্দেহজনক হলে চলবে না। বস্তুত মানুষেব জৈনধর্মকে অগ্রাহ্য কবে 
মানুষেব নৈতিক চবিত্র গঠন কবা সাধাবণেব জন্য কখনোই সম্ভব নয। একটি মাত্র লোকেব 
নৈতিক বাহাদুবী দেখানো সমাজতান্ত্রিকেব কাজ নয --বেশিব ভাগ মানুষেব প্রাণে ও মনে 
একটা নতুন নৈতিক মননশীলতা সৃষ্টি কবা তাব উদ্দেশ্য। 

অথচ মহাত্মা সকলেব কাছে যা চেষেছেন সে হলো যে মানুষ মানুষকে ঠকাবে না, অসৎ 
হবে না, হিংসা কববে না এবং সবাই সবাইকে ভালবাসবে । তিনি আশা কবেন নি তাব পথে 
মানুষ সব পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও বিদ্যাব বাহাদুব হবেন, তিনি বুদ্ধিব চেয়ে প্রাণেব কাছে বেশি 
আবেদনা কবেছেন। অথচ এই দাবি, কঠিন দাবি নয, মানুষ মানুষেব জন্য ভাববে, মানুষকে 
তালবাসবে, স্বার্থপব হবে না এবং এমন কি পবেব জনা প্রাণ দেবে-_এ দাবি যুগে যুগে মানুষ 
ঘাঁবাব কবেছে এবং তা কঠিন সাধনাব বিষ বলে মনে কবে নি। কিন্তু আজ তা সাধাবণেব 
চোখ অসাধাবণ বলে মনে হচ্ছে কেন? আজ তা মহাত্মা জন-সুলভ দুর্লভ গুণ বলে মনে হচ্ছে 
কন” মনে হচ্ছে এই জন্য যে মহাত্মা যে দুনীর্তিমূলক সমাজেব ভিক্তিতেই সু-নীতিব বীজ 
বপন কবতে চেয়েছেন তাতে তাব ফলন অসম্ভব। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা গোটাটাই একটা প্রকাণ্ড 
দুনীতি এব উপবে নীতিকে প্রতিষ্ঠিত কবা দুবহ, কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব--একা মহাত্মাব 
ভীননেই তাকে প্রতিষ্ঠিত কবতে তাকে হিমশিম খেতে হযেছে। 

তবে কি নানুষ মানুষ হবে না? নিশ্চই হবে এবং হবে মানুষেব সহজসাধ্য উপাষে, হবে 
জীবনেব স্বাভাবিক সহজ প্রযোজনে, হবে ভিন্ন সমাজেব ভিত্তিতে । মানুষ হওযা যাকে বলি তা 
যদি দুবাহ ব্যাপাব হতো, কেবল সাধুজন-সম্ভব হতো-_তবে সবাই মানুষ হওযা অসস্তব। 
জীবনকে পীড়ন কবে ও কষ্ট দিযে, উপেক্ষা কবে জীবন সম্পূর্ণ হতে পাবে না। যে সত্যনিষ্ঠা, 
অ হিংসা, প্রেম ও উদ্দীপনা মহাত্মাবা এত কষ্ট কবে কতিপয জীবনেও কাযেম কবতে পাবেন 
নি- তা জনসাধাবণ অতি সহজে আযত্ত কবতে পাববেন, কোনো নঞ্র্থক পদ্ধতিতে নষ, 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রযোজনে-_নতুন সমষ্টিগত সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি-ভূমিতে। বিপ্লব সেই যাদু সৃষ্টি 
কবতে পাবে-- মনুষ্যত্ব মানুষেব সহজাত ও সমাজগত স্বাভাবিক জিনিস বলে প্রতিষ্ঠিত কবতে 
পাবে। 

যদি সত্যনিষ্ঠা, সহজ সবলতা শিক্ষা ও কৃষ্টিব উপব নির্ভব কবত তবে সাঁওতাল, ভীল 
প্রভৃতি বনবাসীদেব চবিত্রে এ সব গুণেব স্বাভাবিক বেওয়াজটা দেখা সম্ভব হতো না। 
ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যত এগিষেছে, এই সব গুণ তত বেশি পালিযেছে, ছলনা, শঠতা ও শোষণ 
তত বেশি চালু হয়েছে। সবল সাঁওতালও কুটিল হতে চলেছে। সহজ সবলতা, সত্যনিষ্ঠা, 
সমস্তিবোধ এসব যে সমাজে থাকতে পাবে না, সেই সমাজটাকে যত শীঘ্র দুব কবা যাষ ততই 


মঙ্গল, নইলে গাছ কেটে গোডাষ জল ঢাললে কি ফল হবে? জনসাধারণপেধ নৈতিক ও চেতনাব 
পান্নালাল---৩ 


৩৪ পান্নালাল রচনা-লংগ্রহ 


জাগরণ তাইতেই কেবল একমাত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যেই পুনজীঁবিত হতে পারে, প্রবল 
বেগে সর্বসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট প্লাবনের মতো নেমে আসতে পারে, বাছাই করা 
সাধকের তপস্যায় নয়, দৃষ্টান্তেও নয়। 

আত্ম-নির্ধাতন, সংযম ও নিষ্কাশন প্রথায় যদি ব্যক্তি নিজেরই সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং তা 
যদি হয় সত্যাগ্রহ, তবে যে সামাজিক বাবস্থার জন্য ব্যক্তি-জীবনে স্বার্থসন্ধানী ও মিথ্যা প্রবাহক 
বৃত্তিগুলি চরিতার্থ ও পুষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত, প্রতি পদক্ষেপে, সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ক্ষমাহীন সংগ্রাম ঘোষণা কেন সত্যাগ্রহ হবে না? পরস্ত মিথ্যার ও শোষণের মূল ঘরটা অর্থাৎ 
না। মানুষের ধর্ম মানুষেব কাছে সহজ হবে। 

ভীক বামপন্থী সাম্যবাদকে জনতার সামনে রাখতে ভয় করছে, কেননা তার চিন্তাধারা 
ইতিহাসের বিরুদ্ধ শক্তির রহস্য, অবচেতন প্রয়োজনকে স্বীকার করতে শেখে নি--সে আজও 
সাম্যবাদী নয়। সাম্যবাদেব নামে যা চালু করছে তার নাম 1050 56169117633 যা 
আজকের যুগে জন স্টুরার্ট মিলের [27811810৩19 ১০1$16$5-এব নামান্তর, অর্থাৎ বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক সংস্করণ। মানুষের কাছে দাবি করতে তাই তার এত ভয়, জনতাকে 
তাই তার শিশু বলে ভ্রম, জনতার ধারণ করবার শক্তিতে সন্দেহ তাব প্রাচীন কালের ধর্ম- 
গুরুদের কাছেও লজ্জাজনক । মদ খাওয়া যদি খারাপও জানে তবু মজুরদের মদ খেতে নিষেধ 
করতে তার সাহস নেই, অথচ মহম্মদ নেশাখোব আরবদেব কাছে মদটাকে একটা পাপ বলে 
বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমনি জনতাব প্রতি শ্রদ্ধা বলে কোনো জিনিস নেই এদেব, 
কেননা ইতিহাসের সতিকার প্রয়োজন ও তার বাহনকে তারা এখনো চেনেনি-_গোটা কয়েক 
গৎ আউড়ে যায় মাত্র। 

নৈতিক দাবি, আদর্শের দাবি, সমগ্র বিপ্লবের কর্মপন্থা আজ আর জনসাধারণেব কাছে 
সত্যিকারের আখেরের জিনিস নয়। অশিক্ষিত জনসাধারণ আজ একটা নৈতিক জাগরণ ও 
যুগান্তকাবী পরিবর্তনের জনা সত্যি সত্যি আকুল! কিন্তু তাব এই আকুলতা আজও চেতনার 
রাজ্যে পরিষ্কার নয়, তাব জীবনে, প্রাণে এই আকুলতা এসেছে, এসেছে জমাট ঘন মেঘের 
মতো। তার প্রকাশ্য মনে যত রাজ্যের রাবিশ এখনো জমাযেত হয়ে আছে-_যত বুর্জোয়া 
দুর্নীতির জঞ্জাল জমে আছে কিন্তু এই জঞ্জাল আর তাব বহন করবার ক্ষমতা নেই, ক্ষণে ক্ষণে 
তা ফেলে দিচ্ছে এবং একটা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলছে, কিন্তু বিপ্লবী তার সত্যিকার 
অবচেতন আকুলতা স্পষ্ট করে চোখের সামনে ধরে দিচ্ছে না। তাদের জীবন তাদের চেতনাকে 
অগ্রাহ্য করে তুলছে-_অবচেতন আজ তাই চেতনাতে যুক্তি পেতে চায়। যা আজ তার মাথায় 
চেতন, চিন্তা তা তো ধনীদেব দেওয়া শিক্ষা, সে শিক্ষা আসল প্রয়োজনটাকে* অবচেতন 
প্রেরণাটাকে কেবলই এড়িয়ে চলছে। এই ছলনা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হকে এবং সেই 
কাজটাই প্রকৃত সাম্যবাদীর। কিন্তু হালের সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা নিজেরা ভর্মে অস্থির-_ 
চিন্তায় ছলনাপ্রিয়, কর্মে ফাকিবাজ ও সুবিধাবাদী, তাই তাদের প্রতি জনতার শ্রদ্ধা 'নেই। শ্রদ্ধা 
করা, বড়কে-্ানা, সত্যকে স্বীকার করবার প্রয়োজন তাদের এত বেশি যত আর কারো নয়, 
তাইতেই পর-ধর্মেও তাদের বিশ্বাস, অন্য শ্রেণীর নেতাকেও নিজেদের নেতা করবার সখ-- 
লাখ লাখ লোকের সশ্রদ্দ ্লীনতি জওহরলালের নিকট। নিজেদের নেতা নেই বলেই যে কোনো 
নেতার পিছনে এত ভিড়। মানুষ হবার তাগিদ ও মানুষ হবার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই আছে, 
এ কথা বামপন্থীরা কবে বুঝবে? 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৩৫ 


পার্টি ও ইতিহাসের সকল্প 


গত অধ্যায়ে ইতিহাসের অবচেতন শক্তিধারা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করা হযেছে তাতে হয়ত এমনি 
ধরনের এক ভ্রম এসে যেতে পারে যে আপনা থেকেই বুঝি সমাজতন্ত্রের অপ্রকাশিত ধারা 
প্রকাশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশ হতে বাধ্য। প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতা নিশ্চযই আছে কিন্তু 
ইতিহাস তার নূতন জন্ম-বেদনাকে অতি সঙ্ঞান চিন্তাধারায় প্রথমে প্রকাশ করবেই। বিপ্লবী 
প্রতিভা বিপ্লবের বার্তা নিষে বাইরে ফুটে বেকবেই। চিন্তাজগতে ক্রমবিকাশের ধারা__জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, দর্শনের ধারা এসে বাস্তব অবস্থার সাথে মিলিত হবে__সেই সংযোগ ক্ষেত্রেই দেখা 
দেয় বিপ্লব। 
এখানেই পার্টি বা দলের প্রয়োজন। পার্টি ইতিহাসের ধাই- নবাগত সভ্যতার নেতা। পার্টিই 
ইতিহাসের »/1]1. ইতিহাসেব অবচেতন ধারা প্রকাশ্য উদ্দেশ্যে বিকশিত করে সমস্ত জনতার 
সামনে ধরবে পার্টি। কাজে কাজেই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোকের সভ্য নিয়ে একটা দল 
গঠন করলেও যদি সে দল বিপ্লবের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ কবতে না পারে 
তবে সে দল ইতিহাসের ইচ্ছাকেই ব্যর্থ করল। পার্টির সভ্য সংখ্যা, ফাণ্ড, প্রেস, অফিস, জন- 
বল ও সম্পত্তি ইত্যাদি গৌণ, কিন্তু মুখ্য হলো তার উদ্দেশ্য ও বাস্তব আদর্শ। ইতিহাসের 
আসল উদ্দেশ্যকে ফাকি দিয়ে তার বাইরের কলেবরটায় চাকচিক্য করতে গেলে সে পার্টি 
কার্ধক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল। 

এমনি উদাহরণ সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে বহু দেখানো যায় যেখানে দেখা যাচ্ছে 
সাম্যবাদীদল সম্কটনজনক মুহূর্তে অথবা পরীক্ষার সময় অথবা প্রতিক্রিয়ার চাপে দলকে 
বাঁচাতে গিষে পার্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং ক্ষুণ্ন করে ইতিহাসের সর্বনাশ 
কবেছে এবং শেষ পর্যন্ত দলও রাখতে পারে নি। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণে জার্মন 
সোসাল-ডেমোক্রেটিক পাটি জার্মান পার্লামেন্টে শতাধিক মেম্বার, শতাধিক সাময়িক পত্র, বহু 
দৈনিক কাগজ যার দৈনিক বিক্রয় লক্ষাধিক, লক্ষ লক্ষ মজুর নিয়ে বিরাট বিরাট ইউনিয়ন ও 
তাদের অফিস, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, জীকজমক নিয়ে সত্যিই একটা ভারি কায়েমী শক্তি নিষে 
বসেছিল। কিন্তু সেই মহাযুদ্ধকে যদি তারা মার্জির বিচার অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সততার 
খাতিরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করত এবং তাকে গৃহযুদ্ধে পরিণত বা যুদ্ধ-বিরোধী 
কাজে প্রয়োগ করত, তবে কাইজার পার্টির কাগজ পত্র, ইউনিয়নের অফিস, টাকা সব বায়েজাপ্ত 
করে দিত এবং দলের কর্মীদের জেলে পুরবার ব্যবস্থা করত, তাতে এই প্রভূত সম্পত্তি ও 
প্রতিপত্তিশালী দলের বাহ্যিক কাঠামো যেত চূর্ণ হয়ে---এই ভয়ে সোসাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি 
এ যুদ্ধকে সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করল না এবং করল পিতৃভূমি রক্ষার্থে ন্যায যুদ্ধ 
বলে। অবশ্য দলের বেশিরভাগ নেতৃস্থানীয় লোকের সম্মতি পাবে এই ভরসায়ই কাইজার 
ঘুদ্ধে নেমেছিল কিন্তু যারা অতটা বিশ্বাসঘাতক নয় তারাও মনে করল-_দলটাকে ও 
ইউনিয়নগুলিকে বাঁচাতে হলে এখন না হয় কিছুটা পিছু হঠাই যাক ইত্যাদি। ফলে চরম পরাজয় 
হলো সমাজতন্ত্রের, নষ্ট হয়ে গেল জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট এতিহ্য, শ্রমিক 
আন্দোলনের পিতৃভূমি জার্মানীর এই বিশ্বীসঘাতকতার আঘাত আজও পর্যন্ত জার্মান ও 
ইউরোপীয়ান শ্রমিক আন্দোলন সংশোধন করে নিতে পারে নি। সেদিন যদি জার্মান সোসাল 
ডেমোক্রেসি সাহস দেখিয়ে দলের মত ও পথকে অক্ষুণ্ন রেখে সংগ্রামে নামত এবং যদি তাতে 
ধ্বংসও হয়ে যেত, তাতে কিছু এসে যেত না, কমিউনিজমের নৈতিক জোর ও পুনর্গঠন ক্ষমতা 
আরো বেশি জোরাল হতো। তার পরেও বারে বারেই আমরা এই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার 


৩৬ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


ইতিহাস দেখেছি দেশে দেশে, কমিউনিস্ট নেতৃত্বে। ফলে আজ কমিউনিজম জগতের সেই 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না এবং এমন কি শ্রমিকেরাও তাতে তেমন সাড়া দেয় না। আজকের 
কমিউনিজম দেশে দেশে নিজ শক্তি অর্থাৎ বিপ্লবের শক্তিতে বিশ্বাস করে না- রাশিয়ার 
সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতে চায় ফলে পৃথিবীতে বিশ্ব-বিপ্রবের কোথায় কি শক্তি 
পুপ্তীভূত হচ্ছে তা স্টালিনবাদীদের দেখবার কৌতুহল জাগে না, তারা আযাংলো-আমেরিকান 
চক্রান্তকে পরাস্ত করতে বিপ্লবের শক্তিকে বিশ্বাস করে না, তারা তাকিয়ে থাকে 
রাশিয়ার দিকে এবং প্রার্থনা করে রাশিয়াও যেন আণবিক বোমা তৈরি করতে পারে। রাশিয়া 
আবার বিপ্লবের পথে নেমে আসুক এ তাদের কাম্য নয়, রাশিয়া আণবিক বোমা আবিষ্কার 
করুক- এই তাদের কাম্য! অথচ রাশিযা আণবিক বোমা আবিষ্কার ও তৈরি করতে পারলে, 
আগামী যুদ্ধে দুই পক্ষে প্রচুর আণবিক বোমাব ব্যবহারে ইতিহাসের সামাজিক প্রয়োজন অর্থাৎ 
বিশ্ব-সমাজতন্ত্র কিভাবে এগুতে পারে সে হিসাবও তারা ছেড়ে দিয়েছে। অতএব 
ইতিহাসের সত্যিকার প্রয়োজন বা তাগিদের কোনো উদ্দেশ্য তাদের দলের আদর্শ, কর্মপন্থা বা 
চিন্তাধারা নয়। 
বিপ্লব তাদের কাছে অতীত ও ভবিষ্যতেব কথা, বর্তমানের নয়। অতীতে কশ দেশে কি 
হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে কি হতে পাবে এই তাদেব প্রচাবের সম্পদ। তথাপি কমিউনিস্টদেব 
মধ্যে যতটুকু এঁকান্তিকতা দেখা যায়, নিজেদেব দল ও মত সম্বন্ধে যে গোড়া ভক্তি দেখা যায়, 
সে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী থেকে আসে না, আসে কশিঘার কল্পনা থেকে। সত্য হোক, 
মিথ্যা হোক রুশ তাদের আদর্শের খোরাক, এই খোরাকটা আছে বলেই তাদের দল টিকে 
আছে, নানা রকমের ভুল ও মিথ্যানীতি সত্তেও কশেব কল্পনা বা স্বপ্ন তাদের জিইয়ে রেখেছে। 
কিন্ত যারা রুশ ভক্ত নয়, অথচ.মার্কসপন্থী বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু কাজে বিপ্লবের প্রোগ্রাম বা 
কমিউনিজঘের আদর্শ বাস্তবে চালু করছে না, তাদের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সংগ্রাম ও জীবন একটা 
প্রত্যক্ষ আদর্শ-হীনতার অভাবে কেবলই হীনবল হতে থাকে__দলে বিশ্বাস ও আত্মশক্তি 
নানাভাবে ক্ষয় পেতে থাকে, ফলে কেবলই টুকৃবো হতে চাষ। 
ট্রটস্কীপদ্থী চতুর্থ আন্তর্জাতিক দলগুলি দেশে দেশে যে আজ বড় দল হয় না, কেবল ভেঙে 
ভেঙে যায়--পরিণত শক্তি ও বিচার বুদ্ধি অর্জন করতে পাবছে না, তারও একমাত্র কারণ যে 
তারা সাক্ষাৎভাবে বিপ্লব করবার জন্য ডাক দিতে সাহস পায় না। তারা দলে ছোট, যথেষ্ট 
প্রচারের সৌভাগ্য পায় নি বলে নিজেদের মনে করে শিশু এবং তারা লক্ষাধিক লোকের 
ইউনিয়ন, প্রচুর খবরের কাগজ সংগঠন করার পূর্বে বিপ্লবের কথা বাস্তব কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ 
করতে সাহস পায় না। ফলে স্টালিনবাদীদের সমালোচনা করাই বর্তমান ট্রঙ্কীবাদ বলে চালু 
হয়েছে। অন্যের দোষ দেখিয়েই একটা বিপ্লবীদল গঠন হয় না। সাক্ষাংভাকেেইতিহাসের কোন্‌ 
দায়িত্ব তারা গ্রহণ করছে এটারই উপর নির্ভর করবে সমাজ ও ইতিহাস কি স্থান দেবে। 
আজ তারা তাই চমকপ্রদ বুদ্ধিজীবী হতে পারে, ভাল জার্নালিস্ট হতে পারে ফ্লমন কি ইতিহাস- 
লেখক হতে পারে, ইতিহাস-কারক হতে পারে না। তাদের বিশ্লেষণসম্বপ্কী সমালোচনাসার 
বাক্যবিন্যাস ইতিহাসের কর্তব্য পালন করে না। বৈপ্লবিক চেতনা বলতে ঘা বোঝায় তাতে 
কেবল অবস্থার বিশ্লেষণ বোঝায় না, অবস্থাকে পরিবর্তিত করার ঘটনা ঘটাবার মতো শক্তিধারী 
ইচ্ছা ও প্রেরণাও বোঝায়। নিবীর্য, অক্ষম অগ্তঃসারশুন্য পরনিন্দাবাদ বিপ্লববাদ নয়। বিশ্লববাদ 
একটা সাক্ষাৎ দায়িত্ব, প্রবল কর্ম-প্রেরণা ও অপরাজেয় অদম্য ইচ্ছা। ইতিহাসের গনুরে যে 
আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়েছে তার সম শক্তির আভাস ও স্ফুরণ হবে বিপ্লবীদল্গের নেতৃত্বে । 
ইতিহাসের সেই বিস্ফোরক ও সৃজনীশক্তি যদি দলের নেতৃত্বে ও সর্বাঙ্গে ফুটে বেরোয় তবে 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৩৭ 


সেই দলকে প্রতিহত করতে পারে আজ এমন কোনো শক্তি নেই- কেননা ইতিহাস আজ 
বিপ্লব ছাড়া আর কোনো কিছুকেই বরমাল্য দেবে না-মানৃষের আজকের সঙ্কটে এরচেয়ে 
প্রয়োজনীয় এবং এর চেয়ে সহজ-সাধ্য কাজ আর নেই। 

বিপ্লবের অদম্য শক্তি আজ বদি বিপ্লবীদল স্পর্শ করতে না পারে তবে বুঝতে হবে 
বিপ্লব তার প্রোগ্রাম নয় এবং শত শত বৎসর ধরে চেষ্টা করলেও বিপ্লবী-হীন তথাকথিত 
বিপ্লবীদল বড় হতে পারে না--তারা চিরকালই শিশু (থকে যাবে, বিকলাঙ্গ থেকে যাবে। কিন্তু 
ইতিহাসের আসল দাবি এই বিপ্লবকে যদি একটা ছোট্র দলও সঙ্ঞানে বেপরোয়া শক্তি ও সাহস 
নিয়ে প্রহণ করে, তবে তার শক্তি অচিরে অপরাজেয় হতে বাধ্য কেননা ইতিহাসের রহস্যকে 
সে বুঝতে পারবে, আগ্নেয়গিরি তাকে মাথার মুকুট করে তুলবে, তার কোনো ভয়ের কারণ 
থাকবে না। 

নইলে অর্থাৎ বিপ্লবকে স্থগিত রেখে বিপ্রবীদল গঠনের চেষ্টা লজ্জাকর ব্যর্থতায় পর্ববসিত 
হবে। পার্টি গঠন করবার জন্য যতই কেননা চাপ দেওয়া হোক, তার নিত্য-নৈমিত্তিক রুটিন 
কাজে ঘতই কেননা নিষ্ঠার দোহাই দেওয়া হোক, ভাব অভান্তরীণ সেল ও কমিটি গুলিকে যত 
নিম করেই না বসাবার চেষ্টা করা হোক-_কোনে কিছু সফল হবে না, কেবলই মিইয়ে যেতে 
থাকবে---কেবল পচন বেড়ে যেতে থাকবে, কেননা সত্যিকার উদ্দীপনার জন্ম যেখান থেকে, 
উৎস যেখান থেকে সই বিপ্লবকে বঞ্চিত কবে, ইতিহাসকে ফাকি দিয়ে দলের ও দলের 
কর্মীদের নৈতিক জোর সৃষ্টি করা অসম্ভব । আজকের শ্রিয়মাণ ছোট বড় বামপন্থী দলগুলি যদি 
আত্ম-কিভ্ঞাসা করে তবে নিজেদেব সত্যিকারেব ফাঁকিটা হয়ত বুঝতে পারবে এবং নিজেদের 
সংশোধন করে নিতে পারবে। দলের ভিতরকার সঙ্কটের কাবণই হলো আদর্শ ও বিপ্লবী 
কর্মপন্থার সঙ্কট। একে সাংগঠনিক সঙ্কট মনে করলে ভুল হবে। সত্যিকার চেতনা ও উদ্দীপনা 
কর্মীদের থাকলে দল গঠন কবে নিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হাবে না, নইলে একটা মৃত অম্বকে 
হাজার চাবুকে নাড়ানো যাবে না। বিপ্লবের সাক্ষাৎ অনুভতি পেলে আজকের কর্মীদের চরিত্রে 
ও বুদ্ধিতে একটা গুণগত বিপ্লব হয়ে যাবে. এবং চারদিকে এই যে নান। দুর্বলতা, ক্ষয়ের চিহ্ন 
ও পরাজিত মনোভাব তা মুহূর্তে কেটে যেতে বাধ্য, তখন সমাজতন্্র দূরের স্বপ্ন বলে মনে হবে 
না, খুব কাছের ও আজকের বস্তু হযে দীড়াবে। 

জ্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা ও গতানুগতিকতার অভিশাপে পৃথিবীর সমন্ড জনসাধারণের 
উপব যে একটা হতাশা ও পরাজিত মনোভাব এসেছে এই নিম্নগামী ক্রোতটা বন্ধ করতে 
হলে আজ বিপ্লবীদলের মানসিক তেজ, দৃঢ়তা ও দুর্দান্ত সঙ্কল্প বেড়িয়ে আসা দরকার। 
স্ববংসিদ্ধতার মোহ ঝীটা মেরে তাড়িষে দেওয়া দবকার-_-দৃ, দ্বিধাহীন, নিঃসক্কোচ ও নিভীক 
চেতনা, প্রেরণা দিয়ে, মানসিক সম্পদের চবম দৃষ্টান্ত দিয়ে রুখে দাড়াতে হবে। দুর্দিন যত 
ভয়ানক, আমাদের পণ তত দৃঢ় হতে হবে। মন, প্রাণ, চেতনা সর্বস্ব দিয়ে ইতিহাসের হালটা 
জোরে কক্জিতে ধরে রাখতে হবে এবং বিপ্লবের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, নির্ভযে, বেপরোয়া 
সাহস নিয়ে। 


হওয়া ও করা--সংঘাত ও চেতনা 


সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী হওয়া আজকাল একটা ফ্যাসান। যে কোনো শ্রেণীর লোক, যে 
কোনো স্তরের লোক নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলতে কুষ্ঠা বোধ করে না। পৃথিবী সমাজতন্ত্রীতে 


৩৮ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


ভবে গেল, অথচ সমাজতন্ত্র যাচ্ছে পিছিযে। আসলে সমাজতন্ত্রী হওয়া যায না যতক্ষণ পর্যন্ত 
না সমাজতদ্ত্রেব জন্য সংগ্রাম কবা শুক হয । মাঝি শাস্ত্রে হওয়া কবা থেকে বিচ্ছিন্ন কবা যায 
না, না কবলে হওয়া যায না। চিন্তা কর্ম থেকে বিচ্যুত হলে তা হবে অলস কল্পনা এবং তা হবে 
ভুল। মার্কস্বাদেব মতে দর্শন হলো কর্ম-বিজ্ঞান-_কাজেব পদ্ধতি নির্ণয-__-অলস চিন্তাশীলতা 
নয, অথবা সহসা কোনো কিছু হওযা বা স্রেফ উপলব্ধিব জোবে কোনো কিছু বলে যাওফা নয। 
ধ্যানেব দ্বাবা সমাজতন্ত্রী হওয়া যায না- বিশ্বাসে সাধন দ্বাবাও নয- কর্মেব সাধনা দিষে 
সমাজতন্ত্বী হওযা । এবই জনা কর্মহীন চিন্তা_কাজ থেকে বিচাত মত-বিলাস সাম্যবাদীব 
চোখে এত হেয়। যদি শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রে নাম লেখালেই সমাজতন্ত্রী হতো! সমাজ , তবে 
ইংলগ্ডেব ফেবিযান সোসালিস্টবাই সমাজতন্ত্র এনে দিত। কিন্তু তা হয নি এবং হতে পাবে না। 
সমাজতদ্ আসবে সংশ্রামেব মধ্য দিযে, আসবে বিপ্লবে। সবাই ভালমানুষ হযে সমাজতন্ত্রী হতে 
পাবে না সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্ব ও ধনিকশ্রেণীকে উচ্ছেদ কববাব বাস্তব কর্মপন্থা, এব জন্ম 
থেকেই সংশ্রাম। 

অতএব কোনো বামপন্থীদল তাদেব পার্টিব উদ্দেশা সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রী হতে 
সবাইকে উপদেশ দিযে 'বডায, কেবলমাত্র এতটুকু দাষিত্ব নিযেই সমাজতন্ত্রী দল হতে পাবে 
না। তাদেব সাক্ষাৎ সমাজতত্ত্রেব জন্য সংঘাত ও সংগঠন ক্বতে হবে- 4১০0) 015011১0 
কবতে হবে। কেবল কোতে গা ভাসিয়ে মবস্থাব দিকে সজল নযণে তাকিযে থাকলে 
চলবে না। 

চিন্তাব জডতা, বোঝাবাব ভুল অবচেতন মনেব অপবিচ্ছন্ন বপটা দূব কবতে হলে চাই 
/১০01017- বৈপ্লবিক আঘাত। সমস্ত জনতা সঙ্ঞানে একসঙ্গে সর্ববাদী সন্মত কর্ম ও বৈপ্রবিক 
আঘাত একদিন ওক কববে এই আশা কবলে কোনো কালে বিপ্লব হবে না। পার্টি কেবল যদি 
সেই চবম মুহূর্তেব জন্য অপেক্ষা কবতে থাকে যখন জনগণেব সবাই বিপ্লবে বিশ্বাসী হযে 
বিপ্লব কবতে একসাথে এগিযে আসবে, তবে বিপ্লব কবা কঠিন এবং ক্রমশই দুবহ হযে 
পড়বে। কেননা ইতিমধ্যে শত্রপক্ষ নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি কনতে সমর্থ হবে এবং হযেছেও। 
বিপ্লবীদল সর্বদা মনে বাখবে যে এই সামাজিক যুদ্ধক্ষেত্রে তৎপবতা, সময়, জ্ঞান ও প্রথম 
আঘাত কববাৰ কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি তাব একান্ত প্রবোজন। মনে বাখতে হবে- সংগ্রাম শুক 
হবে না- এই সমাজ এখনই এবটা সংগ্রাম ক্ষেত্র__-সংগ্রাম আছেই, তাকে স্বীকাব কৰা, 
গ্রথিত কবা, সমগ্র বপ দিমে শেষ কবাই তাব কাজ। বিশেষ কবে এ যুগে যেখানে 
বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত মানুষেব ভবিষ্যৎই বিপদসম্কুল হযে উঠেছে-_ সেখানে দুর্বল কর্মপন্থা 
ও মেকি সার্বজনীনতাব দোহাই সর্বনাশসন্কুল। ইতস্তত বিচ্ছিন্ননান সাত্রাজ্যবাদেব ক্ষষেব পথে 
দৃঢসঙ্কল্প আঘাত আজ যেখানে সেখানে সংগঠন কবা কোনো বিভ্ঞান-বিবোধী কাজ হবে না। 
পৃথিবীব বুকে আজ সাভ্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মবিযা হযে যে প্রকাব যডযন্ত্র কবতে লেগেছে, 
তাকে ব্যর্থ কবতে হলে পৃথিবীব সর্বপ্র বেপবোধা বিদ্রোহ সংগঠন কবতে স্তুবে- স্থানে স্থানে 
যেখানেই সন্ত্ব ক্ষমতা দখল করতে হবে, কিন্তু স্থানীয় সমাজতন্বের স্বপ্ন নিযে নয লিশ্ব- 
বিপ্লবেব জন্য সর্বপ্রকাব আঘাত হানবাব বৈপ্লবিক প্রযোজনে। এই সর্বাঙ্গীন বিপ্লবে মজুব শ্রেণী 
কলকাবখানায ভবা শহবে, চাষী ও খেতমজুব গ্রাম্যদেশে কেমন কবে বিদ্রোহ ঘোষণা কবতে 
পাবে, এই পুস্তিকা তাব বীতি ও নীতি বিশ্লেষণ কবা উদ্দেশ্য নয। উদ্দেশ্য এখানে শুধু এই 
দেখানো উপযুক্ত চেতনা ও কর্মপ্রেবণা বৈপ্লবিক ০007 থেকে চ্যুত কবে সৃষ্টি কবা অসম্ভব। 
এতক্ষণ পুস্তিকা যে মানসিক সম্পদ গঠনের, মানসিক পদ্ধতিব ধাবাব কথা বলা হযেছে তাতে 
বৈপ্লবিক আঘাত ও সংগঠন সংযুক্ত না করলে প্রকৃত মানসিক প্রস্তুতি গঠন কবা হয় না। 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৩৯ 


বৈপ্লবিক প্রস্তুতি ভিন্ন বৈপ্লবিক মনোভাব আসতে পারে না এবং বিপ্লবী দলও গঠন হতে পারে 
ন|। বিশেষ করে চিন্তার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবনার যুগ থেকে প্রত্যক্ষ আঘাত হানবার যুগ এসেছে। এই 
আঘাত হানবার প্রোগ্রাম তাই আজকেব যুগে চিস্তা-সঙ্কট ও বুদ্ধি-জটিলতা থেকে মুক্তি পাবার 
একমাত্র উপায়--দুর্দান্ত ও অপরাজেয় মানসিক শক্তিবিকাশের একমাত্র রাস্তা । 

বাস্তব অবস্থা বহুকালই বিপ্লবের জন্য প্রস্তৃত। মানসিক প্রস্তুতির অভাবটাই বড় দোহাই। 
উপযুক্ত মানসিক সম্পদ, সংগঠনের অভাব ইত্যাদি দূর করতে পারে যে সক্কল্ল তা আসতে 
পারে বিপ্লব করবার সঙ্কল্প থেকে এবং সে সঙ্কল্পকেই সর্বব্যাপক করতে হলে সবার আগে 
বিপ্লবীদলকে সত্যি সত্যি সে সঙ্কল্প নতুন করে নিতে হবে এবং সেই স্বল্প সত্যিকার সঙ্কল্প 
হবে তখনই যখন তা সাক্ষাৎ ভাবে বিপ্লবের কাজে হাত দেবে। মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও চেতনা 
একসাথে ইতিহাসের অবচেতন আগ্মেষগিরিকে চেতনার রাজ টেনে নিয়ে আসবে এবং দেখা 
দেবে দুর্জয় সাহস, প্রবল উদ্দীপনায ভরা বিপ্লুব। 

লজিসিয়ানের চোখে এ স্বপ্ন বহদূরের ও অসম্ভব কিন্তু ডারালেক্টিসিয়ানের কাছে এ স্বপ্ন 
নয, আজকেব কাজ এবং একমাত্র সহজ কাজ, একমাত্র সম্ভব কাজ। 

এই প্রসঙ্গে মিঃ মানবেন্দ্র বায়েব আধুনিক মতামত সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার । 
মিঃ রায় ভাবতীষ রাজনীতিতে বিশেষ কোনো স্থান অধিকার করে নেই, কিন্তু তিনি নীরবে 
নেক কথা বলে চলেছেন, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দবকার। 

তার 1২201091 [)017090190 এখন 10101 1)01100100৮-তে পরিণত রূপ নিয়েছে। তিনি 
মনে কবেন সংগ্রাম বা রাজনৈতিক “আ্যাকৃসন্" আজকের দিনে অবাস্তব কথা। সংগ্রামে মানুষের 
জিঘাংসামূলক বৃত্তিগুলিকেই জাগিয়ে দেয়, কোনো গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক আবহাওয়ার 
সৃষ্টি কবে না। সোসালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের রাজনৈতিক পতাকায় “স্ট্রাগল্‌, বা 
সংগ্রাম কথাটা জুডে রেখে মানুষের নিন্নজাতীয় মানসিক বৃত্তিগুলিব উপর ভরসা করে যে 
আন্দোলন সৃষ্টি করতে চায়, তাতে সত্যিকার গণচেতনা আসে না, কোনো রকমে দল ভারি করে 
াজ হাসিল করে নেবার চেষ্টায় সত্যিকার নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। তার মতে 
জনসাধারণের শত্রু আজ অজ্ঞতা, অন্ধতা, অন্ধভক্তি ইত্যাদি-_-ধনী ধনতন্ত্র, রাজা রাজতন্ত্র 
ইত্যাদি নয়। কাজেই আজকেব গঠনগত কাঠামো পাল্টালেই মানুষের মানসিক চেতনা 
পুনর্জীবিত হওয়া সম্ভব নয়-_-জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র যা কিছুই এই মানসিক গঠনের উপরে দাড় 
কবানো যাক না কেন, তাতে কোনোটাই কার্যকরী হবে না__-দলবিশেষের স্বৈরতন্ত্ কায়েম হবে 
মাত্র। দল, সংগঠন ও সমাজ যাদের নিয়ে তৈরি-_অর্থাৎ এই সব নবনারী, তাদের দিকে এবারে 
নজর ফেরাতে হবে, তাদের অন্ধ-ভক্তি ও অক্্তা দূৰ করতে হবে এক বিবাট নৈতিক 
আান্দোলন দিয়ে, আজকের দিনে তাই তাব রাজনীতি হলো একটা নৈতিক-আন্দোলন বা 
08110171 0০11011. মানুষের মানসিক দুর্গতির পাক থেকে উদ্ধার পেতে হলে এমনি 
ধরনের এক গণ-নৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে নৈতিক-বিপ্লব আনতে হবে৷ নৈতিক- 
বিপ্লব অর্থনৈতিক বিপ্লবের পরে আসবে, আগে আসতে পারে না, এ কথা মিঃ রায বিশ্বাস 
করেন না এবং 000110710 [9910111111517-এর পরিবর্তে ৮৮011 10010717157 তিনি দাঁড় 
করাতে চাইছেন। 

যার মুখ দিয়েই বেরুক, কথাটা আপাত দৃষ্টিতে লোভনীয় বলে মনে হতে পাবে। কিন্তু 
এতে নতুনত্ব কিছুই নেই, আবিষ্কারও কিছু নেই। 79081. 5090191151-পনস্থীরাও এই নৈতিক- 
বিপ্লব বা 1 [২০৬০10110 আগে সৃষ্টি করে পরে সমাজ বিপ্লব বিনা রক্তপাতে করবার চেষ্টা 
করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রঘুখ জাতীয় নেতারাও এই কথাই অন্য ভাষায় প্রচার করেছেন। 


৪০ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


চীন দেশে নৈতিক উন্নতি করার জন্য খুব ঘটা করে মার্শাল চিয়াং কাইশেক 'নতুন জীবন 
আন্দোলন" বা "৩৬ 11171001101" করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ফল কিছুমাত্র হয় নি, 
মানসিক পতন দুর্দান্ত বেগে বেড়ে চলেছে, তথাকথিত অন্বভক্তি ও অজ্ঞতা বেড়েই চলেছে। 
দল করি, আন্দোলন করি, বক্তৃতা করি, কাগজপত্র, বই ও পুত্তিকার ছড়াছড়ি করি, এমনকি 
জেলে যাই, নৈতিক উন্নতির জন্য প্রাণ দেই-_-কত কি দেশ করে চলেছে, তথাপি নৈতিক 
উন্মেষ হচ্ছে না কেন? শুধু কি কেবল ঈর্যা, ঝগড়া ও যুদ্ধং দেহি মনোভাবটাই প্রচারিত 
হচ্ছে-_বরং ওটা তো সজ্ঞানে খুব কমই প্রচার হয়-_বেশিরভাগ প্রচারই তো গঠনমূলক, 
দায়িত্বমূলক, শিক্ষামূলক । রাজনীতিতে দুষ্ট কূটনীতি, দলাদলি, খেয়োখেয়ি দেখে মনে হবে 
হয়ত রাজনীতিটাই দেশটাকে ডুবিয়ে দিল-_যদি ধর্মের মতো একটা প্লাবনকারী নৈতিক অথচ 
বিজ্ঞান-সম্মত আন্দোলন সৃষ্টি করা যায় তবে বাঁচোয়া-_সভ্যতার অন্ধ গলি থেকে মুক্তি সম্ভব। 
কিন্তু তা নয়, একেবারে নয়। নবচেতনা, সংগ্রাম বা /১০007-এর মধ্যেই সুপ্ত আছে। 
জনসাধারণের অজ্ঞতা ও অন্ধতাকে মিঃ রায় পূজা করতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু মিঃ রায় জানেন 
না জনসাধারণের আর একটা মনও আছে, যে সব দেখছে, সব জানছে, নিজেদের বুক দিয়ে, 
পিঠ দিয়ে, পেট দিয়ে, জীবন দিয়ে প্রতি মুহূর্তে এই অন্যায় অসভ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে মত তৈরি 
করছে এবং সেই মন অবজ্ঞাত, অবচেতন-_অজ্ঞ নয়, অন্ধ নয়। সেই মন বর্তমান অজ্ঞতা ও 
অন্ধ ভক্তির ঠিক পাশে পাশেই বাস করছে। বস্তুত অজ্ঞতা মনোজগতে একটা অ-বিকাশপ্রাপ্ত 
প্রাথমিক অবস্থা নয়, অজ্ঞতা একটা বিশেষ সামাজিক চেতনারই স্পষ্ট দাগ---ধনতান্ত্রিক 
মননশীলতার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া, তার প্রতিবাদ, তার সমালোচনা এ একই 
মনে স্থান করে আছে, কিন্ত কোনো আকৃসনের সহযোগিতা ভিন্ন, বিপ্লবের সরল আঘাত ভিন্ন 
এ বিরুদ্ধ মনটা তার অজ্ঞ স্ুনটাকে পরাজিত করে বেরিয়ে আসতে পারে না__-দ্বিধা, জড়তা, 
ভীরুতা তাকে আরো অর্থহীন অজ্ঞতায় ডুবিয়ে দেয়। চিন্তা কাজকে এগিয়ে দেয় আবার কাজ 
চিন্তাকে অগ্রগামী করতে সমর্থ করে। বিপ্লবের পূর্বেও বৈপ্লবিক চেতনাব দরকার কিন্তু সেটা 
সর্বব্যাপক ও সর্বদর্শী হতে পারে না যতক্ষণ বিপ্লব কোথায়ও না কোথায়ও শুরু হয়েছে। 
একবার শুরু হলে চিন্তার অজ্ঞতা, জড়তা, হীনতা, দীনতা মুহূর্তে দূর হতে থাকে, ম্যাজিকের 
মতো কাজ করতে থাকে । এই বিপ্লব তাই বিপ্লবীদলের মধ্যে প্রথমে দেখা দেওয়া চাই। 
বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভিন্ন নৈতিক-বিপ্লব আনবার চাতুবী হলো বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা, দূরে ঠেলে 
দেওয়া। অথচ এই জাতীয় প্রতারণা করেও যারা নৈতিক উন্নতির, একটা নৈতিক প্লাবনের স্বপ্ন 
দেখে তাদের অবস্থা মিঃ রায়েরই মতো হয়, অর্থাৎ কেউ গ্রাহ্যও কবে মা। টন টন লেখা না 
লিখে যদি মিঃ রায়রা একটা মাত্র বৈপ্লবিক আ্যকৃসন-এর সবল আঘাত্ত দিতে পারেন, তবে 
দেখতে পারেন সমাজে, দেশে কি নৈতিক শক্তির যাদু সৃষ্টি হয়েক্ছ। তাদেব নৈতিক- 
আন্দোলনের চালাকি দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থাকে মেনে নেবার উপদেশ যে জনতা গ্রাহ্য করছে না 
এতেই বোঝা বায় জনতা ততটা অন্ত বা অন্ধ নয় যতটা মিঃ রায় নিজে! মার্কস্বাদকে বিকৃত 
করতে করতে তিনি'এমন এক অবস্থায় এসে পড়েছেন যে ধনতন্ত্রের চতুর চালাকিতে পড়ে 
এফদম অজ্ঞ ও এতটা অন্ধ হতে হয়েছে তাকে নিজে। অন্ধ অন্ধকে পথ (দখাতে চায়, আশ্চর্য! 
বিপ্লব অসম্ভব বলে কেউ বিপ্লবকে বাদ দিয়ে নীতিকে ধরেছে, বিপ্লব এখন নয়, কোনো কালে 
হবে বলে কেউ বিপ্লবকে বাদ দিয়ে চলেছে_ কাজেই উভয়েই যা করছে সে হলো দিন গত 
পাপক্ষয়। 
মানুষেরা যখন এই স্ট্রীগল্‌ বা £৫097-এর ওপর এগিয়ে আসে তখন তাদের মাথায় রায়ের 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৪১ 


চেতনার ও নীতির সামান্যই সাহায্য পায়, কিন্তু সংগ্রামের মধ্যে তাদের নৈতিক চেতনা ও চরিত্র 
বোধহয় ঘে কোনো অগ্রবর্তী দল ও দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের চেতনা যেখানে 
দ্বিধায় ভুগছে, তাদের /১০101 সেখানে যাদু সৃষ্টি করেছে, অপূর্ব সাড়া ও চেতনার সৃষ্টি 
করেছে। মিঃ রায় ত্তার চেতনার, বুদ্ধির, বিদ্যার ও অভিজ্ঞতার বর্তমান অপবায় না করে যদি 
এর কোনো একটা আন্দোলনকে ধরতে পারতেন তবে ঢের বেশি বৈজ্ঞানিক চেতনা সৃষ্টি করতে 
পারতেন, যা সভ্য সমাজের জন্য টন টন কাগজ ছাপিয়েও কোনো কালে সম্ভব হবে না। শুধু 
মিঃ রায়ই নয়, ভারতের যে কোনো নামকরা বিপ্লবীদল সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। 
নৈতিক-শক্তি ও চেতনা যে সংগ্রামহীন প্রচারের দ্বারা উদ্দীপিত করতে পারা যায় না 
মহাত্মার কার্যাবলী থেকেও তা প্রমাণ করা যায়। মহাত্মা ভারতীয় জন-মন আকৃষ্ট করেছিলেন 
তার প্রচারের দ্বারা নয়, সংগ্রামের দ্বারা। সংগ্রামহীন বদী ভারত কথার ও নীতির বিড়ম্বনায় 
যখন জর্জরিত-_তখন মহাত্মা ভারতীয় রাজনীতিতে দিলেন গণ-আন্দোলনের আঘাত। বন্দী ও 
নির্যাতিত মানুষ সংঘাতের মধ্যে পেয়েছিল মুক্তির আলো। যে পরিমাণে মহাত্বা জনগণকে 
সাক্ষাৎ সংগ্রামে টেনে এনেছিলেন সে পরিমাণে ভারত জেগে উঠেছিল এবং যে পরিমাণে তিনি 
জনগণকে শৃঙ্খল ও অ-হিংসার নামে শান্ত, ক্ষান্ত ও নিরস্ত্র করেছিলেন সেই পরিমাণে তিনি 
জাগ্রত চেতনাকে শৃঙ্খলিত-__-শেষ পর্যন্ত বিকল করে দিয়েছেন। আন্দোলনে ও চেতনায় একটা 
লৌহ-সীমানা টেনে দিয়ে তিনি জনতাকে কতক্টুকু এগিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের যাত্রাপথ রুখে 
দাঁড়িয়ে ছিলেন। নইলে সত্যি যদি মহাত্মা সমাজতন্ত্রী হতেন, সত্যি যদি মহাত্মা ধনতান্ত্রিক 
সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতেন তবে দেশে অপূর্ব চেতনা ও প্রেরণার সৃষ্টি হতো, 
তিনি বিশ্ব-বিপ্নবের অপ্রতিহত নেতা বলে পরিচিত হতে পারতেন। কেননা লেনিন বিপ্লবের 
পূর্বে রাশিয়া যতটুকু পরিচিত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন, গান্ধীজী ভারতে তার চেয়ে হাজার গুণ 
পরিচিত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন, গান্ধীজী জনগণের হয়ে দীড়ালে-_সমস্ত শোষণ-প্রথার আমূল 
উচ্ছেদ করবার জন্য জনতাকে ডাক দিলে, এক অপূর্ব জিনিস ঘটতে পারতো । তিনি তা করেন 
নি, জনতাকে ঘুস্ত হস্তে লড়াই করতে দেন নি, জনতার সম্পূর্ণ চেতনাকে জাগ্রত করেন নি, 
তিনি অর্ধেক সত্য বলেছেন_-তিনি জনতার যাত্রাপথ রুখে দীড়িয়েছিলেন, তিনি ধনতন্্রকে 
জনতার শক্র হিসাবে ঘোষণা করেন নি ; ফলে, জনতার নৈতিক উন্মেষটা আধাপথে গিয়ে 
প্রতিক্রিয়ার পথে ভিড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মহাত্া ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট জটিলতা 
ও [31075] করে ফেলেন। এই অর্থে বলা যেতে পারে থে তার জীবনের শেব অঙ্কটি অর্থাৎ 
লেলিহান সাম্প্রদায়িকতা দমন করতে আততায়ীর হাতে প্রাণদান__তার জীবনের শ্রেষ্ট কীর্তি 
না বলে একটা প্রারশ্চিত্ত বলা যায। ভারতের ইতিহাসে ও জনতার জাগরণে তার শ্রেষ্ঠ দান 
সেখানেই যেখানে তিনি জনতার জন্য সংগ্রাম সৃষ্টি করেছিলেন--১৯২০, '৩০. ৩২ ও ৪২ 
সালে। গান্ধীজীর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ও তার শেষ অনশনের পরে সাম্রাজ্যবাদের এক ধুরন্ধর 
প্রচারক মিঃ আর্থার মূর গানহ্ধীজী সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলেন যে আজই তিনি সবচেয়ে বেশি 
গান্ধীপন্ধী হতে পেরেছেন কেননা তার মতে গান্ধীজী আজ আর কারো বিরুদ্ধে সংগ্রাম-বিশ্বাসী 
নন। গান্গীজী যখন সংশ্রাম-বিমুখ, শান্ত, নিবীর়্-"তখনই আর্থার মুরের কাছে সবচেয়ে তিনি 
প্রতিভা-দীপ্ত কিন্তু অশান্ত, ত্রুদ্ধ, সংগ্রামশীল-গাদ্ধী তার কাছে আকর্ষণের বস্তু হন নি। এই 
দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার একজন সাম্রাজ্যবাদীর মুখেই শোভা পায়, কিন্ত ভারতীয় জনতা মহাত্মার 
গ্রাম-বিমুখ ছবিটাকে কোনো কালেই পুজা করে নি-_তাদের কাছে গান্ধীজীর মূল্য সংগ্রামের 
নেতা হিসাবেই-_সংগ্রাম-বিমুখতার প্রশংসা দেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া মাত্র। 


৪২ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


মনের দ্বন্দ গতি 


ইতিহাসের গতিপথে আভ্যস্তরিক ছন্দ্রমূলক দৃষ্টিভঙ্গির যে হেগেলীয় ও মাঝসিস্টি ডায়ালেকৃটিক- 
এর বিচার করবার সময় সাধারণত এর পৃষ্ঠপোষকেরা এই শাস্ত্রকে প্রমাণ করবার জন্য এনন 
সব বিষয় নিয়ে ও উদাহরণ নিয়ে উপস্থিত হন যেগুলিতে এই ডায়ালেক্টিক-এব প্রধান 
ক্ষেত্রটাকেই উপেক্ষা করা হয়। বিজ্ঞানের অনান্য গবেষণা ক্ষেত্রে যথা রসায়নে, শরীরতত্বে, 
প্রকৃতিজ্ঞানে কোথ'ঘ কোথায় এবং কেমন করে এই দ্বন্দ্ঘূলক গতি পরিলক্ষিত হয় তারই 
উপর বিশেষ জোর দেয় এবং ইতিহাসের অভান্তরে কি কি পরস্পর-বিরোধী শক্তির সৃষ্টি 
হয়েছে এবং হয়ে থাকে, তার বিচার করতে গিয়ে শ্রেণীগত সংগ্রামের উল্লেখ করেন। 
মোটামুটিভাবে প্রকৃতিতে এবং ঘানুষের ইতিহাসে এই দ্বন্দ দেখানোই ডায়ালেক্টিক-এর 
একমাত্র ক্ষেত্র নয়। মানুষের চিন্তা ও চেতনার বিজ্ঞান হিসাবেই ডাযালেক্টিক প্রথম লজিকের 
একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। মানুষের মনের ধারণার অথবা মানসিক কার্ধাবলীর 
রীতিনীতি অর্থাৎ বুঝবার নিয়ম বা একটা কায়দা হলো ডায়ালেক্টিক। 79141501015 
[01110111 ৪ 5910 01 017091098%. মনোবিজ্ঞানের বিশিষ্ট এক বিচাব ভঙ্গিই হলো 
ডায়ালেকৃটিক। ডায়ালেকৃটিক মনের কার্যকলাপ বুঝবার উপায় অর্থাৎ সামাজিক চেতনাব 
গতিবিধি ডাযালেক্টিক পথে বোঝবার উপায়। ডাযালেক্টিক শুধু ইতাহাস ও প্রকৃতিতে 
বুঝতেই প্রয়োজনীয় নর়-_বস্ভত প্রাকৃতিক যাবতীষ বিজ্ঞানে কি ভাবে ডাযালেক্টিক ধয়েছে 
এ জানলেই প্রকৃতিকে বোঝা হলো না- প্রকৃতিব কার্যাবলী, গুণাণ্ণ, কার্ষকাবণ ও নিখমাণলী 
বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের প্রভূত গবেষণাব বিষয়-_কিন্তু শুধুনাত্র তাকে দ্বন্ৰমূলক গতিবিধি 
কতটুকু এ জানলেই প্রকৃতিকে জানা হলো না। গুড় কেন মিষ্টি আর কুইনিন কেন তেতো এ 
বুঝতে ডাঘালেক্টিক কিছুমাত্র সাহায্য কবে না এবং মিষ্টত্ব ও তিক্ততার পার্থকাকে একটা 
বিরোধিতার আপাত লক্ষণ দেখে কেউ যদি এতে ডায়ালেক্টিক আবিষ্কার করে খুব বুঝেছেন 
মনে করেন তবে তাকে গাধা ছাড়া আর কি বলা যায়। চিনির মিষ্টত্ব অথবা কুইনিনের তিক্ততা 
যে জল-মাটি ও হাওয়া থেকে রসদ নিয়ে আখের অথবা সিন্‌কোনিন গাছেব জীবন তাতে কি 
করে মিষ্টত্ব ও তিক্ততা এল-_যা মিষ্টি ছিল তা মিষ্টি হলো-_যাতে তিক্ততার কিছুমাত্র ছিল না 
তাতে তেতো হলো, এতে পদার্থের গুণগত রূপান্তবের- বৈপ্লবিক বপান্তরের নমুনা মেলে, 
অর্থাৎ ডায়ালেক্টিকের একটা ধারা মেলে কিন্তু এই ধারা দিষেই চিনি ও কুইনিনকে বোঝা 
হলো না, অর্থাৎ রসায়নিককে অন্য সব গবেষণা ফেলে দিয়ে চিনি ও কুইনিনের গুণাবলী 
বুঝতে ডাযালেক্টিক নিয়ে বসলে হাস্যকর ব্যাপার হবে। 17)19160100 15 ০১১০01911) ৪ 
$০167100 01 1011100791217015. জানবার, বুঝবার, গবেষণা করবাব প্রথমে যে দৃষ্টিভঙ্গি দরকার 
তাতে এর স্থান নির্ণয় করতে হবে। জানা জিনিসটা সম্পূর্ণ মনেরই কাজ-১-অতএব মনের 
গতিবিধি, নিয়মকানুনটা বোঝা এ ক্ষেত্রে ডায়ালেক্টিকের প্রধান ক্ষেত্র । ণ 


মানুবের অনুভূতি গুধুমাত্র চেতনাতে সীমাবদ্ধ নয় এবং অনুভূতির রাস্তাও, একমাত্র চেতনা 
নয়। চক্ষু, বর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বকের দ্বারা মানুষের প্রতিনিয়ত বাস্তব জগতের ঘটনার স্পর্শে 
যত অনুভূতি গ্রহণ করছে সচেতন মন তার সামান্য কয়েকটা জিনিসকেই গ্রাহ্য করে, অর্থ দেয়, 
যুক্তিসম্মত করে ও চেতন মনে স্থান দেয়_ কিন্তু অনেক ঘটনা, অনেক আঘাত, অনেক 
অপমান, অনেক লোভ, অনেক প্রতিক্রিয়াকে অসামাজিক ও অস্বাভাবিক বলে চেতনরাজ্যে 
স্থানও দেয় না। এমন অনেক জিনিসকে আমরা দেখি যা চোখে স্পষ্ট নয়-_-এমন অনেক 
লোককে পছন্দ ও অপছন্দ করি যার যুক্তিসঙ্গত দৃশ্যমান কারণ নেই, এমন অনেক মতবাদকে 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৪৩ 


গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করি যাকে যুক্তির মাপকাঠিতে পরীক্ষিত হবার সুযোগ দেই নি। মানসিক 
চেতনার ও ধারণার স্থান সব সময়েই ব্যক্তির কাজে কার্যকারণ সূত্রের কারণ হতে হবে এমন 
কোনো মানে নেই বরং প্রায়ই তা কার্ধকারণ সূত্রের পরিণতি--ঘে কার্ধকারণ সূত্রের সুত্র 
সচেতন মন নয় বরং তার বাইরে, অথবা অন্তরালে । 

অতএব যা কিছু ধারণা, যা কিছু চেতনা আজ মানুষেব মনে স্পষ্ট, কার্যকারণবত ও 
সক্রিয়-_-বোধগমোর প্রতিক্রিয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা নয়। অর্থাৎ চেতনশীল মন আজ থা কিছু 
সভ্ঠানে গ্রহণ ও বর্জন করছে- -সেটাই শেষ কথা নয়, মন ফাকি দিরেও বিস্তর জিনিস গ্রহণ 
করে নিচ্ছে, বিস্তব ঘটনা সঙ্ঞানে মনের অলক্ষেতেই মনের পিছন দেশে ঠাই কারে আছে__ 
যারা মুক্তির 'অবকাশ খুঁজে বেড়াচ্ছে, উপযুক্ত সময় ও সুবিধার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে, 
অন্ধকারে হাতড়ে বেডাচ্ছে। সচেতন সত্তাই একমাত্র সন্তা নয, ববং এমন কি তাব আসল সম্ভার 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ, ছলনাময রীপও হতে পারে। যে পবিমাণে আমরা শিক্ষিত সেই পরিমাণে 
'আমরা প্রচলিত নীতি-ধারণার দাস এবং যে পরিমাণে আমবা মুর্খ সেই পবিমাণে আমরা নতুন 
চেতনা -প্রবণ। জনগণেব মনে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আমাদের চেতনার ধাবা থেকেই সংযুক্ত 
হচ্ছে এবং হবে এ যদি হতো তবে হাজার বছবেও বিপ্লব গণমনে গ্রাহ্য হতো না। জীবনে 
প্তিদিন মত আঘাত, ঘত অপমান, যত নির্ধাতন, যত অর্ধাশন ও অনশন তাদের মিলে থাকে, 
চেতনার তার বিচার কবে না বটে, কিন্তু অবচেতনা তা ক্ষমা করে না, উপেক্ষা করে না, 
শস্বীকার কবে না। মন বেইমান হতে পারে কিন্তু অন্ধ জীবন বেইমান নয়। কুৎসিত, জরাগ্রস্ত, 
পচনশীল ও ব্যাধিগ্রস্ত জীবনেব মধ্যেও তান প্রতিষ্ঠা লাভের স্পষ্ট পদক্ষেপ স্থির, অনিবার্ধ ও 
দুর্দমনীর । এখানেই, এই অন্ধ জীবনগর্ভেই বিপ্রবের দূর্দান্ত আগ্নেয়গিরি প্রতিদিন, প্রতিমুহৃর্তে 
অদমনীয় হয়ে বেড়ে চলেছে_বেড়ে চলেছে লোকচক্ষুব অন্তরালে--চেতনাকে অগ্রাহা 
কবেও। অবচেতন মনে নানারকমের মানসিক মডেল ও সিম্বল তৈরি হতে থাকে যার থেকে 
€ধধু আদর্শের রঙওই সৃষ্টি হয় না, অনেক বিকৃত ভূত-প্রেত ও আশঙ্কাব জন্ম হতে থাকে। বিভিন্ন 
প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের কদর্ধতা, ভয়ঙ্করতা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের উদারতা ও উদামের 
উৎস ওখানেই। 

ফ্য়েডের অবচেতণ মনের আবিষ্কার কেউ আর একদম অগ্রাহ্য করতে পারে না। অন্তত 
মনের চেতনার বাইরেও মনের কার্যকলাপ রয়েছে, যেগুলি নামা ভাবে সময়ে অসময়ে 
নানাবপে দেখা দের, এই সাধারণ সত্যটা নিতাকার ঘটনা । কিন্তু এই অবচেতন মনের কার্যাবলী 
কোনো এক ১[০-৪%০ নিয়ন্ত্রণ করছে অথবা অতি-প্রাকৃতিক শক্তিব ইচ্ছাধীন রয়েছে 
এক্ষেত্রে ফ্রয়েড অযথা এক শক্তির অবতারণা কবেছেন। চেতন ও অবচেতন মনের দ্বারপথে 
সশস্ত্র সামাজিক-নীতির যে শান্্রীকে ক্রয়েড দীড় করিরে রেখেছেন সে তো সামাজিক প্রচলিত 
নীতি বা সংস্কার-_এই শান্ত্রীকে বুঝতেও কোনো কিছু কঠিন হচ্ছে না। অবচেতন মনের আদিম 
ও মৌলিক জৈবচেতনাকেও অস্বীকার করবার কিছু নেই, অবচেতন মনে ব্যর্থ ও সংক্ষু 
কামনা-বাসনার ণরক-কুণ্টাও স্বীকার কর! চলে। কিন্তু অবচেতন মনে সামাজিক নীতির প্রহরী 
একমাত্র দুর্দান্ত ও বেয়াড়া কামনাগুলিকেই বন্দী করে রাখবে শুধু এই কেন? যে সমস্ত অন্যান্য 
সামাজিক চিন্তা, প্রেরণা ও ইচ্ছা আজকের জগতে নিষিদ্ধ অথবা মারের ভয়ে, নির্যাতনের ভয়ে 
দুর্বল, যারা প্রকাশ্য সভায় প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো উপায় দেখে না এবং যাদের কায়েম করাবার 
মতো শক্তি খুঁজে পায় না, তাদের জন্য স্থানও এ অবচেতন মনের বন্দীশালায় হওয়া স্বাভাবিক। 
একমাত্র উলঙ্গ যৌন-চেতনাই সমাজের নিষিদ্ধ বস্তু নয়-__-যে সব সামাজিক চিন্তা বর্তমান 
সমাজের বিরুদ্ধবাদী, তাদেরও জন্য এ সব মনের কারাকক্ষ বিদ্যমান যেখানে এ স্ব অনুভূতি 


৪8৪ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


নির্মম আঘাতে অথবা দুরন্ত অবজ্ঞায় মাথা নত করে ঝিমুতে থাকে এবং অপেক্ষা করতে থাকে 
সেই সুযোগেব জন্য যখন শান্ত্বীকে পরাস্ত করে অথবা ফাকি দিয়ে তারা নানারূপে আত্মপ্রকাশ 
কবতে পারে। ঘুমের সুযোগ নিরে যদি যৌন-চেতনা মনেব সাধাবণ বৈঠকখানায় এসে নৃত্য 
করতে পারে, তবে পবাজিত যে কোনো বাসনা, যে কোনো লোভ, ঘে কোনো প্রেরণা শান্তীকে 
পারে। একমাত্র যৌন-চেতনাই সমগ্র জৈব-চেতনা নয এবং মানুষের জৈব-চেতনা সর্বদা 
স্বার্থকেন্দ্রিক নয় -_নইলে প্রাণের উদারতা, সমষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার, সমাজ-চেতনার 
একান্তিকতা, আবেগ __যা মাঝে মাঝেই দেখা দেয়__তাকে বোঝা সম্ভব হবে না। মানুষের মনে 
স্বার্থকেন্দ্রিক চেতনা কতটা স্বাভাবিক ও কতটা সামাজিক এ তো বিচারের বিষয়। কেন ধরে 
নেওয়া হয় যে নরনারীর ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণাই স্বাভাবিক প্রেরণা? তা যদি হতো তবে 
মায়ের সন্তানের প্রতি জীবন-সম্কুল-টানটা ব্যাখ্যা করা চলত না। ফরাসী সমাজতত্ববিদ লিটারলু 
ও ত্রেণপোটকিন্‌ (01101 51৫) বিস্তর প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে জীবন সংগ্রামে 
তথাকথিত ডারুইনি স্বার্থবোধ একমাত্র জৈবিক প্রেবণা নয়- মানুষের অন্তরে ও ইতিহাসে 
সমষ্টিবোধ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও জৈবিক প্রেরণা পুষ্ট। 017920150 1৮010001-পন্থী বানার্ডশ 
জীবনকে এক গোষ্ঠীগত স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বা অভিযান বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। 
মানুষেব সমষ্টিগত সত্বাকে ধনতন্ত্ব ও তাব পূর্বে সামন্ততন্্ মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবে 
ছেড়েছে_ সহযোগী হিসাবে না দেখে প্রতিযোগী হিসাবে, শক্র হিসাবে দীড় করিষেছে। 
মানুষের সমষ্থিগত চেতনাকে চূর্ণ করতে ধনতান্ত্রিক সমাজকে কম বেগ পেতে হয় নি, টুকবো 
টুকরো, ছিন্ন ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, বিবোধী-স্বার্থচেতনা আজ মানুষকে সত্যি অসুখী কবে ছেড়েছে, 
অর্থহীন সম্পত্তি-বিলাস মানুষের অন্তরে শান্তি আনতে পাবে নি--সিন্ক্রেয়ার লুইসের অসংখ্য 
ব্যারিট সৃষ্টি করছে মাত্র। আপন হীনতায়, অন্তরের দীনতায়, একাকীত্বে মানুযেব মনেব 
অসন্তোষ আজ সর্বব্যাপক। প্রতিযোগিতাব নির্বোধ উত্তেজনা হযেছে বটে-_কিস্তু কোনো শান্তি, 
সৌম্য ও অর্থ খুঁজে পায় নি। ম্যাথু আর্নল্ড কবিতায় বলেছেন যে আমরা যেন কোনো এককালে 
এক মহাদেশে মিলিত ছিলাম-_কিস্তু বিরাট মহাসাগবে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্র দ্বীপে দ্বীপান্তরিত 
হয়েছি__অন্তর আমাদের সেই মহাদেশের জন্য বিরহাকুল। আমাদের ব্যক্তিকে নিযে আজ বড় 
ক্লান্ত। 

সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সমষ্টিকে বঞ্চিত করে, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠালাভেব ধনতান্দ্রিক প্রয়োজন 
ও প্রেরণা মানুষকে আজও সর্বে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করতে পাবে নি। প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্র পরিবারের 
মধ্যে তাব বিকৃত ও ব্যর্থ সমষ্িচেতনা প্রবল আবেগে, অর্থহীন অতিশয্োক্তিতে, অকারণ 
আতিশয্যে পবিশোধ কবে নিতে চাব। শ্রেফু ফৌন-চেতনার মধ্যেও প্রেম, আদর্শ, সমষ্টিবোধ 
ও অন্যান্য এমন সব অবান্তর অনুভূতির সন্ধান খুঁজে বেড়ায়__অন্তুত অর্থহীন অর্থ খুঁজে 
বেড়ায়, উপরস্ত প্রেমাস্পদকে তার একান্ত করে নিজেরই জন্য পাবার যে একটা অদ্ভুত খেয়াল 
দেখা যায় সে কেবল সমগ্টিচ্যুত ও একাকীত্ব জীবনের বিরহবোধ। নইলে ধর্&ীনচেতনার মধ্যে 
একান্ত করে পাবার কোনো জৈবিক প্রয়োজন নেই। 

মার্কসের কমিউনিজম্‌ বা সাম্যবাদ স্বার্থের সমূদরে সবীপন্তরিত মানুষকে আবার এক 
মহাদেশে মিলিত করে দেবে। এখানে এসে বুদ্ধি ও বেদনা, চেতনা ও প্রয়োজন, স্বভাব ও 
সমাজ, ব্যক্তি ও সমষ্টি মিলিত হবে। এই অপূর্ব দৃশ্য থে কোনো ধর্ম, যে কোনো নীতি, যে 
কোনো স্বপ্নকে হার মানিয়ে দেয়। হীনতা, দীনতা, জটিলতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মানুষ আবার 
সত্যি মানুষই হবে। স্টাখানভিজমের স্বার্থবাদ মানুষের কাজের ও ভোগের প্রেরণা হবে না, 


চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত ৪৫ 


ভোগের লড়াই শেষ হবে। তখনই সৃষ্টি হবে সত্যিকার রামরাজ্য, অ-হিংস সমাজ, এক মানুষের 
মহাদেশ। 

এই যে মানুষের সমষ্টি-বেদনা ও সমাজচেতনা এরা ফ্রয়েডের অবচেতনে ঠাই পেরে আছে 
আরো অনেক অসন্তোষ বিদ্রোহ প্রেরণার সাথে--কেবল মাত্র যৌন প্রবৃত্তিগুলিই নয়। যৌন 
প্রবৃত্তিগুলি ঘুমের সুযোগে আত্মপ্রকাশ করে-_কিস্তু উপরোক্ত প্রেরণাগুলি-_যেগুলি সমগ্টিগত 
প্রেরণা ও সামাজিক প্রেরণা সেগুলি বিদ্রোহে ও বিপ্লবে দোর্দগুপ্রহরীকে পরাস্ত করে 
আত্মপ্রকাশ করে। এই অবরুদ্ধ ও শ্রকাশাকুল অবদমিত মানসিক প্রবাহগুলি যে স্বীকার করে 
না, সে বিপ্লবও চোখে দেখে না। এতো গেল মনের এক দিক, অর্থাৎ চেতন ও অবচেতন- 
রাজ্যের সংঘাত ও লুকোচুরির লড়াই। 

অপর দিকে চেতন-রাজ্যে মানুষের মনে একই সাথে পরস্পর-বিরোধী প্রেরণা ও চেতনা 
কাজ করে চলেছে। ছ্বন্দই চিন্তার ক্রমপ্রসারমান ধারার কারণ- হ্যা এবং না-র পরিণয়মালা। 
একই সাথে বিশ্বাস ও অবিশ্বীস, সাহস ও ভয়, আক্রমণেচ্ছা ও হার মানবার ইচ্ছা, হিংসা ও 
অ-হিংসা. দ্বেষ ও ভালবাসা দুর্দান্ত বেগে কাজ করে চলেছে। প্রচলিত চিন্তা ও বিপ্লবী চিন্তা 
আজকের যুগে এমন কোনো মানুষ নেই যার মনে ওই দুই ধারাই নেই। বাইরের বিপক্ষ দলের 
সাথে লড়বার সময় তার নিজেরই মনে পক্ষ টেনে মনের অপর দিকটাকে ক্রমাগত অস্বীকার, 
অবজ্ত্া করে এড়িয়ে চলেছে। এই দুই ধারা সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা দুই ধারা থেকে জন্ম 
লাভ করছে, পুষ্টি লাভ করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজের পড়তি ধারা পরাজিত হতে বাধ্য 
এবং এই পরাজয় ধীরে ধীরে হচ্ছে না-_এক কঠিন ধবস্তাধবস্থির সংগ্রামের মধ্যে সম্পূর্ণ দপ 
করে পড়ে মরে যাচ্ছে। মানুষের মনে আজ বিপ্লবকে অস্বীকার করবার জন্য প্রচলিত পড়তি 
মতটা দুর্দান্ত বাধা সৃষ্তি করতে চাইছে, কিন্তু পেরে উঠছে না, তাই ধৈর্য রাখতে পারছে না, রেগে 
উঠছে-_-কিন্তু হার তার অনিবার্ধ এবং খুব শীঘ্রই এই মন্পযুদ্ধে বিপ্লবী চেতনা সগৌরবে ও 
দুর্দান্ত বেগে জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবে__-কেননা প্রতিক্রিয়ার দম সমাজে, অর্থনীতিতে ও রাষ্ট্রে 
ফুরিয়ে এসেছে। ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস, সন্দেহ, প্রতিবাদের সুরটাকে বন্ধ রাখার জন্য বিশ্বাসের 
পাত্রটা জোর করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, বর্তমান নেতৃত্ব ও স্থিতিস্থাপকতাটা যত বেশি মেকি 
বলে মনের ধারায় গুনগুনিয়ে উঠতে চাইছে তত আরো নব নব যুক্তির অবতারণা ও কল্পনা 
দিয়ে বিশ্বাসের নেতৃত্বকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে__এই আকড়ে ধরে বিশ্বাসের পাত্রটার শক্তি 
যাচাই করে নিচ্ছে। অপর দিকে বিপ্লবের সুরটাকে, বিদ্রোহের সুরটাকে অস্বীকার করে, অবজ্ঞা 
করেও তার প্রকৃত শক্তিটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে। নেতাদের হাতে সর্ব ক্ষমতা দিয়ে 
দেখতে চাইছে তারা সত্যি কিছু করতে পারে কি না- বিপ্লবী চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধতা 
করেও দেখতে চাইছে সেটা মিথ্যা-শক্তি কি না। কিন্তু এই দোটানা ও দ্বন্দের তীব্রতা অবস্থার 
চাপে আরো বেগমান করে দিচ্ছে, ফলে একদিন সমস্ত ধারাটাই উল্টিয়ে যাবে এবং আশ্চর্য 
ও অস্তুত বেগে অবজ্ঞাত বিপ্লবটাই সকলের মাথায় একমাত্র কাজ বলে পেয়ে বসবে। এবং এই 
ধারা ও ঘটনাটি তত সত্বর হবে যত সত্বর বিপ্লবীরা বিপ্লবকে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। 

স্রয়েডের চেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ _প্যাভিলভের 12801091101) ও 111710101011-এর ছ্বন্ব 
সামাজিক মনের আংশিক চিন্র মাত্র, কেননা মানুষকে এই সব মনোবৈজ্ঞানিক সমাজ থেকে 
চ্যুত, বিচ্ছিন্ন গবেষণাগারে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মার্জিস্ট ডায়ালেকৃটিক, এঁতিহাসিক 
ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় সামাজিক মনের ছন্বকে . বোঝবার বিরাট পরিমগ্ডলটি তৈরি করে 
রেখেছে যেখানে বিশিষ্ট কোনো ধারার অন্বেষণকারী মনোবৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ আলোকিত কক্ষে 
বসে মনকে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করতে পারেন। 


৪৩৬ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


সমাজের মধ্যে বিকদ্ধ শক্তি, অর্থনীতিতে সঙ্কট, পৃথিবীতে যুদ্ধ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
সংগ্রাম__-এই সংগ্রামশীল ছবিটা মনের আয়নায় যে সংঘর্ষের ছবি তুলেছে এবং মন সেই 
ছবিকে নিয়ে আবার এই বিশ্ব সংগ্রামে কি নতুন ইন্ধন যুগিয়ে দিচ্ছে, মনের সেই সংগ্রামশীল 
দেখলেই চলবে না-_ বিরুদ্ধবাদী, সংগ্রামশীল, প্রতিরোধকারী, বিদ্রোহী ও বিপ্লবী ফন্দুধারা ও 
সংঘর্ষটাও দেখতে হবে। এবং এটা দেখতে কোনো কঠিন হয় না যখন অহরহ দেশে বিদেশে, 
শহরে, মাঠে, জঙ্গলে, পর্বতের আড়ালে চারদিকে যে অশান্তি ও সংগ্রাম ইতস্তত ছিন্ন-ভিন্ন ও 
নানা ভঙ্গিতে নানা সংঘর্ষ চলেছে তার দিকে তাকাই। নইলে কিছুতেই বুঝতে পারব না__ 
বিশ্বাস, দৃঢ়তা, আদর্শ এমন কি ধর্মান্ধতাকেও। সমাজ-বিবর্তনে ও বিপ্লবে বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আদর্শ 
ও ধর্মপ্রবাহ প্রভৃতি সামাজিক মনের প্লাবনগুলি এই ভায়ালেক্টিক না বুঝলে কেবলই মনে হবে 
রহস্য। রহস্য ইতিহাসেরই অবচেতনা, ধর্মবীরেরা তাকে স্পর্শ করেছে আগের যুগে কিন্তু 
এবারে সত্যিকার সাম্যবাদী শুধু স্পর্শই করবে না, আবিষ্কার করবে সঙ্ানে, জীবনের কাজে 
ব্যবহার করবে। শান্তির কামনা, সংগ্রামের ইন্ধনকে অগ্রাহ্য করেও আপন ক্লান্তিতে কখনো 
কখনো মহাত্মা গান্ধীব বাণীতে জনতা কান পাততে চায়, সামধিক ভাবে সাম্প্রদায়িক শান্তির 
স্থিরতা এনে দেয়, কিন্তু স-হিংস সমাজের অন্তর্দাহ আবার তাকে সংগ্রামের পথে ঠেলে নিয়ে 
যায়। মহাত্মা তাই শান্তি আনতে পারেন না, অ-হিংসা স্থাধী করতে পারেন না। হিংসাব ভিত্তিকে 
নষ্ট করে দিয়ে সমাজে শান্তি ও অ-হিংসার প্রতিষ্ঠা করবে সাম্যবাদ-_সাম্যবাদ গান্ধীবাদী 
রহস্যবাদীদের চেয়েও রহস্যকে ভাল করে বোঝে এবং বোঝাতে পারে। প্রাণেব কোনো 
সাড়াকেই তার অবজ্ঞা করার কথা নয়, বিশ্বাস ও আদর্শের কোনো শক্তিকেই অগ্রাহ্য করার 
কথা নয়-_তাদের সত্যিকার ব্যাখ্যা ও প্রয়োজন মার্কস্বাদীকে নিজ হাতে নিতে হবে। তা ছাড়া 
বিপ্লবের দোহাই হাস্যাম্পদ এবং সত্যিকারের ছবিটা দেখলে মনে হবে বিপ্লবী কোথাও বিপ্লব 
দেখতে পাচ্ছে না। বিপ্লবেব মানসিক চেতনা ও প্রস্তুতির সামগ্রী তাই আজকের এই মেকি 
সাম্যবাদীদের নজরে পড়ছে না। চোখের দৃষ্টি ও কানের বধিরতা যদি তাদের না আসত, তাহলে 
বোধ হয় তাদের প্রাণও আজ তাদের বুদ্ধিব চেয়ে চতুর হতো। 

আযাক্সনহীন বুদ্ধিবাগীশ ভাবতের সাম্যবাদী ও সমাজতনত্রীরা আজও চেতনার একদেশদর্শিতা- 
রোগে ভূগছে__অবচেতন ও অর্ধচেতনশীল ধারাটা ধরতে পারছে না। ভারতের কোনো 
সংগ্রামে তার এত বিদ্যা থাকতেও কোনো নেতৃত্ব করা চলছে না। তাদের দলের শতভাগের 
একভাগ বিদ্যা ও বুদ্ধি নিয়েও আজকে দেশের প্রজা-আন্দোলনকে নেতৃত্ব করছে অখ্যাত, 
অজ্ঞাত লোক- জনসাধারণের ভয়, ভাবনা, আকাক্ষঙা, চেতনা ও অবচেতন বেদনাকে নিয়ে 
অদূরদর্শী ভূইফোড় নেতারা কত কি কাণ্ড লণ্ডভণ্ড করছে, কিন্তু তথাকপ্থিত বিপ্লবী বিপ্লব 
দেখতে পাচ্ছে না, কেননা ইতিহাসের সমাজের অন্য দিকটা এবং ছন্টা অর নজরেই পড়ে 
নি, অথচ সে ভায়ালেক্টিক বোঝে! যদি সত্যি ভায়ালেক্টিক বুঝত তবে দেখতে পেত যে 
আজকের জনতা তাদেব শত কু-সংস্কার, অন্ধ চেতনার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে পরিবর্তনের 
জন্য কাতর প্রার্থনা করে চলেছে__নিজেদের দুষ্ট-চেতনায় তারা ক্লান্ত তাদের অবচেতন ও 
সংগ্রামশীল ভিন্ন চেতনা আজ মুক্তির অপেক্ষায় প্রতীক্ষমান- এবং তা দ্রুত বেরিয়ে আসবে, 
অবস্থার নির্মম আঘাতে, নেতৃত্বের সাহসী পদক্ষেপে ও স্পর্শে। 


ভগ 





সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন? 


প্রথম সংস্করণের ভুমিকা 


সাপাবণ লোকেব ঘাডে ভাজ এসে পড়েছে এক অসাধারণ দা ৮) কেশনা খাবা অসাধাবণ 
খাবা নেতা, যাদের হাতে সমাজেব দাধিত্র ছিল এতকান্গা, ভালা অসাধাবণ সমস্যা এলিকেও 
সাখাবণ সমসা বলে চালাতে চাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ লোক দাহিক্ষ মাব যায” খুদোব পব বুদ্দ 
এসে এক একটা (দশকে ধ্বংসন্থুপে পবিণত কবে দিচ্ছ, দেশশিদেশ দাঙ্গার ভুলে যাচ্ছে, 
নিঃশেষ হবে যাচ্ছে, চাবিদিক থেকে অন্ধকাব আসছে নেমে, মান ইজ্জৎ ধন প্রাণ ধর্ম কোনো 
কিছুই বক্ষা কবাব যেন কোনো উপাষ পাচ্ছে না সাধানণ লোক । তথাপি দেশনাযকবা বোঝাতে 
চাচ্ছেন এ এমন কিছু নয --পবিবর্তনেব যুগে এমন হযেই থাকে, একটু সবুব বনলে সাধারণ 
শিঘনেই তা ঠিক হযে যাবে। শান্তিপ্রিঘ সোবান্তিপ্রঘ মানুষ সেই কথ। গুনেই আশ্বস্ত হতে চেষ্টা 
নব উটপাখিব মতো বালিতে মাথা গুজে যেন আশু বিপদ থকে বঙ্গী পেতে চাঘ। সভাতাল 
এই উমাবহ সঙ্গট আভও ক্ষি সাধাবণ ব্যাপাব। 

বিপদট। যে বত বড, কত ব্যাপক, সে সম্বন্ধে সচেতন না হওযা আজকেব দিনে সবঙেষে 
পঙ বিপদ । যদি মানুষ তানত যে সতি তাব সর্বনাশ হতে চলেছে তবে সে চকিনত উঠে 
ণসওঙ সতাগ দষ্টি নিবে সবটা দেখতে গইত এবং শেষ পর্যন্ত যে কোনো বিপদই হোক না 
পেন তা অতিক্রম কবেও যেতে পাবত। হাজার হাজাব বহল ধে বে মানুব প্রকৃতিব অজঙ্স 
বাবা অতিত্রম কবে এসেছে শেষ পর্যন্ত 'স আজ মান্ষের হাতেল তৈবি বাধায নিঃশেষ বে 
যাবে এ বখনও্ হতে পাবে না। মানুষ পাঁচবেই এবং মানুষেব মতোই বাচবে। কিন্তু হিদ্যা অগ্প 
নিগ|া আশা দেখিযে সবাইকে ঘুষ পাড়িয়ে বাখা গুধু অপবাধই নষ- -জঘনাতিম অপবাধ। সিন 
কথা বলতে হকেপুকিষে বাখলে চলবে না। 

বিপদ এসেছে এহ জন্য যে সাধাবণ মানুষ নিজ হাতে তাব দাহ নিতে কখনো প্রস্তুত ছিল 
না। মসাধাবণ কাজে সাধাবণকে হাত দিতে হবে আভ, নহলে উপাষ নেই । একটি শামের 
চাবাকেও সমস্ত দেশেন কথা ভাবতে হবে -- সমস্ত মানুষেব সঙ্গে তাব যে কি সন্্ধ তাকে তা 
বুঝতে হবে। সমগ্রভাবে দেখবাব দৃষ্টিভঙ্গি অন কবতে হবে খণ্ড চিষ্তাব, বাণ্ডিগত চেষ্টা 
ন্যর্থতা বুঝতে হবে। 

বড কথা বলে সব উডিযে দিলে চলবে না--কেননা সমস্যাটা ছোট নয, এব ছাঃ কবে 
তাব কোনো সমাধানও নেই। 

দূবেব স্বপ্ন বলে ভানে দূবে ঠেলে বাখলে চলবে না কেননা এই স্ব আজই সাণক কৰা 
চই -হধু ভবিষ্যৎংই নয বর্তমানও আজ আমাদের কদ্ধ হয়ে 'গেছে। এক শা এড খাল উপাষ 
(শই ববং এ মেই আমাদে স পিছনে হটে আসতে হচ্ছে। সমস্ত বাধাটাকে যদি আহ আমলা চি ও 
বাঞ্কা দিযে একেবাবে উল্টে না ফেলে দিই তা হলে সামনে এওবাব পথ আমবা পপ না। এ 
৭ অসাধাবণ কাল এবং অসাধারণ শক্তি দিযে সাধাবণকে দিতে হবে এক খা এক 
বুগান্তকাবী ধাক্কা। 

অতি সাধাবণ (লোক যাতে বুঝতে পাবে তাব বিপদ কোথাম, তাব মুঝ্ডি 'ক।থায (সই চেষ্টা 
এই ক্ষুদ্র পুর্তিকাব কবা হযেছে। দেশেব সাধাবণ লোকেব মনে 5 2 ষে এটা ভানবাখ নি পুদ 
(গেছে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠা তাতে সাহাযা করবে বলে আশা বত হখনিা প্রা চাব মাস পূর্বে 
পামাশাল--৪ 


৫০ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


লেখা - শানা কারণে ছাপাতে দেবি হযেছে। চাব মাস পাবে আজ ভাবতেব বাজনীতি অনেক 
দূব গডিধে গেছে--বিস্ত মূল সমস্যাব একটিও সমাধান হযনি-_-ববং আবে জটিল আবো 
ভযাবহ কপ ধাবণ কবেছে। তাব জনা পুস্তিকাৰ প্রতিপাদ্য বিষয গুলি কিছুমাত্র সেকেলে হযে 
যাযনি ববং তাব তীব্রতা আবো বেশি প্রত্যক্ষ হযে পডেছে। 


১লা অক্টোবব ১৯৪৭ 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বছবখানেক আগে যখন এব প্রথম সংস্কবণ বেব হয সেদিনকাব অবস্থা থেকে আজকাব 
অবস্থা দেশ-বিদেশে অনেক বদলে গেছে-_সমা'জব ভিতবকাব সংঘর্ষ অনেক স্পষ্ট হযে 
উঠেছে। সেদিন এমন অনেক বিষযেব অবতাবণা কবা হযেছিল এই পুস্তিকা যা সাধাবণেব 
চোখে স্পষ্ট ছিল না-_-যা ভবিষ্যতে চিন্তা বলৈ মনে হয়েছিল তা আজ বর্তমানের জ্বপন্ত 
আলোচা বিষষ। সেদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব কথ! মানে হযেছিল একটা কল্পনা বিলাস মাত্র, 
কিন্ত আজ তা প্রত্যক্ষ সংশ্রামদূপে অনেক দেশে ফুটে উঠেছে এবং ভাবতেব মাটিতেও ফুটে 
উঠতে চাইছে। আবাব এমন অননক প্রকাব প্রতিক্রিষাশীল আন্দোলন সেদিন ভাবতেন 
আকাশ আচ্ছন্ন কবেছিল-_-যেমন সাম্প্রদাযিকতা ও দেশ বিভাগেব নেশা -সে সব আঙ 
আপন অপদার্থতাষ ভ্িমিত হযে গেছে। সাম্প্রদাধিকতা আজ তেমন নাডা দিতে পাবে না। 
প্রাদেশিকতা তাব স্থান নেবাব চেষ্টা কবছে কিন্তু এবও আমু ও জীবনশক্তি খুব বেশি নয। 
অনেক প্রকাবেব মোহ আজ জনসাধাবণেব অসহ্য জীবনযাত্রাব দুর্ভোগে দূৰ হযে যাচ্ছে। 
এমনকি মহাত্মা গান্ধীব হত্যাটাকেও লোক ভুলে যাচ্ছে। “শিশু বাষ্ট্রেব” প্রতি শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাসটাকে আব বেশি ভাঙানো সম্ভব হচ্ছে না। এসব “শিশু বাষ্ট্রেব' জন্মদাতা ঘে জনসাধাবণ 
নয একথাও খব দ্রুত পবিঙ্কাব হযে যাচ্ছে। বর্তমান শাসকশ্রেণীব অপদার্থতা ও অযোগ্যতা 
আজ সর্বত্র আলোচ্য বিষয। ঘোট কথা এই পুস্তিকা যে সব কথা বলা হযেছিল তা চাক্ষুষ 
প্রমাণ হতে চলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এমন ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যা লেখকও জোন কবে 
বলতে তখন সাহস কবেন নি। 

বিপ্লব পৃথিবীতে আজ নানা দেশে গৃহযুদ্দধেব বাপে, কোথাও কোথাও বিশঙ্বলকপে দেখা 
দিযেছে। অনিচ্ছুক বিপ্লবীব! ধীবে ধীবে একথা স্বীকাব কবতে গুক কবেছে। যে বিপ্লব আজই 
চাই বলে সেদিন জোব দেওয়া হমেছিল--চোখ মেলে পৃথিবীব দিকে তাকালে দেখা শক্ত নয 
যে বিপ্রব সভিই শুধ হযে গেছে। ভাবতীয বিপ্লবী শক্তিগুলি যে আজ স্পষ্টত আত্মসচেতন 
হতে চলেছে সে বিষযে আব কোনো সন্দেহ নেই- তাবে একথা ঠিক প্রতিনিপ্রব আজ যতটা 
সজাগ-_বিপ্লববাদীবা ততটা সজাগ নয। 

অতএব এ পুস্তিকাব প্রয়োজন আজো আছে জেনে দ্বিতীষ সংস্কবণ করতে হালো। কোনো 
পবিবর্তন কবাব আজো কোনো কাবণ দেখা যাচ্ছে না। তবে বিপ্লীবেব নীতি নীতি ও পদ্ধতি 
নিবে আজকেব দিনে গুকতব আলোচনা উঠেছে--বিপ্রব আজ সমাজেব বাস্তব কার্যক্রম । কিন্তু 
সেটা একটা ভিন্ন বিষম যাব পৃথক আলোচনা হওযা দবকাব। 


১৮ই জুলাই, ১৯৪৮ 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন? ৫১ 


তৃতীয় সংস্করণ 
প্রকাশকের নিবেদন 


বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওযার পর জনসাধারণের কাছ থেকে তৃতীয় 
সংস্করণ ছাপার অজত্র তাগিদ এসেছে, কিন্তু ছাপা এতদিন হয়ে ওঠে নি কারণ লেখক 
বইখানিকে কিছু কিছু সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কংগ্রেসী শাসনের 
শুরুতেই বইখানি লেখা হয়েছিল। আজ চার বছর পরে বইখানির প্রয়োজনীয়তা ঘেন আরও 
বেশিভাবে দেখা দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। “সমাজতান্ত্রিক বিগ্লাব আজই নয় কেন? এই প্রশ্ম 
আজ গধু লেখকের মনের প্রশ্নই নয়, অণনিত মানুষের মনের প্রশ্ন । সুবিপাবার্দীদের ভুল, শত্রঃর 
মপপ্রচারকে উপেক্ষা করেও আজ এই প্রশ্ন দেশের শোষিত মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
ঢার বছব আগের লেখা বিষয়বন্তৃগুলিকে আরও ধার/ল এবং স্পষ্ট করে তোলার জনা হয়ত 
লেখক আধুনিকতম ঘটনাগুলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন অথবা নতুন তথ্য এবং 
ঘুর দ্বার! বইখানিকে আরও সমৃদ্ধশালী কবে তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার কর্মব্যস্ত জীবনে 
একটি দিনও অবসর কবে উঠতে পারেন নি। আজ কিন্তু তার প্রচুর সময় এবং অবকাশ রয়েছে, 
কিন্তু তিনি ভনসাধারণের নাগালের বাইরে। 

চতুর্দিক থেকে অজস্র অর্ডার আনতে থাকায় অবশেষে খুব কম সময়েব মধ্যে তৃতীয় 
সংখ্ষবণ প্রকাশ করা হল। অদূর ভবিব্যতে লেখকেব পবিচয এবং তাব সংক্ষিপ্ত জীবনী 
সম্বলিত বরে পুস্তকের চতুর্থ সংক্জবণ প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। 


১৫ই জুলাই 
সন ১৯৫১ সাল 
কলিকাতা প্রকাশক 


স্বাধীনতা ভারতের ন্যুনতম কর্মতালিকা 


আগে স্বাধীনতা পরে সমাজতন্ত্র 


দেশ আগে সাধীন হোক -সবকাব আগে দেশেব লোকেব হাতে আসুক, ৩খন যেমন 
ইচ্ছে আমবা আমাদের ঘ তৈবি কবে নেব। সবাই মিলে এখন ইংবেজকে তাডাই, তাবপবে 
চাষী মজুবেব সমাজন্ন্ত্রীবাজ তৈবি কবতে লাগা যাবে । এই ছিল করগ্রস নেতাদেব যুক্তি, এবং 
এই যুক্তি সবাব কাছেই খুব চমৎকাব মনে হতো। যাবা বামপন্থী, যাবা সমাজতন্ত্রী ও সাম্যনাদী 
তাবাও এ যুক্তিতে স্বীকাব পেষে যেতেন। তাবা বোঝাতেন যে সবাই মিলে--ধনী গবিব সবাই 
মিলে ইংবেজকে তাডিযে দেশে থে গণতান্িক সবকাব কাষেম হবে তাতে বাক্তি স্বানীনতা 
থাকবে, আন্দোলন কববাব স্বানীনতা থাকাবে এবং কংগ্রেস জমিদাবী প্রথা ও সামন্ততন্্ উঠিযে 
দেবে, দেশে শিল্প-বিগ্লৰ আনবাব স্বাধীনতা আনবে--এবং মোটামুটিভাবে দেশে স্বার্থে - 
দেশ-গঠনেব কাজে বংগ্রোসেব প্রোগ্রাম ঢালু হবে। ইতিহামেব দিক দিযে কণাপ্রসেব এই কাজ 
শেষ না হতে সমাজতন্বেন আন্দোলন অবাল আন্দোলনেব বার্থতায পর্যবসিত হাবে দোশ 
বুর্জোযা গণতন্ত্র সম্পূর্ণ পে কায়েম হবাব পপেই সমাততান্িক আন্দেলিন শুধ কনা সম্ভব - 
যখন জমি, কলকাবখালা, ধনসম্পত্তি ইত্যাদি বাবতীয উৎপাদন্নব ক্দমতা একনাত্র শ্রমজীবীদেব 
হাতে সমাজের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবাব আন্দোলন শু হবে। 

এতএব বেশিব ভগ বামগন্থীব মতেও ভাবতে দু'টি বিএব সম্পয় কবতে হবে এবং একটিন 
পব মপবটি। এই দুটি মধো কতটা সময থাকবে-ক্ত বছন বা কত যুগ (সটা অনিশ্চিত - 
কেউ বলতে পাবে না। এবটা হলো স্বাধীনত। বা বুর্জোঘা গণতাদ্িক বিখবব আপ অপরটি *প্লা 
সমাজতন্জ্ব বা মজুবকুষকবাজ। এ দুটি বিপ্লব আলাদা এবং এবটি শেষ কবে তবে অনটিচ্ক 
হাতে নিতে হাবে। 


বুর্জোঘা গণতান্ধিক স্বাধীনতাব মুল ভিত্তি বা ন্যনতম দাবি কি কি? 
১। দেশেব পূণ ধ্াধানতা। 
১। সমণ্ন ভাবতেব গণতান্দ্রিক এক _ঘর্ণাৎ এক জাতি--এক দেশ-_এ+ ৩|। 
৩। সমস্ত প্রকাৰ জমিদাবী ও জাযগীবদানী প্রথাব উচ্ছেদ ও কৃষকের খ্বার্ড বা বৃষি 


বিপব। 

| দেশের শিল্পশপ্রিল মুভি বা শিগ্প বিল এবং এবই উপব ফ্রিশ গঠনের কাজ 
আবছু। 

৫1 চান ও কেবাণী প্রর্তৃতি নিমবাবিভদেল নিন্নতম ন)যসঙ্গত জাবিকাব নিদিষ্ট 
বাবনা। 


৬] “দশে সমগ্রভাবে গণতান্তিক ও বাতি স্াবীনতাব বাবস্থা ব্বযেম কবা। 

৭" (দর্শীব নাজোব মুল উচ্ছেদ। 

ঘোটামুটিভালে বুর্জোযা গণতাঞ্রিল পরবে এই কঘটিই হলো প্রধান ভিপ্তি। কংগ্রেস 
বাবলাব প্রস্তাব কবে এই কাটি ভিন্ডিকে পেশেব মনে বদ্ধমূল কবে দিয়েছিল, উপবন্ত আবো 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব আজই নয কেন? ৫৩ 


আনেক আনেক আম্মাস দিয়েছিল যাতে সমাজতদ্দেবগ গন্ধ পাওথা যাব। সেকথ। নাদ দিলেও 
কংণ্েস যে উপবোক্ত কাজ কঘটি কধবেই--কবতে পাববেই এ ধারণা কতপ্রেসী বামপন্থী ও 
বমিউনিস্টদেবও আছে, কেননা পৃথিবীতে যেখানে এব আগে নুর্জোযা গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
হযেছে -ঘেমন বিলেতে, ফবাসী। দেশে, আমেবিকাধ, সর্বত্র বুর্জোঘাবা উপবোক্ত প্রোগ্রাম চালু 
কবেছে এবং এদেশের বুর্গোবাবাও নিজেদের প্রযোজনে এবং জনসাধাবণেব চাপে এগলি 
কবে এবং কলতে পাবে এবং বামপন্থীবা চাপ দিযে কনিষে নেবে ইত্যাদি। এএলি কবাব পব 
বুর্জোযা গণতন্ত্রে কাজ শেষ হলো- তখন ওক হবে সমাজতদ্দেব আন্দোলন, চাষীমজুবেব 
বাজত্বেব আন্দোলন-_বিশ্ব বিপ্রাবেব আন্দোলন। 


নিপ্াবী সাম্যবাদীদলের অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি থেকে পার্থক্য কোথায় £ 


আামবা যাবা বিপ্রবী সামাবাদী তাবা কিন্তু একথা বলিনি। আমপা কখনো স্বীকাব কবিনি থে 
এই দু'টি বিপ্লব আলাদা । আমবা বলেছি যে আজকেব যুগে বিপ্বব একটাই এবং সেই বিপ্লবের 
শেতা কখনোই ধ্নীবা বা তাদেব কোনো প্রতিষ্ঠান বা দল -কাণ্রেস বা লীগ নব। বুর্জোষা 
গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার যে সমস্ত কাজ আজ বাকি বধথেছে তা বুর্জোযাবা অর্থাৎ ধনীবা শেষ 
কণতে প্রস্তুত নঘ - প্ণবে না। পুর্ণ স্বাধানতা, জাতীঘ এঁক্য, কৃষি-বিপ্রব, শিল্প-বিপ্লব প্রভৃতি 
পাতা একমাত্র মজুব কৃংন্বাজেই সম্পন্ন হতে পাবে। পৃথিবীতে এবং ভাবতে সমাজতাহ্িক 
নপ্রবই আজ মানুষের বদ্ধদ্ধাব খুলে দিতে পাবে -এই নিপ্রবেব পথেই বুর্জেবা গণতান্তেল 
ভান্দেকে অসমাপ্ত কাক্ত শেষ কবা সন্তব এপং তাকে অতিক্রম কবে দেশে সমাজতান্থিক ণণতত্দ 
বম কনা সন্তব। নতৃবা বুর্তোযাদেব বা ধনীদেব সন্ধন্ধে ভ্রান্ত ধাবণা বন্য বালে বাবে বাবে, 
হতাশ হতে হনে এবং শেষ পর্ণস্ত মানেক ডল ভাঙবাব পরে দেশেব জনগণ একচাত্র নিজেদের 
হাতে সব ক্ষমতা দখল কববাব বিএব-- সনাজতাদ্ডিক বিপ্লব আনবাব সিদ্ধান্ত নিতে ব্য হবে। 
তএব কোনোল্খালেই ধনীদেব সাথে ভ'থনা ধনবাদেব সাথে আপস করতে মামবা নিষেধ 
প্পছি _ ভাবতেব প্রনতদ্থ ও সাআাজাবাদ সবটাব বিকদ্ধেই আপসহীন সংগ্রাম চালাতে 
ণশছি--শ্রেণা সংগ্রামের শীতিতে । গঠনতান্কিক ও লিযমতাদ্িক সকল প্রকার ফাদ এডিবে, 
সর্নশ্রেণাব জাতীঘ একোব সহস্ মোহ কাটিবে--স্বাধীনতা ও মভুব কৃষকবাজেক জনা 
আপসহীন বিপ্রবী আন্দোলন ছাড়া ভাবতেব মুক্তি নেই একথা আমবা বাব লা বলেছি। 


কিন্তু কেন এবং প্রমাণ কি? 


আছ খুগান্তকানী পনিবর্তনেব চৌবাস্তাধ এসে ভাবত উপস্থিত। দূবতম পল্লী লোকেবাও 
আও পুঝেছে থে তাদের হযে আছ পাজীনৈতিক পপস্থাব তণেক কখা উঠ্েছে। আজ দেশের 
বাশ খাদা পাজ্তলীতি। আভুই গুথম বাজনাতিখ কঠিন কঠিন ৩ত্তওলি আলেন্চলা শক 
মেছে এওদিন কেলল ব দেখিয়ে বাজনীতি চলেছিল -অর্থাৎ যাবা সাদা তাব শত্র. আব 
'বা কালো তাব! মিত্র। আজ দেশবাসীব কাছে বাজনীতিৰ তন্তু শিবে আলোচনা সম্ভব এবং 
বিভিন্ন নীতি বিভিন্ন পথেব যাচাই কবা সন্ভব। 

আগ নাকি দেশ স্বাধীন হযেছে। হিন্দৃস্থান পাকিস্তান দু'টি খ্বাধীন দেশ বেবিমে অ'সছে 
পবাধীন ভাবত থেকে। কংগ্রেস অবশা ক্ষমতা পেষেছে খণ্ডিত ভাবতে । এখন বিচান কবে 
দেখাতে হবে এই স্বাধীনতার অর্থ কি£ একটি গাছকে যেমন তাব ফল দিযে চেনা যাব --এই 


ছি 


৮ 


প্‌ 


৫৪ পানালাল বচশা-সংগ্রহ 


স্বাধীলতাব স্ববাপও নোঝব'ব একটি উপায হলো তাব ফল দিযষে- অর্থাৎ আমবা এবাবে বিঢাব 
কবে দেখব বুর্জোঘা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাব ন্যুনতম ভি্তি বা প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আমবা পূর্বে যে 
৭ দফা কাজেব তালিব। বেখেছি তা হিন্দুস্থানে অথবা পাকিস্তানে কংশ্রেস বা লীগেব দ্বাবা 
বার্ধকবী কবা সম্ভব কি না। যদি সম্ভব হয তাহলে স্বীকাব কবতে হবে দেশে সত্যি স্বাধীনতা 
এসেছে-এবং কংগ্রেস ও লীগপন্থীবাই ঠিক এনং আমব। ভুল। যদি তা সন্তব না হয তাহলে 
মানতে হবে অনা সবাই ভুল এবং আমবাই ঠিক। অতএব আমাদের বিগ্রবী আন্দোলনের 
কোনো প্রকাব ছেদ না টেনে আবাব বিপ্লপেব পথেই জনগণকে এগিয়ে যেতে হবে এবং কোনো 
প্রকাব মোহ বা ফাদে প' দিলে চলবে না। একটি একটি কবে উত্ভ ৭ দফা কর্মতালিকাব 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে এখন আমবা আলোচনা শপ কবব। স্বাবীনতা ও ভাক্তীথ এক্য সম্বন্ধে 
আলোচনাটি সবাব শেষে মানব কেননা 'আনান্য ওলিব বিচাবেব মব্যেই প্রথম দু'টিব বিচাব 
নিহিত আছে। 


কৃষি-বিপ্লব 

ভাবতবর্ধ আজও কৃষকের দেশ। শতকবা ৮০টা লোক ্রমিব উপব নির্ভর কবে আছে। 
ভাবাতিব সমস্যা কুবকেন সমস্যা একথা বললে বেশি বলা হয ণা। ভাবতে ৭ লক্ষ শ্রামেব 
সমপ্যাই ভাক্তেন সমস্যা। কৃষকের দুবাবস্থাব প্রকৃত কাবণ কি তা না বুঝলে ভাবতবর্ধবে ই 
বোঝা যাবে না। দেশগঠনেব কোনো কাজে হাত দিতে গেলেই এই ভাবি সমস্যা হাত দিতে 
হবে। এই ৪০ কোটি লোকেব সমস্যান কথা যখন ভাবা ঘা তখন এই লাকবলটঢাকে 
ভাবতেব বল হিসাবে না ধবে, অভিশাপ হিসাবে এদোশেব শাসনকতাবা আবোপ কবে এসেছে। 
তাদেব মতে এই অবাধ লোকবৃদ্ধিই সমস্ত দুর্শাব কাবণ--অভাবেব কাবণ- তাই তাবা লক্ষ 
লক্ষ লোককে দুর্ভিন্ছ, মহামাবীতে মবে ঘেতে দিযেছে--.লাক দেখানো আফশোষ ছাড। 
সতিকাব দুঃখ পাঘনি--ববং বেহাই পেখেছে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কাঠামোব মধো এত লোকেব ঠাই নেই -সঙ্গীর্ণ অর্থনৈতিক পাবস্থায আজ দেশেব "লাকগুলি 
অপ্রযোজনীয--ফালতু। তাবা লাখে লাখে মবে গেলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাম ঘা লাগে না। 
অথচ ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায, ভিন্ন সামাজিক ধ্যবস্থায--এই অসংখ্য লোক আমাদেব দাম 
ণ| হযে সতিকাবেব বল ও শক্তি হিসানে গণ হতে পাবে--দেশ গঠনেব কাজে ওবাই হবে 
প্রধান সহাঘ--দেশগঠন হবে ওদেবই জন্য। এব জন্যও চাই স্থাপ্দীনতা। 


এই অপ্রয়োজনীয়তা বা লোকবহুলতাৰ মানে কি এবং জন্ম কোথা থেকে? 


প্রথমেই স্মবণ করণ দেদিনেব কথা যেদিন ইংবেতবা আমাদের 'দেশে ব্যবসা কৰতে 
ভআসে। বাবসায় কনতে এসেছিল বটে কিন্তু এদেশে বিক্রুম কবতে পাবে এমন কোন সওদা বা 
পণ্য তাদেব ছিল না। এদেশের বাজনীতিতে সেদিন যত অশান্তিই থাকুক না কে”, শিল্পসন্তাবে 
ভাবত সেদিন স্ববংসম্পূর্ণ এবং সবাব অগ্রণী ছিল। এদেশেব কাপড। এদোশেব সিক্ক ভখন 
বিশ্বেব বাজাবে বিখ্যাত, এদেশের তৈবি সমুদ্র ধান সবাব চেয়ে ভাল। ইংবেভবা এদেশ থেকে 
প্রটেপুটে জোচ্টুরি কবে জিনিস নিযে ইযোনোপেব হাটে হাটে বিত্রি কবত। ভাবতেব মাল 
যাতে নিলেতেব বাজাব দখল কবতে না পাবে সেজন্য নানা আইন পাস কবেছিল ওদেশেব 
সরকাব। রূপো ও অন্যান্য মুল্যবান পাথব ছাড়া ইংবেজেব বিনিময় কববার কোনো সওদা ছিল 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্ব আজই নয় কেন? ৫৫ 


না। পৃথিবীর অন্যান বাজারে দাস-ব্যবসায় করে তারা এই পাথর বূপো সংগ্রহ কবত। তা ছাড়া 
এদেশে কোনো শক্ত কেন্দ্রীয় রাজশক্তি না থাকার দরুন তাবা বন্দরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে চালিয়ে 
থেত অবাধ লুট । এদেশের বেনেরা তখন একাজে ইংরেজকে করত সাহায্য | তারপর একদিন 
পলাশীর রণাঙ্গনে ইংরেজ এদেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিল। দেওয়ানিব যুগে যে অকথ্য 
অত্যাচার ও অবাধ লুষ্ঠন করেছিল তাব ইতিহাস আজ ইংরেজকেও লজ্দ্রিত করে। সেই অবাধ 
লুষ্ঠনভনিত সঞ্চিত অর্থ থেকে বিলেতের বন্ধুশিল্প গড়ে ওঠে । স্টিম ইঞ্জিন, সুতাকল, ইত্যাদি 
মাবিক্কার ও তার ব্যবহার তখনই সম্ভব হয। বিলেতের শিক্প-বিগ্লাবের গোড়াকার অর্থ 
জুগিয়েছে, এই ভারত। এতিহাসিকেরা প্রমাণ করেছেন যে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৭০ সালের 
মধ্যেই ইংরেজের প্রধান প্রধান আবিক্ষারওুলি কার্ধকরী হয়। তদুপরি সেদিনকার শ্রমিকদের 
দৈনিক ১৬/১৭ ঘণ্টা খাটিয়ে ছাড়ত সেদিনকার ইংরেজ । যন্শিল্প ও অবাধ শোষণের যোগে 
ইংরেজ ভাবতেব ও বিলেতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে এক যুগান্তর এনে দিল এবং 
বিলেতের কাপড়, বিলেতী জিনিস ভারতের বাজারে আসতে শুরু করল। বহু মেহনত-_-বহ্ু 
অত্যাচার করে ভারতকে শিল্পে পবাজিত করতে হয়েছিল এবং ভাবতের উপর একস্ছত্র শাসন 
কাষেম কবে ভাবতেব কুটির শিল্পকে ও ভাবতেব বৃন্তডিকে ধ্বংস করে দেয়। ইংরেভ শাসনের 
এই দ্বিতীয় স্তরে ভারতেব শিল্পের ধ্বংস দেখতে পাই, এখন বুঝতে পারি কেন দেশটা 
পাডাগেঁষে রয়ে গেল--এত আগে এগিষে গিয়েও আত সবার পিছনে কেন। 

তাব পববর্তীষুগে ইংরেজ বাড়তি মূলধন এদেশে চালান কবে অদেশের সস্তা মজুর খাটিয়ে 
বেশি লাভ করতে শুরু করল । চা বাগান, পাটকল, রেল, কযলাখনি দেশের মরকারকে মোটাসুদে 
টাকা পার দিয়ে শোষণের সাক্সাজ্যনাদী কাযদা চালু করল। কীঢা মালেব ঢালান, তৈরি মালেব 
একচেটিয়া বিক্রয়, সস্তা মজুর খাটিয়ে অতিরিক্ত লাভ, লগ্মী টাকায় মোটা সুদ, মোটা বেতনধারী 
পাহুকর্মচাবীব বেতন ও পেন্সন, সাম্তযাজ্যবাদী বুদ্ধের খরচ তোলা প্রভৃতি নানা কায়দায় সামত্রাজাবাদের 
পূর্ণরাপ প্রকাশ পেল। পৃথিবীর বাজাবে ততদিনে জার্মান, জাপান, আমেবিকা প্রভৃতি অন্যানা 
সান্ত্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান হয়েছে-_তাই তাদের (ইংরেজের) সহাঘ হিসাবে এদেশেও একদল 
ধনিক শ্রেণী তৈরি কবতে লাগল এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততাক্ছিক শঞ্তি গুলিকে শক্ত 
করতে লাগল-_জনগণের বিদ্রোহ দমন করবার সহায় হিসানে। 


কৃষক-জীবনে এর পরিণাম কি? 
আগুরী, নাপিত, ধোপা, বামন, কায়েত, বন্দি, ছুত্রী, ইত্যাদি-_এদের প্রত্যেকেরই এক একটা 
বৃদ্তি ছিল--অর্থাৎ সমাজের কোনো না কোনো উৎপাদন প্রণালীর সাথে তার! বুক্ত ছিল। 
আজকের মতো সবাই চাষী বা চাষ-নির্ভরশীল ছিল না। গ্রামাজীবনে এই সব জাতেব বৃত্তি ও 
জীবিকা নির্দিষ্ট ছিল। আর যারা চাষী তারাই একমাত্র চা কর৬-- সবাই চাষ করত না বা 
চাষের উপর নির্ভর করত না। 

ক্রমে ক্রমে অসংখ্য তাতিব ভাত মেরে দীড়িয়ে গেল দেশী বিদেশী কাপড়ের কল-- 
অসংখ্য কামার,লোহার ও আগুরীর ভাত মেরে দাঁড়িয়ে গেল বার্ষিংহাম, শেফিম্ড আর টাটা 
বার্ণ ইত্যাদির মতো কোম্পানি; অসংখ্য চামারের কাজ কেড়ে নিল বাটা কোম্পানিরা, কুমারের 
কাজ কেড়ে নিল পটারি ওয়ার্কস, অসংখ্য টেকি মেরে দাড়াল ধানকল, অসংখ্য গুরুর ভাত 
মারল বর্তমান যুগের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলি, অনেক বদির ব্যবসায় মাটি করে দীড়াল 


৫৬ পান্নালাল বরচনা-সংগ্রহ 


এক একটা বিরাট বিরাট ওঁষধাগার। কিন্তু খুব কম লোকই বৃত্তি হারিয়ে এই সব বিরাট বিরাট 
প্রতিষ্ঠানে চাকুরি বা মজুবি পেল। দেশের শতকরা ৪০টা লোক হারিয়েছে তাদের সাবেক বৃত্তি 
বা জীবিকা কিন্ত আজ শতকরা ৫টার বেশি লোক ভারতের আধুনিক যন্ত্রশিল্পে মজুর হিসাবে 
কাজ পায় নি। 

এই লোকগুলি বৃত্তি হাবিয়ে গেল কোথায়? তারা সব গিয়ে পড়ল জমির উপর। জমি ছাড়া 
তাদের দীড়াবার জায়গা আব রইল না। বন জঙ্গল কেটে সাফ হতে লাগল- ফলে বৃষ্টি তেমন 
হয় না। জমি ক্রমেই ভাগে কম পড়তে লাগল--ক্রমশ ছোট থেকে ছোট্ট হতে লাগল জমির 
আইল । তাতে চাষ ভাল হলো না--চাষে যেমন খরচ করতে হয়, সার দিতে হয়, জলসেচন 
করতে হয়, বদলা বা মুনিষ লাগাতে হয়, সে খরচা চাষী কূলোতে পাবল না ; বলদ নেই, 
যথাসময়ে মজুর খাটাতে পারছে না, গোচরণ ভূমি নেই, গরু বলদের খাবাব নেই-_গরুর 
খাবারের অভাব ও মানুষের খাবারেব অভাব সঘান তালে বাডতে লাগল। এদিকে পুকুরের 
সংস্কার নেই, নদী বালি ফেলে চাষেব জমিকে পতিত কবে “য়ে যাচ্ছে-_খাল যাচ্ছে শুকিযে, 
নৌকা চলাচল দুর্গম হযে উঠছে-_ কোনো সংস্কার নেই। এত অল্প জমিতে আয় নেই -দেনা 
পড়ে গেল। এদিকে একদল জদিদার সৃষ্টি করে চাষীব উপরে আব এক বোঝা চাপানো 
হয়েছে ক্রমে দেনার দায়ে, খাজনাব দাযে জমি হস্তান্তরিত হতে লাগল প্রচুব, আর একদল 
ভূমিহীন নিঃস্ব লোক সৃষ্টি হলো-_যারা কোনো কাভ না পেয়ে, না খেষে মহামাবী আব 
দুর্ভিক্ষের খোবাক হলো। মহাজন বলে এক পবগাছাব সৃষ্থি হলো-_জমিদাব তো আছেই। 
ফলে গ্রাম্যজীবনে একটা হাহাকাব এসে উপস্থিত হলো--মালেরিযা এসে দেশকে দেশ দিল 
ডুবিরে--বিস্তর শ্রমশক্তি আজ অসুস্থের জন্য যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। ফসল আব তেমন ফলে না 
আজ ভাবতের খাদো ভারতের চলে না-দুনিয়ার বাজাবে ভিক্ষা কবে বেডাতে হয। শিল্প 
অনেক দিনই গিষেছে-_এবারে খাদ্যশস্যও গেল। 

বুর্জোয়া-বিপ্লুবে কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে থাকে এই আমবা ইতিহাসে দেখেছি__এবাবে 
দেখলুম তার উদ্টো। ভারতে ইংবেজ বুর্জোয়ার বিপ্লবে ও শাসনে চাষীর বন্ধন গেল বেড়ে, 
তাব উৎপাদিকা শক্তি গেল গুড়িয়ে- গ্রামাজীবনেব হলো সর্বনাশ। 

প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে ভ'্ক্রম করে দেশের লোকসংখ্যা দিয়েছে 
বাডিযে একথা সত্য। কিন্ত জীবনীশক্তি কমিয়ে ৩র পরিশোধ কবেছে। সেকালেব মানুষেব 
গড়পড়তা আঘু ছিল ৮০ বসব আব আজকাল দাঁড়িয়েছে ২৫ বৎসর। কাজেই লোকের 
সংখ্যা বেশি হলেও মোট জাতীয-জীবন বাড়েনি--কমে গেছে, শ্রমশক্তিও গেছে সেই 
অনুপাতে কমে। বাবা আছে তাবা 'আজকেব এই সঙ্কীর্ণ সমাজ্ঞ ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় -_তারা 
মহামারী ও দুর্ভিক্ষের অপেক্ষায় বসে আছে। ঘানা আছে তারা শ্রমশক্ভি ব্যবহার কববার 
উপযুক্ত উপাষ না পেয়ে উৎপাদিকা শক্তি বাড়া, পারছে না-_ শ্রমের অপব্যয় হচ্ছে 
ইউবোপ ও আমেরিকার একটি ঢাধী যে কাজ কবতে পারে আমাদের দেঞ্লোর ৭টি চাষীও সে 
কাজ কবতে পারে না-_সে উৎপাদনও ওঠাতে পারে না-_কেননা তার না আছে মূলধন, না 
য্ধপাতি, না বথেষ্ট জমি ও তার প্রয়োজনীয় জলসেচন ও সাবের ব্যবস্থা ও বাজারের সুবিধা । 


জাতীয় সরকার ও কৃষি-বিপ্লুৰ 


আজ্র হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে যে জাতীয় সরকাব কায়েম হয়েছে বা যে স্বাধীনতা মিলেছে 
তা থেকে গ্রাম্যজীবনে কৃষকেল জাবনে কানো সামাজিক উন্নতি আশা করা যায় কি? 


সনাজ তান্দ্রিক বিপ্রব আক্তই নব কেন? ৫৭ 


ধনতান্রিক প্রথায ভাবতীয নেতাবা বুঘক্বে উৎপাদন ম্মম তা বাডাতে পানে কি? কৃষকেব ঘুক্তি 
আজ কি এই স্বাধীনতা (থকে চলিবে € মোট বথা পৃষি বিপ্লব বলতে যা বে'ঝাঘ তা এই থেকে 
সন্তব কি? কৃষি বাবস্থাব আগুল পবিবর্তন বা বিপ্রধ আনতে হলে চাহ £ 

১। অসংখ্য লোককে জমি হাডা নগন্য পতি লাগাতে হবে। 

যেখানে ভাবতীঘ চাযান গে শভাগ্ডাহ এনব ভমি ভ্রাপানে সেখানে (সেখানেও 
লোকসংখ্যা খুব বেশি) প্রতি চাষীর উা?গে সাডে ১৭ এব ভুমি বায়েছে। অথচ এ সত্তেও 
্লাপান আমাদের চেনে বিঘা প্রতি » তণ বেশি ফসল ফলাম। উন্নত প্রণালীতে চাষ কবতে 
পাবে বলেই তা সম্ভব হযেছে । কলের লাঙল-ট্টাকটব, বৈভ্তীণিক উপাবে প্রব জলসেচেব 
ব্যবস্থা ও বাসানিক সাব ইতা'দিব প্রচলন কবতে হবে মা চাষের কাজে , তাহলেই নেক 
ফালতু লোক চাষ পেকে সবিঘে নিলেও চাষেক উন্নতি হবে-খাদাশষেস্যব উৎপাদন 
সাডবে--এবং শিল্পের প্রযোজনাষ জ্টীচামাল যগেষ্ট তৈপি হাবে। 

২। সঙ্গে সঙ্গে দেশে কপকালখানা ইতআাদি শিল্প গ্রচুন পবিশাণে শা গাডে ওঠে, তবে চাষ 
"থকে সবিবে আনা লোকদের উপথন্ত কাশ ছপহ। যানে না অর্থাৎ ভাবা বেকাব হবে পথে 
পথে সাবা যাবে। কাজেই পাভেত কৃষি বিগ্রবের সাথে শিক্গ নিঞ্ছব হ ওবা চাই । ট্রাটুব ইত্যাদি 
তবিব কাবহানা ও বিদ্যুৎ শি থাম দেশে চালু কনতে হন্লও দোম' শিল্প বিথিব চাই । শিল্পাকে 
বাদ দিযে শৃঁষি-বিপ্লব ভাবা মাধ শ। একটার সাপে আব এবওব অবশ্ন্তাবী যোগাযোগ 
বযেছে। কৃষিজাত কাচালান শিগে লাবহাব লা হতে পাবলে ঢাবী ভা তৈনি কবেই বা করবে 
কি? অতএব চাষীন অনানা ৮৮ সব জানে চিনাব পূর্বেই এক্ষলি দেশে শিল্প বিপ্রবেব সম্ভাবনা 
কি-তাব আলোচনা করা দশা হনেছে। পালে আশার গ'ীব সমসান্গ ফিরে আসা লাবে 


শিল্প-বিগপ্লব (1110115(74121152101017) 


দেশে শিল্প বিপরবেব এপাগ আগ জোগেছে। ভহবলালের জাতীয় পবিকল্পনা থেকে 
আবন্ত কবে টাটা বিডলা গান হতগদি নালা সিলান্লে শিল্প নিপ্রবেব পবিসগ্ধনা বচিত হযেছে। 
ইংবেজেব জুলুম আব ৯লনে না- দেশে এবাব ঘা ইস্ট কববাব ক্কাদীনতা মিলেছে বলে 
সাধাবণ লোক উৎযু্ট। /পগা বাশ এই শিস পিপল সি লতটক জার্যশবী হাব বর্তমান 
অর্থনৈতিক বাঠামোব মবে।। পলা বাহ্ছগ। বর্তনান গনিপল্পনাকানীবা সকলেই ধ্নতাস্িক 
বশঠামোব মধ্যেই শিল্প নিন ভানবার জি (দহ খে। তারা বহনাদ। ধনতান্িক পাবস্থাবই 
বর্জোষা গণত্্ের স্বাধী" তান ঘেসন হউবোগ ৪ আামেবিল শিল্প প্বণান (দশা হয়েছে ভাবতবর্যও 
“৩৮ শ শিল্প-বাণিজে। ভনে উঠবে । দেখা মাক এই প্রকার ভা শাল দপহ। » ৩টা যুজ্জি আছে। 


সমগ্রভাবে প্রথিবীর ধনতন্ত্রের অবস্থ। কি£ 

ধনতন্ত্র নির্ভন কবে প্রধানত দু'টি ভিশিসেব উপল এ _সুপণনেপ ত্রলাগত বৃদ্ধি, আব 
০১ _ এ মবর্ধমান বাজাব | পু এচাি ছা ৬ল কনে লাভেল ১ পকু অগ্থাং হানা থাটিযে জমসাপাবণেব 
শোযাণব ওপব, দ্রিতীযটি নিওল ক? জশসাবাবণেন আহের উপব অর্থাৎ ভশসাবারণ, খাবা 
পাঙ্গবেব প্রধান কতা -যাদেল ভাষ শা বাডলে তৈবি লান শেব পহন্ত বিকোষ না এবং 
ঘুলপনীদেন লাভ উসুল হম ল। ধণঠন্ত্ের মাধো গ্রতিঝোণিতা খালাব শন। নাদের উত্পাদন 
প্রণালী ত্রমাগত উঃ ত কবে যেতে হয --অর্থাৎ যন্্রপাতিল নি শতুন উঠতি করতে হয 


৫৮ পাগালাল রচন।-সংপ্রহ 


যার কলে মোট উৎপাদন যায় বেড়ে। এই অতিরিক্ত মাল কাটতিব জন্য ধনীদের নিত্য নতুন 
বাজার অন্বেষণ করে বেড়াতে হয়- যার ফলে দাড়ায় যুদ্ধ। 

মোট কথা দেখতে হবে ধনতন্দের নিয়মে প্রথম কাবণে জনসাধারণ--যারা উৎপাদন 
প্রণালীতে মজুব ও চাষী হিসাবে কাজ করে তারা যায় গরিব হয়ে-দ্বিতীয় কানণের জন্য 
অর্থাৎ তৈরি মাল কাটতি হলর জন্য তাদের আয় বাড়া দরকার। এই দুই পরস্পর বিরোদী 
পরিণাম হলো ধনতন্তের গন সমস্যা। এই দুই সমস্যা খেকেই ধনতদ্েল আরো হাজারো 
রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা দূর করবার জন্য ধনতদ্ত্রীদের হিমসিম খেতে হয় 
বিরাট বিরাট যুদ্ধ বিগ্রহ করেও কোনো সতিকার সমাধান হয় না-_সাময়িকভাবে নিজেব 
অঙ্গচ্ছেদ করে বেঁচে উঠতে পাবে মাত্র কিন্তু পরক্ষণেই আবার ততোধিক সঞ্চটস্রনক সমস্যার 
সম্বুখীন হতে হয়। দেশ বিদেশে পৃথিবীর ধনপতিরা আজ যে শিক্প-বাণিজোর অবাধ প্রসারের 
স্বপ্ন দেখছে তাব মুল উৎস হলো তাদের ঘুলধন বাড়াবার প্রযোজনীঘতা, আবার পৃথিবীর 
জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র অর্থাৎ ক্রয়শক্তির অভাব দেখে তাদের প্রাণ ভযে আজকে 
উঠছে। বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি, আধুনিক সংগঠন ও শিক্ষিত মজুবের সহযোগিতায় আজকের 
দুনিয়ার উৎপাদিকা শক্তি ঘে বির্লাট ক্ষমতা অর্জন কারেছে ভার তৈবি সব মাণই বিক্রি না হলে 
তাদের লাভ সব পণ্ড হয়ে মূলধন যাবে বসে। এই হলো পনতান্ত্িক অর্থনীতির প্রধান সমস্যা 
এবং এইখানেই তার সীমা । এই সীমানাব শেষ প্রান্তে এসে আজ পৃথিবীর ধনতদ্ধ উপস্থিত 
কখনো সঙ্কট, কখনো বুদ্ধ, সঙ্ষট থেকে যুদ্ধ যুদ্ধ থেকে সঙ্গট, এই দুই সমুদ্রে গ্রমাগত হাবুডুবু 
খাচ্ছে, ক্রমশ হীনবল হয়ে পডছে। 

এই যুদ্ধের পূর্বে ইংলগু, জার্ানী, ফরাসী, ইটালী, জাপান, আমেবিকা প্রভৃতি শিল্প প্রপান 
দেশগুলির তৈরি মাল পৃথিন্মীর বারে সবই বিক্রি হয়ে উঠত না কেননা পৃথিবীর জনসাধাবণ 
দরিদ্র হরে পড়েছে- এই ছিল প্রধান সমস্ঠা। ১৯৩০ মাল থেকে যে মন্দা পা অথনোতিক সঙ্কট 
সৃষ্টি হয় তা থেকে স্বাভাবিকভাবে যখন কিছুতেই উদ্দার পাবা হার কোনো উপাধ রইল না 
তখন এরা ঘুদ্ধের জন্য আয়োভন কবতে লাগল, কেননা স্বেচ্ছায় কেউ নিজেদের গুটিযে 
বাজার থেকে সরে যাবে শা। তখন ঢানিদিকে লেগে গেল যুদ্ধোদাম। বুদ্ধের গন্য প্রবোজশীয় 
অস্ত্রশস্ত্র ও ঘানবাহন তৈরি করাব দক্ুন ধনীদের মূলধন ও যন্ত্রপাতি কাজ পেল, আবার যুদ্ধের 
ফলে কয়েকটি দেশের শিষ্পশন্তি ও বাণিজ্য গেল চূর্ণ হয়ে। আগ্ের-বোমা ও বিস্ফোরণের 
লক্ষ্য হলো দেশের শিল্প প্রধান শহর ওলি- শিল্পকে ধ্বংস করাই যুদ্ধের লক্ষ, শিল্পকে সন্কুচিত 
করাই ধনতন্্রের উদ্দেশ্য, মানুষ লারা নয়। মানুষ বেঁচে থাকুক নইলে বিজেতা দেশের মাল 
কিনবে কে? যেমন ভারতবাসী বেঁচে থাকুক, কোটি কোটি লোকের আরো জন্ম দিক তাতে 
দেশবিদেশের মালের ঢাহিদা থাকবে কিন্তু ভারতবাসীরা উৎপাদনকারী হিসাবে শিল্প বাণিজা 
নিরে থেন তাদের সাথে গ্রতিযোগিত। না করে এই হলো ধনতন্ত্রীদের ইচ্ছা। 

এই যুদ্ধের পর দেখা গেল জার্মানী, জাপান প্রভৃতি পক্ষের শিল্পপতি গেছে গুঁড়িয়ে, 
ইংলগডর শিল্প বাণিজ্যও অনেক ধসে গেছে, রাশিয়ারও পরার সেই অবস্থা। সমস্ত ইউরোপের 
শিল্পশন্ডি আজ লগুভপগু হয়ে গেছে, একমাত্র আমেরিকা তার শিল্পশক্তিকে অক্ষত বেখেছে 
এবং বিস্নরকরভাবে ঝডিয়ে নিয়েছে। আণবিক শল্তিকে এখনো উৎপাদনে কাজে লাগায়নি। 
যদি লাগাতে পারে ভবে এক আমেবিকার শিল্পজাত মাল দিয়েই পৃথিবীর বাজারের চাহিদ। 
মেটানো সম্ভব হতে পারে কেননা এদিকে যুদ্ধে সর্বস্বান্ত পৃথিবীবাসীদের আয়ও গেছে কমে। 
ধনতন্ছের সীমানাতে আণবিক শক্তি কখনে! উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে না কেননা আজ 


সমাজতান্দ্রিক বিপ্লব আাজই নয কেন? %৯ 


যদি আমেবিকা আণবিক শজ্ি কাজে লাগাতে চায় তবে তাকে প্রথমেই ধ্বংস কবতে হবে তাব 
প্রধান প্রধান শিল্প কেন্দ্রও্ুলি যেওলিতে প্যনা হেল আব বিদ্যুৎ দিযে উৎপাদনের কাজ 
চলেছে। মোটকথা শিল্পশপিব পূর্ণ বহার কৰা ততো দুন্বে কথা শিল্পশক্ডিকে নিঘদ্রিত কবাব 
নানে নষ্ট কবা, খর্ব কবা, সঙ্কুচিত কবাই হলো ভাজকেব যুগেন ধশতন্দ্রের প্রধান কাজ। এবই 
জন) বলা হয ধনত& যার বিবূপ হল সানতরাজাবাদ, আজ সান্রাজযধাদ শেষ সীমাধ উপস্থিত, 
মৃতাল দিন তাব ক্রমেই স্পষ্ট হযে উঠছে। 

ইতিমধ্যেই ভামেবিকা তাব বিনা? শিল্পশর্ডি নিঘে ফ্যাসাদে পড়ে গেছে, পথ্িশীব 
অর্থনৈতিক অবস্থা ধেবপ সম্টহনক ৬5 তাব তৈবি মাল সব কাটতি হযে মাবে এ আশা 
ঙাব ক্রমেই কমে যাচ্ছে। যুদাস্তর তৈবি বদাব কাবখানাগুলি এখন সাধাবণ নাগধিক শ্রযোজনে 
জিনিস তৈবি কবাব কানখানায পবিণত ঝবাব বাবস্থা হচ্ছে তদুপবি জাপানেব শিল্প যেমন কবে 
চালু কবলে তাদেব শ্রন শোযণ কবা মাম তানও ব্যবস্থা হচ্ছে এনং এসব গিলে আমেবিকাব 
শিল্প বাণিজো এক শভূতপূর্ব সঙ্কট উপস্থিত হতে যাচ্ছে। ইউবোপ, ইংলপু, চীন নধ। প্রাচ্য 
সর্বত্র টাকা পধসাব গাহাব। করতে অন্ণী হযেছে এইতনা যে, এ টাকা দিষে তাবা আমেবিকাব 
মাল কিনবে এব পৃথিবীতে পুনগঠন কবাব কাজ হদি দ্র ত চালু না হন তবে থে সঙ্কট ও বিপ্লব 
'প্থা দেবে তাবে একা আমেবিণাব পক্ষে সাথলানো সম্ভব নয। যাতে ইউবোপ ও ইজগ্ 
বাশিযাব দিকে ঢালে না পে তাৰ জল্যও আমেবিকাকে অগ্রণী হযে ইউবোপকে সাহাযা কবতে 
হবে - তাবই জলা বওমান মাশনল প্র্যান। মোটকথা আগামী অর্থনৈতিক সঙ্গ থেকে বক্ষা 
পাকান জন) আানেবিকাব ভাজ বাহ্রিদিন ঘুম নেই এবং দেশেব ভিতবও অর্থনৈতিক বাশ টেনে 
শবপাব জন্য তাব নীজেব শ্রমিক শ্রেণীব উপর জুলুম চালাতে চাচ্ছে, ফলে বিবাট বিবাট ধর্মঘট 
পুষ্টি হচ্ছে, মোটক্গা পিন্ধ পনতন্বেব নেত। ও একমাত্র বক্ষাকার্তা আমেবিকা প্রচুব মূলধন ও 
৬ৎপাদিবা শল্তিন মালিক হথেও দুলডিধা বিপদে সম্মুখীন হযেছে। যাবা মনে কবত যে 
এন্সাত্র গমেবিকাই পৃথিবাব পনতদ্কে ঝাচিবে বাখতে পাবে ভাবা এবাবে বিস্মঘক* ঘটনা 
দেখবার জন্য প্রস্তুত হোন। ধনতান্দেব ভিতববান অর্থনৈতিক সম্ঘট আণবিক বোমাব সাহায্যে 
চণ কবা যাষ না। ঘদিও এই মঙ্গট থেকে প্রাণ পাবাব ভরন্য, আব একট। যুদ্ধ কববাব জনা 
আমেবিকা প্রস্তুত হতে ঢাইবে কিন্তু আবও একটা যুদ্ধ সহজ নয এবং যুদ্ধেব ফলে বাশিমা 
ধ্বংস হযে গেলে ধনতুহ্ছেব ভিতবকাব অর্থনৈতিক সন্কট নাডবে বই কমবে না। 

পৃথিবীব ধনতন্দ্েব ওই পবিস্থিতি থেকে দুবে সবে ভাবাতেব পক্ষে কখনোই নিজেব ধনতন্ত 
বাড়িযে চলা সম্ভব নঘ। পৃথিবী আজ একই নিঘনে নিষদ্রিত। নিউইযর্কেব বাজাবে ও লট 
বাজাবে সন্ধট দেখা দিলে কলকাতা বোম্বাই এব বাজাবেও সঙ্গট দেখা দিতে বাধা এবং তাব 
বেশির ভাগ ধাকাটা পিছিষে পড়া দেশগুলিই পেখে থাকে বেননা সবাই পিছিয়ে গ ঢা জাতের 
উপব দিযে বেঁচে যেতে চাষ । 


এ হেন যুগে-অর্থাৎ ধনতন্ত্রে এই গতাষু দশা ভাবতীয ধশীদেব স্বপ্প যে, তাবা 
ধনতপ্বেব মধা দিযেই দেশটাকে কলকাবখানাঘ ভবে দিযে একটা শিল্পপ্রধান দেশে পবিণত 
কববে। সাধাবণ লোকেবণ এই ধাবণা, বুনিবা এই পথেই একদিন আমবা ভামেবিকান মতো 
শিল্প-প্রধান দেশ হয়ে উঠতে পাবি। এধাবে নিচে থেকে--অর্থাৎ ভাবতীষয অর্থনীতিব 
ব্রিীনানা থেকেই আমরা ভারতেব শিল্প-বিপ্লবেব ভবিযাৎ দেখতে চাই। 


৬০ পারালাল বচনা-সংগ্রহ 


এখানেও সেই একই দিব, থেকে আমবা ধনতঙ্ছব শক্তি বিচাব কবব, অর্থাৎ দেখব দেশীয় 
ধনীদের মূলধন ও তাক এলাগত বৃদ্ধিব সন্তাবনা শোথায এবং এদেশেব বাভাব কতটা প্রসাব 
লাভ কবতে পাবে। 


ভারতে মূলধনের সমস্যা 


বোম্বাই প্ল্যান কাষেম কবতে গেলে যে মূলধন লাগে-_অর্থাৎ বাইবে থেকে যন্ত্রপাতি 
আনবাব টাকা, দেশে কলকাবখানা বসাবাব টাকা, মজুব খাটাবাব টাকা ও কাচাযাল ক্নেবাব 
টাকা, এত টাকা কোথা থেকে আসবে সেকথা বলতে গিষে টাটা বিউলাবা বোম্বাই প্লানে 
দেখিযেছেন যে সবকাবকে সে টাকা জোগাতে হবে, কেননা অত টাকা দেশে নেই। সে কেবল 
চাট্টিখানি টাকাব দবকাব নয। এত টাকা সত্যি দেশে নেই। তাই তাবা বলেছেন-_ বিলেতে 
স্ট্যার্লিং ব্যালেস বাবদ যে টাকাটা আছে তাতেও কুলোবে না, সবকাবকে বিদেশ থেকে ধাব 
কবতে হবে। যদি ইংবেজ সে টাকা ধাব না দেখ, তবে আমেবিকাব কাছ থেকে নিতে হবে। 
দেশেব লোকেব কাছে ধাব তুলে এবং ট্যাক্স বাডিবেও কিছু টাকা তোলা বাষ। 

আব একটা জিনিসও লক্ষ্য বাখতে হান ভাজ যা কিছুই আমবা তৈবি কবি থা বেন পৃথিবীণ 
বাজাবেব তুলনা তাব তৈবি খবচ অত্যন্ত বেশি হলে চলবে না। চামব জিনিসই হোক আব 
শিল্পজাত জিনিসই হোক পৃথিবীব প্রতিযোগিভামুলক দবেব মধ্যে তাকে বাখা চাহ । হার্থাৎ 
শিল্পপ্রধান দেশগুলিব সাথে তামাদেব ক্ষমতা তালে আনা চাই অন্তত কাছাকাছি থান্শ চাই, 
নইলে অন্য দেশেব মাল চিবকাল ওক্ষেব দেমাল তুলে বোখা বাবে লা। াবণ তাতে যা দাম 
পড়বে তা ভাবতেব বাভাবেও বিক্রি হতে চাইবে না। ফলে শিল্প বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেবে, 
শিল্পেব প্রসাব বন্ধ হঘে বাবে। কনে বাখতে হবে ভাবতীষ ক্রেতাবা দুনিযাব সব চেয়ে দবিদ্র 
ক্রেতা । উন্নত দেশগুলিব উৎপাদন প্রণালীতে এমন উন্নতি এনেছে যে দেশের এই দবিদ্র 
জনতাব কাছে তাবা সন্তা দবেব মাল উপস্থিত কণতে পাবে। যদি ভাবভীয ধনপতিখা ভাবতীধ 
বাজার উপেক্ষা কবে এশিযা ব মধ্য প্রাচো তাদেৰ তৈবি মাল কাটতিব চেষ্টা কবে যেমন 
আজই তা ওক হযেস্ছ, তবে তাদেব পৃথিবাব প্রতিবোগিতাৰ সাথে সমানে লডতেই হবে। 
অতএব থে কোনো দিক দিয়েই দেখতে যাই না কেন, “ঘন তেন প্রককাবেণ কতকশ্ুলি বাবখানা 
বসালেহ চলবে না, এমন আধুনিক কলকাবখান। বসাতে হবে এবং উৎপাদনের ক্ষমতা বাডাবাব 
জন্য আধুনিক সংগঠন ও তাব অভিজ্ঞতা দেখাতে হবে ঘাতে বিশ্বে প্রতিযোগিতা তাবা 
সহ্য কবেও দাড়াতে পাবে। এব জন্য চাই প্রটুব টাকা প্রচুব মুলধন, শইলে অতি অ'ণূণিক 
কলকাবছাশল বসানো সম্ভব ণব। 

এদেশে ইভিমধো যে সমস্ত কাপডেখ ক, কীচকল, টিনিকল, লোহাব কাবখানা তৈবি 
হবেছে তাও আভক্বে যুগে সেকেলে । এনন কি ইচ্ছা গ্েব বাবখানা গুলিও জার্মীনী, বাশিয। বা 
আদেলিলার তুলনা সেবেলে, ইঞলগ্ডেও আব একটা আখুনিক শিল্প-বিপ্রবেৰ প্রযোজন হাথে 
পড়েছে নইলে তাব পুবানো কলকন্ডা নিবে আনেবিকান সাথে কিছুই কবে উঠতে পাববে ন। 
তাছাডা ঘুদ্ধেন নমঘ ভাবতে বে কষটি কাবখানা ছিল, সেশুলিব অতিবিক্ত ব্যবহাবেব জনা 
প্রন সব ক্ষষে গেছে। সেওলিব আঘুল সংক্কাব € পবিবঞন চাই। এব জন্যও চাই প্রচুব মুলধন। 

কৃষিজাত কাচামাণ বাডাতে এবং খাদ্যদ্রব্য বাডাতে যে কৃষি বিশ্ব কনা দরকাব-_এবং যা 
না হলে শিল্প-বিপ্নবও সন্তব নয তাব জন্য চাই প্রচুব চাবেব যন্ত্রপাতি, নদী নালাব উপব 


সমাজতান্ত্রিক বিগ্রাব আজই নয কেন? ৬১ 


আধুনিক বাধ, বিদ্যুৎ শিল্পেব প্রতিষ্ঠান, কৃষি খণেব ব্যবস্থা ই্জাদি। এবং ভাবও তন্ন চাই প্রচুব 
মূলধন কেননা এই মুলধন চাষাব হাতে নেই। 

দেশ স্বাপীন হবাব জন্য এসং এই স্বাধীনতা ব্গাব জান। চাই আত্মবন্ষাব আধুনিক ব্যবস্থা 
অর্থাৎ যন্ত্রচালিত সেন।বাহিনী, শৌব/হিনী, বিমানবাহিনা ও তদনুকাপ শিল্প (যুদ্ধান্ত্র ও মূল শিল্প) 
ও যানবাহন ব্যবস্থা -তাব জনা চাই প্রচুব মূলধন। একটিব জাযগায দু'টি দেশ হবাব দবন 
তাতে খবচ ডবল হলো। 

শিক্ষা, সাস্থ) প্রভৃতি মামুলি জিনিসগুলি চালু কবতে হলেও কম মূলধনের দবকাব নঘ। 
কেননা এগলি না হলেও শেষ পর্য*্চ দেশগঠনেব কাজে বিনাট অন্তবাব দেগা দেয। 

এখন কথা হচ্ছে এই থে এত মুলধন আসবে কৌথা থেকে? দুটি মাত্র বাস্তা আছে-এক, 
ট্যাক্স বাড়ানো, দুই বিদেশী সাম্রাঞ্/বাদাবা-_যাদেব হাতে প্রচুব টাকা আছে এবং সুদে খাটাতে 
চাষ বালাভেব অংশ নিতে চাব তাদেব কাছ থেকে ধাব কবা। কিন্ত ভাব৩বাসীদেন ট7াকস দেবাৰ 
মতা শেষ হযে গাসছে, আব টাঞ্স বাড়ালে তাদেব ব্রধশক্তি যাবে একেবাবে কমে যাব ফলে 
দেশে বাণিজ্য চহবে না। কিন্তু বিদেশী সাম্রাজাবাদা দেশশুলি যথা --ইংল্ ও আদেবিকা, 
এদেশে তাদেব নিজেদেবই মতো শক্তিশালী ধনতন্ত্রী শিল্প বাণিভ। গডে উঠিল এ হতে দিতে 
চাইবে শা। যদি তাই চাই ত ৬বে ভাপান, জার্মান বা ইউবোপকে প্বজ করত না। নিজেদেবই 
টাকী ও যঙ্্পাতি দিঘে তাবা আব একটা নগা শত্র তৈবি কববে শানে অত একটা বিপদজনক 
্ দিযে ধংস কবতে হবে এমন আন্ত্রধাতী পথ তাবা কিছুতেই নিতে পাবে না। নিজেদের 
'শিল্পবে বাচিযে বাখাই তাদের দা তাবা আবো একটা শিল্টপ্রধান দেশ তৈবি কবে প্রতিযোগিতাব 
পে আবো বাডিযে দেবে এমন বোবা তাবা নয। 

এদেশেব ধনপতিবাও দেখছে আজ আব আনেবিকা না ইউবোপেব সাথে প্রতিযোগিতা 
কান শাখ। নেই, তাই সহাযোনিতা কবে যতটা সন্তব লাভেব অল বাখা মাব, সেই চেষ্টা কবাই 
এমাত্র বুদ্দিানেব বাজ লে মেনে নিষেছে। অতএব দেখতে পাই এদেশেব প্রধান প্রধান 
শিল্পপতিবা আজ মান শিল্পেব তাই কবে শা। বাণিজ্যেব ভালে, এজেদাব সন্ধানে পৃথিবীব 

শাবে খুবে বেডাচে। ক তাপ্রিক উপাঘে ভাবতে শিল্প শ্রসাবেব অবাব সম্ভাবনা নেই বলেই 

আভ ভাবত খণ্ড বিখণ্ড হতে চল্লহে এবং শর ক্ষুদ্র এলাকাৰ একচেটিযা বাবসা কবে কিছু 
নাভ বজাধ বাখা আজবে ভাবতীঘ হিন্দু ও মুসলমান ধনীদের পবোক্ষ উদ্দেশ।। ধন তন্ত্র 
উঠতি পথে ছোট ছোট (দশ এক হধে যেত, বিবেন্দ্রীভূত জাত এব জাতিতে পবিণত হতো 
(.বনমন জার্মানী, ইটালী, আমেনিকা) _বিস্ত আজ ধনত্্ের পডতি পথে বেন্্রীভত দেশগুলি 
টকাবো টুকবো হতে চাইছে যেখন দু'শ বহান্বে একচেটিবা “বর্রাউত শাসানব শেব হতনা 
হতেই ভাবত বিভ€্ হতে 0711 এব পিহানঞ বধেছে ধনতাপ্ছিক শিল্পায়তিণ অবসান । 

সন্গা কববাব বিষন আজ টাটা, নিলা, গযালটাদ হীণাচাদ প্রতি বিশিষ্ট শ্ল্িপতিবা 
বিদেশের মর্গ্যান, ইম্পিবিখাল বেমিকছন (কাজ নু।ঘিল্ড প্রভৃতি বিবাট বিবাট বাপুসে পাবসায 
পুতিষ্ঠানেব এজেন্সী নিয়েছে, এল দেব তৈবি মাল আদেশেব বাবখানাহ সংথুক্ত কবে 
(4৯৯৫]0)10) দেশী তিনিস পল বঅণ্ুস পতাকা উডিবে বাত বে চালু কবছে। শিল্প-পিপ্পবেব 
্প ছেডে দিযে সহঢ বাণিতোব দিকে এই ঝৌোকটা লক্ষ) কববাব বিখয। অ্ত্বতী সরকার 
কাবেকটা গবেষণাগাবেব ভিন্ডি স্থাপন কবলেও সে গবেষণা কার্ষকবী কববাপ শত সামা 
ধনওপ্রেব আজ আব (নই । গবেষণ। টলোষ যাক -পৃথিবীতে ভাজ বে গাবমণা হযে গেছে-- 
তাবই ফলস্ববাপ দেশে ইস্পাতেৰ ববখানা, বিদ্যুৎশিল্প, যোটবেব কালখানা- মোটকথা শিল্প 


৬ পান়ালাল রচনা-সপ্রহ 


বাড়ানো হচ্ছে কই ? বিজ্ঞানের গবেবণা এক্ষেত্রে লোক ভোলানে। বাহাদুবী মাত্র। কোনো একটা 
দেশ শিল্প-প্রধান হলো কিনা ভাব প্রমাণ হয এই দেখে যে সেদেশে কল তৈরি কবাব কারখানা 
তৈরি হযেছে কিনা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আম আমাদের দেশে ঘে সামান্য কানখানা 
দেখতে পাই সেগুলি মুল শিল্প নব। দেশে আবোল তাবোল কিছুটা কারখানা তৈবি হয়েছে 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরিব কারথানা কিছু হযেছে, কিন্তু মুল শিল্পেব ভিৎ তৈবি 
হয়নি। এ সমস্ত কলকাবখানাব মূল কলঘব আজও বিদেশে । শিল্পকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের 
গবেষণা তাই আজ হাস্যকব। দেশের প্রযোজনীঘ ইঞ্জিন, মোটল, এসিড প্রভাতিব অডাব 
বিদেশে দিয়ে এদেশের গবেষণাগারে আণবিক শক্তির রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা হাসাকর-- 
যেমন হাস্যকর দেশে কালচার আন্দোলনের, যে দেশে শতকরা ৯০টা লোক নিরক্ষব। 


আরো একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে অন্তর্বতী সবকার বিদেশ থেকে (বিশেষ করে 
আমেরিকা থেকে) মাল আনবার জন্য যতটা ডলাব লাইসেন্স অনুমোদন করেছিল, তাতে দেখা 
যায় এই অনুনতির সুযোগ নিয়ে প্রা সব ডলার দিয়েই এমন সব জিনিস আনার ব্যবস্থা করেছে 
এদেশের ধনপতিবা ও ব্যবসাধীবা, যেগুলিতে দেশেব কোনো শিল্ঠাই বাড়ে না, ববং ঘা আছে 
তার ধবংস হয়। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, পেন্সিল, টিকননী, কলম, কাপড় সিচ্গ, মোটবগাড়ি, 
এসে, টয়লেট দ্রব্য ইত্যাদিতেই লক্ষ লক্গা ডলার ব্যয হয়ে গেছে. মূল শিল্পের জনা ঘন্গপাতিব 
অর্ডার সামান্যই আছে। এ থেকেই বোঝা যায় এদেশেব ধনপতিদের লক্ষ্য কোন দিকে। 
অন্থর্বতী সরকাব অবশ্যই এই মারাত্মক লক্ষণ লক্ষা কবেছে এবং আমদানিন উপব খববদাবী 
করবার হুঁসিয়ারী দিয়েছে, তথাপি শেষ পর্বস্ত এই বাণিভাব লোভকে দমন করবাব ক্ষমতা তাৰ 
থাকবে না। অবস্থাব চাপে তাকে স্বীকার কবে নিতেই হবে যে বিদেশেব মাল এদেশে অবাধ 
প্রবেশের অধিকাব পাবেই। 

বিদেশী মালের অবাধ প্রবেশ অধিকাৰ এদেশে কি হিদ্দুষ্থানে, কি পাকিস্তানে থাকবেই, 
তার কারণ দেশীয় ধনতদ্্রের ভিতরের ও বাইবেব দুর্বলতা । মূলধনের প্রয়োজনে, বিশ্বে 
বাজারে সুবিধার জন্য, সন্তায় তাডাতাড়ি পবসা করাব লোভে, ঘুদ্ধ ও আত্মরক্ষাব প্রযোজনে, 
বিপ্রব রুখবার প্রয়োজনে, ভারতীব ধনতন্র আজ সর্বপ্রকাবে পবযুখাপেক্ষী - অত্যন্ত দুর্বল। বিশ্ব 
সাম্রাজাবাদেব সাথে লড়বাব ক্ষমতা তার নেই, তাই তাদের সহযোগী হিসাবে যতদিন পাবে 
বেঁচে থাকা ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই। 

মূলধন বিদেশীরা দেবে এই শর্তে যে ভাবতীষ শিক্প বা।ণজ্য তাদের সাথে টেক্কা দিতে 
চাইবে না--ভারতীয় বৈদেশিক নীতি আ্যাংলো আমেবিবান বৈদেশিক নীতির অনুচর হয়ে 
চলবে। সেই সব শিক্গ গড়বাব ফ্কুম মিলবে এবং তাৰ জনা অর্থও মিলবে যেগুলি সাআজাজ্যবাদী 
শিল্পের সাথে প্রতিযোগিত| করবে না। এই হলো বর্তমান রাষ্ট্র পবিবর্তনেব-- বর্তমান তথাকথিত 
স্বাধীনতার ভিতরকার শর্ত বা ভিন্তি। এই ভিভ্িতে ভাবতে কখনো শিল্প-বিষব হবে না এবং 
অনেক ছোটখাটো শিল্প-- ছোটখাটো ব্যাঙ্ক- কুটিব-শিল্প ধ্বংস হযে যাবে। বেকার সমস্যা 
বাড়বে বই কমবে না। 


পূর্বেই বলেছি ধনতন্ত্রের প্রথম ভিত হলো মূলধনের ক্রমাগত বৃদ্ধি আর দ্বিতীয় শর্ত হলো 
বাজার বৃদ্ধি। 


৮,  তান্দ্িক বিপ্লব আজই নয কেন? ৬৩ 


ভাবতীয বাশেবেব" নত্রে" "গ্লা ৭ লক্ষ গ্রামেব ৩৮ কোটি লোক। এই বিবাট লোক 
সংখ্যাব আহ জন প্রত্তি এক টাকা বাড়া, € ১৮ কোটি টাকাব মতো বেডে যেতে পাবে। 
ভাবতীয জনসাধাবণেব আম যাতে বাডে ৬+ জনা ধনতুন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদীবা কম ভাবে না। 
নানা তুক্‌ তাক কববাব চেষ্টা কবে থাকে_ চাষেব আয বাডাতে চায়--এদিক সেদিক কবে 
যাতে দু'পযসা বাড়তি আয হয, তাব জন্য কুটিব শিল্প হাতের কাজ ইত্যাদিব পথ দেখাতে চাষ, 
কৃষি খণ ও মাঝে মাঝে জলসেচেল বাবস্থা ববে দিতে চাঘ। মোট কথা এই অগণিত 
মানুষণ্ডলিকে মেবে ফেললে তাদের চলে না--এবা চাব কবক, উৎপাদন বাডাক, আয বাডাক 
এই সদিচ্ছাব পেছনেও ঘন্দ্রশিল্পাত জিনিস বিক্রযেব বাজাবেব উৎসাহ বযেছে। ভাবতেব 
বাজাব বাড়াবাব একমাত্র উপায হলো ভাবতবাসীব আধ বাডানো। এই আয কল্পিত শিল্প- 
বিপ্লবেব বাজাব জোগাতে না পাবলে সমস্ত শিল্পই ধ্বংস হযে যাবে, শিল্পেব প্রসাব তো দৃবেব 
কথা । অতএব লোকেব আয--জনসাধাবণেব আয বাড়াবাব বাস্তা কি? 

১। টাক্স কমিষে দেওযা। 

২। খাজনা কমিষে দেওয়া বা উঠিযে দেওযা। 

৩। মঙ্জুবি বাড়ানো, বেতন বাড়ানো । 

৪| খণ মকুব কবে দেওমা এবং নামমাত্র সুদে টাকা ধাবের ব্যবস্থা কবা। 

£1 পুটিব-শিল্প কবে বাজে আম বাডানো। 

৬ চাষজাত জিনিসেব উপযুক্ত দব পাওযা। 

৭| শিল্পভাত জিনিস উপযুক্ত ও সহজ দবে পাওয়া । 

৮| বেকার সমস্যা দূব কবা। 

৯। ভূমিহীন চাষী ও বৃত্তিহীন লোকদেব উপযুক্ত কাজেব ও আঘেব ব্যবস্থা কবা। 

এ কটি কাজ ববতে পাবলেই জনসাধাবণেব ভাঘ বেডে যাবে এবং তাদেব কেনবাব 
ক্ষমতা (বডে যাবাব দকন দেশে শিল্পও বেডে যাবে- বাণিজাও বেডে যাবে। এগুলি দেখতে 
যত সহজ, কাজে তত সহজ নয। এবং এত লোকে এতবাব এসব কথা বলেছে যে, শুনে শুনে 
মনে হয ওলি বুঝি খববাজ পেলেই তক্ষুনি কবে দেওয়া সম্ভব। এক্ষণে আমবা এগলিব একটি 
একটি কবে বিচাব কবে দেখব। 


ট্যাক্স কখনও কমতে পারে কি? 


ট্যাক্স কমলে লোকেব আব বাডবে একথা সবাই জানে-_-অথচ আমবা দেখছি ট্যাক্স দিনকে 
দিন বেডেই চলেছে। এমন কোনো জিনিস নেই, এমন কোনো কাক্ত নেই যাতে আজ প্রত্যক্ষ 
ও পবোক্ষ ট্যাক্স পডেনি (এমন কি চুবিতেও পুলিশকে বা অফিসাবকে আজকাল বীতিমত 
ট্যাক্স (1) দিতে হঘ)। শাসনকর্তদেব ও মন্ত্রীদের প্রধান কাজই হলো আজকাল ট্যাক্স আব 
কিসে বসাতে পাবে এবং কত বাড়াতে পাবে সে চেষ্টা কবা। 

“স্বাধীন? হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের কর্ণধাবদেব এই ট্যাক্সের মাত্রা আবো বাড়াতে হবে। তাব 
লক্ষণ এখনই দেখতে পাওযা যাঘ। দেশ গঠনেব জনা টাকা চাই, শিল্প গডবাব জন্য টাকা চাই, 
শিক্ষাব জন্য, স্বাস্থ্যেব জন্য টাকা চাই, স্বাধীনতা রক্গাব জন্য আধুনিক সৈন্যসম্তাব, দুর্গ, 
অস্স্রগাব প্রভৃতি গডবাব জন্য গচুব টাকা চাই, সবকাবেব কলেবব বডাতে হবে তাব জন্য টাকা 
চাই, চাষে জন্য জলসেচেব ও সাবের কাবখানান ব্যবস্থা কবতে হবে তাব জনা টাকা চাই, 
বিদেশে বাস্ট্রদূত বসাবাব টাকা চাই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দাযিত্ব নিতে হবে তাব জনা টাকা চাই, 


৬৪ পান্নালাল ধচনা সংগ্রহ 


পেঙ্গন জুগিযে যেতে হাব তাতে চাই টাকা_ এমন কি €শেষ পর্বস্ত জমিদাবী প্রথা তুলে দেবাব 
্রনা যে খেসাবৎ দিতে হবে তাব জন্যও টাকা চাই ইত্যাদি ইতাদি। এত টাকা যোগাতে বাষ্ট্রেব 
প্রধান আয অর্থাৎ ট্যাক্স অন্তত চাব ডবল কবতে হবে। অতএব ট্যাক্স কমবে না- কেবলই 
বাডতে থাকবে-- কি হিন্দুস্থানে, কি পাকিস্তানে। অতএব এদিক থেকে জনসাধাবণেব কোনো 
বিলিফ্‌ মিলবে না-_-আয বাড়বে না। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামে দু'টি বাষ্ট্র হবাব ফলে খবচ 
আবো ডবল হলো -কিস্তু আয ডবল হলো না--তাতে লোবেব দুর্শি। আবো বাডল মাত্র। 
তাছাডা দাঙ্গা, যুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদি দমন কবাব প্রযোজনে সবকাধি খবচ আবো বেডে গেল-__ 
অতিবিক্ত পুলিস আব কর্মচাবীব খবচ যোগাতেও ট্যাক্স আবো বেডেই যাবে। 


খাজনা ও জমিদারী 


জনিদাবী প্রথা তুলে দেবাব আন্দোলন চাষীবা কবেছে_-বিনা খেসাবতে তুলে দেবাব 
আন্দোলন কবেছে। বিন্ত বিনা খেসাবতে জমিদাবী তুলে দেখাব দাবিত্ব ধনতন্ত্রীবা কখনোই 
নিতে পাবে না। কেননা দেখা খা ভমিদাব ও ধনী-ব্যবসাধাব স্বার্থ আজ এক। ধনীবা 
জমিদাবীব সত্ব দেখিবেহ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিঘেছে -গুমিদানা ধ্বংস হলে ধনতন্তেব ক্ষতি 
হয-_-অতএব ধনন্্র আত জমিদাবী স্বার্থ নষ্ট কবতে প্রস্তুত নষ। তাই খেসাবৎ দেখাব কথা 
তুলেছে এই খেসাবতেব টাকাও শেষ পর্যন্ত চাধীকেই দিতে হবে অখচ লাভ তাতে তাদেন 
কিছুই নেই। কেননা অনেক জমিদানেব বদলে এখন একটি অমিদাব কায়েম হবে, সে হবে 
সবকাব-_যাকে তাদেব খাজনা এক বাংলাদেশেই ১৭ কোটি টাক! বছব বহ্ছব জ্রুগিযে যেতে 
হবে। জগমিদাব একই থাবুক আব বছই থাকুক - চাষী ব স্বার্থ খাজনা মকুবে বা খাজনা কমিযে 
দেওযায। কিন্তু খাজনাব এক পঘসা কমঠিব আশাও হিশ্দুস্থানে বা পাকিস্তানে নেই। অর্থা€ 
খাজনা ও জমিদানী সম্পর্কে চাধীব দাবি আজ ধনতন্ত্র মেটাতে পাবে না। 


চাধীর খণ 


১৯৩৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুপন্ধান কমিটিব (0017012| 80111011051510001% 00111011- 
(০) হিসাব মতে চাবাব ঘাড়ে ধণ দীডিযেছিল ১৮০০ শত কোটি টাকা। এই টাকাব সুদ 
দেঞ্বা চাষীব পক্ষে অসন্তন এব, এই দায থেকে মুক্তি না পেলে চাষীব উন্নতি আশা কবা 
যাব না। বুদ্ধেব সময কিছু কিছু মোট। চাষী দেনামুক্ত হলেও সাধাবণ চাষী ও ভূমিহীন চাষীব 
খণ বেডেই গেছে, শেষ পর্যন্ত এই দেনাব দাষে ঘটি বাটি বিক্রি কবে দুর্ভিক্ষে মবতেও দেখেছি 
লক্ষ লক্ষ লোককে । এঁহ সণ মকুব কবে দেলাব জন্য চাষীবা আন্দোলন কবেছে- কিন্তু ধণটা 
মকুন কবে দিলে ধনীদেবই ক্ষতি এবং ধনতন্ত্রেব ক্ষতি । কাজে কাজেস্ু চাষীব দেনা ধনতদ্্েব 
আমলে আব মকুব হবাব উপাম নেই । বধিখণ দেবাব নামে সবকাব থেকে যে কো-অপাবেটিভ 
ব্যাঙ্গেব প্রচলন কবা হায়হিন তাবও অপব্যবহাব কবে প্রামা মহাজানেবা সম্পর্ণ নিজেদেব স্বার্থে 
তা লাগিয়ে নেব--ফলে লো-অপাবেটিভ স্কীম ব্যর্থ হাযে যায়। সবকাবি খণেব ব্যবস্থাও এত 
কডাকডি থাকে যে চাষী মহাজনেন শ্চাছে উচু সুদে টাকা নিতে বাধা। তাছাডা জমিতে 
আজকাল মূলধনের অবাধ প্রবেশ কাযেম হঘেছে_ ফলে মহাজনী সুত্ধ ধবে ক্রমে জমি, যাবা 
চাষী নয তাদেব হাতে চলে যাচ্ছে। একপে হাজাব হাজাব একব জমিব মালিক হযেছে 
চোবাকাববারী কালোবাা/বব ব্যবপাদাব মহাজানেবা। জমি চাষেন জন্য যে মূলধন থাকাব 
দবকাব তা চাবীব হাতে ন। থাকাব দকন জমি ক্রমেই হস্তান্তর হতে চলেছে। চীষীব খণ এই 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন? ৬৫ 


কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে ধনতন্ত্রকে। ধন-সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে জন কয়েকের হাতে চলে 
যাবার নীতি ধনতদ্দের অন্তর্নিহিত নীতি। চাষীর খণ মকুব কবে দেবার কোনো উৎসাহ তাই 
ধনতন্দ্রেব থাকতে পাবে না। 


কৃষিজাত ফসলের দর 


প্রত্যেক চাষী জানে ফসল সে বতই ফলাক ফসলের উপব কর্তৃত্ব তার নয--কর্তৃতব 
বাজারের। ফসলের দর তার কি মিলবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। বাজারের দর ওঠানামার উপর 
তার জীবন নির্ভর করে। ব্যবসাধীরা ও বর্তমানে সরকার নানা চক্রান্ত করে তার কাছ থেকে 
ফসল এক রকম কেড়ে নেয়। ধরে রেখে উপযুক্ত দাম আদায় করে নেবার মতো আর্থিক জোর 
তার নেই। তাছাড়া বর্তমান সরকাবি সংগ্রহ নীতিতে জোব করেই ফসল কেডে নেওয়া হয়। 
সবকার সেগুলি, উঁচুদরে রেশনের নামে বিক্রয় করে ও একদল পোষ্য বা কর্মচারী পোষে। 
দামের এই পার্থক্য থেকে কালোবাজারের সৃষ্টি হয। বিস্তর চাল, গম চোরাই পথে কালোবাজারেব 
হাতে চলে যায। চাষী দশ টাকা পনেরো আনা দরে চাল বিক্রি করে দিয়ে খালাস-_-কিস্তু সেই 
চাধীকেই শেষ পর্যন্ত ৪০ টাকা দরে চাল খুঁজে বেড়াতে হয়। 

১৯২৯ সালে বাণিজ্য জগতে যে অর্থসম্কট দেখা দিয়েছিল 'তার ধাক্কায় চাষীদেব সর্বনাশ 
হবে যায। ধান, পাট, গম, তুলো, তরিতরকারি এমন মাটির দরে নেমে যায় যে, ছোট চাষীদের 
চা করা অসম্ভব হয়ে উঠে। এই মন্দা দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত সমানে বছরের পর বছর 
«বে চাবীকে নিঃস্ব করতে থাকে- এবং পর্বতপ্রমাণ দেনা বাড়িয়ে দিয়ে যায়। সেই কর বছবে 
শতকবা ২৫ ভাগ চাষী আরো ভূমিহীন হয়ে যায়। বর্তমান ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায় 
€২ জন। শিল্পজাত জিনিসেও মন্দা এসেছিল-_শিল্পপতিরা তাদের তৈরি জিনিসের দর আরো 
বাড়িবে নিতে লাগল-_কিস্ত চাষীর তৈরি জিনিসের দর তেমনি পড়ে রইল। কৃষিজাত 
ছি'নিসের দর ও শহরের শিল্পজাত জিনিসের দবে যে পার্থক্য রয়ে গেল তাতে শিল্পপতিরা 
অনেকটা ক্ষতি শুধরে নিল। আজও শহবজাত জিনিস যেমন তেল, কাপড়, চিনি ইত্যাদি 
কালোবাজারের দরে চাবীকে অগ্নিমূল্যে কিনতে হয় কিন্ত চাবীকে তার ধান ছয় টাকা চার আনা 
মনেই ছাড়তে হবে নইলে জোর করে কেড়ে নিয়ে বাবে সরকার । অর্থনৈতিক সঙ্কট এমন কিছু 
অস্বাভাবিক ঘটনা নয় ধনতন্ত্রের যুগে, ১০/১২ বছর অন্তর অন্তরই এই সঙ্কট আসে- বাজারের 
দরের ওঠানামার অতাচারে চাষীর জীবনে অস্থির করে তোলে। 

চাষীরা বার বার চিৎকার করেও কৃষিজাত জিনিসেব নিন্নতম ন্যায্য দাম বেঁধে নিতে পাবে 
নি। ধনতন্ত্বী সরকার তা পারে না। কেননা বেনেদের এই রাজ, ধনতন্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করতে 
পারে না। কৃষিজাত ফসলের দর অথবা জমি জাগা জিনিসপত্রের দর বেঁধে দিয়ে খার যার 
আয় ও জীবিকা চিরকালের মতো নির্দিষ্ট করে দেওয়া ধনতন্দ্রের নিয়ম নয়। অবাধ প্রতিযোগিতার 
নামে পরস্পরের মধ্যে লু্ঠন প্রথা চালু করে ধনীকে করে অধিকতব ধনী। আর মুলধন বাড়াবার 
সুবোগ ধনতন্ত্রের থাকা চাইই চাই। তার উপর উপবতলা্ণ ধনী অথাৎ যারা কোটিপতি তারা 
বাজারের উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে-_ফট্ব বাজার সরি করে- ইচ্ছে করে দর 
চেপে দিয়ে চাবীকে বেকায়দায় ফেলে মাটির দরে ফসল বিক্রি করতে বাধা করে থাকে। 

যুদ্ধের সময় সরকার যখন রেশন প্রথা হাতে নিল- অর্থাৎ দেশর খাদ্য ও বস্ত্রের উপর 
একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে সমস্ত দেশটাকে চবম বাঁধনে পধে নিল--যাতে কেউ 


শব্দটি পর্যন্ত না করতে পারে। তখন অবশ্য ফসলের দর বেঁধে দিদি ব বদায়ীদের মারফৎ 
পান।লাল---৫ 


৬৬ পাম়্ালাল বচনা-সং্রহ 


সমস্ত ফসল হস্তগত কবল। সবকাবেব এই কেনা ও বেচাব মধ্যে ও বাইবে চোবাকাববাবীবা 
যসলেব দন নিষে কি ছিনিমিনি আব লুট চালিযেছিল এবং দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি কবে এই বাংলাযই ৪০ 
লক্ষ লোক খুন কবেছিল সে কথা ভুলবাব উপায নেই। 

সকলেব জন্য জিনিস পাবাব সুবিধাব নামে ধনতন্ত্রী সবকাবগুলি আজকাল যে কনট্রোল 
আব বেশনেব প্রথা চালু কবেছে তাব উদ্দেশ্য প্রযোজনীয জিনিস সকলকে সমান ভাগ কবে 
দেওয়া নঘ-_নিবীহকে বঞ্চিত কবে, চাষীকে বঞ্চিত কবে, ধনীদেব ভোগ নিশ্চিত কবা এবং 
স্বাসবি ক্টোলেব নামে মুষ্টিমেয ধনীব বাজাবেব উপব একচেটিযা শাসন ও শোষণ বজায 
বাখা। এই প্রথাব ফাকে ফাকে যে নোংবা ঘুষ ও চোবাকাববাব চালু হযেছে তা আব ধনতন্ত্রে 
মধো দুব কবাব উপাষ নেই। কংগ্রেস মন্ত্রীদেব দেশই হোক --লীগ শাসিত দেশই হোক, ঘুষ 
ও চোবাকাববাব আজ সামাজিক জীবন অসহ্য কবে তুলেছে। চাষীব ধান, পাট, গম, আইনেব 
বলে কেডেই নিচ্ছে উপবস্তু প্রতিদানে কাপড, তেল, নুন ইত্যাদি প্রযোজনীঘ জিনিস নিষে 
চাষীকে যে কত হযবানি ও অভাবেব মধ্যে দিন কাটাতে হয তা বলে শেষ কবা যায না। চাষীব 
ফসলেব দাম কিঞ্িৎ বাডলেও যে দবে শিল্পজাত কাপড জামা ইত্যাদি জিনিস কিনতে হয 
তাতে সত্যিকাব আয় তাব কমেই গিষেছে। এক মাত্র মোটা চাষী ও জোতদাবেবাই ফসলেব 
চড়া দামেব সুবিধা পাব এবং কালে সাধানণ চাষীব জমি হস্তগত কবে নেয। 

মোটকথা ফসলেব দব ন্যাযা পে বেঁধে নেবাব সুবিধা আজ আব চাষী ধনতদ্দ্রে কাছে 
আশা কবতে পাবে না। কন্ট্রোল উঠিষে নিলে বাজাবেব অবাধ প্রতিযোগিতা চালু হলে 
ব্যবসাধীবা ও মহাজনেবা গবিব চাষীব ফসল সস্তা দামে কিনে নিযে দেশে অবাজকতা৷ আব 
দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি কবে__আবাব কন্টোল চালু বাখলে তা কার্যত চালু থাকে না চোবাবাজাবে সব 
উধাও হযে যাষ। ধনতন্ত্র আজ এমনি এক অবাজক অবস্থা এসে পৌছেছে__-কি কন্ট্রোল 
বাজাব-_কি খোলাবাজান ফ্োনোটাতেই চাষী ন্যায্য দব পাবাব আশা কবতে পাবে না। 


কুটির শিল্প 

কুটিব শিক্গেব প্রান শক্র ধনতন্ত্র। শিল্প-বিপ্লবেব ফলে ভাবতেব কুটিব শিল্প কিভাবে 
ধ্বংস হযে যায হান কথা প্রথমেই বলা হযেছে। আজো কিছু কিছু কুটিব শিল্প বযে গেছে__ 
তাব কাবণ শিল্প-বিপ্লব ভাবতে পুবাদমে চালু হতে পাবেনি নিজেবই অক্ষমতাব জন্য। যুদ্ধেব 
সময যখন জিনিসপত্রেব খুবই অভাব এবং বাইবে থেকে মাল আসা বন্ধ ছিল তখন কিছু কিছু 
কুটিব-শিল্প বেডে যায কিন্তু যুদ্ধেব পবে বাইবে থেকে অবাধে ভিনিস আসতে শুক কবেছে 
এবং এখানেও যে পনিম'ণে যন্ত্রশিল্প কাযেম হবে সেই পবিমাণ এই কুটিব-শিল্প নষ্ট হতে 
থাকবে। সমাজতন্ত্র লটিব-শিল্লে বিশ্বাস কবে না বলে একটা প্রবাদ চলে থাকে কিন্তু কুটিব 
শিল্পেব প্রধান শত্রই হলো অবাজক ধনতন্ত্েব নির্মম প্রতিযোগিতা । গান্ীষ্টী জানেন ভাবতেব 
অসংখা লোকে হাত দেবাব ক্ষমতা ধনতঙ্কেব নেই--ধেকার কববান ফ্ুমতা আছে-_কিস্ত 
তিনি ধ্নতন্ত্রলে বজায বেখেই কুটিব শিল্পেব বক্ষা চান, ফলে ধনতন্্ আস্তে আস্তে কুটিব 
শিল্পকে ওুঁড়িষে দিচ্ছে, গ্রান্ধীজীব শত প্রচাবেও তাঁকে বক্ষা কবা যাচ্ছে নব ববং সমাজতন্ত্রে 
যতদিন পর্যন্ত না সবাইকে উপযুক্ত কাজ দেওয়া যায ততোদিন পর্যন্ত কুটিব শিল্পকে একটা 
পবিকিষ্টীনা অনুযাষী বক্ষা কবা যেতে পাবে কিন্ত ধনতন্ত্েব অবাধ প্রতিযোগিতা কুটিব-শিল্পকে 
কোনো বক্ষাকবচ দিযে বক্ষা কৰতে পাবে না। অতএব কুটিব-শিল্প থেকে সাধানাণেব আয় 
বাড়বে এ আশাও ক্রামেই দুব হয়ে যাচ্ছে। 


সমাজতাগ্ডিক বিপ্লব আজই নয় কেন £ ৬৭ 


ভূমিহীন কৃষক, বৃত্তিহীন মানুষ বা বেকার 


আজ যে শতকরা ৫২ জন চাষী ভূমিহীন হয়ে পড়েছে তাদের জমি দেওযা একটা সমস্যা 
এবং তাও ধনতন্ত্র দূব কবতে পারে না। ধনতান্ত্রিক উপাবে বৈজ্ঞানিক চাষ প্রবর্তন কবতে হলে 
আবো চাষীকে ভূমিহীন করতে হবে অর্থাৎ বড় বড় শস্যক্ষেত্রে কলের চাষ প্রবর্তন করাব সাথে 
বহু চাষী ভূমিহীন হয়ে পড়বে । এক একটি চিনিকলে চাষ ও তৎসংলগ্ন জমিব স্বত্ব দেখলেই 
এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাজার হাজান চাষীকে উৎখাত করে চিনির লশুলি নিজেরাই আখের 
চাষ প্রবর্তন করছে-_ফলে বিস্তর চাবী বেকার হয়ে পড়ছে। জমিদারেব খাস জমি অথবা 
মহাজনদের খাস জমি দখল করে ভূমিহীন চাষীব মধো নিলিয়ে দেওয়া, একাজেও ধনতন্ত্ী 
মন্ত্রীরা কখনোই হাত দেবে না। 

মনে রাখা উচিত যে পরিমাণে দেশে কলকাবখানা বসে সেই পবিমাণেই মজুর কাজ পায় 
না। আজকালকার যন্ত্রপাতির লক্ষ্যই এই--অল্প লোক লাগিয়ে বেশি উৎপণ্দনের ব্যবস্থা করা। 
দেশে কলকাবখানা বাড়ালেই সকলে কাজ পাবে তা যদি হাতো তানে আমেরিকায় যুদ্ধের পূর্বে 
ক্ষ লোককে বেকার ভাত দিয়ে বীচি রাখতে হতো না। এবদল বেকাব সৃষ্টি করে তাদের 
পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে মজুরির হার কমিষে বাখার এই হলো একমাত্র উপায়। 
আজ ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা চারদিক থেকে হু হু বাবে বেড়ে হ হার শিল্প বাণিজ্য 
বাড়লেও! 


মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি 


পৃথিবীর অন্যানা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সাথে তালে তাল রাখতে গিয়ে আজকের 
ভারতীয় শিল্পপতিরা মজুরির হার কমানার জন্য ব্যস্ত। ঘুলধন বাড়াবান অন্যান সুযোগ যত 
কমে আসবে-তিত মজুরির উপর হাত পড়তে বাধ্য । এরই জনা আত্ত'কালকার ধর্মঘট শুলিকে 
এত কঠোর হস্তে দমন করবার জন্য তারা সবাই একমত । মাগ্গি ভাতা ইত্যাদি বাবদে যে 
সুবিধা তারা যুদ্ধের সময দিতে বাধ্য হয়েছিল-_-তা কমিঘে দেবাব আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং 
বাজাবের দর বাড়িয়ে রেখে সে সুবিধা সুদে আসলে উসুল করে নিচ্ছে। সাধাবণ কেবানী ও 
মধ্যবিস্তদের বেতনের হাব সন্বন্ধেও এই কঠোব নীতি চলেছে। চবি ও বেতন আজ যুদ্ধের 
পূর্বের হার থেকে একটুও বাড়েনি এবং মাগ্গি ভাতা দিয়ে একটা মোটা অস্ক দেখাবার চেষ্টা 
করছে। আসলে জীবিকার খরচ এত বেড়ে গিয়েছে-_ জিনিসপত্রের দর এত বেডে গিয়েছে যে 
আসল আয় যুদ্ধের আগের চেয়েও কমে গেছে। অতএব মজুরি বুদ্ধি ও জীবিকার নিম্নতম 
মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া ইতাদি কথা প্রকাণ্ড ধাপ্লা মাত্র! বেকার সমসা আব একটু 
(পড়ে গেলে এই মানদণ্ডেও আঘাত পড়বে। সাধাবণের আাষের এই রাস্তায় ও কোনো উন্নতির 
সন্তাবনা নেই আজকের ধনতন্ত্র--অতএব এন্পে ভ্রযশক্তি বাড়ীর উপায় এতে মিলবে না। 


কৃষক সমস্যা ও ধনতন্ত্ 


বৃষকদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কৰে গিষে আমবা দেখেছি আজ হাবতেব কৃষকদের 
প্রেকটি ছোট বড় সমস্ঠার মুল কারণই হলো ধনতন্ত্। ধনতঙ্তে বুধকেৰ শুক্তি মই, ধনতন্ত্রে 
কৃম নিপ্লব আজ আর সম্ভব নয়। অথচ এমন একদল বামপন্থী আছেন মেন মেকি কমিউনিস্ট 

ও (সাস্)ালিস্ট, যারা কৃষকের দুর্দশার কারণ একমাত্র জমিদারী ও জমগিবযারী প্রথাকেই 


৬৮ পান্নালাল রচমা-সংগ্রহ 


সাব্যস্ত করেছেন। অথচ আমরা দেখেছি জমিদারী ও জায়গিরদারী শোষণ সমস্ত শোষণ 
ব্যবস্থার একটি সামান্য অংশ মাত্র- বৃহৎ অংশটার জন্য দায়ী ধনতন্ত্র, পরিষ্কার ধনতন্থ। আর 
জমিদারী ও জায়গিরদারী প্রথা যা আছে তাও বেঁচে আছে ধনতন্ত্েরই কল্যাণে--ধনতব্্েব 
মধ্যে আশ্রয় নিয়েই আজ সামন্ততান্ত্িক ভগ্মাবশেষ যা কিছু বেঁচে আছে-_ধনতন্ত্র তা সযত্তে 
রক্ষা কবে যাচ্ছে। অতএব যারা ধনতন্ত্রকে আঘাত না করে কৃষকের মুক্তি চান তারা হয় কিছু 
বোঝেন না নচেৎ ইচ্ছে করে ধনতন্ত্রের দালালি করেন। গ্রাম্য জীবনের আমূল পরিবর্তন করার 
বাধা আজ ধনওন্ত্রের-_কলের চাষ ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষের প্রধান অন্তরায় ধনতন্ত্রের 
বার্ধক্য-_চাষীর খণ থেকে মুক্তির প্রধান বাধা ধনতন্ত্র_কুটির-শিল্পের ধ্বংস করেছে ধনতন্ত, 
জমি হস্তান্তর ও ভূমিই'ন কৃষকের অবস্থা ধনতন্ত্রেরই দান, বাজার দরেব অত্যাচার এবং 
কালোবাজারের সৃষ্টিও ধনতদ্্বের জন্য-_মোট কথা ধনতন্ত্রই আজ ভারতেব ৭ লক্ষ গ্রামের 
প্রধান শত্রু । অথচ এইসব মেকি বামপন্থী কৃবক দবদীরা ধনতন্ত্রের ওপর এক্ষুণি আঘাত করবাব 
প্রোগ্রাম চালু কবতে বললে আঁৎকে ওঠেন এবং চাষীরা সমাজতন্ত্র প্রতিরোধ করবে বলে খুব 
ভয দেখাতে থাকেন। এরা মিথ্যা শত্রু তৈরি করবেন এবং মিথ্যা সমাধানের মোহ সৃষ্টি কববেন। 
এরা ধনতান্ত্রিক উপায়ে দেশ গঠনের কাজে কংগ্রেস ও লীগকে সাহায্য করবেন। সমস্ত সমস্যাব 
মুলে আঘাত করার সাহস ও ইচ্ছে এদের কোনো কালেই হবে কিনা সন্দেহ-_দলীয় স্বার্থেব 
সুবিধাবাদের খাতিরে সহজ পুলভ জনপ্রিফতার খাতিরে চাষী ও মজুবের স্বার্থ কোথাব তাও 
দেখাতে বাজি নন। সুবিধাদেব একটা মোটা নীতিই হলো এই আসল শব্রকে এডিষে আশু 
কর্তবাকে এডিযে নকল শক্র সৃষ্টি কবা এবং মিথ্যা দত্ত করে বেড়ানো। 


ভারত সরকারের নানাবিধ দেশগঠনের কল্পনা 


পূর্বতন ভারত সবকার অথবা বর্তমান জাতীয় সবকাবেব কিছু কিছু স্কীম বা পবিকল্পনা 
বয়েছে। বিশেষ কবে কৃষিজাত জিনিসের উৎপাদন বাড়াবাব জন্য। দামোদব নদীকে বেঁধে 
বাংলা ও বিহাবের গ্রামেব জল সববরাহ করবার স্বীম হাতে নিয়েছে_-সে স্কীম ১৯৬০ সালের 
আগে ফলপ্রসূ হবে না। এতে খরচ হবে ৫০ কোটি টাকা। তা থেকে বিদুৎ সরবরাহ হবে এবং 
এ এলাকাধ সত্ভায় বিদুৎ সাপ্লাই কবতে পারবে। বর্ধমান জেলাব কতক অংশ এতে চাষের 
জল পাবে এবং বিহারের দু'তিনটি জেলাও জল পাবে। কিন্তু আসল কথা এই টাকাটা ট্যাক্স 
করে ওঠাতে হবে। জল পেয়ে ফসল পাবাব সুবিধা হবার পূর্ব থেকেই ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে 
এবং বিদ্যুৎ সাপ্লাই করার সুবিধা থাকলেই হলো না-_এ বিদ্যুৎ নিয়ে লাভজনক শিল্প বাণিজ্য 
না গড়তে পারলে গোটা বিদ্যুতের স্কীমটাই লোকসানি। এমনি ধবনের আরো ২/৪টা স্কীম 
হাতে নেওয়া হয়েছে তবে সবগুলি কার্যকরী হতে ১৯৬০ সালের আগে নয়। এবং সবগুলি 
স্কীম কার্ধকবী হলে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের এক লক্ষ গ্রাম তাতে লাভবান হবে না। তা 
হোক। ধীবে ধীরেই দেশের উ্নতি হোক। ধীরে ধীরে ধনতন্ত্র এমনি কবে তো এগুতে পারে। 
কিন্তু দীনে ধীরে এগুবার সনম নেই আর। পৃথিবীর ধনতন্ত্রে যে অহর্নিশি প্রতিযোগিতা আছে, 
তাতে সন্ব সয না। নেদম পাল্লা ধনতাস্ত্রিক দেশগুলি একটা আর একটাকে জব্দ করতে 
ধবংস করতে ব্যস্ত। গয়ংগচ্ছ "গালে ভাবতে আমেরিকার মতো শিল্প বাণিজা গড়ে ওঠবার সময় 
শারমরিল'ও দেবে না: অরনিনতিক স্ছট ও যুদ্ধ এসে এই সব প্ল্যান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। 
পয ঠািন 27৮ তম ভাল পলিব মণ কবে তনসাপাবণ যেদিন মল্য়া হমে নিজেদের দেশ 
সিতিনেলে। ইয়ান পুতে? ণভতশ শুরু বনে "দিন একমাস দেশ গঠনের কাজ শুরু হবে। 


সমাজতান্দ্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন? ৬৯ 


নহলে লোক দেখানো গয়ংগচ্ছ স্বীম মাথাতেই থেকে যাবে এবং ততদিন ভারতীয় দরিদ্র 
জনসাধাবণও ধনতন্জকে সময় দেবে না। আব আমবা দেখেছি ধনতন্ত্রের মধে। আজ এত জঘন্য 
দুর্নীতি টকেছে থে ঘুষ ও চুরি ছাড়া তাতে কিছুই নেই। ৫০ কোটিব একটা গ্র্যান চালু করলে ২৫ 
কোটি টাকা আত্মসাৎ করবে কণট্রাক্টার অফিসারের দল- বাকিটা দিয়ে কোনো রকমে এমন 
একটা দায়সারা গোছেন জিনিস হবে যাতে শেষ পর্যন্ত কোনো কাজই হবে না। চোরাকাববাবি 
ঘবখোর অফিসার ও ক্নট্রাক্টার দিয়ে আর দেশ গঠন হবে না- দেশ ধবংস হবে মাত্র। 


স্নাধীনতা ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি 

দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে তার একটা প্রমাণ হলো সেই দেশেব বৈদেশিক নীতিতেও 
স্বাধীনতা । হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান যদি সতিই স্বাধীন হয তবে দেখা যাবে যে তথাকার 
জনসাধাবণের স্বার্থে এই সব দেশ এমন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছে যে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী 
পাষ্টেন তার! পো ধরে নেই। আগামী মহাযুদ্ধের বা তৃতীয় মহাযুদ্ধের মাপকাঠিতে এদের 
পারধীনতা বিচাব করা সন্ভব। ভারতের মতো দরিদ্র দেশের যে যুদ্ধ শোভা পা না ভা বলাই 
বাুলা। কিন্তু আমবা দেখেছি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছা হোক আমরা আজ্যধলো আমেবিকান খপ্পরে 
পড়ে যাটিহ। আজও যখন পণ্ডিত জহবলাল দেশেব শাসনভাব হাতে নিষেছেন তখন ভারতীৰ 
না পরা বিদ্রোহ দমন করত বাস্ত। এই আংলো-আনেরিকান সান্রাজ্যবাদের নীতিতে 
আমপণ। জড়িয়ে পড়ছি কেন! 

এব মুল কারণ অর্থনৈতিক। কোনো দেশেব বৈদেশিক নাতি তাব দেশের ভিতরকার 
র্থনীতিব উদর নির্ভর কবে। যেহেতু হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানেৰ ভিতরকার অর্থনীতি ধনতন্ত্র_ 
এবং ধনভন্বের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী অর্থের উপর নির্ভবশীল-_সেইহেত বৈদেশিক-নীতিতেও 
ভাপত সাম্রাজ্যবাদী নীতিব পরিপোষক। দেশে ধনতন্্ বজায় রাখলে বিদেশেও ধনতন্রকে সায় 
দে যেতে হবে। ঘত বাকচাতবাই কবা হোক না কেন আজ দেশের ধনতান্ট্রিক শোবণ কায়েম 
রাখতে হালে বিপ্লব বিরোধী কর্মপন্থা চালু ব্লাখতে হলে পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্িক দেশগুলির 
এবণাপনন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অতএব তৃতীয় মহাযুদ্ধে আমাদের জ্যাংলো আমেরিকান 
গলেই যোগ দিতে হবে এবং বলতে হবে ওটা জনযুদ্ধ, আমাদের নিজেদেব যুদ্ধ! 

ভাছাড়া দেশের আগ্ররক্ষার বাবস্থা মানে যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া। আধুনিক বন্ত্রযুদ্ধ 
চটিখানি জিনিস নয। যন্ত্রটালিত সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনা, আধুনিক অস্ত্রাগার, 
মোটব শিষ্প ইতাদির খরচ জোগাড করতে পারে এমন সাধ্য ভারতের দবিদ্র চাষী মজুরের 
শেই। যে দেশে একটি মোটরের কারখানা তৈরি হয়নি, বে দেশে একটি বুদ্ধ জাহাজ তৈরির 
ডক নেই সেদেশ স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি চালাবে--অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাপারে নিজের পারে নিজেই 
শাড়াবে এমন কল্পনা করা বাতুলতা। 

এই যুদ্ধোদ্যমেব জন্য হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের অন্যানা সব খর5 বাদ দিয়েও যদি টাক। 
গান দেওয়া হয় তাহলেও সম্ভব নয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ অব্শ। টাকা দেবে--কিস্ত এই 
ণতে থে এই দুই রাষ্ট্র ধনতন্তর বঙ্তায় রাখবে, তাদেব সঙ্গে শিল্পে টেক্কা দেবে না বরং সহযোগিতা 
ধববে এবং ঘুদ্ধ লাগলে তাদের সাথে থাকবে। 

অতএব এখন বুঝতে বাকি রইল ন! এই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি? কি দেশ গঠনের 
কাডে, কি দেশ রক্ষার ব্যাপারে কোনোটাতেই প্রকৃত স্বাধীনতা এতে নেই__একটা মৌখিক 
সাধীনতা মাত্ত। 


৭০ পাম্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


গাণতন্জু 

ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমালোচনা স্বাধীনতা, ইউনিবন, সঙঘ, দল গঠনেব স্বাধীনতা, ধর্মে 
স্বাধীনতা ইতাদি যে সমস্ত মামুলি স্বাধীনতাব কথা কংগ্রেস ও লীগ এতকাল বলে 
এসেছে তা ত্রমেই দূবে হটে যাচ্ছে। পাবলিক সিকিউবিটি জ্যাক্ট, ইপ্তাস্ট্িযাল ডিস্পিউট 
আাক্ট, ও ১৪৪ ধাবা দেশটা ভবে গেল। দেশ যত স্বাধীন ইচ্ছে দেশবাসীবা যেন তত 
পবাবীন হচ্ছে। নানা বকমেস আইন ও কন্টোলে ভাবতীষ জীবনকে নাগপাশে বেঁধে 
ফেলা হচ্ছে। ব্রণমে এই স্বাধীনভাব জনা কোনোখানে এতটুকু উৎসাহ পর্যন্ত দেখা যায না। 
দেশে গণতান্ত্রিক আবহাওযাব কথাটা বাদ দিযে কেবল দাযিত্ব ও কর্তব্যেব কথা শোনা 
ষাচ্ছে। 

দেশী বাজ্যেব বাজাদেন কংগ্রেস ও লীগ উভযেই মেনে নিষেছে। সেখানে প্রজা 
আন্দোলনকে ধনতান্ত্রিক সীমানাব মধে। আবদ্ধ কবে বেখেছে বলে তা সতিক্ণাবেব বিপ্লবী 
আন্দোলনে পবিণত হতে পাবছ্ে না। দেশীধ বাজ্যেব বাজা বাদশাবা আজ ধনতন্থেব সাথে 
আপস কবে নিবেছে। বৃটিশ ভাবাতিব নঙ্ছ শিল্পপতি দেশীয় বাজো শিল্প গডাব আমোজন বহ্ছদিন 
থেকে কবে আসছে, কেননা বৃটিশ ভাবতে চিঘে দেশীব বাতা বেশি নিবাপদ 
স্থান বলে ভাবা মনে কবে, [সখানে মহুব ও চাষী আন্দোলন এত বেপাবোযা বাপ নিতে পাবেনি 
বলে। এদিকে অনেক দেশীষ বাজো বৃটিশ মুলবণও ঢকে গেছে। দেশীষ নৃগতিবা নিজেবাই 
শিল্পবাণিতে। মনোষোগ দিযেছে। সেকেলে শাসন পদ্ধতিব তপুমেব সাথে নয়া ধনতত্মেণ নির্মম 
শোধণ মিলে দেশাখ বাজ্যেব প্রজাদেব অনস্থা চবম দুর্দশাশ্ুস্ত হমে আছে। ভাবতেব কংগ্রেসা 
নেতাবা দেশী বাজাদেব অধিকার ক্ষুগ্র না কবে ভাবতাম শাসনতন্তে যোগ দিতে পাবে 
এই লোভ দেখিযেছেশ--ফলে অনেকেই ভাবতীয শাসনতন্ধে যোগ দিযে শিজেদেব স্বার্থ 
কাবেম বাখতে বাজি । অনেকে আবান পাকিস্তান ও ইংবেজেব সঙ্গে পবামর্শঙ মে চলেছে - 
ইংবেজেব সাম্রাজ্যবাদী স্বাথ কাষেম বাখ্াব সুডঙ্গ হিসেবে কাজ কববাব জন্য গ্রস্ভুত। 
মোটকথা দেশীয় বাজ্যেব স্বৈবতন্্ আজ কোনো না কোনো ধনতন্থেব আশ্রযে বেঁচে আছে 
এবং থাকবে এবং যতদিন পর্ধস্ত না সর্বভাবতীয সমাজতান্জিক আন্দোলন নিগ্নবে 
পবিণত হবে ততদিন পর্যন্ত এবা বেঁচে থাকবেই এবং কোনো না কোনো খেলা খেলতে 
থাকবে। অতএন প্রজা আন্দোলনকে আবো এক ধাপ এতে হবে যদি তাবা সত্যিই 
বাজতন্ত্র শেষ কবে পূর্ণ গণতন্ধ কাধেম কবতে চায। অর্থাৎ প্রজা-আন্দোলনকে মজুব ও 
কৃষক আন্দোলনে পবিণত কবাতে হবে এবং প্রজাজাতীয় শব্দ ও তাব ছ্ুর্বলতা আগ কবতে 
হবে এবং সম'জতান্িক বিপ্লবে পথে ভাবছেন অন্যানা শ্রমজীবীদেপ্ধ আন্দোলনে যোগ 
দিতে ঠবে। এক্ষেত্রেও ভাবতীষ বামপন্থী দলশুলিঘ ফাঁকিবাজি দেখা যাব -_তাবা 
ধনতান্টরিক প্রথা বঙগাষ বেখেই পাশতন্দেব উচ্ছেদ কামনা কবে, ফলে প্রজা আন্দোলন 
দুর্বলতা কাটিযে উঠতে পাবে না। পানে ণা বলেই দেশীয বাজোও সাম্প্রদাবিক হাওযা 
বইতে শক কবেছে। এই প্রকার দ্বিধাপ্রস্ত নীতি চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীব 
লাজ্যেব প্রশ্তবা মুসলিম লীগেব আওতায় চলে যাবে-- তখন বামপন্জীদের হায হায় কৰা ছাডা 
কোনো কাত থাকবে না-যেমন আজফেব ভাবতে তাদের দুর্বলতা ও দ্বিধাব সুযোগ নিষে 
সাম্প্রদাধিকতা মাথা চাডা দিঘে উঠেছে এনং বামপন্থীবা অবস্থাব দোষ দেখিয়ে হায হায 
কবছে। 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজইনয় কেন? ৭১ 
জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদামিকতা 


একজাতি-_একপ্রাণ--একতার আদর্শ জাতীরতাবাদ আজ ধুলায় লুঠিত। হিন্দুরাও আজ 
আর এতে বিশ্বাস করে না। কংপ্রেসও এ বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে-যখন লীগের 
দাবিকে যেনে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান মেনে নিয়েছে। আজ যেন ভালয় ভাল হিন্দু মুসলমান 
আলাদা হয়ে গেলে বীচা যায়--এমনি ভাব। এর কারণ কি? ইংরেজ ফুসলিয়ে ফুঁসলিয়ে 
জিগ্লাকে দিয়ে এ কাজ কবিয়েছে এ হলো অর্ধ সত্য । বাকি কথাটা এই ভারতীর জাতীযতাবাদের 
এমন কোনো শক্তি নেই আজ যে এই বিভেদনাতিকে পবান্ত কবতে পারে। এ হলো বাকি 
সঠ্যটকু। ইংরেজ আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগায় কিস্তু আমরা লাগি কেন? আমরা 
পাগি এই জন্য যে আমাদের নিজেদের দাবিতে, কর্মপন্থায়, আদর্শে এত দুর্বলতা যে সমস্ত 
ভানতের লোকদের এক করনার ক্ষমতা তাতে নেই। অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই দেশের 
একদ্গাতীয়তাব প্রয়োজন আসে। দুর্বল ধনতন্্রকে আশ্রয় কবে আমাদের এই জাতীযতাবাদ এই 
বিবাট দরিদ্র দেশেব সামনে কোনো ভবিষ্যৎ দেখাতে পাবেনি__এই ধনতন্থ কোনো কাবেনীস্বার্থকে 
শস্বীকাব কবতে নারাজ _এই দুর্বল ধনতন্ত্ব জনগণের উপর সকল শোষণকারী ব্যবস্থা কারেম 
বাখতে চেয়েছে কাউকে বঞ্চিত করতে নারাজ-_এবং যে সমস্ত শোযকশ্রেণী নিজেদের 
পূর্ণলতায় নিজেবাই ভেঙে পড়ছিল--যেমন জমিদার, রাজা ও নবাব বাহাদুর এবা তাদেরকে 
খেসাবৎ দিযে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে চায়-__এই দুর্বল ধনতন্ত্ দেশ গঠনেব কোনো 
সৌলিক যুগান্তকারী পনিকগ্পনা হাতে নিতে অসমর্থ ধনতন্ত্রকে ভিত্তি করে যে জাতীযতাবাদ 
গাডে উঠতে চেথেছিল, বাস্তবের একট সামান্য আঘাতেই তা চুরমার হযে গেল-_কেউ দুঃখ 
পর্যন্ত কবল না, সকলেই সাম্প্রদায়িক হযে উঠল। এই জাতীয়তাবাদের কর্ণধাব হলো বাবা 
হানাই ধনতন্তে পোষক এবং একদল সুবিধাবাদী কংগ্রেসে সংগঠনে হু হু কবে ঢুকে পড়ে 
তাকে কাষেষী স্বার্থের দুর্ণ করবার চেষ্টাব যত্বুবান হলো। মুসলিম লীগের মতো একটা: 
ঘাদর্শহীন সুবিধাবাদী সংগঠনও তাই এক ধাক্কায় এই তাসের ঘনটি ভেঙে দিতে সমর্থ হলো। 
পামপন্থীরা ছিধা ও জড়তায়, দুর্বলতা ও ক্রেবো বিমুতে লাগলো এবং বারে বারে বিপ্লবের ডাক 
ও সুযোগ উপেক্ষা করাতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সুযোগ পেল. অর্থহীন আকাঙক্ষা ও নিরাশাগ্রস্ত 
এনতার উপর প্রভাব বিস্তার কবে বসল। 

জাতীয়তাবাদ আজ তাই ভারতবর্ষে--একেবারে পরাজিত এবং লজ্ডিত। অথচ একদিন 
ইউরোপে, আমেরিকা, অন্যান্য প্রাচ্য দেশে এই জাতীযতাবাদ নৃতন জাতির ধর্ম ছিল- 
জাতীয়তাবাদের জন্য সব করতে প্রস্তত ছিল সেদিনকার লোক--আজ তা একটা স্বপ্ন মাত্র 
কোনো আত্মত্যাগের দাবি আজ তা করতে অক্ষম। কংগ্রেসের ভিতরকার গলদ আজ দিনকে 
দিন জাতীয়তাবাদকে পরাজিত করে দিচ্ছে। কংগ্রেস আজ দেশবাসীর কাছে কোনো তাগই 
সাহস করে দাবি করতে পারে না। কংপ্রেসেব ভিতর সুবিধাবাদী চোরাকাববারী, ব্যবসারী, 
কালাবাজারের লোক গিজ গিজ করছে। এই চেহারা নিয়ে কি দেশগঠনেব কান্ডে বা দেশ 
বন্দার কাজে কংগ্রেস আজ দেশবাসীর উপব নির্ভর করতে পারে ?-- ক্রমেই সরকাবি শাসনবন্ত 
ও বন্ট্রাক্টরের উপর তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে--জনগণ থেকে ক্রমেই দুরে সরে যাচ্ছে। 
মত্টুকু রয়েছে তা কেবল বামপন্থীদের কৃপার--তারা এখনো কংগ্রেস জাতীঘতাবাদকে' কৃষক 
নঞ্জুরের সমাজতদ্বে পরিণত করবার স্ব দেখায়-__ এবং কংগ্রেসের প্রতি হিন্দু জনসাধাবণের 
আস্থা বজায় রাখবার কাজ করে। মুসলিম লীগের অসহ্য প্রতিক্রিয়ার চাপে € দাঙ্গার ভরে 
হিন্দুরা আজ কংগ্রেসের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রসকে হিন্দু 
সংগঠনে পরিণত করে ফেলছে। অনন্যোপায় হয়ে কংগ্রেসকে আশ্রয় করা ছাড়া এক্ষুণি তাদের 
হাতে কোনো সংগঠন নেই বলেই কংগ্রেস আছে। 


৭৯ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


'আব্ব ভাবতবর্ধ এক হবে এই বাণী নিষে মহাত্মা ভাব প্রচাব কার্থ চালাতে পাবেন। 
বামপন্থীবা সব লাজ ফেলে দিযে আবাব ভাবতকে এক কবতে হবে এইমাত্র বাজনীতি চালাতে 
পাবেন। কাবা হযত বলবেন ভাবত একাবদ্ধ না হলে সান্রাজ্যবাদেব সাথে লডাই কবা চলবে 
না--সাম্রাজাবাদ পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকে তাদেব শোষণের কৌশল চালাতে থাকবে-_ 
অতএব ইংবেজকে পাকিস্তান ও বাজস্থান থেকে তাডানোই একমাত্র কাজ--যেন সাশ্রাজ্যবাদ 
হিন্দুস্থানেই থাকবে না বা হিন্দুস্থান সত্যি সতযই সাম্রাজাবাদ-মুক্ত হলো। 

য্ই হোক এন্য আন্দোলনেব ফীকা কথাগুলিব একটু বিচাব কবা দবকাব। যে কাবণেব 
জনা ভাবত বিভক্ত হযে গেল--সেই সব কাবণ বজাঘ বেখে ভাবতকে আব একও কবা যাবে 
না। ধনতাস্ত্িক দুর্বলতাব জন্য ভাবত আজ বিভক্ত, সেই মৌলিক দুর্বলতা-_ সেই ধনতন্ত্ে 
উপব প্রতিষ্ঠিত জাতীঘতাবাদেব ডাকে ভাবতবর্ধকে এক কবা সম্ভব নষ। নইলে ডি, ভ্যালেবা 
আজও আলস্টব প্রদেশটাকে আঘার্লাণ্ডে মধ্যে আনতে পাবলেন না কেন? বলকান বাজ্যসমূহ 
আজও এক হলো না কেন? ইউবোপেব খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি এক হতে পাবছে না 
বেন? এক পৃথিবী, একদেশ, একজাতি--সে হলো মানুষ জাতি। এই এক পৃথিনীব প্রযোজন 
মুখে সবাই স্বীকাব কবলেও এক পৃথিবী হচ্ছে না কেন? বিশ্ববাষ্ট্রী সঙঘ পৃথিবীকে এক সাথে 
এক মতে আনতে পাবছে নাকেন? এই সব এক্য চেষ্টা দুক্টোমিব অপব নামমাত্র । এক্যেব নামে 
চক্রান্তকাবীদেব মডবন্্র চলেছে নানা বিশ্ব সম্মেলনে । “দেশগুলি এক হও১-'সবজাতি এক 
হও'-_-এতে হাজাব বছবেও এক্য আসবে না। এক্য আনবাব একটিমাঞ্ পথ আছে_-০স হলো 
বিপ্লবে পথে-_ধ্নতন্ত্রেব বিকদ্ধে আপসহীন বিগ্রবেব পথে-_পৃথিবীন যত নির্যাতিত মানুষ 
আছে তাদেব সম্মিলিত অভিযানের পথে। দুনিযাব যত মজুব ও কৃষক এক হও-_এক হও 
প্রত্যেক দেশেব জাতীযতাব বিকদ্ধে-প্রত্যেক দেশেন ধনতম্ক্ে বিকদ্ধে-এই হলো 
আন্তর্জাতিকতাব পথ। ভাবতে হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও বাজস্থানেব মধো সত্যিকাব এঁক্য 
আন্দোলন আসবে সমগ্রভাবে ধনতন্ত্রেব বিকদ্ধে বিপ্লবেব আন্দোলনে--সমাজতান্ত্রিক বিপ্লাবেব 
আন্দোলনে-__ধনতন্ত্রেব সীমানায তা সম্ভব নয । যে মুহূর্তে ধনতন্ত্কে স্বীকাব কবব সেই মুহূর্তে 
সমস্ত কাষেনী স্বার্থকে স্বীকাব কবতে হবে_-বিদেশী যডযন্ত্রে পা ফেলতে হবে_ বিভেদকাবীদেন 
কাছে পবাজিত হযে ফিবে আসতে হৃবে। সাম্প্রদাযিকতাব মতো কুৎসিত পঞ্রব কাছেও 
পবাজিত হবে ফিবে আসতে হবে। 


দুনিয়ার স্বাধীনতা ও বিশ্ব-বিপ্রব 

আব একটু দূবেব দিকে তাকালে আব একটা জিনিসও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায । আজ 
পৃথিবীতে সকল দেশেব স্বাধীনতাই বিপন্ন। সে দেশ শত্তিশালীই হোক সাব দুর্বলই হোক-_ 
পূর্ণ স্বাধীনতাই হোক আব উপনিবেশিক স্বাধীনতাই হোক--ভৌ স্বাধীনতা অথবা 
পৃথিবীব মানচিত্রে বং বেবং দিযে আলাদা কবা সীমানা দিযে ঘেবা স্বাধীনতা আজ সকলেব 
জনাই বিপন্ন, এমন কি কশিবাব স্বাধীনতাও বিপন্ন । জার্মান জাপানের মঙ্ঠো দেশ স্বাধীন বইল 
না_-অন্যে পবে কা কথা'। আগামী যুদ্ধে আবাব কত দেশেব স্বাধীনতা চূর্ণ হযে যাবে। 
ধনতদ্রেব উপব দাডিযে আজ যে ভৌগোলিক স্বাধীনতা তা মাবাত্মক যুদ্ধ দিখে বক্ষ কবতে 
হয। এক দেশেব স্বাধীনতা অন্য দেশেব পবাধীনতাব উপব নির্ভব কবে। স্বাধীনতা যুদ্ধ কবে 
বক্ষা কবতে হয-_আবাব যুদ্ধ স্বাধীনতা হবণ কবে। অথচ যুদ্ধটা আজকাল আব সীমান্তের যুদ্ধ 
নব_-উৎপাদন ধ্নংসেব যুদ্ধ। সর্বগ্রাসী যুদ্ধ সমস্ত সমাজ, সমস্ত মানুষকে ধ্বংস কবে দিতে 
চাষ। এই স্বাধীনতা বক্ষাব জন্য যদি মানুষকে পৃথিবীব বুক থেকে মুছে যেতে হয তবে 


সমাজতান্ত্রিক বিগ্লব আজই নয় কেন? ৭৩ 


স্বাধীনতার কোনো মানেই থাকে না। মানুষের এই বীচবার জনাই এই স্বাধীনতার দরকার কিন্তু 
বর্তমান যুগেন ধনতান্্িক স্বাধীনতা সর্বপ্রকারে এক ধ্বংসের আয়োজন মাত্র--এবং শেব পর্যন্ত 
স্বাধীনতা হরণই ভাব ফল। 

মোট কথা ধনতদ্দ্রের জন্য-_তার বিশ্বূপ সাম্রাজ্যবাদের জন্য আজ মানুষের স্বাধীনতা-_ 
দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন । মানুষের স্বাধীনতা আজ আর দেশের ধনতান্ত্রিক ভৌগোলিক 
স্বার্ণীনতার স্ফর্তি পেতে পারে না, পূর্ণতা লাভ করতে পাবে না। ধনতন্দের জনাই আজ 
পৃথিবীতে ঘন ঘন ভয়ানক থেকে আরো ভয়ানক বুদ্ধ আসছে। মানুষকে যদি স্বাধীন 
থাকতে হয়_-জনসাধারণের দেশগুলিকে যদি স্বাধীন রাখতে হয় তবে এই স্বাধীনতাব শত্রু 
যুদ্ধকে অসম্ভব করতে হবে এবং যুদ্ধের যা কারণ অর্থাৎ ধনতদ্জকে সকল দেশ থেকে 
উচ্ছেদ করে দিতে হবে। উচ্ছেদ করতে হবে একমাত্র বিপ্লবের সাহায্যে! ছাড়া তাকে 
উচ্ছেদ করা যায় না। এ সম্বন্ধে কোনো ছলনা, কোনো আপস, কোনো দুর্বলতা ও দ্বিধা রাখলে 
চলবে না। 

অতএব ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা নেমন সমাজতান্িক বিপ্লবেবই অঙ্গ তেমনি ভাবতের 
সনাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিশ্বে সকল দেশের সমাজতনম্ত্রেব জন্য বিশ্ব-বিপ্রবের আন্দোলন। 

এই বিশ্ব-নিগ্রবের অপেক্ষায় ভাবতীয় বিপ্লব বসে থাকবে না, ভারতীষ বিপ্লব বিশ্ব-বিগ্রবকে 
ঢেকে আনবে। 

এই বিপ্লব আজ কোন দেশে প্রথম শুরু হবে এ নিমে অনেক তর্ক কবা যাষ। কিন্তু আসল 
কথাটা মনে বাখতে হবে যে আজ সমস্ত পৃথিবীব দেশগুলি একই অর্থনৈতিক সূত্রে গেঁথে 
,গছে। বিশ্বে অন্যান। দেশের উপব একান্তভাবে নির্ভবশীল এব একটি দেশ। আক স্থানীর 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বরংসম্পূর্ণতা বলে কোনে জিনিস নেই। যে দেশ আজ সবচেয়ে 
পিছিয়ে পড়া, যারা এখনো হাতেব কাজ করে খায--তাদেন তৈরি দ্রব্য সামগ্রীও আভ বিশ্বের 
বাজারের পণ্য-এবং সেদেশে ধনতান্ঘেন মূলধন কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক 
জাবনটাকে কন্ডা করে নিয়েছে। স্বতন্ত্র অর্থনীতির ভিত্তিতে স্বতদ্ধ রাজনীতি বা সামাকিক 
আদরশ--আজ আর খাটবে না। তাৰ অবশান্তাবী কল দীডায এই--কোনো এক দেশে বিপ্লব 
শক হলে তা যেমন সমস্ত পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনকে জাগিয়ে দিতে চায় তেমনি সমস্ত 
পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিব বিকদ্ধতাকে জাগিয়ে দেয়। ফলে সমস্ত পৃথিবীর বুকে 
বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্রবী শক্তি দুটি এক ভযানক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যায। এই শেষ লড়াই নাজ 
পৃথিবীর পটভূমিকায় সর্বত্র ঘনিয়ে আসছে, কোথাও কম কোথাও বেশি। এশিয়াব নিপাড়িত 
দেশগুলিরঃবিশেষ করে ভারতবর্ষেব এই বিশ্ব-বিপ্রবের সংগ্রামে সবার আগে এসে যেতে পাবা 
কিছুই অসম্ভব নয় বরং এদেশের বিপ্লবীদল দি কিছুমাত্র দক্ষতা দেখাতে পারে তাহলে এ 
সপ্তাবনা খুব স্বাভাবিক । এবং এই বিপ্লৰ ভারতবর্ষ বা পাকিস্ত'নের সীমানায় গিয়েই শেষ হবে 
না, সমস্ত পৃথিবীতে বিপ্লবের সম্পূর্ণ জয়ে এদেশের বিপ্লব সার্থক হাবে। বিপ্লব হবার 
সভাবনাটাই একমাত্র কথা নয়- বিপ্লব করার দল ও লোক চাই। 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই চাই কেন? 
ভুল ভাঙার যুগ 


আর ভারতীয় বিপ্লব দ্বিতীয় স্তরে এসে পৌছেছে। প্রথম স্তরে স্বাধীন হব এবং সেই 
স্বাধীনতা কংপ্রেসই এনে দেবে এবং স্বাধীনতার সঙ্গে তার নৃযুনতম কর্মতালিকা অনুযারী কাজ 


৭৪ পামালাল বচনা-পংগ্রহ 


শুরু কবে দেবে কংগ্রেস, এই বিশ্বাস ছিলো কংগ্রেস৬্গুদেব। আজ কংগ্রেসের স্বাধীনতা 
মিলেছে কিন্তু বুর্জোযা গণতন্দ্রেব সুবিধাণ্ডলি হাওযাব মিলিয়ে বাচ্ছে, জনগণেব কোনো 
স্বাধীনতা নেই-_-কোনো ক্ষমতা নেই। জনগণ আজ এত দুর্বল, এমন অসহায, এত পবাধীন 
যা কোনো কালেই তাবা অনুভব কবেনি। এই অনুভব কবাব শক্তি তাদেন আজ আছে-_কেননা 
তাবা আজ আব থুমিষে নেই, স্বাধীন হবে বলে বড্ড এশিষে এসেছিল, আজ ব্যাটন আব সঙ্গ 
শিনেব ওতাঘ তাদেবকে আবাব তাদের চিককালেব গেলাম ঘবে অর্থাৎ কাবখানা ও মাতে মুখ 
বুজে কাজ কবাব ক্ষেত্রে তাডিষে নিষে যাচ্ছে দেশেব শাসনকর্তাবা। একটা নির্মম হ'তাশা 
দেশেব বুকে ছডিযে যাচ্ছে। ব্যর্থতাব অন্ধ আক্রোশে নিজেদেব ক্ষতস্থানটা নিজেবাই আহত 
জন্তব মত কামড়ে ছিডে ফেলতে চাচ্ছে। জনগণ হিন্দু ও মুসলমানে ভাগ হযে নিজোদেব উপব 
নিষ্ুব আঘাত হেনে চলেছে - তাব ইন্ধন যোগাচ্ে দুষ্টরঘতি ধনীব দল, দেশী বিদেশী মালিকেব 
দল, মুসলমান ধনীব দল। এই দাঙ্গাঘ জনগণের ক্ষতি হচ্ছে এ কথা জোনেও হিন্দু মুসলমান 
জনগণ এই হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছে কেন জানেনা, কিসেব ইঙ্গিতে 'কানো নিষ্ঠৰ শযতানেব 
ইচ্ছাখত তাণা এই কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে_তাদেব শিজেব ইচ্ছা নিজেদেব বিচাব 
কোনো কাজেই লাগছে না-- পবতানেব অদৃশ। ইঙ্গিতে ত্রমাগত ভুলের পরবে ৬ল কবে যাচ্ছে। 
পাকিস্তানে মুসলমানের মুক্তি মিলবে হিন্দৃস্থদনে মিলনে হিন্দুব বাণ্ণা ও পাঞ্জাব ভাগ না 
কবলে চলবে না, এসব আন্দোলন নিবে মাথা ঠোকঠুকি কবে মবছে। আসল প্রশ্নকে এডিলে, 
ছেঁদো কথায মেতে উঠেছে- মবান্তব সংগ্রাম কবে মাসল সংগ্রামে পলাজিত হযে পড়ছে। 
সাক্রাজাবাদেব সাথে লডাই কববাৰ অন্য খুদ্ধে নেমে নিজেবা শিডে দেন মবে। কাট'কাটি এব 
কবেছে, শত্রুব চক্রান্তে সব ভুল করে ফেলছে-- কে যে শর ভাই বুঝাতে পাবছে না। আজও 
সেই একই শত্র-_সেই বিশ্বব্ূপা ধনতন্ব- বহুবপী সান্্রাজাবাদ তেমনি দীডিযে আছে 
সেদিকে তাদেব খেযালই নেই। 
তাব কাবণ দেশেব নেতাবা এতকাল বং দেখিনে শঞ চিনিষে দিত - সাদা যাবা তাবা শর, 
আব কালো যাবা তাবা মিত্র । এই সহজ কথাটা দিযে দেশে বাজনীতি তেবি হযেছিল। কিন্তু 
আসল শত্রব যে কোনো বং নেই সেই বং হীন শত্রু যে আজ ধনতন্ত্র, খান পবিণত বিশ্ববাপ 
হলো সাআজাজাবাদ_ মে কোনো একটি দেশেব বিশেষ দস্যু নম, কোনো একটি ধর্শেব বিশেষ 
দস্যু নয--সমত্ত পুৃথিনীতে, সমস্ত গ্রামে, শহবে যাব বাস-- ঘবে ঘবে যাব দৌবাজ্স্য, খাব 
ইঙ্গিতে বাক্তা, বাদশা, নেতা, ধর্মযাজক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বৈজ্ঞানিক, সৈনা, পুলিশ, খববেব 
কাগজ সম্পাদক ৪ বেডিও শোলামেব নতো জনগণেব গপবে তাব শোষণ কাষেম নাখবাব 
জনা লেগে বঝেছে-ঘে আজ চাধীব জমি কেডে নিচ্ছে- কুটিব শিল্পীকে পৃষ্টিহীন কবেছে - 
যে মানুষকে বেকাব কবে ছেডেছ--মজুবকে পিষে শোষণ কবে নিচ্ছে - মধাবিভ্তেল সোনাৰ 
বন চুবমাব কালে দিচ্ছে, থে দবধাব হলে দাঙ্গা নাধিবে দিচ্ছে নয তে। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি কৰে 
পবগনাব পব “গন! উজ্লাড ববে দিচ্ছে এবং যুদ্ধ লাগিবে দেশকে দেঙ্ ছাবখান কবে 
দিচ্ছে সে থে আল বিভিন্ন কাপে বিভিন পথে জনগণের বিপ্লবকে প্রতি বিশ্ব দিযে ধ্বংস 
কবে দিতে চাচ্ছে-_এবং সেই ধনতন্্র ঝাব বিশনপ, পবিণত ধাপ হলো সাম্রাজ্যবাদ এ কথাটি 
ঘেন ভনসাবাবণেব মনে নাবে বাবেই গুলিষে যাচ্ছে। কিন্তু আঘাতেব প্র্টওস্তায়, দুঃখের 
নির্মমতায় তাদেব ভুল বেশিদিন থাকাব নয। ঠেকে ঠেকে ভাবা দ্রুত শিখে ফেলবে এবং আব 
ভুল কববে শা। ভুল ভাঙনাৰ পালা শক হবে এবাব। 


সমাজতান্ত্রিক বিগ্রব আজই নয় কেন? ৭৫ 


জীবনের ব্যর্থতা 


জীবনের বার্থতা আজ সব দিকে। জীবন আজ ভারবাহী একটা পশু মাত্র, সে পিঠে বয়ে 
নিরে চলেছে ধ্বংসের বিস্ফোরণ। চলতে চলতে তার ক্ষীণদেহ ক্রান্ত ভয়ে পড়েছে-_কখন যে 
পড়বে এবং পড়াব সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হযে যাবে এই ভেবে মানুষ আজ ভষানক ভীত। কি হবে, 
তাই তো আগামী যুদ্ধের শেষে মানুষ থাকবে তো? আণবিক বোমার হাত থেকে রক্ষা 
কোথায ? এই দাঙ্গাব শেষ কোথায় £ দুর্ভিক্ষ এল বুঝি? বেকাব সমসা এল বুঝি? দেনার হাত 
.থকে কি বক্ষা নেই? যুদ্ধের জন্য আইন কবে বেঁধে নিবে যাবে না তো? কবে দেখব রেশন 
শপে বুঝি চাল নেই। খবরেব কাগজে নতুন ট্যান্সের খবব উঠেছে বুঝি, এমনি ধবনের প্রশ্ন, 
নিশ্চয়তা ও অসন্তোষ আজ মানুষকে অস্থির করে তুলেছে, ভাবতে তার কণ্ঠ হয বলে ভাবতে 
চাষ না--চিন্তা কবলে ভয়াখহ পরিণাম ধবা পড়ে বলে চিন্তাশীলেরাও চিন্তা কবা ছেড়ে 
দিষেছে। 

এমনি অবস্থান বদি বিপ্লবের ডাক না আসে, যদি সমস্ত চুরমার কবে ভেঙে ফেলার ডাক 
না ভাসে-_এই অমানুষিক মানুষের সমাজটাককে পাল» নতুন করে ঢেলে না সাজানো যায় 
ঘদি--তবে মানুষেব বংশও পৃথিবীতে থাকার না মেষন অনেক জীবজন্তব বংশ আজ 
পথিবীতে নেই। 

মান্ুষেব মানেব চেহাবাটা আজ কি বিশ্রী, কি কুৎসিত স্বার্থপরতা, কি জঘন্য প্রতিযোগিতা, 
কি ভনার়ক অবসাদ, কি কদর্য অবনতিব আোত সমাজের সকল স্তবে বয়ে চলেছে। পচন 
লগোছে সমাজে সমন্ড দেহে, মনে । রাজনৈতিক দলগুলিতেও পচন লেগেছে। সেখানে অন্ধ 
নম তাগ্রিমতা, কদর্থ প্রতিযোগিতা, উপদলাথ চক্রান্ত ঠাসাকব ক্ষীণ দৃষ্টিতে ভাবে উঠেছে- 
জশগাণেন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। জনগণকে ডাক দেবাব মতো নৈতিক জোর তাদের 
নেই--কাজেব প্রোগ্রাম নেই। দলবক্ষাব জনাই দল কবে চলেছে। কংগ্রেসেব মধ্যে প্রতিষ্ঠা 
লোভেব জন্য চোবাকাববাবীদের দেশশুক্তির প্রতিযোগিতা দেখে হাসি পাষ অথচ কংগ্রেস 
বর্তাদের তাতে ভ্রাক্ষেপ নেই, লঙ্জা নেই। আদর্শেব জন্য স্বার্থভাণ ও আম্মজাগ আজ 
বোকামি বলে চাষেব আসরে হাসির বাপার হবেছে। আদর্শ আজ উপহাসেব বস্তু আর কাম্য 
হাযেছে কুৎসিত বিলাসিতা । কর্তবোর পেছনে শিষ্টা নেই, একাগ্রতা নেই, প্রতিজ্ঞা নেই, চেষ্টার 
(পেছনে ধৈর্য নেই, সাধনা নেই-একটা গতানুগতিক দাসারা গোছের দিন কাটানো আব 
খবরেব কাগজে বিবৃতি দানেই সব কর্তবা শেষ হযে যায়। পণ্ঠাশটা লোকের মিটিংকে পাচ 
হাজবে লোকের বিরাট জনসমাবেশ বলে কাগজে ছাপিনে দল রক্ষা হচ্ছে। তাই নিষ্ঠুর সত্য 
আজ সমস্ত দল ও উপদলগুলিকে গালে চড় দিযে দেখিযে দিচ্ছে ঘে তথাকথিত প্রতিবাদ কত 
বড় ফাকি--জনগণকে আজ তাবা ছুতেও পারছে না। প্রগতির কথা নিয়ে, একজাতি-_ 
একপ্রাণ--একতার কথা নিয়ে এই সব নেতাবা আজ বস্তিতে যেতে সাহস কারে না, হিন্দুর 
কাছে গোঁড়া হিমু নলে যায়, ঘুসলমানেব কাছে বাঘ পাকিস্তানের সমর্থক হয়ে অথবা কারুর 
পাছেই গাম না। জনগণ শবতানের ইঙ্গিতে, ব্যর্থ আক্রোশে বস্তিব আগুনে জ্বলে পুডে মবছে, 
আর এরা খবরের কাগজে এর বীভৎসতার কথা কাহিনী এঁকে একে হয় তাদের পেশাচিক 
মনোবৃত্তিকে নাড়িযে দিচ্ছে, মজা দেখছে, নযতো সাধু বাণী ছড়াচ্ছে, নয়তো বলছে শুধু 
পাকিক্তানেই নয় আরো অনেক খগ্ুস্থানে মিলবে জনগণের যুক্তি। 

এই সর্বাঙ্গীন মানুষের মনের দুর্গতির কারণও সহজে স্বাধীনতার জন্য। বিপ্লব ভিমই সমস্ত 
শ্রেণীর স্বাথরিক্ষা করেও যে ক্ষমতা হস্তান্তবের ব্যবস্থা হয়েছে সেই তথাকথিত শান্তিপূর্ণতার 
মধোই এই পচন পয়ে গেছে। বিপ্লব মানে কেবল রক্তারক্তি নয়। এই "শান্তিপূর্ণ উপায়ে' ক্ষমতা 
হস্তান্তরেও কম ব্পাত হয়নি। বিপ্লব মানুষের যা কিছু মহৎ তাকে জাগিয়ে দেয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ 





৭৬ পাননালাল বচনা সংগ্রহ 


ত্যাগ কবতে শেখা, আত্মতাগেব জাদু সৃষ্টি কবে বেশিন ভাগ লোকের মনে । যত গ্লানি, যত 
কুদ্রতা, যত কুৎসিত লোভ বিপ্রবেব বান সমাজেব দেহ থেকে ভাসিযে নিষে যায, নতুন জলে 
পলিমাটি দিযে সমাজকে আবাব বাঁচিয়ে দিয়ে যাব। 


সমাজতন্ধবাদ কেন? 

আমবা দেখেছি জাতীযতাবাদ ও জাতীয় আন্দোলন ধনতন্েব ওপব দীডিযে আছে বলে 
আজ সাত্রাজাবাদ থেকে প্রকৃত মুক্তি মিলল না, দেশটাকে এক বাখা গেল না, কৃষি-বিপ্লব সম্ভব 
হবে না, শিল্প-বিপ্লব সম্ভন হবে না, গণতন্ত্র পেলুম না, মধ্যে থেকে ফাসিবাদেব মতো 
সান্প্রদাষিকতা জাতীধতাবাদকে গ্রাস কবে ফেলল, জাতীয সমর্ভ জীবনে এক ভয়াবহ পচন 
ধবিষে দিল, এবং আমবা এ-ও ইঙ্গিত বেছি যে আজ সোজা সমাজতন্ত্র বা মজ্ব-চাষী 
পর্চাযেতবাজ ছাড়া অন্য কোনো উপায নেই। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই এ সব উপবোক্ত 
প্রযোজনগুলি মিটতে পাবে এবং সমান অধিকাব স্থাপন কবে দেশে মৃতশ্রাম শনীবে আবাব 
নতুন জীবন, নতুন উদাম আনতে পাবে এবং এমন কি বিশ্ববিপ্লীবেব মধ্য দিযে পৃথিবীতে শান্তি 
ও স্বাধীনতা চিবকালেব জন্য কাবেম কবতে পাবে। এই এ্ঁতিহাসিক প্রবো জনীঘতাকে স্বীকার 
কবে নেবাব মধ্যেই ববেছে মুক্তি, বযেছে নতুন সৃষ্টিব আবেগ। কিন্তু কেন? সমাজতন্দ্েব এত 
বড় জাদুটা কিনে? 

সমত্র অসস্ভোষ, মাবামাবি, কাটাকাটিব মূল কাবণ হলো জীবনেব বদ্ধগতি । আর্থিক জগতে 
একদিকে অনটন-_অনাদিকে উৎপাদিক। শক্তিব বিপুল বিকাশ, এই দুই পবস্পব বিবোধা 
ধাবাতে সভাতা আক্ত বিপন্ন । ধনতন্ত্রেব মধ্য দিষে বিজ্ঞানেল সাহাবো ও সংগঠনের কাযদাৰ 
মানুযেব হাতে আজ এত প্রচুব তৈবি কবাব ক্ষমভা এসেছে যে মাল তৈনি কবান ক্ষমভান উপণ 
যদি কোনো বাধা না থাকত তবে তৈবি মালমশলা, খাদ)বন্ত্র ইভাদি এত তৈবি কবা যে যে 
অভাব বলে কোনো শন্দই থাকত্ত না। বিদ্যুৎশত্তিবই পুবো ব্যবহার হচ্ছে না আণবিক শক্তি 
বা গামাবশ্মিব ব্যবহান উৎ্পাদনেব কাজে ধনতন্ত্র কখনোই লাগাবে না। মোট কথা হানুযেন 
অভাব দূৰ কবা চাই। এমন সমাজ চাই যে সমাজ এই বিপুল উৎপাদিকা শক্তিন মুক্তি দোবে। 
ধনতদ্্র বাজাব ও তাৰ দবেন উপব নির্ভব কবে- লাভ লা হলে মালিকেবা মাল তৈবি কনে না, 
বাজাবে বিক্রি না হলে লাভ উসুল হঘ না, এবং লোকের কেনবাব ক্ষমতা কমে গেলে মাল 
বিক্রি হয় না এবং তাতেই ধনতান্দিক শিল্পে সীমা শেষ হযে বায। 

লোকের অভাব আছে-_দাবিদ্রা বেডে চলেছে-_বিন্ত টাকে পযসা নেই, দোকানী দোকান 
সাজিবে বাখলে কি হবে? ট্যাকে পযসা ছিল না ভাদেব--লেই দুর্ভিক্ষ তাড়িত গ্রানবাসীদেব- 
যাবা শহবে বাস্তায বাস্তাব এক মুঠি ভাতেব জন্য ঘুবে ঘুবে ফুটপাতে মবেছে- কিন্তু দোকান 
খোলা ছিল-_-অনেক খাবাবেব দোকানও ছিল _হোটেলও ছিল -কিন্তু প্যসা ছিল না। 
পবসাব বিনিমযে ঘে বণ্টনেব ব্যবস্থা ভাব কাবণ উৎপদিকা শক্তিন উপব বাক্তিগত 
অধিকাব--এই সন্কীর্ণ বণ্টননীতিব ব্যবস্থাই বর্তমান যুগেব বিবাট যন্্দানবকে আঁটকে বেখেছে। 
লাভের ছোট্র কযেদখানায এই বিনাট উৎপাদিকা শক্তিকে বন্ধ কবে বেখে্ছে। তাতিই এত 
শক্তি থাকতেও লোকেব অভাব মেটাতে পাবছে না। 

মোট কথা প্রচুব খাদা, প্রচুব বন্ত্র, প্রচুর জিনিস তৈবি কবতে হবে অথচ তা দামে পড়ে 
থাকবে না ব্যবসারীব লাভেব অপেক্ষায় । লাভেন হিসাব অনুবাধী মাল তৈবি হবে না- তৈরি 
হবে লোকের সত্যিকান প্রবোজনেব অনুপাতে এই হলো সমাধান। আধুনিক যন্ত্রপাতি দিখে 
বিদ্যুৎশক্ডিব সাহায্যে মানুষ প্রচুব তৈবি কববে এবং ভাগ কবে নিষে মানুষ প্রচুব ভোগ 
করবে_ এব মাঝখানে কোনো ধনীকে বসতে দেবে না এট হলো সমাজতন্্বাদের নীতি। 
কোনো মালিক, কোনো ব্যাপাবী, কোনো বার্তা এস দেশের উৎপাদনেব শক্তির উপর 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন? ৭৭ 


মালিকানা জারি করে উৎপাদনের উপর তার লাভক্ষতির হিসাব করার এখ্তিয়ারী পাবে না। 
সমাজের সকল মানুষের প্রয়োজন হিসাব করে সেই মতো মাল সবাই ঘিলে কাজ করে সঘান 
ভাগ করে নেবে এই হালো সমাজতন্ত্রের কথা। গোটা সমাজটাই হবে দেশের ধনসম্পত্তির 
মালিক--কলকারখানা, খেতখামার, নদী, খনি, বনজঙ্গল, সবকিছুর মালিক এবং সেই সমাজে 
সকল মানুষের থাকবে সমান অধিকার। 

সমান ভাগ করে নেওয়াটাই সমাজতত্ত্বাদ বা সাম্যবাদ নয়। যদি প্রচুর তৈরি না হয, তবে 
সমান ভগ করে নিলেও ভাগে মিলবে কোন ছাই। উৎপাদন বাড়াতে হবে-_এমন বাড়াতে হবে 
যে সকলে সমান ভাগ করে নিলেও ভাগে যথেষ্ট মিলবে__যেমন যথেষ্ট মেলে জল, বাধু। 
জল, বায় নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি হয় না প্রাচুর্ধের সমাজে খাদ্য বন্ত্র নিয়েও থাকবে না 
কোনে ঈর্ষাব কারণ। কিন্তু মকভুমিতে যেখানে জল নেই বা খুব কম আছে-__সেখানে জল 
নিয়েই কাড়াকাড়ি মারামারি হয়ে থাকে। 

একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে জিনিসটা পরিক্ষার করা যাক। আজ আমাদের দেশের 
শতকবা তিনটি লোকের বেশি জুতো পরে না_-তাও বছরে এক জোড়া-_গড়ে। সকল 
মানুষেবই জুতোর দরকার। আমরা দেখেছি বাকি ৯৭% লোকের পায়ে জুতো দিতে পারে না 
সমাজ -ধনওদ্ছেব জন্য। শতকরা তিনটি লোকের পায়ে জুতো জোগাতে দেশে মাত্র একটি 
বাটা কোম্পানি বয়েছে-বড কোম্পানির মধ্যে। যদি সবাইকে জুতো পবাতে হয় তবে বাটা 
কোম্পানির মতো অন্তত আবো ত্রিশটা কোম্পানি করা দবকার। জুতো যদি বছরে ২/৩ জোডা 
দিতে হয় তবে অন্তত পক্ষে ৫০টা বাটা কোম্পানিব দরকার। কিন্তু ধনীরা আবো জুতোব 
কোম্পানি করে না কেনঃ কেননা আব যদি কবে তবে জুতো বিকোবে না__জুতো কেনবার 
মতো পয়সা শতকবা তিনটার বেশি লোকের নেই । একটা বাটা কোম্পানি দাড়াতেই অনেক 
ছোট ছোট কারখানা উঠে গেছে--অনেক মুচির ভাত মারা গেছে, যদি আরো কয়েকটা বাটা 
কোম্পানি দাড়াঘ তবে আর একটা মুচিও কোথাও দেখতে পাওযা যাবে না। অতএব ধনতন্্রের 
আমলে আর ২০/৩০টা বাটা কোম্পানি গডে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই, এবং ছোট ছোট 
কোম্পানিগুলি আজ বাটার প্রতিযোগিতায় উঠে যেতে চাচ্ছে--এবং মোট উৎপাদন তাতে 
কমে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনি করে, কাপড়, জামা, ওযুধ, তেল, বাড়িঘর সব কিছুরই 
প্রয়োজন এবং যদি শতকরা ১০০টা লোককেই যথেষ্ট পবিমাণে তা দিতে হয় তবে দেশে 
হাজার হাজাব কলকারখানা গড়ে ফেলা দরকার । কিন্তু ধনীরা তা পারে না-_-কেননা মাল বিক্রি 
না হলে তারা তৈরি করার কাজ বন্ধ করে দেয। 

সমাজতদ্থ এরূপ হাজার হাজার কলকারখানা বসাতে পারে _কেননা সেখানে কেনাবেচার 
ওপর উৎপাদন নির্ভব করে না- সেখানে মন্দা নেই, অর্থসঙ্কট নেই--মুলধনের অত্যাচার 
নেই। মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পয়সাব দৌরাত্ম সেখানে নেই--সকলকেই খাটতে হবে 
একটা কেন্জ্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী, সমাজের দাবি থাকবে সকলেব ওপর-_-আব সকলের 
সমান দাবি থাকবে সমাজের ওপর-_-যে সমাজ তৈরি মাল সকলকে সমানভাবে ভাগ করে 
দেবে। ভাগ করে দিতে সমাজের কোনো অসুবিধা নেই কেননা প্রচুর মাল তৈরি হবে। মানুষ 
সেদিন শুধু গায়ের জোরে কাজ করবে না--প্রকৃতির শক্তি অর্থাৎ কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ, 
আণবিক শক্তি ও গামারশ্মির শক্তিগুলিকে চাকরের মতো খাটিয়ে নেবে_ শিক্ষিত চতুর 
স্বাস্থ্যবান লোকদের সাহায্যে। 

উৎপাদিকাশক্তির এই মুক্তি-_ব্যক্তিগত অধিকার থেকে মুক্তি মানুষের সৃজনী শক্তির 
অবাণ মুক্তি এনে দেবে। নব নন আবিঙ্গার, জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত নতুন গবেষণা, শিক্ষা ও আদর্শ 
মানুষের মানেল চেহাধা দেবে নদলে। রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে তখন, বিশ্বপ্রকৃতির অনেক 
না জানা হুসেন তাবিদার অভিযান »লবে, তখন সে মানুষকে দেখে চেনবার জো থাকবে না 
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যে এরাই একদিন রাতার রাস্তায় পরস্পরের গলা কেটে আনন্দ পেত-- আকাশ থেকে বোমা 
ফেলে মানুষকে ধ্বংস করে হাততালি পেত। 

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পিছিয়ে পড়া রাশিয়ায় একদিন লেনিন এই বিপ্লব এনে 
দিয়েছিলেন। সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সেদিন সমস্ত বিশ্বের শত্রতাকে জব্দ কবে দিয়েও 
রাশিয়াকে এমনভাবে গড়ে দিয়েছিল যে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্দান্ত যোদ্ধা হিটলারকে তার 
কাছে হার মেনে যেতে হয়। সেদিন রাশিয়াব সামনে অপর কোনো সযাজতান্তিক দেশের দৃষ্টান্ত 
ছিল না যা দেখে তারা শিখতে পারে। আজ ত্রিশ বৎসর পরে রাশিয়ার ইতিহাস থেকে 
আমরা দৃষ্টান্ত পেয়েছি--তাদের ভুল ক্রটিগুলিও দেখতে পেয়েছি--আমরা ভারতবর্ষের 
সমাজতন্ত্র আরো নিখুঁতভাবে গড়ে তুলতে পারি। তাছাড়া ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
বিশ্ববিপ্রবের আর একটা জোয়ার এনে দিতে বাধ্য। বৃটিশ সান্রাজ্যের চরম পতন তাতেই 
সম্ভব, তাতে সমগ্র এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্-_এমন কি ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিশ্লব হু হু করে 
এগিয়ে যেতে ধাধা । আজ ভারতের বিপ্লব ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না৷ তা বিশ্ব-বিপ্লবে 
পরিণত হতে চাইবে। পিছিয়ে পড়া একটি দেশে সমাজতম্্ব গড়বাব অসুবিধা ও অন্তরায়গুলি 
তাতে দূর হবে এবং ভারতে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ রাশিয়ার চেয়ে সব দিক দিয়েই সহজ 
হবে। 

ভারতে শিল্প-বিপ্লব আনতে পারে একমান্ত্র সমাজতন্ত্র_-যার উপরে কোনো বাজারের বাঁধন 
নেই-__সুলধনের অত্যাচার নেই। এই শিল্প বিপ্লব প্রচুব ট্রাক্টর তৈরি করবে যন্ত্রের চাষ 
চলবে- গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে--ছোট বড় নানা রকমের শিল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী 
গড়ে তুলবে- জমির উপর চাপ কমিয়ে দিয়ে অসংখ্য লোকের অন্যান্য কাজ ও জীবিকা 
জুগিয়ে দেবে। কোনো মানুষের আফশোষ থাকবে না এই বলে যে তার কাজের সুযোগ 
মেলেনি- কারো ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকবে না কোনো দুশ্চিন্তা । 

প্রতিদিনের অভাব অভিযোগ অনটনে যে বিরক্তি জমে ওঠে, আজকের দিনে তারই ফলে 
দেখা দেয় নানা রকমের সামাজিক অশান্তি, মারামারি । সে অভাবের মূলে, সে বৈষম্যের মূলে 
চরম আঘাত হানবে সমাজতন্ত্র। সামাজিক অশান্তি চিরদিনের জনা দূর হয়ে যাবে। 

ধর্মান্ধতা নিয়ে আজ যে হানাহানি চলেছে তা শত প্রচার দিয়েও দূব করা যাবে না যতক্ষণ 
না ধর্মান্ধতার মূল কারণ দূর হয়। ভগবান হিন্দু না মুসলমান এই নিয়ে হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া 
নয়। সবাই জানে যে ভগবান যদি থেকে থাকেন তিনি একই 1 তবুও গান্ধিজীর রাম রহিমের 
বাণী কারো ধর্মান্ধতা দূর করতে পারছে না কেন? সামাজিক জীবনে অসহায়তা, অত্যাচার ও 
দুর্বলতা থেকেই আসে ধর্মের উপরে বিশ্বাস। এই দুর্বলতা ও অসহায়তা আসে সমাজের নিষ্ঠুর 
ব্যবস্থা থেকে। মার খেয়ে, হার মেনে লোকে আশ্রয় খোজে কোনো এক শক্তির, সেই শক্তি 
সমাজে কোথাও দেখতে পায় না বলে- কোথাও আশ্রয় পায় না বলে খুঁজে বেড়ায় অপ্রাকৃত 
শক্তি। যদি মার না খায়, ষদি দারিদ্র্য না থাকে, যদি জীবন নিয়ে সদাই বিপদগ্রস্ত হতে না হয়, 
বদি জীবনে নিশ্চয়তা মেলে, তবে এই সব দুর্বলতার কারণও দূর হয়ে ফাবে। তখন দুষ্টমতি 
লোকেরা ধর্মের নামে লোক ক্ষেপাতে পারবে না আর সাধারণকে ক্ষেপিয়ৈ নিজেদের স্বার্থ 
হাসিল করবারও থাকবে না কোনো উপায়। তখন সত্য যা তা থাচাই করে নিয়ে বিচার করে 
নিয়ে লাক গ্রহণ কববে, অন্ধবিশ্বাসের মূল উৎপাটন হয়ে যাবে। এই শ্র্ীচানে রা সমাজ 
ব্যবস্থা বজায় রেখে ধর্মাঙ্ধতা শত শিক্ষা দিয়েও দূব করা সম্ভব নয়- নইলে জ্ঞান বিজ্ঞানে 
শিক্ষিত আধুনিক ভঙলোকদের এত ধর্মান্ধতা এল কোথা থেকে? মশিক্ষাই ধর্মাঙ্গতাব মুল 
কারণ নয়--মুল কারণ শ্রেণী-সংগ্রাম ও অত্যাচারমূলক সমাজ । তাই হিন্দু মুসলমানের একতা 
আজ ধর্মের নাম করে দাঁড় করাবার উপায় নেই--শ্রেরণীহীন সমাজতাস্ব্িক রা্েণ চন্য বিপ্লবের 
ডাকে দরিদ্র হিন্দু মুসলমান জনসাধারণকে একত্র করা সম্ভব হবে। 


সমাজতাপ্ত্রিক বিপ্লব আজই নয কেন? ৭৯ 


বর্ণ হিন্দু ও হরিজন সমস্যা দূর হবে ওখান থেকেই-- নইলে মন্দির হরিভনদেব জন্য খুলে 
দিলেও হরিজনদের দুঃখ ও রাগ দূর হবে না। সামাজিক অপমানের মূল কাবণ-_-শ্রেণী 
বৈষম্য-_যতদিন ধনী দরিদ্রে সমাস্ত বিভক্ত থাকবে ভতদিন সমাজ-ভীবন থেকে অপমান দূর 
হবে না। অপমান ও অত্যাচার সমাজতন্তের যুগে দেখতে পাওযা যাবে না। পিছিয়ে পড়া বন- 
জঙ্গলের অধিবাসীদেল, আদিবাসী, সাঁওতাল, কোল, কুকী, নাগা, মিকির--কাউকে শোষণ 
করবার, দাবিয়ে রাখবাব প্রয়োজন থাকবে না তখন, তাদেরকেও সমান অধিকার ও সুযোগ 
দিয়ে সভ্যতার মধো টেনে আনা হবে। 


এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন? 


. বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখলে একথা মানতেই হবে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য 
পৃথিবী প্রস্তুত এবং ভাবতবর্ষও সমাজতগ্্র ছাড়া এক পা এগুতে পারে না। যত দেরি হচ্ছে 
মানুষের দুঃখ তত বেড়েই চলেছে_ দুর্গাতি ও অবনতি ঘটছে সকল রকমের। দেশের 
আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে--সকল রকমের প্রতিবাদ ধুলোয় মিশে যাচ্ছে__সমস্ত 
রকমের দায়িত্ববোধ ও সমাজচেতনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমাজের এই পচন বন্ধ করার জন্য 
আব এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না-_সমাজের কদ্ধগৃতি মুক্ত কবে দিতে হবে। দেরি 
করতে গিয়ে, দ্বিধা করে দেশ ভযানক বকমের পিছিয়ে পড়তে চাচ্ছে। শিওহত্য।, 
নারীহত্যা, বস্তি জ্বালানো, অসহায পথিকের উপর আক্রমণ-_ঘুষ, জুলুম, গুপ্ডামি, চোবাবাজার, 
কালোবাজার ইজাদি যে সমস্ত ভয়াবহ লক্ষণ দেখা দিয়েছে এ থেকে সমাজের সমাজতন্ত্র 
ছাড়া আব কোনো মুক্তিন রাত নেই, অতএব যত তাড়াতাড়ি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনা যায় 
ততই মঙ্গল 

বাস্তব অবস্থা যা তাতে ভাবতবর্ষে সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই চলতে পারে না। ভারতবর্ষ 
সমাজতন্ত্রের জন্য সব দেশের চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র, এখানকার দারিদ্যের বোঝাটা এত ভারি, 
এখানকার সমস্যা জটিলতা এত কঠিন যে ধনতন্ত্রের কোনো সাধ্য নেই সেই ভার কিছুমাত্র 
কমায়, তার জটিলতা কেবল বাড়িয়েই দিতে পারে। অবস্থার দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রের কোনো 
বাধাই নেই-_কেননা বিরাট কৃষক সমাজের সমস্যা বা কৃষি-বিপ্লব আজ আর ধনতন্ত্রে সমাধান 
হতে পারে না, সমাজতন্ত্রেই সমাধান হতে পারে। কৃষক সমাজতন্ব চাইবে না, বিরোধিতা 
করবে এই মামুলি যুক্তি টিকবে না। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঁচবার রাস্তাও নেই ধনতন্ত্রে_ 
দিনকে দিন তাকে এই পথে গুঁড়িযে যেতে হবে। কোনো প্রকাব দ্বিধা বা অলস কল্পনা তাকে 
বাচাতে পারবে না। 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য মানসিক প্রস্তুতি কোথায় ? 


বাস্তবতার দিক দিবে দেশে সমাজ ভান্ত্িক বিপ্রবের ক্ষেত্র তৈরি। কিন্তু যেদিক (থকে অভাব 
(দখ! যাচ্ছে সে হচ্ছে সচেতন ইচ্ছার দিক থেকে। সমাজতদ্থ যে এখনি চাই, এই চাওয়া বোধটা 
পরিষ্কার করতে হবে জনসাধারণের মনে। মানুষের সক্রিয় ইচ্ছার ভিতর দিয়েই সমাজের 
পরিবর্তন সম্ভব। প্রথনেই চাই আমাদেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থে সমাজতন্ত্র এখনই আনব। ইচ্ছার 
অজ্ঞাতে, চেষ্টার ভাঙতে দেশটা আপনা থেকেই সমাজতান্ত্রিক হয়ে বাবে না। আপনা থেকে 
কোনো সমাজবিঘিব ঘটে না-আপনা থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় মাএ। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও 
সচেতন চেষ্টা সেই নতুন ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করে দেয়। 

দেশে সংগঠশ নেই -সমাজতান্রিক চিতনা নেই- বিপ্লবের হাতিঘার পঞ্চায়েত নেই 
ইজাদি নানা ঘ্তি শোনা যাবে। নেই তে। বটেই_ কিন্তু না করলে হবে কোথা থেকে? যারা 
বিপ্লবী তারাই ফদি সমাজতশ্কে তাদের প্রোগ্রাম ভিসাবে না নেয়- যারা সমাভতন্ত্রী বা 


৮০ পামালাল বচনা-সংগ্রহ 


কমিউনিস্ট তাবাই যদি সমাজতদ্থকে দুবেব আদর্শ বলে একমাত্র বইষেৰ পাতা আব 
আলমাবীতে তা আবদ্ধ কবে বেখে দেব সংগঠন হবে কোথ! থেকে? এবং সংগঠন নেই বলে 
তখন দুঃখ কবাও চলে না। বেশিব ভাগ সমাজতন্ত্র ও বমিউনিস্টবা সমাজতন্ত্রকে একটা দূবেব 
আদর্শ হিসাবে ধবে বেখেছে-_তাবা৷ প্রা সবাই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানেব জাতীয সবকাবগুলিকে 
সাহাধ্য কববাব প্রতিশ্রুতি দিযেছে__-তাবা লোকদেব ভূল বোঝাতে শুক কবেছে যে স্বাধীনতাব 
নানতম কর্মভালিকা এই সব জাতীঘ সবকাব সফল কবতে পাবে -সমাজতদ্থকে আজকেব 
প্রোশ্রাম হিসাবে তাবা গ্রহণ কবেনি। তাদেব সমাজতন্ত্র একটা কল্পনা বা স্ব মাত্র বাস্তব 
প্রোগ্রাম নষ। ভাই তাদেব দলগুলিকে কখনো সমাজতন্দ্রেব ল্ন্য তৈবি কবেনি-__জনসাধাবণকে 
কোনো সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে সংগঠিত হতে কিছুমাত্র সাহায্য কবেনি। সমাজতন্ত্রে জন্য 
প্রকৃতপক্ষে এবা কোনোদিন কিছু কবেনি-_-ববং ভুল খুঝিযেছে__মিথ্যা আশ্বাস দিযে জনসাধাবণেব 
শক্রব সংগঠনকেই শক্ত কবেছে__জনসাধাবণকে বেখেছে দুর্বল কবে। 

স্টালিনগন্থী কমিউনিস্টবা গত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনঘুদ্ধ বলে চালিয়ে তাকে সাহাধ্য 
কনতে গিযে দেশে কমিউনিজমকে কবল ঘৃণাব বস্তু-_সুযোগ বুঝে ধনীবা “সন কমিউনিজমই 
এক -এই মিথ্যা প্রচাব চালু কবে দিল। স্ট্যালিনপন্থীবা হিন্দু জনসাধাবণকে কংগ্রেসে ও 
মুসলমান জনসাধাবণকে মুসলিম লীগে যোগ দিতে সাহায্য করতে সর্বদা প্রচাব কবে 
এসেছে-এথচ৮ সেগুলি যে ধনীদেব দল এবং তাতে যে ধনীদ্বই সংগঠন শক্ত কবা হথ 
সেদিকে খেঘাল কবল না। আত্মনিযন্থণেব নামে লীগেব সাম্প্রদাধিক তাকে প্রশ্রব দিযে চলল। 
নংপ্রেসলীগ একতা নামে ধনী ও প্রতিক্রিযাশীলদেব এক কবাই হলো তাদের প্রধান কাছি। 
জনগণেব নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, নিজস্ব শক্তি, নিজস্ব আদর্শ, নিজ নড়, শিজস্ব লডাইযব 
নীতি- এই কাজে কোনোকালে সত্যিকাব কোনো সাহায্য কবেনি--অথ্চ তাবা সমাজতন্ত্র ও 
সাম্যবাদকে তাদের মাথায বেখে দিযে সাম্যবাদকেই বলঙ্দিত কাবে চালছে। এবা যদি 
কমিউনিস্ট নামটা ছেডে দিত-তবে আব কোনো নালিশ পাকত না তাদের বিবদ্ধে কেননা 
কমিউনিজম তাবা কোনো দিনই প্রচাব কবেনি। 

গাজও তাদের কংশ্রেস লীগ একোব চিৎকাব শেষ হয়নি। আজ তাবা পাকিস্তান ও 
হিন্দুস্থান উভষ দেশেন বাষ্ট্রকেই সাহায্য কববে। উভয দেশের পনিক নেতুছেব নিব 
জনগণকে সঁপে দিবে - জনগণেন যেন কোনো ক্ষতি না হয তাৰ জনা আপেদন নিবেদন কার 
চলেছে। উভধ দেশেন নেতাবা অর্থাৎ প্রতিক্রিযাব মাতব্লবেব। নিলে বিলেতা মূলধন বাজেযাপ্ত 
ককক, দেশেন গণতন্ছ। পাঘেম ককক ইত্যাদি সদিচ্ছা প্রকাশ কবছে। দেশীয ধনতন্ত্র আজ 
পৃথিবীব ধনতন্থকে উচ্হেদ কবে দিক- এই হলো তাদেব আশা। সমাজতন্্ব তাবাই কবে 
দিক-_এমন কথাও তাবা বলতে পাবে। এবা সমাজতগ্চেব বদলে “নযা গণতন্ত্র” বলে এক 
জিনিস চালাতে চাচ্ছে_ধাব প্রকৃত ভিত্তি হলো ধনতন্ত্র_সমাজতন্ত্রে নয। তাবা তেভাগা 
আন্দোলনেব নামে জোতদাবদেব বিবদ্ধে ভাগচাষীদেব একক সংগ্রাম চালাতে বলেছিল-_ন্স্তু 
সবকাবেব গাষে, জমিদাবেব গাষে, ধনীব গাবে হাত দিতে নিষেধ কর্মে দিল-_ সেখানে তাবা 
লীগ মন্ছিত্রেব অবসান কবতে একটি কথাও বলল না। তাবা চাষী ও ম্রুব বাজেব জন্য লডাই 
কবে না--তাবা লাই কবে কংগ্রেস-লীগ বাজতে জন্য । তাবা মজুব' পর্মঘট গুলিকে কখনোই 
বাজনৈতিক বপ দিতে ঢাব না- মঙ্জুবকে সবকাববিঝোধী কবতে চাষ্টা না-_মজুব ও চাষীব 
সমগ্র দাবি দিবে লড়াই কববাব সম্মিলিত কারদা নিতে প্রস্তুত নঘ-_কেননা সে কাবদায বিপ্লব 
নাসে। সামানে শ্রাপ্তুবযস্কদেব ভোটাধিকাবেব উপব যে নিযমতীন্ত্রিক ভোটাভুটিব বাজনীতি 
আসছে-_ভাবই জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত কবছে- বিপ্লবের জন্য নয। 

পৃথ্বীব কোনো দেশেই এই দেকি কমিউনিস্টবা সোঙ্জা সমাজতাস্থিক বিপ্রবেব ডাক দিতে 


সমাজতাস্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন? ৮১ 


সাহস পায় না। ফরাসী দেশে, জার্মানীতে, ইয়োরোপের সর্বত্র তারা দলে ভারি, সর্বত্র যুদ্ধের পরে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, সেখানে তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে “নয়া 
গণতন্ত্রে” পরিণত করতে ব্যস্ত হলো যার কোনো অর্থ নেই-_একটা আপস ও মিশ্র সমাজের 
কাল্সনিক শ্রোগ্রান মাত্র। সোজা সমাজতন্ত্ব আনবার জন্য কোথাও ডাক দিল না। এত বড় বিশ্বাস- 
ঘাতকার পরিণাম হবে প্রতিক্রিয়ার অভ্যুত্থান । এত ফাঁক সত্তেও লোকে এদেরই বলে কমিউনিস্ট। 

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল বা ভারতের জাতীয় সমাজতন্ত্রীদল আজও কংগ্রেসকেই সমাজতন্ত্র 
করবার চেষ্টায় ব্যস্ত। তারা কংগ্রেসকে যে শুধু গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একমাত্র সংগঠন হিসাবেই 
প্রচার করে তা নয়--তারা বিশ্বাস করাতে চায় কংগ্রেস সমাজতন্্ও এনে দেবে। অতএব 
হিন্দুস্থানে কংগ্রেসরাজকে আরো শক্ত করাই হলো তাদের একমাত্র কাজ-_ধর্মঘট ও চাধী- 
বিদ্রোহ করে এই কংগ্রেসরাজকে বিব্রত করতে তারা নারাজ। যা কিছু আন্দোলন আজ করার 
দরকার আছে সে কেবল দেশীয় রাজাদের হিন্দুস্থানের গণপরিষদে যোগ দেওয়াবার জন্য এবং 
পাকিস্তানকে জব্দ করার জন্য। আসলে হিন্দুস্থানের ধনীদের রাজত্বকে শক্ত করা, বড় করাই 
হলো তাদের কাজ। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের উপর যে ভোট যুদ্ধ হবে-_সেই ভোট 
যুদ্ধের অপেক্ষায় তারা এখন মহড়া দিয়ে বেড়াবে এবং সেই ভোট যুদ্ধে যাতে কংগ্রেস 
পবাজিত না হর তার জন্য কংগ্রেস যে একদিন সমাজতস্ত্রও এনে দেবে, মজুর-চাষী-প্রজা-রাজ 
করবে- তার প্রচার চালিয়ে যাবে। 

অতএব তথাকথিত বামপন্থীদের বড় বড় দলগুলি সমাজতান্ধ্িক বিপ্লবের প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে 
চলেছে। জনসাধাবণের কাছে আজ তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের সমগ্র কপ- সমগ্র রাজনৈতিক 
রূপ যে সমাজতান্ত্রিক নিপ্লুব- হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও রাজস্থান সর্বত্রই যে এই সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব একসাথে শুরু করতে হবে এই দায়িত্ব বোঝাতে বেশি দল নেই। অথচ এই দায়িত্ব 
বোঝাবার উপরই সব নির্ভর করে। ভারতীয় জনগণের মনে রাষ্ট্র বিপ্লবের এই প্রয়োজনীয়তা 
আজ তীব্র করে স্পষ্ট করে বোঝাবার দায়িত্ব বিপ্লবী সামাবাদীদের- অন্যান্য ষে কোনো দল 
যদি এই কর্মপন্থা গ্রহণ করে তবে অবিলম্বে তাদেব সাথে হাত মেলাতে হবে-_কোনো দ্বিধা 
করা চলবে না। কিন্তু এই কর্মপন্থার সফলতা নির্ভর করে আজ জনগণেরই উপর--সোজা 
জনগণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে এই এঁতিহাসিক দায়িত্ব বোঝাতে হবে-_ক্ষদ্র দল 
ও উপদলের উপর নির্ভর করলে চলবে না। খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে- বিপ্লবের গতিকে 
প্রতি-বিশ্লবের গতির চেয়ে বেশি বেগবান করতে হবে। 

সমাজতন্ত্রের জন্য কখনোই যে সংগ্রাম কববে না-_সে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা চায় না, 
কৃষি বিপ্লব চায় না-_ গণতন্ত্র চায় না, দেশকে এক করতে চায় না, পৃথিবীতে শান্তি চায় না-_ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শেষ চায় না-_-সে সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল-_বিপ্লব-বিরোধী। তার পক্ষে 
নৌ বিদ্রোহের অর্থ বোঝা সম্ভব নয়, তার জন্য পুলিশ ও সৈন্য বিদ্রোহের কোনো 
ইঙ্গিত নেই, তার কাছে বর্তমান মজুর আন্দোলনের কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক অর্থ নেই-_ 
চাষী বিদ্রোহে তার বাহবা দেওয়া চলে না। কেননা সব অসন্তোষ, বিদ্রোহ, ধর্মঘট ইত্যাদির 
এঁতিহাসিক ইঙ্গিত হলো আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লুব। যদি বিপ্লাব আনতে রাজি না থাকি-_তবে এই 
সব আন্দোলনের কোনোই অর্থ থারে না। দেশের জনগণ একটা বিরাট পরিবর্তন চায় কিন্ত তাদের 
চাওয়ার অর্থ তাদের কাছে স্পষ্ট নয়_-তারা বুঝতে পারে না তাদের বিদ্রোহ কোথায় গিয়ে 
সার্থকতা পেতে পারে-_না বুঝলেও যা অবস্থা তাতে বিদ্রোহ না করে, থাকতে পারে না। তাদের 
অবস্থা চরমে পৌচেছে-_তাদের আকাঙক্ষা জাগ্রত হয়েছে-_কিন্তু দেশের দলগুলি তাদের 
বুঝিয়ে দেয় না যে তাদের দাবি ন্যায্য--তাদের এঁতিহাসিক দায়িত্ব বিরাট এবং এই দায়িত্ব 
একমাত্র মজুর-কৃষক রাজ বা সমাজতন্ত্রেই পালন করা হবে--অন্য কোনো উপায়ে নয়। 
পান্নালাল-_৬ 


৮২ পান্নালাল রচনা-সংশ্রহ 


রাষ্ট্র ও বিপ্লব 

রাষ্ট্র বা শাসনযন্ত্র সম্বন্ধে একটা বিরাট অজ্তা রয়েছে আজ দেশে এবং এই অজ্ঞতাকে দূর 
করা কোনো বিপ্লবী” আজও দরকার বলে মনে করেনি-_বরং নানা কাজ ও কথার মধ্য দিয়ে 
বাড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণের ধারণা এই রাষ্ট্রটা একটা প্রয়োজনীয় যন্ত্র মাত্র_এর কোনো 
বিশেষ রাজনীতি নেই- যার হাতে পড়বে তার নীতি অনুযায়ীই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে। 
যেমন লাঠি দিয়ে সাপও মারা যায় আবার লোকের মাথাও ফাটানো যায়__-লাঠির কোনো 
দোষগুণ নেই-_লাঠিধারীর হাতে তার দোষগুণ নির্ভর করে। তেমনি আজ দেশের বুকে আইন 
আদালত, সৈন্য, চৌকিদারী, দফাদার, থানা, কাছারি, জেল, হাজত, দুর্গ প্রভৃতি নিয়ে যে 
সরকারি যন্ত্রটা রয়েছে, তাব মাথায় যদি কোনো ইংরেজ থাকে তবে হবে তা সাম্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট্র যদি কোনো কংগ্রেস নেতা থাকেন তবে জাতীয় সরকার--যদি জয়প্রকাশ নারায়ণ 
থাকেন তবে তা হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র_-আব যদি পি সি যোশী থাকেন তবে হবে তা খাস 
কমিউনিস্ট সরকার। কিন্ত এত মোটাবুদ্ধি ও বালসুলভ সহজ বিচারে চলবে না। রাষ্ট্র যন্ত্রটি 
অত সহজ নয় যে আইন সভায় দলে ভারি হলেই সব করা সম্ভব। এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণাব 
উপরেই সকল প্রকার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির জন্ম হয়ে থাকে__কুটনীতির পাকে পাকে ঘুরে 
বেড়াতে হয়। 

যখন যে শ্রেণী সমাজের উৎপাদিকাশক্তির মালিক থাকে, তারই স্বার্থের প্রয়োজনে, বাষ্ট্রটি 
হয় তার নিজস্ব রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রয়োজনই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য। রাষ্ট্র মালিক শ্রেণীর একটি 
দুর্দান্ত আইনসঙ্গত দস্যুতা মাত্র। এই যন্ত্রটি এত সুনিপুণ ভাবে তৈরি করা হয় যে অন্য কোনো 
শ্রেণী তাতে হাত দিতে পারে না-_অন্য শ্রেণীর নেতারা যদি তাতে ঢোকে তবে তাদের নিজস্ব 
সত্তা হারিয়ে ফেলতে হয় এবং কালে কালে মালিক শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করে চলে। 

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এ দেশের লোকদের অবাধ শোষণের জন্য যে দস্মু-সরকার তৈবি 
করেছে, সেই রাষ্্রযন্ত্র দিয়েই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার ন্যুনতম কর্মতালিকা কাজে চালু করতে 
পারা যায় এত বড় মিথ্যা আর হয় না। ইংরেজের হাত থেকে কংগ্রেস ও লীগের হাতে ক্ষমতা 
হিসাবে ইংরেজের তৈরি রাষ্ট্রযস্ত্রটি নিঃশব্দে দেশনেতারা হস্তগত করে স্বাধীন দেশ গঠনেব 
অনেক স্বপ্ন দেখছেন। বর্তমান গণ-পরিষদগুলি সাধারণ আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে গোটা কয়েক 
আইন তৈরি করবে মাত্র কিন্তু শাসন, শৃঙ্খলা, প্রতিদিনের নিয়মকানুন, জেল, পুলিস, সৈন্য 
নিয়ে যে বিরাট রাষ্্রযন্্রটি আছে তাকে অটুট বেখেই কাজ চালাবে। এমনকি সমাজতন্ত্রী ও 
কমিউনিস্টরা পর্যস্ত এই ব্যবস্থায় খুশি এবং এখানে সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রে যে ফাটল ও শিথিলতা 
নত জি বালি হা 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 

তক মান্রেই ভোটের অধিকার কারেম হলে_যা এই স্র গণপরিষদ করতে 
চাচ্ছে- বামপন্থীদের আনন্দের আর সীমা নেই। তা হলেই নাকি গণতন্ত্র কায়েম হবে এবং 
বামপন্থীরা বেশি সংখ্যায় আইন পরিষদে ঢুকে সমাজতান্ত্রিক আইন পাসইকরে দেশে সমাজতন্ত্র 
এনে দেবে-_বিপ্লবের দরকার হবে না। 

পৃথিবীতে অন্যান্য দেশে এই সব নিয়মতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অনেকবার পরীক্ষা হয়ে 
গেছে-_আবার এবারে দেখা দিয়েছে নিয়মতান্ত্রিক কমিউনিজম। একই নীতি- অর্থাৎ ভোটের 
জোরে আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার চেষ্টা এবং সেখানে গিষে সমাজতান্ত্রিক আইন পাস 
কবা। এই পথে স্পেনে কিছু হয়নি-_ফ্রাঞ্চোর ফ্যাসিবাদ শেষ পর্যন্ত কায়েম হয়েছে-_-এ পথে 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন? ৮৩ 


ফ্রালে কিছু হয়নি, এপথে জার্মীনীতে কিছু হয়নি, এ পথে ইংলগড কিছু হয়নি। সর্বত্র এই পথ 
বিপথ বলে পরীক্ষিত হয়ে গেছে, প্রমাণ হয়ে গেছে। ইংলপ্ের বর্তমান সোশ্যালিস্ট সরকার 
একের পর এক বিফল হতে চলেছে-_-কেননা তারা ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার নামকে দিয়েছে 
সমাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে না পারছে ধনতন্ত্রকে শেষ করতে, না পারছে ধনতন্ত্রকে চালু 
রাখতে--ফলে নিম্ষল চেষ্টার জন্য জনসাধারণের কোনো দুঃখই দূর করতে পারছে না। 
সাম্রাজ্যের ব্যাপারে- বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে লেবার সরকার সেই পুরানো সাম্রাজ্যবাদী 
নীতিই চালিয়ে চলেছে_এই জন্য সেখানকার ধনপতিদের সহযোগিতা তারা পাচ্ছে__এবং 
ধনপতিরাও বর্তমান দুরবস্থার জন্য সাক্ষাৎ ভাবে দায়িত্ব এড়াবার জন্য এই সব শিশুসুলভ . 
সমাজতান্ত্রিকতার হাস্যকর চেষ্টা সহ্য করে যাচ্ছে। চাল মৃদু মৃদু হাসছেন-_তিনি জানেন 
তাদের দল আবার সগৌরবে ফিরে আসবে। 

পৃথিবীর যত ধনতন্ত্রীরা তাদের আশু বিপদ এড়াবার জন্য-_ জনসাধারণের বিপ্লব ও বিদ্রোহ 
এড়াবার জন্য__তাদের রাষ্ট্রযন্্টি অনেকবার তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের কাছে ভাড়া খারটিয়েছে__ 
এবং কিছুদিন পরেই সগ্গৌরবে নিজ মুর্তিতে এসে নিজেদের যন্ত্র নিজেদের হাতে নিয়েছে। 

ধনতান্ত্রিক অসাম্যের উপর গণতন্ত্রের ভোটাভুটি একটা বিরাট ধাপ্পা, একটা প্রকাণ্ড 
চালাকি। অর্থনেতিক সাম্য না থাকলে, ভোটের সমান অধিকারের কোনো মানে থাকে না। 
অর্থের জোরে, প্রতিপত্তির জোরে, সংগঠনের জোরে, প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে, ভাড়াটিয়া 
ভলান্টিয়ারের সাহায্যে টাকা ছড়িয়ে ধনপতিরা সব সময়ে তাদের লোকদেরই আইন সভায় 
পাঠাতে পারে। যদি বা এই সব অতিক্রম করেও প্রকৃত বামপন্থীরা আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হতে পারে-_আইন সভাকে দরকার হলে বানচাল করে দেবার মতো ক্ষমতাও এদের আছে__ 
কেননা রাজকর্মচারী, সেনাপতি, পুলিশ সাহেব, আদালতের জজ থেকে আরম্ত করে যে এক 
বিবাট দুর্ভেদ্য আমলাতান্ত্রিক দুর্গ তারা রচনা করেছে, তাকে ভেদ করার সাধ্য আইন সভার 
নেই। এই নিষ্ঠুর সত্য আজকের যুগে সব বিপ্লবী সব সমাজতন্ত্রীকেই স্বীকার করতে হবে৷ 

বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ভোটের অধিকার যতই বাড়ুক সঙ্গে সঙ্গে রাষ্্রযন্ত্রটি 
দিনে দিনে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে-_তার শাসন করবার নির্মমতা বেড়ে চলেছে-_তার শাসন 
করবার শক্তি অমোঘ হয়ে উঠেছে__-তার কলেবর বিরাট ভার নিয়ে জনগণের উপর চেপে 
বসছে। বিভিন্ন কমিটি, বিভিন্ন শাসনতন্ত্র বিশারদেরা ও বিশেষজ্ঞ নিত্যদিন শাসন মন্ত্রকে শক্ত 
করবার কৌশল আঁটছে। বিদ্রোহ, ধর্মঘট, বিপ্লব দমন করবার কৌশল ও যন্ত্রপাতির অশেষ 
উন্নতি করেছে-_-এবং প্রচারের ক্ষমতা অসম্ভব বাড়িয়ে ফেলেছে-_খবরের কাগজ, রেডিও ও 
অন্যান্য প্রচার যন্ত্র দিয়ে যে কোনো জিনিসকে চালু করতে পারছে। এই বিরাট যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে 
মন্ত্রীরা থে পায় না, বিশেষজ্ঞ আমলাতন্ত্রীরা যা লিখে দেয় তাই সই করে দিয়ে আসে। 

তারপরে এই রাষ্্রযন্ত্র যে রাষ্্রযন্ত্র আজ ইংরেজরা আমাদের রেখে গেল তার পা থেকে 
মাথা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ভরা। ঘুষ ছাড়া কোনো বিভাগের কাজ চলে না। সমাজের যত চোর, 
ডাকাত, খুনী, কালাবাজারী ও চোরাবাজারী সব এই রাষ্ট্র থেকেই রক্ষার ব্যবস্থা পায়। বর্তমান 
শাসক সম্প্রদায় যেহেতু ধনতন্ত্ী, সামস্ততন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে উচ্ছেদ করতে নারাজ-_ 
যেহেতু এই সব প্রধান শোষণ ও দুর্নীতির কারণগুলি মেনে নিয়ে গেল-_সেহেতু আজ আর 
কোনো দুর্নীতিকে দূর করার সাধ্য তাদের নেই। সমস্তটাই যেখানে দুনীতি সেখানে দুর্নীতির 
সংশোধন করা যায় না-_সমত্তটাকে ভেঙে ফেলে দিতে হয় এবং নতুন করে জনসাধারণের 
হাতে গড়া রাজ--পঞ্যায়েত রাজ কায়েম করতে হয়। 

এই শাসনযস্ত্রকে শোধন করবে যে হাতিয়ার-_অর্থাৎ কংগ্রেস ও লীগ-_সেই দুই 


৮৪ পান্নালাল রচলা-সংগ্রহ 


হাতিয়ারের ভিতরকার দুর্নীতিই বা কে দূর করে? আজ সমস্ত কংগ্রেস ও লীগ দলটাই দুষ্ট 
লোকের মোড়লিতে ভরে গেল। চোরাবাজারের ব্যবসায়ীরাই তাদের মাতব্বর। কংগ্রেস ও 
লীগের টিকিট পেতে না পেলে কারো আইন সভায় যাবার উপায় নেই--নইলে তাদের 
দেশদ্রোহী করে ছেড়ে দেওয়া হবে। কংগ্রেস লীগের টিকিট পেতে হলে হাজার হাজার টাকা 
খরচ করবার ক্ষমতা থাকা চাই-_-তারপরে ভোটাযুদ্ধেও কয়েক হাজার টাকা চাই---বিরাট 
একদল ভলান্টিয়ার পোষণ করা চাই-_১০/২০টা মোটর লরি চালাবার মতো পয়সা থাকা চাই 
ইত্যাদি। এত সব অতিক্রম করেও যদি আইন সভায় পৌছানো গেল সেখানে চিরস্থায়ী 
আমলাতন্ত্রের হাতে অপদস্থ হয়ে মাথা নুয়ে তাদের কথামত সায় দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ 
থাকবে না। 

ঘুষে ভরা, জরাগ্রস্ত, নিষ্প্রাণ, নিষ্ঠুর এই আমলাতন্্ বা রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশের কোনো ভাল 
কাজই করা সম্ভব নয় বরং দিনকে দিন যত অশান্তি ও অবনতির কারণ হবে এই রাষ্ট্র । রাষ্ট্রের রন্ধে 
রদ্ধে যত সব শোষণকারীরা তাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দুর্গ সৃষ্টি করে রেখেছে__ এই রাষ্ট্রকে ভেঙে 
চুরমার না করে দিলে কোনো প্রকার পুনগঠিন করা সম্ভব নয়। এই রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো প্রকার মোহ 
থাকা মারাত্মক ভুল এবং এই ভুল যারা করে তারা বামপন্থী নয়---প্রতিক্রিয়ার দালাল। 

যখন বিপ্লবীরা বলে রাষ্ট্রটাকে ভেঙে ফেলতে হবে তখন তারা কি বোঝাতে চায়? রাষ্ট্রের 
দর-দালান, অফিস, কাছারি, দুর্গ সব চুর্ণ করে দাও এবং বর্তমানে যারা সরকারি কাজ করছে 
তাদের মেরে ফেল-_একথার অর্থ এই নয়। রাষ্ট্র একটি সংগঠন মাত্র__একট। সশস্ত্র ও 
শক্তিমান দল। এই সরকারি দলটা বিস্তর লোককে নিয়ে তৈরি কিন্তু এর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব 
সম্পূর্ণরূপে ধনিক শ্রেণীর। এই সমস্ত দলটাকে দিতে হবে ভেঙে। এই সংগঠনটাকে টুকরো 
টুকরো করে দিতে হবে-_যাতে তার ভেতরকার লোকগুলি দলবদ্ধ না থাকতে পারে_ ছিন্ন 
ভিন্ন হয়ে দলচ্যুত হয়ে সাধারণের মধ্যে মিশে যেতে পারে৷ এই ভাঙার কাজটা কোনো কালেই 
নির্বিবাদে হয় না, বিপ্লব করতে হয় এবং অনিবার্য যতটুকু ততটুকুই ধ্বংস করতে হয়। 

যারা ধনত্তপ্রকে ক্রমে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করে নিতে চায়-_তারাই বর্তমান রাষ্ট্রটি পেয়ে 
মহাখুশি--যেন এই রাষ্ট্র দিয়েই এই রূপান্তরের কাজটি করা সম্তব। ধনতন্ত্র কোনোকালেই 
সমাজতন্ত্রে পরিণত হয় না-_ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে অহিনকুল সম্পর্ক, একটা অপরটার পরম 
শত্রু। ধনতন্্কে ধ্বংস করেই সমাজতন্ত্রে পৌছানো যায়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীরে ধীরে এই 
রাষ্ট্রের সাহায্যে ধনতম্্কে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তিত করার চেষ্টা এত হাস্যকর যে বলার নয়। 
অথচ এই দিয়েই আজ নানা দল নানা ধোকা দিতে ব্যস্ত । 

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এইসব জঞ্জাল আর দুর্নীতির উৎস ও দুর্গগুলি চূর্ণ হয়ে যাবে- জনগণ 
সত্যিই মুক্তি পাবে। ক্ষুদ্র চেতনার অবসান হবে। সমাজ গঠনের কাজে নতুন উদ্দীপনা 
মিলবে- দুর্দান্ত সাহস দেখা দেবে জনগণের বুকে- বিপ্লবের অসীম শক্তি দিয়ে দেশের 
ভিতরের ও বাইরের প্রতিবি্নবকে সাত সমুদ্রের পারে ঠেলে দিয়ে আধুবে-_বিশ্ববিপ্নবের 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। পাল্লা দিয়ে আত্মত্যাগের জন্য তৈরি হবে লোর্ক-_কঠিন পারিশ্রম 
করতে কৃঠিত হবে না তাদের দেশকে গড়বার কাজে। সেই গড়বার কার্জ নেবে পঞ্চায়েত 
রাজ--চাষী মজুরের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমলাতন্ত্র সেখানে নেই-্াকমাত্র পরীক্ষিত 
দেশসেবক দিয়ে তৈরি হবে দেশের শাসনতন্ত্র অনাবিল গণতন্ত্র সেখাঁনে কায়েম হয়ে, 
জনসাধারণের রাজ জনসাধারণের হাতে তৈরি হবে- তার প্রত্যেকটি অঙ্গ জনসাধারণের 
নিজের হাতে তৈরি। সচেতন বিপ্লবী জনগণ সঙ্ঞানে দেশগঠনের কাজে মনোযোগ দেবে। 
ইতিহাসের কোনো জগ্জালই তারা বাঁচিয়ে রাখবে না-_সব ধুয়ে মুছে নতুন করে মানুষের 
সভ্যতা গঠন করবে। 





ভূমিকা 


কম্যুনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে নীতিগত ও কৌশলগত পার্থক্য 
কোথায়-_-কেন এই দুই দল সাধারণ শত্রর বিরুদ্ধে সংগ্রামেও এক হতে পারে না-_এই সব 
প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। ব্যক্তিগত কারণে দলাদলি মনে করে অনেকে বিষয়টার গুরুত্ব 
বিচার করতে ইচ্ছুক নন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে এই দুই দলের যে ভিন্ন ভিন্ন নীতি দেখা 
দিয়েছে সাধারণ লোক সব সময় তা হয়ত লক্ষ্য করেনি এবং লক্ষ্য করে থাকলেও. আজ তা 
একত্র করে সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যেও মতানৈক্যের কারণগুলি সাজিয়ে দেখবার মতো 
স্মৃতিশক্তি বজায় রাখেনি। 

আমরা নিজেরা অবশ্য জানি কেন এবং কোথা থেকে এই পার্থক্য এবং আজকে এই 
পার্থক্যের রূপ কি? তাতে কি আসে যায়-_সমগ্র জনসাধারণকে এই পার্থক্য বুঝতে হবে-_ 
বোঝাতে হবে-__কেননা সাম্যবাদের শিক্ষা, নীতি, কৌশল ও তাংপর্ধের তথ্য এই পার্থক্যের 
বিচারের মধ্যে নিহিত আছে এবং এই পার্থক্য না বুঝবার চেষ্টার মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের 
অন্রতাপ্রিয়তা। কিছু না বুঝেই নিজেদেব ভাগ্য কোনো উপায়ে ভাল করে ফেলবার এই 
সহজসাধ্য উপায়ের সন্ধান শেষ পর্যস্ত হতাশার কারণ হয়ে দীড়ায়। মোট কথা কম্যুনিস্ট পার্টির 
সাথে মত ও পথ নিয়ে আমাদের যে ঝগড়া সেটা ব্যক্তিগত ঝগড়া নয়-_ত্রমবিকশিত 
ইতিহাসের পথ বেছে নেবার আগ্রহ ও আবেগ এবং এই মত ও পথ বেছে নেবার ঝগড়া দেশ 
বিদেশের যাবতীয় জনতা অংশ গ্রহণ করুক এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়ে আমাদের 
বিচার করে নিক-_ এইটাই হবে আমাদের এই পুত্তিকার উদ্দেশ্য। 

এই দুই ধারার মধ্যে যে পার্থক্য তা আজকের কথা নয়_-পনের বছরের উপর এই 
পার্থক্যের রেখা দেখা যায় এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতের ও বিশ্ব-রাজনীতির প্রত্যেক বাকে বাঁকে 
সাম্যবাদী বিপ্লবের ধারা সম্পর্কে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এই সব পার্থক্যের উপকরণগুলি ধৈর্য 
ধরে পড়লে ভারতীয় ইতিহাসের বর্তমানকাল ও ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক বিচার হয়ে যাবে-_ 
যাবতীয় সমস্যার সমালোচনা হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক পাঠক নিজেকে শেষ পর্যন্ত উপকৃত মনে 
করবেন। অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ভক্তির উপর গোঁজামিল দিয়ে ও অক্ঞতার বড়াই করে যে 
বাজনীতির কংপ্রেসী-রাজপথ এদেশে চালু ছিল-_তাকে অনুসরণ করে আজ দেশের লোকের 
থে দুর্গতি হয়েছে তা থেকে আজ অন্তত এইটুকু শিক্ষা নেওয়া উচিত যে না বুঝেসুঝে কিছু 
করতে নেই--এবং কোনো কিছু বুঝতে চেষ্টা করাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই--আর কোনো 
কিছু না বুঝে অজ্ঞতার দুর্গে আশ্রয় নেওয়া শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বাস্তুহারা দশাপ্রাপ্তির কারণ 
মাত্র। এক রকমের লোক আছেন যাঁরা না বুঝেই পণ্ডিত এবং হরেদরে সব দলকেই এক মনে 
করে গভীর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা দেখান। আর এক রকমের লোক আছেন যাঁরা কিছু না বুঝতে 
যাওয়া্টাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন এবং সাংসারিক চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে 
মাথা দেওয়া নেহাৎ সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। এই উভয় জাতীয় লোকই 


৮৮ পান্নালাল রচনা-স্ং্রহ 


এই দুর্দশার গৌণ কারণ--কেননা এদের অকাল পরুতা ও অজ্ঞতাই দেশের বুকে হামবড়া 
নেতাদের অভ্িত্বে সাহায্য কবেছে এবং তাদের দেশের মঙ্গল করাব নামে দেশকে আজ 
জাহান্নমে ফেলে দিতে সাহাব্য করেছে। 

কম্যুনিস্ট ও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির পার্থক্য বুঝতে গিয়ে পাঠককে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক ইতিহাসই পড়তে হবে। এই পার্থক্যের যেমন একটা অতীত 
আছে, তেমনি আছে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীতের কথাগুলি যদি উল্লেখ না করে পারা 
যেত তবে পাঠককে এখনই বর্তমান ও ভবিষ্যতের তাজা ঘটনার উপর নিয়ে এসে জোর 
আলোচনা শুরু করা যেত। কিন্তু এই বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকে অবজ্ঞা করলে চলবে 
না কারণ বর্তমানের বীজ অতীতেই উপ্ত হয়ে থাকে যেমন ভবিষ্যতের বীজ উপ্ত হচ্ছে 
বর্তমানে। যে কোন বুদ্ধিমান বাক্তি এই পার্থক্যকে বুঝতে চাইলে তাকে অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সবটাই বুঝতে হবে। 

তাছাডা আজকের পৃথিবীর ও ভারতের যে ভবিষ্যৎ সে হলো সাম্যবাদেরই ভবিষ্যৎ 
আজকেব জন্য পৃথিবীতে যে ইতিহাস অপেক্ষা কবছে সে সামাবাদী বিপ্লবের ইতিহাস ছাড়া 
আর কিছুই নয়। অতএব এই সাম্যবাদী বিপ্লবের বিভিন্ন ধারাব বিকাশ ও অন্ত্দন্ধ যদি বুঝতে 
চেষ্টা না করি তবে কি আকাশের নক্ষত্রেব সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করব? এই সাম্যবাদী চিন্তাধাবা 
ও কর্মপন্থার বিচাব ছাড়া প্রয়োজনীয় বস্তু আজ আমাদের কিছুই থাকতে পাবে না--কেননা 
এরই উপর মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে। 

সাম্যবাদী সংগ্রামেব উপর নজব রাখলুম-_-কিস্তু সাম্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে অস্ত্ন্ছটাকে 
বুঝবার শ্রম নেব কেন? নিতে হবে; কেননা এই দ্বন্দ__-ভালই হোক আর মন্দই হোক-_এটার 
অস্তিত্ব রয়েছে-_শুধু ভাবতেই নয় অন্যান্য দেশেও। যেমন এক বর্মাযই দুই বকমের কম্যুনিস্ট 
রয়েছে অথচ সকলেই তারা স্ট্ালিনপন্থী । স্টালিনপন্থী টিটো আজ স্ট্টালিন বিবোধী। অনেক 
দেশে এমন অনেক সব দল ও কর্মী আজ সংগ্রামে রত যাদেব সাম্যবাদী চিন্তাধাবা ও কর্ম 
প্রণালী এক রকমের নয়। পৃথিবী থেকে ধনতন্ত্র তো উঠে যাবে-_কোনো কিছুই তাকে রক্ষা 
করতে পাববে না, পাবছেও না--কিস্তু তার স্থান বিশ্বসাম্যবাদ গ্রহণ করবে একথা জানলেও-_ 
বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট দলগুলি কেমন করে একদিন সত্যি সত্যি এক হবে, দেশের পার্থক্য, 
শ্রেণীর পার্থক্য, জাতের পার্থক্য, রংয়ের পার্থক্য সব মুছে ফেলে দিয়ে এক পৃথিবীতে রাষ্ট্রহীন, 
শ্রেণীহীন, শোবণহীন মনুষ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে_-সেই সমস্যাটাও অত জলেব মতো সহজ 
মনে করা হাস্যকর মাত্র। বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দল বিভিন্ন দেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে আবার 
দেশে-দেশে লড়াই বাধাবে কিনা, ক্ষমতার লোভ, অজ্ঞতার অভিশাপ এবং অতীতের নেশা 
আমাদেব আরো ভোলাবে কিনা! অন্তত আর যাতে না ভোলাতে পারে এবং আমবা যাতে সেই 
এক পৃথিবীব এক সাম্য ও সভ্যতার সৌধ অথা বিড়ম্বনার হাত থেঝে বাঁচিয়ে সহজে গড়ে 
তুলতে পারি ভার উপায হলো সচেতনতা--সজাগ চেতনতা- প্রত্যেক জিনিসটাকে খুঁটিয়ে 
দেখার স্বভাব বৃদ্ধি করা এবং অন্ধ ভক্তি বা বিশ্বাসের মূল উৎপাটন করা। 


ঞঃ 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ৮৯ 


শ্রেণীসংগ্রামই হলো ইতিহাসে ইতিহাস এবং শ্রেণীসংগ্রামেব পথেই একদিন শ্রেণীহীন 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে-- সমস্ত মানুষ, সব জাতি, সব দেশ নিষে একটি সাম্যবাদী সমাজ-_ 
এইটাই হলো মার্কসিজম লেনিনিজমেব প্রধান কথা। 

সব শ্রেণী, সব জাতি মিলিষে দিষে বা সংঘর্ষটা বন্ধ কবে দিযে এই সমাজ-সাম্য 
আসছেনা-_আসছে সংঘর্ষেব চূড়ান্ত ফলাফলে-_সব শ্রেণীকে এক শ্রেণীতে পবিণত কবে 
দিযে-_এক মহান বিপ্লবের মধা দিযে। 

অতএব ইতিহাসেব বর্তমান স্তবে যে বিবদমান শ্রেণীগুলি দেখতে পাই-_সেই বিবাদণগুলিব 
এঁতিহাসিক পবিণতিব উপব লক্ষ্য বেখেই কণ্যুনিস্টকে বিবাদটাকে ঈপ্সিত ইতিহাস নির্দিষ্ট 
পথে এগিষে নিযে যেতে হবে বিপ্লবে দিকে এবং শেষ পর্যস্ত এক শ্রেণী বা শ্রেণীহীন সমাজ 
স্থাপন কবতে হবে। 

এই যে শ্রমজীবী জনসাধাবণেব সমগ্থিভূত সাম্য সমাজ আনবাব পবিকল্পনা ভাতে 
স্বভাবতই এটা ধবে নিতে হবে যে শ্রমিক শ্রেণীই উক্ত সমাজ আনতে সব চেযে বেশি অশ্রণী 
নেতা ও উদ্যোক্তা হবে, অতএব বলা হয-- সামাবাদী আন্দোলনেব নেতা শ্রমিক শ্রেণী। যদিও 
অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগুলিতে সংখ্যায লোক থাকে অনেক বেশি, তথাপি ইতিহামেব গতিপথে 
আজ শ্রমিক শ্রেণীই নেতৃত্বের দাযিত্ব পালন কবতে পাবে--কেবল নিজেদেব উপব নিজেদেব 
নেতৃত্ুই নয _সমস্ত শোষিত শ্রেণী ভপব নেতৃত্ব। এই নেতৃত্বেৰ অধিকাব শ্রমিক শ্রেণীৰ 
আপনা থেকে পাওযা নয--এটা হচ্ছে ইতিহাসেব দাযিত্ব। এই দাযিত্ব পালন কবাব মধ্যেই 
শ্রমিক শ্রেণীব নেতৃত্‌ নির্ভব কবে। মোট কথা এই যে মানুষেব জনা সাম্যবাদী সমাজেব বিবাট 
সম্ভাবনা ও তাকে কার্ধকবী কববাব প্রধান গৌবব আজ শ্রমিকেব এবং যা কিছু দুর্ভোগ, দুঃখ 
অত্যাচাব অন্যানা শোষিত শ্রেণীগুলি-_বেমন কৃষক, নিন্মধ্যবিস্ত, মধ্যবিত্ত আজ ভোগ 
কবছে--তাব সুবাহা আজ শ্রমিক শ্রেণীব আর্দশ পালনেব মধ্যেই সম্ভব_এমন কি পিছিযে 
পড়া গুপনিবেশিক অত্যাচাবে জর্জবিত ও সান্রাবাজ্যবাদী বজ্ঘুষ্টিব মধ্যে আবদ্ধ পবাধীন 
দেশেব সত্যিকাব স্বাধীনতা আন্দোলনও আজ সাম্যবাদী আন্দোলনেৰ অংশ বিশেষ মাত্র 
অতএব শ্রমিক শ্রেণীব দাযিত্ব ও নেতৃত্ব সাপেক্ষ। যাব ফলে আন্ত দেখতে পাই মালয, চীন, 
ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিও আজ আব জাতীযতাবাদীদেব নেতৃত্বে 
নেই--সে সব আজ কম্মুনিস্ট নেতৃতে চলে গেছে-_এবং জাতীবতাবাদীবা প্রকৃতপক্ষে তাদেব 
দেশগুলি সান্রাজ্যবাদীদেব আওতায বাখতে ব্যত্ত। মোট কথা আজকেব পৃথিবীতে জন 
সাধাবণেব প্রত্যেকটি দাবি সামাবাদীকেই ওঠাতে হবে-_অপব পক্ষে জাতীযতাবাদ সা্াজ্যবাদেব 
সাথে একীভুত হযে গিষে প্রত্যেক দাবিকে দাবাবাব চেষ্টা কববে। এই যে সান্রাজাবাদেব সাথে 
জাতীযতাবাদেৰ মিলন তাব মাধ্যম হলো কি? সেই শ্রেণীস্বার্থ-_অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদেব ও 
জাতীযতাবাদেব শ্রেণীস্বার্থ এক-_কেননা ধনিক-বণিক শ্রেণীই হলো এই উভযবাদেব ভিত্তি 
--যাব ফলে বিশ্বব্যাপী গণ-বিপ্লবেব মুখে সর্বদেশে সর্ব জাতীয ধনিক শ্রেণী আজ এক হবে 
উঠেছে__-তাতে স্বাধীনতা যাক-_ গণতন্ত্র যাক--সভ্যতা যাক--মানুষ বাঁচুক আব না বাচুক-- 
পৃথিবীব্যাপী ধনিক স্বার্থ আজ যে কোনো উপায়ে বক্ষা কবতেই হবে--এইটাই হলো ধনিক 


৯০ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


শ্রেণীর স্বার্থ। অপর পক্ষে--স্বাধীনতা, শান্তি, গণতন্ত্র, অন্নবস্ত্র: উন্নতি ইত্যাদি যাবতীয় দাবির 
উপর যে এক বিরাট আত্মরক্ষামূলক প্রেরণা উঠেছে আজ দেশে দেশে-_কোটি কোটি জনতার 
্রাসপ্রস্ত বুকে_-সে দাবিগুলিকে সমন্বিত করে একটি মাত্র আদর্শই আজ পৃথিবীর বুকে 
বর্তমান_-সে হলো সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম--ফলে আজ কেবলমাত্র মজুর শ্রেণী থেকেই 
সাম্যবাদী আসছে না- বৃহ ভেঙে পড়া ধ্বংসশীল শোযিত শ্রেণীর মানুষ সাম্যবাদকে নিজেদের 
স্বপ্পী ও আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। 

কিন্তু ইতিহাসেব এই গতি ১৫/২০ বছর পূর্বে ভারতীয় সাম্যবাদীর চোখেও পরিষ্কার ছিল 
না। একজন কষ্ুনিস্টও বুঝতে বেগ পেত- কেমন করে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন 
সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশ মাত্র--আবার এও বুঝতে পারত না শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইয়ে 
স্বাধীনতার স্থান কোথায়। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উপর নির্ভর 
করে এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপরই আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশি--এই 
সব কথাও কম্যুনিস্টদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। যেমন ধরুন ১৯৩০/৩২ সালে ভারতে যে 
স্বাধীনতার আন্দোলন হয় তখন এদেশে যাঁরা কম্যুনিস্ট ছিলেন-_-যদিও তাঁরা মুষ্টিমেয় 
ছিলেন-_-তারা সেই আন্দোলনে অংশ নিতে বা সহানুভূতি দেখাতে পারলেন না-_কারণ তখন 
তাদের মতে সেই আন্দোলন বুর্জোয়া-স্বার্থ সাপেক্ষ __অতএব সাম্যবাদী তাতে অংশ নিতে 
পারে না-_যেন স্বাধীনতা তার কাছে বড় কথা নয়--স্বাধীনতা আন্দোলনের বাইরে শ্রেণী- 
সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনটাই তার একমাত্র কাজ! আবার ১৯৪২ সালে যে স্বাধীনতা 
আন্দোলন এল তাতেও ভারতীয় স্বাধীনতাব কথা এদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় জিনিস বলে 
মনে হলো না-_বরং এরা সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে এই আন্দোলনের বিরোধিতা 
করতে সাহায্য করল। এর ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতীয় জনগণের প্রতি একটা সত্যিকার 
কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করল না-_যার জন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পাটির 
কোনো দান নেই--এই অপরাধে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতীয় জনগণের কাছে কোন শ্রদ্ধা 
পেলনা- এবং কম্যুনিজমকে ভারতীয় জনগণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে ছাড়ল। এর 
ধাক্কা আজও কম্যুনিস্ট পার্টি সামলাতে পারেনি। আজ যে ভারতে কম্যুনিজমের প্রতি শ্রদ্ধা 
ফিরে আসছে--তার কারণ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি নয়--তার কারণ এশিয়ার পূর্ব দেশে 
কম্যুনিস্টদের একই সাথে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্যবাদী শ্রেণীসংগ্রামের যুক্ত কৌশলের 
পি 

দির রনিন র্যান্রলার রর রন 
শুনতে যত সহজ, বুঝতে তত সহজ নয় এবং কার্যত তা বোঝা ঢের বেশি কঠিন ও বুঝতে 
হলে প্রচুর বুদ্ধি বিবেচনার দরকার হয়। 

মজুরকে নিয়ে অথবা চাবীকে নিয়ে অথবা খেতমজ্জুরকে নিম্ে যখন তান্্দ র দাবিদাওয়ার 
উপর শ্রেণীসংগ্রাম চালাই-_তাদের দৈনন্দিন দাবিদাওয়া নিয়ে-_সেটা হলো শ্রেণীসংগ্রামের 
প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক সংগ্রাম। বদি কোনো কথ্যুনিস্ট মনে করে যে তার হাতে যে শোষিত 
শ্রেণীর অংশটুকু রয়েছে তাদের আপসহীন অর্থনৈতিক সংগ্রামটা চালিয়ে গেলেই হলো-_ অন্য 
কোনো দিকে জক্ষেপ না করে--তবে সে কম্যুনিস্ট হতে পারল না--অন্তত লেনিনপন্থী 
কম্যুনিস্ট হতে পারল না। আশু দাবিদাওয়ার উপর তার নিষ্ঠা যত প্রবলই থাকুক- _সমগ্র 
রাজনৈতিক দায়িত্ব অবহেলা করার দরুন ভার সংগ্রামটা হবে অন্ধ। 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ৯১ 


আবার এই মজুর চাষীর যে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া রয়েছে সেখানেও রয়েছে শ্রেণী- 
সংগ্রাম--কিস্তু তার সংঘর্ষ রাষ্ট্রের সাথে অর্থাৎ সম্মিলিত ধনিক-বণিক-জমিদার শ্রেণীর সর্ববিধ 
স্বার্থরক্ষার সংগঠিত সংস্থার বিরুদ্ধে। এই সম্মিলিত শক্রর রাষ্ট্শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত 
শোষিত শ্রেণীর লড়াইটা হলো কম্যুনিস্টের পক্ষে প্রধান দারিত্ব! এটা হলো শোবিত মজুর, 
কৃষক, নিল্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক শ্রেণীসংপ্রাম। প্রত্যেক অর্থনৈতিক সংশ্রামকে 
রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করতে হবে, কেননা রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লব ভিন্ন কম্যুনিস্ট 
যা চায় তা কায়েম করতে পারে না এবং শোষিত জনসাধারণেরও মুক্তি সম্ভব হয় না। যারা 
কম্যুনিস্ট নয় তারাই কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামকে পলাজনৈতিক শ্রেণীসংপ্রানে পরিণত 
করতে প্রস্তুত নয়_-তারা জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাবিদাওয় তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে 
যা কিছু মেলা স্ন্তব তা পাইয়ে দিতে ব্যত্ত। এইখানেই বস্যুনিস্ট পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রাম ও 
অকমুননিস্ট পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রামের পার্থক্য । যদি কখনও দেখেন যে কোনো কম্যুনিস্ট তার 
শ্রমিক ও চাষীদের রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে দূরে ঠেলে রাখতে চাইছে তখনই বুঝতে হবে 
সে কছ্যুনিস্ট নয়। কাজে কাজেই কম্যুনিস্টকে খুব হুশিয়ার হয়ে আন্দোলন করতে 
হয়-_অর্থনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রটা খুব ভালভাবে বুঝে নিতে 
হয--এমন কি শোষিত শ্রেণীর অর্থনৈতিক কোনো দাবি যদি তার সমগ্র রাজনৈতিক 
দাবিব বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকে অর্থনৈতিক দাবিটা দাবিয়ে রেখে রাজনৈতিক 
দাবিটাকে প্রথম স্থান দিতে হবে। এরই নাম জনগণকে বান্ুচেতন বা সমাজচেতন করে 
তোলা। স্বার্থচেতন করলেই সাম্যবাদীর কাজ হয না__অকনুযুনিস্টরাই শ্রমিক ও চাষীকে 
একান্তভাবে স্বার্থচেতন করতে ব্যস্ত। শ্রেণীচেতনা বলতে কেবল এই সমাজচেতনা বা 
রাষ্্রচেতনাই বোঝায়। 

যেমন ধরুন শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধি, মাগ্গি ভাতা, সন্তা রেশন, বাসস্থান 
ইত্যাদি নিয়ে আপনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে লড়াই করতে পাবেন--_ইউনিয়ন বানাতে পারেন--কিস্তু 
তাই নিয়ে মগ্ন থাকলেই আপনি কম্যুনিস্ট হলেন না। কদ্যুনিস্ট হতে হলে দেখতে হবে এই 
শ্রমিকদের এই দেশ সম্বন্ধে, এই সমাজ সন্বন্ধে-_অন্যান্য শোধিত চাষী, গরিব জনসাধারণ 
সম্বন্ধে যে নেতৃত্ের দায়িত্ব তা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জাগাতে পারছেন কিনা । শ্রেণীচেতনা 
কেবল নিজের শ্রেণীর স্বার্থটা দেখাই নয়-__স্বার্থবাদ বিপ্লব নয়-__একটা লোকের স্বার্থও নয় 
এবং কেবলমাত্র একটা শ্রেণীর আশু স্বার্থও নয়। আপনাকে বুঝতে হবে-_এই শ্রমিক শ্রেণীকে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হতে হবে ; দরিদ্র জনসাধারণের নেতা হতে হবে, কাজ দিয়ে, 
বৈপ্লবিক সাহাবা ও সহানুভূতি দিয়ে--তবেই তো দরিদ্র জনসাধারণ শ্রমিককে নেতা বলে 
মেনে নেবে এবং সাম্যবাদী আদর্শের উপর শ্রদ্ধাশীল হবে- তবেই তো জনসাধারণ শ্রমিক 
শ্রেণী তথা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে নেবে এবং ধনীদের পথ ও নেতৃত্ব ত্যাগ করবে। 
অতএব নিজের শ্রেণীর স্বার্থটাই সব নয়__অন্যান্য সমস্ত শোষিত শ্রেণীকে সঙ্গে টেনে নেবার 
উপর সাম্যবাদী বিপ্লবের সার্থকতা নির্ভর করছে। 

আবার শুধু জাতীয় আন্দোলনের উপর যে দায়িত্ব সেখানেই কষ্যুনিস্টদের দায়িত্ব শেষ 
হচ্ছে না-_বিশ্ববিপ্নবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে যে বিপ্লবী শক্তি রয়েছে তাদের জোরদার ও 
সাহাবা করার মধোও সাম্যবাদীর দায়িত্ব রয়েছে। 

মোট কথা--কম্যুনিস্ট আন্দোলন এক বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন-_-এই রাজনৈতিক 
আন্দোলন বিশ্লববাদী এবং তার যাবতীয় কাজকর্ম এই একটি মাত্র মাপকাঠি দিয়েই বিচার্য-_- 


৯২ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


জনগণের সেবা জাতীয় কাজকর্মটাই কগ্যুনিস্ট আন্দোলন নয়। সেবাধর্মে কমুযুনিস্টদের চেয়েও 
বড় সেবকদল থাকতে পারে। 

অতএব বে কোনো একটি সত্যিকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে প্রথমত খুবই সচেতন পার্টি হওয়া 
দরকার। এখানে অজ্ঞতার কোনো স্থান থাকতে পারে না। কম্ুনিস্ট নেতৃত্ব খুব সোজা জিনিস 

এই যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের যুক্ত কৌশল, এই বে বিভিন্ন আশু 
স্বার্থ ও প্রধান স্বার্থের উপরে সার্থকতম সংগ্রামেব ব্যবহার, এই যে বিভিন্ন শোষিত শ্রেণীর 
মধ্যে এক্যবদ্ধ সংগ্রামের কৌশল-_এতে যথেষ্ট বুদ্ধি ও সজাগ দৃষ্টি দরকার-__কারণ সর্বকালে 
ও সর্বদেশে এই সব কৌশল ঠিক একই রকম হতে পারে না। কার সঙ্গে কখন হাত মেলাতে 
হবে এবং কখন ছেড়ে দিতে হবে এর মধ্যে কৌশলগত (19001001) পার্থক্য স্থান ও কাল 
বিশেষে ঘটতে পারে- কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের বৈপ্লবিক মূলনীতি (51810) কখনও এতট্ুক 
ক্ষুগ্ন করলে চলবে না। 

এই বিরাট কৌশলগত ও নীতিগত দায়িত্ব পালন করবার ক্ষমতা কম্যুনিস্ট পার্টি কি করে 
অর্জন করতে পারে। তার প্রথম দরকার হবে স্বাধীন চিন্তা কববার ক্ষমতা ও স্বাধীনভাবে 
প্রত্যেকটি কৌশল অবলম্বন করবাব ক্ষমতা। যদি কম্যুনিস্ট পার্টি ভন্য কোনো পার্টির 
মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, অথবা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে সেই পাটির পক্ষে দুঢ 
ও স্পষ্ট নেতৃত্ব দেখানো সম্ভব নয়। কি কারণে অন্য পার্টিব মুখাপেক্ষী হযে পড়তে পারে? 
যদি এই পার্টি শোধিত শ্রেণীকে অপব শ্রেণী থেকে আলাদা করে সংগঠিত করার চেষ্টা না 
করে-_তবে তার পরনির্ভরশীল প্রতিবিশ্বটি নিজ পার্টি নেতৃত্রেব মধ্যে প্রতিফলিত হতে বাধা । 
যেমন ভারতের মজুব ও চাষীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে যদি ধনিক-বণিক- 
জামিদার শ্রেণীর বাইরে সংগঠিত না করা হয়_-যদি কগ্যুনিস্টবা ধনিক-বণিক প্রভাবিত 
কংগ্রেসের বা লীগ পার্টির মধ্যে জনসাধারণকে সংগঠিত করে তবে শ্রমিক শ্রেণীর বা চাষীরও 
যেমন স্বাধীন সম্ভা থাকতে পাবে না, তেমনি সেই কদ্যুনিস্টদেরও কোনো সন্তা থাকতে পারে 
না। তারা সর্বপ্রকারে ধনিকদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে বাধ্য হয় এবং নিজেদের এমন দূর্বল 
অবস্থায় এনে ফেলে যে স্বাধীনভাবে কোনো আঘাত, কোনো কৌশল, কোনো আন্দোলন তৈবি 
করতে পারে না-যার ফলে কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব ক্রমাগত ভুলেব পর ভুল করতে বাধ্য হয়। 
নিজেদের সন্তাকে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল করতে পারলেই দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে বাধ্য, শক্তি 
আয়ন্তশীল হতে বাধ্য এবং কখন কোন কোন শ্রেণীর সাথে যোগ দিতে হবে বা শর্তে দিতে 
হবে তার পরিষ্কার রূপ দিতে সমর্থ হতে পারে। 

এই ভাবে স্বাবীন সাম্যবাদী দল তৈরি করতে চেষ্টা ন' করলে বস্কুনিস্ট পার্টি কখনো 
সাবালক হতে পারে না--এবং আন্দোলনে জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা জার রাখতে পারে 
এ লিরেরের দিতিতা দীন সিজ ভেবে না লারাতি জিডির রা 
যুদ্ধকালেও কণ্যুনিস্ট পার্টি কোনো সুচিন্তিত ও স্বাধীন পন্থা বেছে নিতে পারে না এবং বিশ্ব- 
বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার উপবুক্ত দারিত্ব ও দান দেখাতে পারে না। প্রকৃত কমমনিস্ট নেতৃত্ব গঠনের 
পথে এ ছাড়া আর অন্য ঝোনো পথ থাকতে পারে না- কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও নেতৃত্ব এই 
সাহসেব উপরই নির্ভর করে। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী, নিজ শ্রেণীতে অবিশ্বাসী, দুর্বল 
পরনির্ভরশীল চিন্তাধারা দিয়ে কখনো কোনো সত্যিকার কম্মুনিস্ট দল গঠন করা সম্ভব নয়। 


মং চে গা ঞ 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ৯৩ 


মার্কস-লেনিন নির্দিষ্ট রণ-কৌশলের ভিত্তিতে যে কয়েকটি মুল সূত্রের আলোচনা করা 
হয়েছে তারই উপর ঘদি আমরা অতীত ১৫ বছরের ভারতীয় ঘটনাগুলি আলোচনা করে দেখি 
তাহলেই আমরা বুঝতে পারব কস্যুনিস্ট পার্টি থেকে আলাদ। বিপ্লবী কম্যুনিস্ট বলে আর একটি 
ধারা কি ভাবে ও কেন বেরিয়ে এল। 

১৯৩০-৩২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির বয়কটে যে একপেশে বা 
9০০10) অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছিল--তারই সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৩৫ সালে তাদের 
নীতি সম্পূর্ণ পান্টে দিল। বুর্জোয়ার কোনো প্রকার আন্দোলনে যোগ না দেবার নীতি 
থেকে- একেবারে বুর্জোয়ার সাথে সহযোগিতার পথ নেওয়া হলো-_কখন? যখন বুর্জোয়া 
লড়াই করেছে ইংরেজের সাথে তখন নয়-_-যখন লড়াই বন্ধ করে দিয়েছে তখন। ভারতের 
সমস্ত শ্রেণীর মিলিত স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্নে তখন ভারতীয় পার্টি বিভোর-_-আর এই 
মিলিত স্বাধীনতা আন্দোলনের মিলন ক্ষেত্র হলো কংগ্রেস- কংগ্রেসই স্বাধীনতা আন্দোলনের 
পক্ষে একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে দেশের মজুর চাষী সবাইকে সমবেত করতে 
হবে--ঘুক্ত জাতীষ ফ্রুট গঠন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বলা বাহুল্য মজুরদের জন্য আলাদা ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস থাকবে-_চাবীদের জন্য থাকবে নিখিল ভারত কৃষক সভা-_কিস্তু এই দুই 
শ্রেণী প্রতিষ্ঠান, সর্বভারতীয় বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে কংগ্রেস তার নেতৃত্বকে মেনে নেবে, 
শক্তিশালী করবে ইত্যাদি। অর্থাৎ কংগ্রেস হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান__আর ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস ও কৃষক-সভা হলো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মজুর ও চাষীদের অর্থনৈতিক যা কিছু দাবি 
দাওয়া তা নিয়ে তাদের নিজস্ব শ্রণীসংস্থাগুলি লড়বে- কিন্তু দেশের রাজনীতিতে যা কিছু 
অংশ কৃষক ও মজুরেরা নেবে তা নেবে কংগ্রেসের মারফৎ। কংগ্রেসের বড় বড় নেতরা ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক -_কেউ বা সভাপতি, কংগ্রেস হলো “এ' টিম-_তার “বি' টিম 
হলো টি, ইউ, সি আর কৃষক সভা হলো “সি” টিম। কংগ্রেসের স্বরূপকে তারা বুর্জেয়া শ্রেণীর 
পার্টি হিসাবে স্বীকার করতে রাজি হলো না-_কংপ্রেসকে একটা সর্বসাধারণের বৈঠকখানা 
হিসাবে সবাইকে বোঝাতে লাগল। কংগ্রেসের ধনীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে অথবা মজুর বর্তিতে 
গিয়ে--কংপ্রেসের মহিমা কীর্তন করবার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেলেন, দলে দলে এই সব 
কংগ্রেসী কম্যুনিস্টরা রোদে বৃষ্টিতে জলে কাদায় ঘরে ঘরে গিয়ে কংগ্রেসের সভ্য তৈরি করতে 
লাগল---কংপ্রেসকে শক্তিশালী করতে লাগল-_এবং মজুর ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতিগুলিকে 
কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী পরনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ফেলল। 

বিপ্রবী কম্যুনিস্ট দলের জম্ম হলো কম্যুনিস্টদের এই শ্রেণী সহযোগিতার বিরুদ্ধতা থেকে। 
শ্রেণীসংগ্রামের নীতি বর্জন করে কম্যুনিজম বাঁচতে পারে না, এবং যুক্ত জাতীয় ফ্রপ্টের মেকী 
স্বাধীনতার পরিকল্পনা ভারতে সত্যিকার স্বাধীনতা দিতে পারে না-_এই লেনিনিস্ট নীতির উপর 
ভিত্তি করেই বিপ্লবী সাম্যবাদের রাস্তা অপর কম্যুনিস্টদের থেকে আলাদা করে নিতে হলো। 

কম্যুনিস্ট্রা বলল যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট করতে হবে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে__স্বাধীনতার 
প্রামের জন্য। 

বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা (তখন তাদের নাম ছিল কম্প্ুনিস্ট লীগ অব ইগ্ডিয়া) বলল--শোধিত 
শ্রেণী সমূহের যুক্তফ্রন্ট করতে হবে--ধনিক বণিক শ্রেণীদের বাদ দিয়ে--যার নাম হবে রেড 
ফন্ট (২9৫ [/011)--কেন না আজ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজের সাথে আপসহীন 
সংগ্রাম করতে পারে না--তারা সর্বদাই আপসের জন্য লালায়িত এবং যে কোনো মুহূর্তে 
ভারতের জনসাধারণকে প্রতারিত করতে পারে--যার ফলে সত্যিকার স্বাধীনতা মিলবে না। 


৯১৪ পান্নালাল রচনা-পংগ্রহ 


কম্যুনিস্ট পার্টি বলল- ভারতীয় জনসাধারণকে কংগ্রেসে ঢুকতে এবং কংগ্রেসকে একমাত্র 
শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। 
অর্থাৎ কংগ্রেসে নিয়ে যাওয়া অন্যায়--তাতে ভারতের মঞ্জুর ও চাষীদের নিজস্ব নেতৃত্ব, 
সংস্থা ও রাজনীতি দাঁড়াবে না- বুর্জোয়া নেতৃত্ব কায়েম হবে এবং শেষ পর্যন্ত অশেষ দুঃখ 
পেতে হবে। 

কম্যুনিস্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কৃষক সভাকে ভারতীয় কংগ্রেসের সহচর ও 
অনুচর হিসাবে দাঁড় করাতে প্রস্তুত হলো। 

বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা তাতে বাধা দিতে লাগল, কেন না মজুরকে যদি সমগ্র শোষিত জনতার 
নেতৃত্ব নিতে হয় এবং সত্যিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব নিতে হয়--তবে 
মজুর শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া নেতৃত্ব থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং কৃষককে বুর্জোয়া 
নেতৃত্বের বাইরে টেনে আনতে হবে-_ আর এই কাজ, কম্যুনিস্ট পার্টি যদি নিজেকে কংগ্রেস 
থেকে মুক্ত না করে নেয়, তবে তার দ্বারা করা সম্ভব নয়। মজুব, কৃষক, ছাত্র আন্দোলনকে 
সম্পূর্ণরূপে ধনিক নেতৃত্ব থেকে আলাদা করে গড়ে তুলতে হবে, তবেই কম্যুনিস্ট আন্দোলন 
আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে ভারতের রাজনীতিতে আঘাত হানতে 
পারবে- বুর্জোয়াকে খোসমূদি করে চলতে হবে না অথবা স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার 
জন্য অনুরোধ উপরোধ করে বেড়াতে হবে না। জনগণের এই স্বাধীন সত্তা, সংস্থা ও 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেই দরকার হলে প্রয়োজনমত অপর শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা কবতে 
পারে- কিন্ত তা না থাকলে তার কোনো শক্তিই থাকা সম্ভব নয়-_অপরের হুকুম তামিল করা 
ছাড়া । 

কম্টুনিস্ট পার্টি আমাদের কোনো কথায় কান দিল না-_শ্রেণী সহযোগিতার পথে 
কংগ্রসী সংস্কারবাদী-রাজনীতিতে নিজেদের নিমজ্জিত করে ফেলল এবং ধীরে ধীরে বিপ্লববাদ 
ভুলে গিয়ে ধনিক শ্রেণীর তাবেদার হিসাবে সংস্কারবাদী রাজনীতিতে মগ্ন হয়ে গেল। যা সম্ভব 
নয়-বা ইতিহাস বিরুদ্ধ সেই কংগ্রেসী নেতৃত্বের মধ্যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনার স্বপ্প দেখতে 
লাগল। 

এই ধারা কতদুর যায় তা দেখবার একটা কৌতুহল চরিতার্থ করবার ইচ্ছা আমরা পোষণ 
করছিলাম-__কিস্তু হঠাৎ একদিন এক বিশেষ ব্যাপার ঘটে গেল-__যার ফলে কম্যুনিস্টদের এই 
কংগ্রেস সাধনা সহসা পরিত্যাগ করতে হলো। সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্টের মধ্য দিয়ে জাতীয় 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের যে পরিকল্পনা কম্যুনিস্ট্রা করেছিল তা নিজ্জেরাই একদিন ছেড়ে 
দিয়ে দৌড়! কি হল? যুদ্ধ লেগে গেছে-_ইংরেজ ও ফরাসীর বিরুদ্ধে।জার্মানীর। কম্যুনিস্ট 
ভায়ারা কংগ্রেসকে এই সুযোগে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করার জন্য খুব চেঁচামেচি 
করছে-_কিস্তু কংগ্রেস নাচার-_নড়ে না, গরম গরম বুলি বন্ধ করার জন্য ঈরকার কম্যুনিস্টদের 
ধরতে শুরু করল। ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্যানী যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে। এখন কি করা যায় 
ভেবে আকুল, বিলেতের কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির নিকট খবর এল 
এখন এটা আর সাভ্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়-_জনযুদ্ধ। অতএব এই যুদ্ধে ইংরেজ, ফ্রান্স, আমেরিকা 
ও রাশিয়ার পক্ষ হয়ে সর্বদেশের কমুননিস্টদের লড়তে হবে। রাশিয়া যোগ দেওয়া মাত্র সমগ্র 
সান্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টটাও কি করে গণক্রণ্ট হয়ে গেল তা বুঝতে কম্যুনিস্ট ভায়াদের কিছু সময় 
লাগল- কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে খবর পাওয়া মাত্র এই যুদ্ধ জনঘুদ্ধ বলে ঘোষণা করল। 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনেব ধাবা ৯৫ 


সবকাব এদেবকে সব ছেডে দিলে- যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য কববাব জন্য এদেব প্রচুব স্বাধীনতা 
দিলে, যুদ্ধবিবোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিবাট প্রচাব কবে চলল-_এবং শেষ পর্যন্ত যখন 
১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভাবতব্যাপী একটা অভ্যুত্থান দেখা দিল তখন সেই আন্দোলনকে 
প্রতিহত কবাব জন্য এবা ইংবেজ সবকাবেব সাহায্যে যাবতীয কুকাজ কবে বেডাতে লাগল। 
ধর্মঘট না কবতে দেওয়া হলো এদেব প্রধান নীতি-_মজুব শ্রেণীকে মাগগী ভাতাব ব্যবস্থা 
কবিষে দিযে এবং সম্ভতা বেশনেব ব্যবস্থা কবিষে দিযে মজুব শ্রেণীব মধ্যে সুবিধাবাদ ও 
স্বার্থবোধ জাগিষে তুলল-_ স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো অংশ নিতে দিল না- চাষীদেব মধ্যে 
দুর্ভিক্ষে জন্য যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল তাব প্রতিবাদে মজুবদেব দিয়ে একটি সামান্য 
প্রতিবাদও ওঠাল না--মোট কথা আশু মাগগীভাতা ও সস্তা বেশনেব লোভ দেখিষে সব 
বাজনৈতিক দাযিত্ব থেকে দূবে ঠেলে দিল এবং শোষিত শ্রেণীসমুহেব নেতৃত্ব নেবাব যে দাষিত্ব 
সে কথা তাদেব ঘুণাক্ষবেও বুঝতে দিল না । ফলে কোথায শ্রষিকশ্রেণী সর্বপ্রকাব স্বাধীনতা 
ও বিপ্লবী আন্দোলনেব নেতা হিসাবে নিজেকে দীড কবাবে-_-না নিজ স্বার্থপবতাব নীচ 
মনোবৃত্তি নিষে সমগ্র জাতীয আন্দোলন থেকে নিজেকে সবিষে নিষে গোপনে বিশ্বাসঘাতকতাব 
কটি চিবোতে লাগল। আমবা অর্থাৎ বিপ্লবী কম্যুনিস্টবা লাল নিশান হাতে কবেই এই *৪২- 
এব আন্দোলনে নেমে যাই--কম্যুনিজমকে কম্যুনিস্ট পার্টিব কুকার্য থেকে বক্ষা কবাব জন্য 
যতটুকু সাধ্য চেষ্টা কবি_ লাল নিশান- যে স্বাধীনতা আনোলনেব কখনো বিবোধিতা কবতে 
পাবে না সেজন্য আমাদেব যতটুকু শক্তি ছিল ব্যবহাব কবি। ফলে আমাদেব কর্মীবা জেলে 
আবদ্ধ হযে যায়। একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি তখন নিবাপদে শ্রমিক ও কৃষকদেব মধ্যে ঘুবে 
বেডাতে অনুমতি পাচ্ছে--তাবা তখন খুব ইউনিযন গডতে লাগল- _সবকাবি অনুমোদন 
পেতে লাগল- গ্রামে গ্রামে জাপানী দমনেব নামে স্বাধীনতা দমনেব আন্দোলন কবতে 
লাগল-_কিন্তু বুভুক্ষু চাষীবা কম্যুনিস্টদেব এই নীতি কিছু বুঝলে না-_কেবোসিন, কাপড, 
তেল, নুনেব সাপ্লাইযাব হিসাবে কম্যুনিস্টদেব সবকাবি সহকাবি হিসাবে দেখতে লাগল- বুঝল 
এদের চটালে আব কেবোসিনটা হযত পাওয়া যাবে না। সংগ্রাম যখন দবকাব তখন তাদেব 
ভোলাচ্ছে জনযুদ্ধেব শেষে জনযুগেব গল্প দিযে-_বেশনসপেব কিউ সংগঠনে কাজে। 
সান্রাজ্যবাদেব বিকদ্ধে ভাবতীয জনগণেব বিক্ষোভ এত ব্যাপক ও এত যথার্থ যে সেই 
বিদ্রোহকে দমন কববাব জন্য কম্যুনিস্টদেব প্রকাশ্য সভা কবে স্বাধীনতা আন্দোলন বিবোধী 
কার্য কবা সম্ভব হযনি-__মাব ও ধিক্কাবেব চোটে পালাতে হযেছে। এমনকি পুলিশ ভ্যানে কবে 
নিজেদেব প্রচাব কাজ কবতে দেখা গিষেছে। শুধু তাই নয় ভাবতেব জনগণকে হিন্দু ও 
মুসলমানে বিভক্ত কবাব জন্য যে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল মুসলিম লীগেব মধ্য দিযে চালু ছিল 
তাকে এই কম্মুনিস্টবাই লেনিন স্ট্লালিনেব নামে কার্ধকবী কবাব চেষ্টা কবল। লীগেব নেহাৎ 
সাম্প্রদাষিক ও প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিজাতি তত্বকে এবা উস্কানি দতে লাগল এবং পাকিস্তানেব 
দাবিকে ন্যায্য বলে ঘোষণা কবল ও মুসলমান জনতাকে মুসলিম লীগেব মধ্যে সংগঠিত কবতে 
সাহায্য কবল-_-পাঞ্জাবে লীগ নেতা ও কম্যুনিস্ট নেতাদেব যুক্ত সভা সমিতি ও মিছিল চলতে 
লাগল। শুধু ছিজাতি তত্ব নয-_ওবা বহুজাতি তত্ব নিয়ে উপস্থিত হলো। একদিন লেনিন 
পিছিয়ে পড়া জাতিদেব জাব শাসিত বাশিষাব অধীনতা থেকে মুক্ত আত্মনিযন্ত্রণেব অধিকার 
দাবি কবেছিলেন-_জাব সাশ্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে বিপ্লবকে আবও জোবদাব ও ব্যাপক কববাব 
জন্য। বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়ক হিসাবেই তিনি এই আত্মনিযন্ত্রণেব অধিকাব মেনে 
নিয়েছিলেন। কিন্তু যাব যাব পাঠা লেজে কাটবাব অধিকাব দিয়ে লেনিন ক্ষান্ত হন নি-_ 


৯৬ পামালাল রচনা-সংগ্রহ 


বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায সর্বত্র বৈপ্পবিক আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন__-যে আগুনে 
বিভিন্ন 'জাতিতত্ব' পুড়ে সোনা হয়ে এক মহান সোভিয়েট সংহতি গড়ে উঠেছিল-_যার 
একটুকবো জমি আজ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার সাধ্য কারো নেই বা কোনো 
প্রেরণাও নেই কোনো জাতির। 

এই আত্মনিয়ন্থণেব ধুয়াটা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বৈপ্লবিক আন্দোলন ও জনগণের 
বৈপ্লবিক সংহতির কাজে ব্যবহার করল না--করল ঠিক উপ্টো কাজে --স্বাধীনতা আন্দোলন 
থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখতে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে জব্দ করার জন্য এবং 
সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলকে সাহয্যে করার জন্য। আজ যখন এই তথাকথিত দুই জাতিতত্ত 
ভারতকে দ্বিখগ্ডত করে দিয়ে দুর্বল করে দিয়েছে__-জনগণের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে-_ 
হিন্দু-মসলমানের মিলিত শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে অসংখ্য পরিবারকে একদম 
ধ্বংস করে দিয়েছে__জনগণকে হিংসা ও প্রতিহিংসার সীমাহীন লড়াইয়ে ব্যস্ত রেখেছে_- 
তখন এই কফ্যুনিস্ট ভায়ারা স্বীকার করেছেন তাদের পাকিস্তানকে মানতে যাওয়া ভুল 
হয়েছিল! কিন্তু এই একটি মাত্র ভুলের জন্যেও ইতিহাস এদের সহজে ভুলবে না। আজ এরা 
হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র এবং নেহেক-লিয়াকৎ ষড়যন্ত্র দেখতে 
পাচ্ছে- কিন্তু তাতে নিজেদের দানটা ভুলে গেছে বোধ হয়। 

এরা একদিন কংগ্রেসের মধ্যে ডুবে গিয়ে কংগ্রেসী চেলা বনে গিয়ে আত্মহারা হয়ে 
গিয়েছিল। আপসহীন সংপ্রামের জন্য এরা চিৎকার করত--কিন্তু যেদিন সুভাষ বসু রামগড়ে 
আপসহীন সংগ্রামের জনা বিরোধী পাল্টা সংগঠন গড়তে চাইল, সেদিন এরা সুভাষ বসুকে 
প্রথমে উস্কানি দিয়ে পরে পিছনে সরে পড়ল! কেননা সমগ্র কংপ্রেসকেই এদের চাই__গান্ধীকে 
না হলে ওদের চলবে না। আবার এরাই মুসলিম লীগের দাবি নিযে চেঁচাতে লাগল-_এব 
হিন্দুকে কংগ্রেসে ঢোকার্তে ও মুসলমানদের লীগে ঢোকাতে প্রচুর সভা করে বেড়াল-__আব 
গান্ধীকে জাতির পিতা ও জিন্নাহকে জাতির চাচা বলে অশ্রু বর্ষণ ও গলাবাজী কবে বেড়াল। 
একদিন এরাই কংগ্রেস ও লীগকে এত বড় করেছে--আর আজ এরা কংগ্রেস ও লীগের 
সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হয়ত বুঝতে পারছে তাদের সেদিনকার কাজগুলি বোধহয় ভাল 
হয়নি- শত্রুকে এতটা শক্তিশালী করা নিজেদেরই দুঃখের কারণ হয়েছে। নিজেদের ছড়ানো 
কাটা দিয়ে নিজেদের পথকেই করে ফেলেছে কণ্টকিত ও অবরুদ্ধ-আজ সে সব কাটা 
তুলতেই ওরা হয়রান হচ্ছে। 

কিন্ত কেন এই দুর্মতি? কেন এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা? শুধু একটি মাত্র কারণের জন্য_- 
রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে, কেননা রাশিয়া ফ্যাসিস্টদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত। কিন্তু ওরা এদেশে যা 
করেছে তাতে রাশিরার কি সাহায্য হয়েছে তা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে-_যার 


সত্যিকার সাহায্য হয়েছে সে রাশিয়া নয়-_-সে হলো আযংলো- সাম্রাজ্যবাদ ও 
দেশীর ধনবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতার। সর্বদেশে একই|জাতীয় নীতির হুবহু 
ব্যবহার থেকে যে দুর্গতি ঘ্র্টে সে সম্বন্ধে লেনিন অনেকবার হুঁশিয়ায় করে দিয়েছিলেন। 
কম্মুনিজমকে ভারতের জনগণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করিয়ে রাশিয়ার কোনো লাভ হয়নি 


বরং যুদ্ধের মধ্যে অথবা যুদ্ধের শেষে ভারতে যদি সত্যিকার বিপ্লব কম্যুনিস্টরা ঘটাতে পারত 
তবে আজ আবার রাশিয়াকে আযাংলো-আমেরিকান সান্রাজ্যবাদের সামনে বিপদপ্রস্ত হতে হতো 
না। চীনদেশের মতো ভারতেও যদি বিপ্লব চালু হতো তবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা 
থাকত না এবং রাশিয়ার পক্ষে সেইটাই হতো আখেরের লাভ। 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ৯৭ 


আমবা বিপ্লবী কম্যুনিস্টন্লাও রাশিয়ার আত্মরক্ষাকে খুব বড় একটা প্রযোজনীয় নীতি বলে 
চনে কৰি। কিন্তু রাশিয়াকে আমরা বৈপ্লবিক সাহায্যের দ্বাবাই সমর্থন করতে চাই-_-অর্থাৎ বিশ্ব- 
বিপ্লবই হলো রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্ষা ব্যবস্থা এবং তাব অংশ হিসাবে ভারতে বিপ্লব সাধন 
কবাই বাশিযাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য কবা বলে মনে কবি। আজ যদি জ্যাংলো-আমেরিকান শক্তি 
সমুহেব কোনো ঘাঁটি ভারতে না দাঁড়াতে পাবত তবে তাব চেয়ে বেশি সাহায্য বাশিয়া বা চীন 
বা যে কোনো বিপ্লবী দেশের জন্য আব কি হতে পাবত? ভাবতেব স্বাধীনতা যদি এতই 
গৌণবস্ত হযে থাকে তবে আজ কমিনফর্মেব মুখপত্রে ভাবতীয় কম্যুনিস্টদের কেন হঁসিয়ার 
কবে দেওয়া হয় যে ভারত ও পাকিস্তান আজও ও্পনিবেশিক অবস্থা থেকে মুক্ত হয়নি__ 
আজও তাদের আযাংলো-আমেবিকান সাম্রাজ্যবাদেব হাত থেকে মুক্ত হবাব কাজ বাকি রয়েছে 
এবং ভাপতীব বিপ্লব আজও প্রধানত স্ব!ধীনতা আন্দোলন মাত্র ও ভারতীয় কম্যুনিস্টদের এই 
আন্দোলনটাকেই শান্তি আন্দোলনেব অন্তর্গত কবে নিযে আাংলো-আমেবিকান সান্রাজ্যবাদীদের 
খদ্ধোদ্যমকে ব্যর্থ করতে হবে ইত্যাদি? 

(সদিনেব কথা মনে গড়ে । জনবুদ্ধ আপনা থেকে জনথুগে রূপান্তরিত হয়ে যাবে- বিপ্লব 
£নিবার্য জিনিস নয_-সমাজতম্ত্ের চেয়ে নয়া গণতন্ত্র অনেক কার্যকবী কথা- চার্চিল জনগণের 
বদ্দা- আবও কত কি! যেন একটা প্রকাণ্ড প্রহসনের মধ্যে ডুবেছিল এবা। শ্রমিক একনাযকত্েব 
দণকাব নেই বিপ্লব অনিবার্ধ নয় এমনি ধরনের কল্পনা---ব৩ শিশুসুলভ স্ব দেখত এবার 
সংগ্রামের জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্ততি বাখল না, যত বাজ্যেব ভীক মেরুদণ্ডহীন ছেলেমেয়েদের 
»1ঢেব গাশেব আসবে এনে এবা এক মজাব কম্মুনিজম সুষ্ঠি কবল। এদেব বাহ্যিক কলেববটা 

৭ শেহাহ ফাকা একদিন তার প্রমাণ মিলল--কিস্তু সে অনেক পবে। 

দেনিক কাগজ, মাসিক কাগজ, সাপ্তাহিক কাগজ, হরেক ভাষার হরেক রকমেব কাগজ, 
“তোর পাথজ, নাচেৰ কাগজ--তা ছাডা পোস্টাব, লিফলেট, বইপত্র, পুস্ভতিকাষ সাবা ভাবতে 
এ্ণা তখন তাও্জব কাণ্ড কবে চলেছে-সবকাব কোনো বাধা দিচ্ছে না। সৈন্যদেব গণনাট্য 
'-নযে ভাবতেব স্বার্থ এই জনযুদ্ধেব মহিমা কীর্তন কবে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। ধনিক-বণিক 
,আরণীব ছেশেমেষেরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে পাটিব নানা অনুষ্ঠানে, কাবখানাঘ কাবখানায় 
ইউনিঘন গড়ে তুলছে--কিস্তু তাতে ধর্মঘট কবানো নিষেধ, চাষীদেব মধ্যে সংগঠন চলেছে, 
সভা চলেছে- কিস্তু কোনো প্রকার কৃষক আন্দোলন নিষেধ,_ কেননা তাতে পযদা বাডাবাব 
বাজে অর্থাৎ যুগ্ধোদ্যমে ক্ষতি হবে। কালোবাজাব ও মজুতদারদেব বিরুদ্ধে কথায বিষোদগার 
হবেছে-_কিন্তু যাবা কালোবাজাব কবে ও খাদ্যদ্রব্যাদি লুকিয়ে রাখে সেই সব জ্ঞাত কন ট্রাকটাব 
ও সবকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যবসাদারদেব বিকঞ্ে কোনো সংগ্রাম করেনি কেননা তাতে সবকার 
পিগোধী আন্দোলন এসে যেতে পাবত--ফলে মিথ্য। বিক্রম দেখিয়ে আকাশে লাথি মাবার 
মতো বাঁকা লড়াইরেব ফাকা আওয়াজ ওঠাত-_-যেন এবা সত্যি সতি কত লড়াইএ লোক! 
দুিক্ষ এসে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে উজার কবে দিল--কিস্তু সরকারেব তৈরি দুর্ভিক্ষেব জন্য 
ওবা সবকারেব বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদমূলক ধর্মঘট বা মিছিল পর্যন্ত করালে না, ক্ষুধার্ত ও 
মদুষু লোকদের মুখে সরকারি খিচুড়ি তুলে দিরে জোরদার সেবাকাজ চালাতে লাগল এবং 
নিজেদেব আত্মবঞ্চনা কবতে লাগল এই বলে যে ওরা খিটড়ির জন্য বদি জোরদার আন্দোলন 
এ করত তবে আরও ৫০ লক্ষ লোক মারা যেত। 

নিজেদের ওরা এই বলে ভোলাত বে স্বাধীনতা আন্দোলনটা মত্ত জিনিস নয় এবং তাদের 


পাতি অনরান্ত--কেননা দলটা তাদের রাতারাতি ফুলে কেশ থেকে কলাগাছে পরিণত হয়ে 
লাল-_-৭ 


৯৮ পাক্লালাল রচনা-সংগ্রহ 


গেছে! কত লোক, কত ছেলে, কত মেয়ে, কত কাগজ, কত ইউনিয়ন- লাল খাণ্ডার ব্বীচে 
এসেছে--স্বাধীনতা আন্দোলনকারী “ফ্যাসিস্টপস্থীদের” সংগ্রামকে কেমন বার্থ করতে সমর্থ 
হয়েছে! জনগণের ভীকতা, দুর্বলতা, ও স্বার্থবোধকে জাগিয়ে এই যে দলবৃদ্ধি_-এট! যে কত 
ফাকা সেটা হাতেনাতে প্রহ্গাণ পেল সেদিন যেদিন ওরা ওদের কলকাতা কংগ্রেসের জঙ্গী প্রস্তাব 
কাজে চালু করতে গেল। যখন এই জাতীয় সরকারকে উচ্ছেদ করবার জন্য ওরা দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে মনস্থির করল তখন দেখা গেল ওদের দল থেকে ক্রমে ক্রমে সবাই ভেগে পড়ছে__ 
এবং ষারা রইল তারাও সেই জঙ্গী প্রস্তাবকে আন্তে আস্তে সাবোতাজ করে দিয়ে প্রায় বিকল 
করে দিল। সরকারি অত্যাচারের একটা সামান্যতম ধাককাও ওদের কোনো একটি মাপ্র 
প্রতিষ্ঠানও সহ্য করতে পারল না--ট্রামওয়ে ইউনিয়ন, চটকল ইউনিয়ন, বেলওয়ে ইউনিয়ন 
ইত্যাদি চোখের পলকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল-_সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
কোনো সত্যিকার শক্তি দেখা গেল না। 

কেন এমন হলো? 'সংগ্রাম বিমুখতার পথে যাদের সংগ্রহ করা হয়েছে, সংশ্রাম তাদের 
চোখে বিভীষিকা মাত্র। সুবিধাবাদ দিয়ে যাদের মুগ্ধ করা হয়েছে আদর্শের জন্য সংগ্রাম তাদের 
কাছে পাগলামি- নাচের আসবে যাদের সংগ্রহ করা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা একমাত্র 
পলাতকেব ভূমিকায় নামতে পারে। তা ছাড়া যে টন টন কাগজ ওরা ছাপাত তাতে বিন্দুমাত্র 
বৈপ্লবিক চিন্তা বা শিক্ষা থাকত না--লেনিনেব একটা কথাও তাতে প্রচাবিত হতো না; ওবা 
মার্কস, একঙ্গেলস্‌, স্টালিন এই ধাবার মধ্য থেকে লেনিনেব নামটা পর্যন্ত উহ্য বাখতে চেষ্টা 
করেছে__স্বরং ডিসিট্রভ পর্যন্তও একাজ করেছে১_কেননা ওদের কাছে তখন জনযুগ আসতে 
দেরি নেই, তাতে বিপ্লবের দরকার নেই, শ্রেণীসংগ্রামের সেই লেনিনিস্ট তাৎপর্য আর নেই, 
শ্রমজীবী শ্রেণীর একনায়কত্বের আর কোনো আবশ্যকতা নেই__এবং এগুলি ওরা জোর 
গলায় বলতে সাহস করত ! এই বিস্ময়কর বিশ্মৃতির কথা আজ ওরা যদি স্বীকার না করে, তবে 
ওদেরই লেখা কাগজপত্র থেকে এর ভুবি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে_ এবং দ্বিতীয় পার্টি- 
কংগ্রেসে ওরা প্রাকাশ্যৈই স্বীকার কবেছে যে যুদ্ধকালীন সমস্ত রাজনীতিটাই ওদের ভূলে ভরা 
ছিল ও ওরা নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। দলের নীতিটা ভুল চলবে, ক্রমাগত ভুল 
ও সুবিধাবাদের উপর দলটা চলতে থাকবে অথচ দলের লোকগুলি খাঁটি ও শক্ত থাকবে-_ 
এমন দীর্ঘকাল পর্যস্ত চলতে পারে না। খোল ও নলচে দুই পাণ্টে নতুন একটি হুকোর মতো, 
কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি ও সংস্থা দুটোই কলুষিত হয়ে ষে একটা নতুন দল বনে গিয়েছিল-_- 
যা ওদের শেখাল কেবল সুবিধাবাদ ও গোলামিপনা- সৈন্যদের অধ্যে টুকল না, তাদের 
বৈপ্লবিক মনোভাব গঠন করধার জন্য সৈন্যদের বোঝাল না যে একদিনততাদের বিদ্রোহ কবতে 
হবেশবরং সৈন্য বিজবোহেব মধ্যে সুভাষী ফ্যাসিজমের গন্ধ আছে যেহেতু সুভাষবাবু বিদ্রোহী 
সৈনাদের কাজে লাগিয়েছিল--এই আতঙ্কে সৈন্যদের সবকাবি আনুগন্ত্রতাব মধ্যে যে কি মহান 
গণসন্তাননা বষেছে তাই বোঝাতে লাগল-_তাও বাইফে থেকে, ভের্তঁর গিয়ে নঘ। পুলিশের 
মধ্যেও কোনো গোপন সংগঠন গড়া হলো না, দিও পুলিশভ্যানৈ কন্তী ওদের মজুর- বস্তিতে 
যাবার সুবিধা মিল্ত। জাপানেব বিকদ্ধে যুদ্ধে একদা মাও-লে-তুং আঁর সমগ্র লালফৌজকে 
চিরাং+কাই-সেকের সৈন্যধাহিনীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল--চিযাং এর নেতৃত্বে ঈড়াইযেও নেমেছিল-_ 
কিন্কু মাও একদিনের জন্যও তাব আসল মতলবটা ভোলেননি যে যুদ্ধ শেষে মুহূর্ত ধিলম্ব না 
করে চিফাধকেও শেষ কলাত জবেসএবং সেই অরে, চিয়াংয়েব সৈন্যশাণের মধ্যে লালাফৌজের 
“স্ন্যদ্দের টুকিি দিয়ে সমগ্র কুঙঞঠ্লিনটাং বাহিনীটাকে লাল মতাবলম্বী কয়ার জনা ভিতরে 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ৯৯ 


ভিতরে দূর্দান্ত চেষ্টা করে চলেছিল। বর্মার কম্যুনিস্টরা জাপানের সাথে সহযোগিতা করে 
ইংরেজকে হটির়েছে---আবার ইংরেজের সাথে হাত মিলিয়ে জাপানীকে হটিয়েছে__আবার 
শেষ পর্যন্ত এ এক, পি, এল, এ (4৯. 0 7১, [..৯)-এর সহযোগিতায় সারা দেশটাকেই শক্র 
মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। মালায়, ইন্দোচীন, বর্মা প্রভৃতি দেশে কম্যুনিস্টরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ 
করে নিজেদের অস্ত্রাগার পূর্ণ করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেনি; কিন্তু এখানকার কছ্যুনিস্ট 
ভায়াদের ওকথা স্মরণ করিবে দিলেও তোবা তোবা করে শিউবে উঠত--কেননা ওতে নাকি 
রোমাঞ্চকর অতিবামপন্থা ও সন্থ্াসবাদ আছে! বিপ্রব যাদের নিজেদের জীবনে করবার বা 
দেখবার কথা নব--যাদের নাতি নাতনীদের করবার কথা;--তারা অবিশ্যি সম্মুখে সশন্ত্ 
সংগ্রামের কল্পনা করতে পাবে না। তাদের কাছে জনযুদ্ধের বাণীই সর্বস্ব । ওরা মূর্খের স্বর্গে 
বিভোরে ঘুমুচ্ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্রবীরা যখন অস্ত্র সংগ্রহে ব্যস্ত ও মুক্তিফৌজ গঠনে 
লিপ্ত, তখন ওরা এদেশে গণনাট্যের আবিষ্ধারেব নামে ট্রাইব্যাল নৃত্য দেখতে ব্যস্ত। 
আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে এই জাতীঘ মনোভাবের আলোচনা করে দেখি যুদ্ধ শেষে, 
মখন জার্ধানী ও জাপানের পরাজয় ঘটে গিয়েছে-_যখন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার 
চলেছে-_সেই সন্ধিক্ষণে ভাবতে নানা জাতীয় বিক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইছে। ছাত্র আন্দোলন, 
সুভাষ বাবুর আই,এন, এ বন্দিদেব মুক্তি আন্দোলন, __ শ্রমিক, চাবী, সৈন্য, পুলিশ সকলের 
মধোই একটা নবজাগরণের হৈ চৈ উঠেছে-_ সেই সময়ে বোম্বাই ও করাচী বন্দরে ভারতীয় 
নৌবহরের নাবিকেবা বিদ্রোহ করে বসল। বিদেশী অফিসারদেব আভিজাত্য, অহঙ্কার ও 
দুর্ব্যবহার এবং জীবন যাত্রা অসহনীর অবস্থাব বিরুদ্ধে বহুকালের ধূমাধিত রোষ একদিন ফেটে 
পডল। সেদিন বোশ্বাইয়ে বিদ্রোহী নাবিকেরা একে একে কংগ্রেস, কংপ্রেস-সোসালিস্ট ও 
কম্যুনিস্ট পার্টিব দ্বারে দ্বাবে নেতৃত্ব ভিক্ষা করে ফিবেছে। কংগ্রেস তখন অন্তর্বত্তী সরকারের 
গদিতে বসার তোড়জোড়ে ব্যস্ত-_অতএব বিদ্রোহীদের সোজা আত্মসমর্পণের হুকুম দিল। 
প্রেস সোসালিষ্ট পার্টি তখনো আত্মগোপনকাবী নেতৃত্বের মঘ্যে আস্থাবান অর্থাৎ আগস্ট 
আন্দোলনের জের টেনে চলেছে এবং কংগ্রেসের এই আপসকে মেনে নিতে পারছে না-_ পূর্ণ 
স্বাধীনতা ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করতে নাবাজ। কিন্তু তাদের নেতা অকণা আসফ আলির 
কাছে যখন বিদ্রোহী নাবিকেরা নেতৃত্ব করবার জন্য আহবান জানাল, তখন তিনি তা অস্বীকার 
করলেন--মুখে সহানুভূতি জানালেও বল্লুভভাই প্যাটেলের নিকট দরবার কবণে উপদেশ 
দিলেন এবং কাগজে ও পত্রে কংগ্রেসকে এ সম্বন্ধে সচেতন ও বিবেচক হতে বলে দায়িত্ 
পালন করলেন। হতাশাগ্রস্ত নাবিকেরা তখন কছ্যুনিস্ট পাটি ও তাদের নেতা ডাঙ্গেব নিকট 
উপস্থিভ। ডাঙ্গে নাটকীয কাদায় বিদ্রোহী নাবিকদের উদ্দেশে লাল সেলাম জানালেন এবং 
াবিকদেব দাবি যে অত্যন্ত ন্যাধা এই নিয়ে জোর বিবৃতি দিলেন ভাদের কাগজেব মারফৎ। 
আর যতদিন পর্যন্ত না তাদের দাবি মানা হয ততদিন পর্যন্ত ধর্মঘট চালিষে যেতে বললেন এবং 
অমিকদের একদিনের জন্য নৌ-বিপ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিতে ধর্মঘট করতে ডাক দিলেন। 
শ্রমিকরা অবশ্য এই ধর্মঘটের ডাক শোনার অপেক্ষা রাখেনি- ততক্ষণে বোশ্বাইয়ের ফি প্রেস 
জার্নাল সাঘারণ ধর্মঘট করার জন্য এক আহ্বান দিয়ে বসেছে । বোদ্বাইয়ের আকাশ বাতাস 
বিপ্লবের সূচনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে_ রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকেরা সাহেব ধরে ঠেউাচ্ছে__ 
বারিকেড করে পুলিশের বিরুদ্ধে লডাই করছে- প্রাণ দিচ্ছে। ক্যাসেল ব্যারাকে নাবিকদের 
বিদ্রোহ তখন সম্পূর্ণ --অন্ত্রাগার তাদের হাতে-_-সবগুলি জাহাজ তাদের হাতে-__সমস্ত 
বোম্বাই শহরটি যুদ্ধ ভাহাজগুলির অর্লিকান গান ও এন্টি-এয়ারক্রাফট গানের আওতার মধ্য, 


১০০ পান্নালাল বচনা-পংগ্রহ 


শহব থেকে যে কোনো প্রকাবেব বাধাকে তাবা মুহূর্তে ক্ষান্ত কবে দিতে পাবে-গোবাদেব 
শিবিবগুলিকে উডিযে দিতে পাবে। মাবাঠি সৈন্যবাহিনী জনতাব বিদ্রোহকে দমন কবতে 
অস্বীকাব করেছে ও বিদ্রোহীদেব দমন কবতে এগিয়ে আসতে নাবাজ-- সমস্ত শহব ভযহিন্দ 
ববে, বিপ্রবেব ধ্বনিতে থব থব কবছে- সাহেববা ও ধনীবা ভযে অস্থিব-_-বাস্তাষ বেব হচ্ছে 
না। সাবা ভাবতে তখন বিদ্রোহ ধুমাবিত হযে উঠেছে! ভাবতীয নৌ-বাহিনীব যেখানে যত 
জাহাজ আছে__কি কবাচীতে, কি আন্দামানে- সর্বত্র তাবা বেতাৰে মুক্ত কর্মপন্থা নিষেছে ও 
যুক্তভাবে চলেছে। 

এমন দিনে কথু'নিস্ট পার্টি যা কবেছিল তা কি যথেষ্ট, না বৈপ্লবিক £ বিপ্রোহীবা যখন সমস্ত 
আইনানুগ গন্তী থেকে বেবিধে এসেছে-_সমত্ত জাহাজ ও বাসেল ব্যাবাক হপ্তাগত কবে বসে 
আছে »-তখন তাদেব ব্যবহাবগত দাবিদাওযাব কথাই ওঠে না। তাদেব বেশন ও খাদ্য 
অর্জনেৰ ছোট ছোট অর্থনৈতিক দাবিব গণ্টী তাবা' পেবিযে এসেছে তাবা বিদ্রোহ সম্পণ 
কবতে চাইছে_ বিপ্লব সংঘটিত কবতে তাবা নেতা চাইছে, নেতৃত্ব কববাব মতো দল চাইছে 
তাবা ভাবতকে স্বাধীন কবতে চাইছে। বোম্বাইযেব মজুবেবা সে ডাকেব অর্থ বুঝেছে, তাই 
বাস্তাষ বাস্তায ব্যাবিকেড কবে লড়াই শুক কাবে দাযাছ। সৈন্যবাহিণী দ্বিধা গ্রস্ত ভাবাও 
বিদ্রোহ প্রবণ । সাবা ভাবতে এযাবফোর্সেব মাধ্য চলেছে ধর্মঘট । কলকাহাম বাবে বাবে বিদ্রোহ 
ফেটে পড়তে চাই7ছ-যুক্তপ্রদেশে গখবা পর্বন্ত বিদ্রোহ করছে বিহাবে পগুলিশেবা বিদ্বোভ 
কবছে। এমন দিনে কমুনিস্ট পার্টি এই বিগ্লাবব সম্তাবনাটাকে পুঝতই পাবলনা- তানা মনে 
পুবল নাবিকদেব দাবিদাওযা ন।যসঙ্গত, অতএব তাব জন্য তাবা ধর্মঘট চাক এব* শহ/বব 
মজুবেবা সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট ককক। বাস। এই পর্যন্ত 

তখনকাব অবস্থা বিপ্লবী কম্ানিস্ট পাটি কি চোখে দেখেছে সেটা আলোচনা কবে 
দেখলেই বুঝতে পাবা যাবে ককম্যুনিস্ট চিন্তাধাবা ও বিপবী কম্যুনিস্ট চিন্কাধাবায পার্থক্য 
কোথায। ৩খন আমাদেব মতে বিদ্রোহী নাধিকদেব উপর ধর্মঘট গালিনে যাওযাব হুকুম 
হাসাকবধ- বিদ্বোহীবা ধর্মঘটের সব বহ্দ্বে ফেলে এসছেতখন তাবা একদম মবিযাঁ- 
একদম বিদ্রোহী। তখন তাদেব জাহাজেব উপব বসে থাকা ভুল- একদম চুল _বেননা খাদ্য 
পানীয কোথাধ পাবে যদি শহবেব উপব কর্তৃক কাধেম না হয? না (খন্ঘ অনিশ্চিত ভাবস্থাব 
মধ্যে জলে বসে থাকা মানে পবাক্তয ডেকে আনা। তা ছাডা দুব ভান 5 মহাসাগব থেক বযাল 
নেভিব বড বড জাহাজ যদি এসে উপস্থিত হয তবে দুবপাল্লাৰ কামানের কাছে ভাবতীয 
নৌন্হবেব ছোট চোট কামান দাড়াতে পাবে না-_-যেমন কলাচীতে “মভানাজ' জাহাজ কোস্টাল 
ব্যাটাবিব কামানেব আঘাত শেষ পর্যন্ত বখাতে পাবল না- বনু নাবিক হতাহত হযে অবাশষে 
আঝ্মসমর্পণ কবতে বাধ্য হলো (দমদম বসিবহাট মামলাষ অভিথুক্ত বিন্দা সিং এই মহাবাজ' 
জাহাঙ্দেব বিদ্রোহী আহত নাবিকদেব মাধ্যে অনাতম)। 

তখনকার বৈপ্লবিক 070 01100 794) কি হওয়া উচিত ছিল- কি ফি হুকুম উপযুক্ত 
বৈপ্রবিক নেতৃত্ব থেকে আসা উচিত ছিল? (১) তৎস্গণাৎ বোস্াই দখল কগ্নতে শেমে এস, 
(২) জলে এক নিনিট থাকবার দবকাব নেই --ভাবতীয বিপ্লুন কযেকখানা জাহাজেব উপব 
দাঁড়িযে আবদ্ধ থাকতে এবং টিকতে পাবে না , 0৩) ওর্লিন (৬/11) গোবাদেব ব্যাবাকগুলিব 
উপব হামলা করবো, জাহাজ থেকেই উডিযে দাও ১ (8) সদলে সশস্ত্রে বাস্তায় নেমে এস- 
মজুবদেব সঙ্গে একসাথে দাডাও -মজুবদেব সশস্ত্র কবো - থানাগুলি দখল কবো-- মাবাঠী 
সৈন্যদের ডেকে নাও--শহব দখল করে ধসো--অস্থামী বিপ্লবী সবকাব স্থাপন কবো এবং 


ভারতে সামাবাদী আন্দোলনের ধারা ১০১ 


সারা ভারতে বিপ্লবের জোয়ার তুলে দাও। এইটাই হলো বিপ্লবী কথ্যুনিস্ট লাইন এবং এই 
লাইন অগুসৃত হতে পারলে-_ভারতে বিপ্রব সার্থক হতে পারতো- -এব চেয়ে ভাল কবে বিপ্লব 
সুচনা করবার মতো যোগাড় বা যোগাযোগ আসা করা যায় না- কল্পনাও করা যায় না। 
সেদিনকার ভারতে এইরূপ কিছু ঘটলে সমস্ত ভাবত একদম ফেটে পড়ত-_সাশ্রাজ্যবাদ চূর্ণ 
হয়ে যেত এবং সে বিপ্রব চীন বিপ্লবের চেয়ে শতগুণ সহজ হতো । হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ভাগ 
করার সুযোগ হতো না-_কেননা সেদিন 1. বৈ. 4. এবং নৌবিদ্রোহেব কল্যাণে হিন্দু মুসলমান 
এক্যবদ্ধ ছিল-যা গত বিশ বছরের মধোও দেখা যায়নি। 

বিপ্লবী কমুযুনিস্ট পাটি এই নীতি অনুসরণ করেও কেন নৌবিদ্রোহকে স্বমতে চালাতে 
পারল না? কেবল তার পরিচয় হীনতার পাপে। বিপ্লবী কথ্যুনিস্টরা তখন বিদ্রোহীদের কাছে 
পবিচিত নয--এত বড একটা হুকুন বোম্বাইএন ক্ষুদ্র একটি কোণঠাসা দলের কাছ থেকে নিতে 
বিদ্রোহীরা সাহস পায়নি। পরে অবশ্য অনেক বিদ্রোহী নাবিক স্বীকান করেছে যে এই পথ ছাড়া 
অন্য কোনো পথই সেদিন ছিল না-_-একমাত্র আত্মসমর্পণ ব্যতীত। 

কম্যুনিস্ট পার্টির সেই পরিচিতি ছিল- নাম ছিল-_-পরিচিত নেত৷ ছিল-_ তাই বিদ্রোহীবা 
তাদের কাছে ধরনা দিযেছিল। কিন্তু কথ্যুনিস্ট পার্টি তখন কংপ্রেসকে গদিতে বসাতে চেষ্টিত। 
ভহরলালকে রাজনৈতিক আনুগত্য জানিয়েছে। মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানকে সমর্থন করেছে। সুতরাং 
বিদ্রোহীদের বিপ্লব করতে বলতে পাবেনা । ফলে তাদের লাল সেলাম ও বক্ষবিদারী অশ্রবর্ধণ 
বিদ্রোহীদেব বিপথগামী করে দিল-_-তাদেরকে খাদ্য ও জল পাঠিয়ে সহানুভূতি ছাড়া বৈপ্লবিক 
কোন আদেশ দিতি পাবল না৷ তিন দিন পবে সব ভেঙে গেল-_-নাবিকদেব অর্থহীন ধর্মঘট গুধু 
ফাল হরণ কবে চলল--ভারত মহাসাগর থেকে বুটিশ নৌবাহিনীকে আসবার সময় দিল-- 
বিদ্রোহীদের কিংকর্তব্য-বিমুঢ় করে দিল এনং আত্মসমর্পণ করতে বাধা করল। 

কম্যুনিস্ট পার্টিব কোনো দৌয নেই- ওবা বিপ্লব কল্পনাও রাখেনি- বিপ্লবের দরকার 
হতে পারে এমন ধাবণাও পোষণ করত না। ওবা কংগ্রেস ও লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
সম্ভাবনা আনন্দে বিভোর -__দেশ খণ্ডনেব যৌক্তিকতা প্রমাণে গলা ফাটিযে চিংকাব করে 
বেড়াচ্ছে। নৌ-বিদ্রোহটা হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়ে ওদের বিব্রত করে দিয়েছিল মাত্র- একটা 
অবাঞ্ছিত হাঙ্গামা হিসাবে-_জনবুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে জনধুগের আগমনে একটা বেসুরো বিশ্রী 
ঘটনা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল-__-ওদের চোখে। 

উপরোক্ত উদাহরণটি থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বভাব ও ব্যবহার 
সম্বন্গে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। চিন্তার জড়তা, অবৈপ্লবিক কৃপম গুঁকতা, অর্থহীন বাক্য 
বিলাসিতা ও অভাবনীয় অজ্ঞতার এমন চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর কোনোও কথ্যুনিস্ট 
পাটিতে কোনো কালে দেখা যায় নি! 

১৯৪৬-৪৭ সালে ভাবতে নানা জাতীয় বিদ্রোহাআ্ক লক্ষণ ক্রমাগত ফুটে বেকতে 
লাগল--ভারতের অচলায়তন অস্তিত্ব ঘেন গভীর তলদেশ থেকে নানা ভাবে নানা ছুতোয় 
কেপে কেপে উঠছে--শত শত বৎসরের অপমানিত, লাঞ্কিত ও প্রতারিত ভারত অসহ্য 
অনুভূভিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেদিনকার কলকাতার চিত্র কারো ভোলবার নয়-_নানা 
' উপলক্ষে মিলিত হিন্দু-মুসলমান জনতার বিদ্রোহ করবার ইচ্ছে থেকে থেকে প্রকাশিত হয়ে 
চলেছে। সেদিনের সেই 'পদল্লী চলো"র ডাকে কোনো ফ্যাসিবাদ আত্মপ্রকাশ করেনি বিদ্রোহ 
ও বিশ্বের আবে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র--যাতে জনযুদ্ধওয়ালা কম্যুনিস্টরাও যোগ না দিয়ে 
মুখ দেখাতে পারছিল না। 





১০২ পাননালাল বচনা-সংগ্রহ 


আমবা ১৯৪২ সাল থেকে যে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিই--সেই বাজনৈতিক 
আক্রমণাত্ক নীতিকে এই দীর্ঘ কয বছবেব মধ্যে একদিনও ক্ষান্ত হতে দিইনি-_কোনো 
মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান বা অন্তর্তী-সবকাবেব বাজনৈতিক ঘটনা আমাদেব সংগ্রামের নীতিকে ক্ষান্ত 
কবতে বা বুদ্ধবিবতি ঘোষণা কবতে উৎসাহ দেযনি-_আমবা সামাজ্যবাদেব সাথে দেশী 
ধনবাদেব এই আপসবফাকে, যে কোনো উপাযে হোক, কায়েম হতে দিতে পাবিনা। কিন্তু 
কম্যুনিস্টবা এই অন্তর্বর্তী সবকাব ও মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যানকে সমর্থন কনে, কাজেই তাদেৰ পক্ষে 
এই সব জনবিক্ষোন্ডে আন্তবিকতাব বৈপ্লবিক সহযোগিতা কবা সম্ভব হযনি-_তাবা এই সব ছাত্র 
বিক্ষোভ ও শ্রমিক বিক্ষোভে যোগ দিত কেবল একটা মীমাসাব জন্য এবং গবম বুলি ও গবম 
কর্মপন্থাব একটা ফাকা আওযাজ ও আলগা আলগা আন্দোলন দিযে আবাব নিজেদেব 
বাজনৈতিক আসবে ফিবে আসাব জন্য। তাই এই সব নৌ বিদ্রোহ, ছাত্র বিক্ষোভ, সিটি ফাইট 
ইত্যাদিকে এবা বৈপ্লবিক তবে পৌছে দিতে আপত্তি কবত। 

আমবা প্রত্যেকটি বিক্ষোভ, প্রত্যেকটি বিদ্রোহকে বৈপ্লবিক পথে এগিযে নিষে যেতে 
বলতাম, আমবা বলতাম পাডায পাডায পঞ্চাযেত গঠন কবো--সোভিঘেটেব আদর্শে, পাল্টা 
সবকাবেব প্রযোজনে, বিপ্লবেব অপবিহার্য শব ও কর্মপন্থা হিসেবে । আমবা বলতাম- শহবে, 
গ্রামে, ব্তিতে এই পান্টা পঞ্চাযেত সবকাবেব বনিবাদ গঠন করবো --কেননা এটা বৈপ্রবিক 
যুগ--সামনে আমাদেব বিপ্লব ছাডা আব কিছুই নেই-_এনং এই বিগ্লাব সমাজ ভান্দিক বিপ্লবের 
বপ নিতে বাধ্য । আমবা বলেছি গণবাহিনী গডো--পঞ্চাযেত বাজ কাযেম কবাব উদ্দেশ্যে। 
আমবা পুলিশ, সৈন্যদেব মধ্যে সোজা বিদ্রোহেন আহবান দিষে চলেছি--সাম্রাজ্যবাদ ও 
দেশীয কংপ্রেসেব ষডযন্ত্রকে বানচাল কবে দেবাব জন্য বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে জাগবিত কববাব 
আহবান দিষেছি। আমাদেব এই সমযকাব পুস্তিকাগ্ডলি দ্রষ্টব্য যেথা-__সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব 
আজই নয কেন, বিপ্লবী সাম্যবাদদিল ও পঞ্চাযেত ইত্যাদি)। আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৯৪২সালে 
যে বিদ্রোহেব সূত্রপাত হযেছে তাব কোনো বৈপ্লবিক ছেদ থাকতে পাবেনা- সেই বিদ্বোহকেই 
দীর্ঘায়িত কবতে হবে, গভীবতব কবতে হবে, বৈপ্লবিক শ্রেণীসংপ্রামেব পথে কপামিত কবে 
আনতে হবে এবং ভাবতেব জাতীয স্বাধীনতাব আন্দোলনকে ক্রমেই সংঘর্ষেব মধ দিযে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সম্পূর্ণ কবতে হবে! অতএব মার্কসিস্ট হিসেবে ১৯৪২ সালেব আন্দোলনে 
আমাদেব যোগ দেওযা মানে কংগ্রেসেব সাথে যোগ দেওয়া নয--ভাবতেব বুকে অন্তর্নিহিত 
বিপ্লবের সাথে যোগ দেওযা। কাজে কাজেই কংগ্রেপেব অথবা কংগ্রেস-সোসালিস্টদেব অথবা 
ফবওযার্ড ব্লকেব সংগ্রাম বিবতিব সাথে সাথে আমাদেব সংগ্রাম বিবত হতে পাবেনা- ববং 
বাজনৈতিক সংকট ও বিশ্ববিপ্লবেব ঘনাযমান পবিস্থিতিতে আমাদেব সংগ্রামেব আপসহীন 
স্ববপটাকে আবও স্পষ্ট, আবও দৃঢ় ও -আাবও বেগবান কবতে হবে। গুগনিবেশিক দেশে 
স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কথা আমবা পূর্বেই বলেছিই--যখন বলেছি 
পবাধীন দেশেব স্বাধীনতা আন্দোলন আজ সমাজতান্ত্রিক বিগ্লুবেবই অঙ্গ বিশেষ এমং সম্াজতাস্িক 
বিপ্লব কায়েম না হওঘা পর্যস্ত সাত্ত্রাজ্যবাদ থেকে সভিকাব ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' মেলা অসম্ভব। 
অতএব পেখিক লবেলেব আগমন, অন্তর্বর্তী সবকাব স্থাপন, দেশীয় ধনীদের হাতে ক্ষমতা 
অর্পণ, মাউন্টবাটেন প্ল্যান ইত্যাদিব কোনোটাব উপবই আমাদেব বাজনীতি যুদ্ধবিবতি ঘোষণা 
কবতে পাবে না-_খেহেতু এইসব কোনো ঘটনাই ভাবতেব অগ্রগতিব পথে বিশ্রাম নেবাব 
মতো কোনো সোপান নম »--ববং বিপ্লববিকোধী ষড়যন্ত্র মাত্র- যাকে বানচাল কববাব 
প্রয়োজন ও দাযিত বামপন্থীদের শতগুণ বেডে যায়। 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১০৩ 


অতএব আমবা একাই বিপ্লবের কথা বলতে লাগলাম। অন্যান্য বামপন্থীবা আমাদেব ঠাটা 
কবতে লাগল। কথ্যুনিস্ট পাটি জামাদের দায়িতৃহীন অতিবামপন্থী বলে উডিযে দিতে চাইল-- 
কেননা আমবা সব কিছুতেই বিপ্লব দেখি। 

এদেশে টুট্ক্কীপন্থী একটা দলও ছিল--যাদেব নাম ছিল বলশেভিক লেনিনিস্ট পার্টি। 
তাবাও আমাদেব পাতিবুর্জোষা সুলভ বোমাঞ্চকাবী অতিবিষ্নবী বলে ঠাট্টা কবত। তানা 
পর্চাযেত ও বিপবেব ডাকটাকে হঠকাবিতা বলে চালাতে লাগল। ট্ুটক্বীপন্থীবা তখনও 
বাজাবে খুব কডা বিপ্লবী নামে পরিচিত ছিল--অতএব তাদেব কাছেও আমাদের অতিবাম 
নীতিব জন্য গাল খেতে হচ্ছে দেখে এই ট্রট্স্ষীবাদ সন্বন্ধে আমাদেব নজব দিতে হলো এবং 
তম তন্ন কবে ওদেব সঙ্গে আলোচনা কবে ভাবতীব ট্ুটুস্কীবাদেব মর্যো্ধাব কবা হলো। 

বাগাবে আনাদেব সম্বন্ধে ওখন একটা অস্পষ্ট খাবণ! চালু ছিল যে বিপ্লবী কম্যুনিস্টবাও 
টট7শী€ ৷ এই ধাবণা কছ্যুনিস্ট পার্টি চালু করতে সাহায্য কবে। কেননা ওবা জানত ঘে ওদেব 
সথক্ধে আমাদেব সমালোচনা অকাট্য-_-ওদেব নীতিতে যে গলদ বাব বাব প্রকাশ পেষেছে তা 
আমল পবা দিই _ এবং সাম্যবাদেব পাল্টা এবং প্রকৃত রাস্ত! তৈবী ববতে ও সে পথে 
অতরসণ হতে আমাদেব একটা তীব্র ম্রাণ্রহ আছে। তাই নিজেদেব লজ্জিত বিবেককে 
সন্তঙ্চ কখবাব জন্য দশে ও বিদেশে আমাদেব ট্রটঙ্কীবাদী বলে চালাতে চেষ্টা কবেছে এবং 
আজও বব বাচ্ছে--কেননা এতে ও?দব পক্ষে আমাদেব অণ্রাহ্য কবা সহজ হয এবং 
ওদেব দলবলকে একটা খাবাপ ইঙ্গিত দিঘে আমাদেব সম্বন্ধে বিমুখ কবে বাখতে সুবিধা হঘ। 
অতএব টুটুক্ষীপন্থা সন্ধে মামাদেব বিচাবেব ও বাবণাব একটু বিশদ আলোচনা রবা দবকাব। 

টরটস্বীব সঙ্গে স্টালিনেব দ্বন্দ্ব ও তাৰ পবিণভি নিযে আজ এই পুস্তকে কোনো আলোচনা 
কলা হবে না কেননা কোনো এক দেশেব বৈপ্লবিক নীতি, কৌশল ও কর্মপছা নির্বাচমে অতসব 
মহাভাবতীয আখ্যান টেনে আনাব দবকাব কবে না। আমবা এখানে বৈশ্বিক কৌশল ও নীতি 
সম্পর্কিত আলোচনায ব্যস্ত। যে সমস্ত নীতিগত বিবোধ ইতিহাস সাপেক্ষ, যাতে কোনো 
দলাদলিগত বিকৃতিব অবকাশ বা সন্দেহেব স্থান নেই এবং যে কথা নিঃসন্দেহভাবে এতিহাসিক 
সঙ) বলে জ্ঞাত সেইসব সুলনীতিগত বিষযই আলোচনা কবব। এই কৌশল ও শীতিব দ্বন্দটাই 
আসল, নইলে পববত্তী কালে কে কী যডযদ্্র কবেছে-পবস্পব পবস্পবেব বিফধধো--্এ নিষে 
বৈজ্ঞানিক বিচাব কববাব মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদেব নেই এবং অবসবও নেই। 

টর্্স্বীবাদেব মাত্র দুটি ইতহাস বিখ্যাত নীতি সম্পর্কে আলোচনা কবলেই পবরর্তী কালে 
টরট্স্কীপন্থাব পঙনেব কাবণ বুঝতে সহজ হবে। 1[017001% 01 10111017১11 25৮)130101 ও 
[)0101)10/১111) 911070 [101011741-এব ট্রট্স্কী ভাষ্য--এই দুটি বস্তু এখন আমাদেব আলোচ্য 
বিষয। 

[১0111147011 [২০৬০11101॥ বা চিবন্তন বিপ্রবেব নীতি নিবে ট্রটস্কীব সঙ্গে লেনিনের 
মতানৈক) ইতিহাস বিখ্যাত। ১৯০৩/৪ সালেই এই মতানৈক্য দেখা দেয। জাব শামিত 
বাশিযাব বিপ্লব কি ধবনেব হবে এবং যে কোনে। বিপ্লবে উত্থানে শ্রমি কশ্রেণী ও তাব সোস্যাল 
ডেমোক্রাটিক পার্টি কি ভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে বিপ্লবকে পবিচালিত কববে এই নিষে মস্ত 
একটা তর্ক ওঠে । লেনিনেব মতামত 79 1908০১ 01 5০01৭] [00700170% নামক বিস্যাত 
বইতে লিপিবদ্ধ, যাব পাল্টা মত ট্টুক্কীব 1১017181701 [২6৬০)001-এ পাওয়া যায। 

লেনিনেব মতে তখনকাব বাশিযাব সমাজগর্ভে দুটি বিপ্লব সম্ভাবনা বষেছে__একটি গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব ও অপবটি শ্রমিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ;--এবং এই দুই বিপ্লবেবই নেতা শ্রমিক 


১০৪ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


শ্রেণী। বণিক শ্রেণী তখন বৈঞ্রবিক শক্তি হাবিষে ফেলেছে তাই বুজেযা গণতান্রিক বিশ্লীবেব% 
নেতৃত্ব সে কববে না ববং জাবেব সঙ্গে আপস কবে একটা সহযোগিতা কৰে নেবে_-বিপ্লীবেশ 
বিকদ্ধেই। লে শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য নিপীডিত শ্রেণীগুলিকে বিপ্লবেব পথে টেনে আনবে এবৎ 
প্রথমে গণতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন কববে-_-যদিও সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব তখনও তাব বুর্জোষা 
সীমানা অতিক্রম কবেনি। এই বিপ্লবের শ্রেণী যোজনা হবে এই বকম অর্থাৎ [90116010110 
01510101101 01170 10160110010 1116 ১০৪১৭109 বা শ্রমিক কৃষকের একনাযবত পা 
শ্রমিক-কৃষকবাজ। অথচ তা সমাক্ততান্ত্রিক বিপ্লব নয--সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের একটা সব মাএ 
এবং কতটা সময পর্যন্ত এই বুর্জোঘা গণতন্ত্রে শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্ব ও একনারকত্ব বর্তমান 
থাকবে ও কখন তা চবম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব পববর্তী স্তবে চলে যাবে তা নির্ভব কলে 
তৎকালীন পাবিপার্ষিক অবস্থাৰ উপব। এই যুক্ত শ্রমিক-কৃষক বাজ যদিও ৩খনো বুর্ভোষা 
গণতন্ত্রে সীমান্ত অতিক্রম কবছে না, তথাপি এটা বুজেষা গণতত্ত্রেব শেষ ও চবমতম স্ব _ 
যাব একটি পদক্ষে প পবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব আবন্ত। এই মজুব কৃষক একনাষকত্রে কাজ 
কি?জাবতন্ত্রকে ধ্বংস কবা, সামন্ততদ্ত্রে অবসান, জমি কৃষবদব মধ্ো বন্টন সমস্ত প্রতিত্রি নাশীলি 
শক্তিব অবসান ও গণতন্ত্রের ব্যবস্থা চালুকবণ--কিন্তু খনতদ্ধে চখনত আখাত কবা হচ্ছে না। 
জাবতন্ধ ও সামন্ততন্ত্েব অবসানে-_ পূর্ণ গশতান্ধিক বিপ্লুন ও অপিকাব কাম হবাব পবে- 
জনগণ সেখানেই দীডিযে থাকতে পাবে না -৩খন অনিনার্ধ এ তিতাসিক গতিতে শ্রমিকশ্রেণী 
ধনতন্ত্রকেও চ্যালেঞ্ কবে বসবে এবং দবিদ্র চাধীদেব সহখোগিভাষ শ্রমিক একনাযকত্ব (01০ 
(260151]) 01 09 11016191191) স্থাপন কে সমাক্ততাঞ্চিক বিপ্লুব কাবেম কববে। প্রথম বিপ্লবে 
মজুব সমস্ত চাষীকে নিষে যুক্ত একনাবকত্ব প্লাপন কবছে, বিস্ধ দ্বিতীয বিপ্লবে ধনীচাষীদেব বাদ 
দিযে গধিবচাষী ও খেতসজুবদেব সহযোগিতা --শ্রমিক একনায়কত্তে সমাজতান্রিক বাট স্থাপন 
কবছে। কিন্তু এই দুই বিপ্লবে মধ্যে কোনো লৌহ-সীমানা দিষে সীমান্ত নির্দেশ কবা নেই-ববং 
ইতিহাসেব বেগে ও ঘটনাব চাপে -অবস্থানুষাষী-_ প্রথম বিপ্লব দ্বিতীম বিপ্লবেব মধ্যে নিমজ্জিত 
হযে বাচ্ছে (070 010/1118 1110 0110 01101)। 

্রটস্কী বলে বাশিঘাৰ সমাজগর্ভে একটি মাত্রই বিপ্ব সম্ভাবনা বযেছে_ সে হলো 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-_যাব প্রথম থকে শ্রেণী সংযোজনা হলো শ্রমিক একনাযকত্ব (9101৭ 
(01910 01119 1910101)1101)। বাশিবাব জাবেব বিকদ্ধে য় বিপ্লব আসছে তাতে গণতান্ত্রিক 
কোনো স্ব নেই-__যেহেতু বুজোঁষা শ্রেণী বিপ্লব বিবোধী এবং চাষীবাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি 
মজুবেবা একনাবক সবকাব শ হবে কামেম কবতে পাবে তক্ইে শ্রামদেশে দবিদ্র চাষীদেব মধ্যে 
বিদ্রোহ ঘটানো সম্ভব হবে এনং তাদেব সহযোগিতাও পেতে পাববে , তথাপি বাষ্টরক্ষমতা মজুব 
শ্রেণীকে নিজেবই হাতে বাখতে হবে-__চাষী বা অপব কোনো সম্প্রদা্ সাথে তা ভাগ কবে 
ভোগ কবা উচিত হবে না, সম্ভবও হবে না। শ্রধিক শ্রেণীকে প্রথম ফ্লেকে শেষ পর্যন্ত এই 
নেতৃত্ব, দাসিহ ও ক্ষমতা গ্রহণ কববাব কর্মকুশলতা অর্জন কবতে হবে! বিপ্লবে চাষীদের যে 
কোনো দানই নেই তা নয তবে গবিব চাষীদেব দান গৌণ এবং তা শ্রমিক একনাযকত্ব ও 
নেতৃত সাপেক্ষ । সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজ গঠনে চাষীদেব কৃপমঞ্জুকতা আগ্রহ্য কবাব নয 
বলেই চাষীদের সাথে বিপ্লবী শ্রমিকদেব ক্ষমতা বণ্টন সম্ভব নয--এবং তা সমাজতান্ত্রিক 
স্বার্থেবও প্রতিকূল। 

উপবোক্ত তর্কেব যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অযথা আলোচনা না কবে দেখা যাক এই তর্ক 
বাশিয়াব ইতিহাসে কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল--১৯১৭ সালেব বিপ্লবে লেনিনেধ নীতি না 


ভাবতে সামানাদী আন্দোলনের ধারা ১০৫ 


টুটস্কাব নীতি ঠিক বলে প্রমাণিত হযেছিল। বলা বানুলা ১৯১৭ সালের বিগ্লাবের সুচনার পর 
বুর্জোঘা গণতান্িক যে সামধিক সরকার কায়েম হব তা ক্ষণস্থায়ী এবং সামান্য কয়েক মাসের 
মধ্োই শ্রমিক শিপ্লিবে বা সমাজতাদ্্রিক বিপ্লবে বপাপ্তবিত হয়ে বার। ইতিহামেব বাস্তব বিচারে 
দেখা যায় যে লেনিন বা ট্রটস্কী কারোরই মতামত ঠিক হুবহু কাটায় কীটায় প্রতিপন্ন হয়নি অথচ 
দুইনের পার্থক্যগ আকাশ-পাতাল নয়। কেবেনেক্িকে নিযে যে বুর্জোয়া গণতন্্র কায়েম 
হয়েছিল জাবেব পতনের পর--তাকে চাষী মজুরেব ঘুক্ত একনায়কত বলা যায় না--সেই 
সবকার সামন্তুতদ্ধ বিবোধী তো নযই ববং ভিতরে ভিতরে গারের অনুচবদের সাথেও তাদের 
সহযোগিভা ছিল। দ্দিতায়ত অক্টোবর মাসের বিপ্রবোত্তর বে রাষ্ট্র কায়েম হন তাকে কেবলমাত্র 
শ্রমিকেব রাত একথ| বললেও অতুযুক্তি হয়। বাস্তবে বাস্টীর কূপ ঘা হয়েছিল তা হল 
সোভিযেট গণতদ্প। মজুবেরা মজুর সোভিবেটে, চাষীরা চাষা সোভিবেটে, সৈন্য ও নাবিকেরা 
নিজ নিজ মোভিষেটে সংগঠিত হয়েছিল বিপ্লবের মধা দিয়েই- প্রা নিজ "থকেই-__ 
১৯০৫ সালের বিপ্লবের অনুকবণে। এই সোভিযেট সংগঠনের মধ্যে সকল বামপন্থী দলগুলিই 
ছিল। কিন্ত কয়েক মাসের মপ্যেই তাতে বলশেডিক প্রাধান্য প্রকাশিত হতে লাগল- কেননা 
বলশেভিব নাতি পরমশই জনতান নিকট সঠিক বলে মনে হতে লাগল-* বাস্তব ভডিজ্ঞাতাব 
মধ্য দিয়ে। তখন লেনিনের পক্ষে 501 1১0৬০ 19100 50১1৩ এই শ্লোগান দিতে কোনো 
অসুবিধা হল না এবং কার্ধত ক্ষমতা সমস্ত সোভিয়েটের হাতে চলে গেল ও বলশেডভিক পার্টি 
নেতৃত করতে সমথ হলো। এই যে নতুন শাসনতন্ত্র এতে কেবল মজুরই থাকল না- কৃষক, 
সৈনিক, নাবিক. শিক্ষণন দরিদ্র বৃদ্দিজীবী-_সকলেই রইল -এবং সম্মিলিত নিপীড়িত 'শ্রণীশুলি 
মন্তুর শ্রেণীব পার্টি বলশেভিক নেতৃত্বে এক গণতান্ত্রিক একনাযক দুর্ধর্ষ শাসন কাধেম করল- 
বা নিজেদের মণে) গণতচ্্ কিন্তু শত্রু পক্ষের কাছে একদন নির্মম ও একনানকজবোধক। 
অতএন কি ঘটল (১) বিপ্লব বুর্জোয়া গণতন্ধে তিষ্টতে পাবল না- মামাজভন্ধে এগিয়ে 
গেল ; (২) মজুব, চাষী, নি্মধ্যবিন্ত এদেব রাজত্ব বা একনাযকত্র কায়েম হল , (৩) এই 
সম্মিলিত একনাঘকের নেতা শ্রমিকাশ্রেণী ও তার পার্টি বলশেভিক পার্টি কেন না যাবতীয় 
সামাজিক আদর্শ ও কর্মপন্থা যা এই সোভিযেট কায়েম কবে বাধা হলো লা বেছে শিল_ 
তা হলো বলশেভিক কর্মপন্থা ঘা এই শ্রমিক শ্রেণীর এিহাসিক আদর্শ। এই বলশেভিকি 
কর্মপন্থাব এতটুকু আপস অনা আদর্শেব সাথে করতে হযনি এবং সম্পূর্ণ নির্জল' কমুনিস্ট 
নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে লাগল। চাষী, বুদ্ধিজীবী, সৈশিক এবা সন্মলেই ক্ষমতার অং 
পেলেও--তা কায়েম বা চাল করতে হচ্ছে পাতিবুর্জোবা ধারায় নয়-- শ্রশিক ধাণাঘ রই 
জন্য বলা যায় কশ-বিঞ্বেব অন্তর্নিহিত সামাজিক তাৎপর্য মজুর একনাযন্ত (19101710171) 
011170 [701012)101) | এখানে মজুবের সংখ্যা দিযে বা তাদেরই শ্রেণী "বে সকল অফিসার 
বা কর্মকর্তী দিয়ে শাসনযন্্র গঠনের কথা উঠছে না-উঠছে শ্রমিকতন্থ বা শরনিকব আদর্শ 
কায়েম করার তাৎপর্য থেকে। 170101/01৯1]এর শ্রেণীগত মুল্য ও স্থান, কল, পাত্র, 
এইরাপেই বুঝতে হবে--অন্য কোনো উপায় েই। 
অতএব লেনিন ও ট্টক্কীর মধ্যে কে বেশি সঠিক? লেনিন! কেননা লেলিন বিপ্রবের একটা 

ক্রমবিকাশমান ছবি (019১/18 01011০) দেখেছিলেন। বিপ্লব কতকটা আনিদিই উদ্দেশ্য 
নিয়েই শুরু হয় বিদ্রোহের পথে-এবং পথে যেতে যেতে অবস্থা ও নেতৃত্বের আঘাতে তা 
ক্রমশ শ্রেণীচেতন ও উদ্দেশা-মুখর হতে থাকে এবং কালে তার শেষ পরিণতি অর্থাৎ সার্থক 
বিপ্লবের সম্পূর্ণ পলিণতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌছায়--যার সামাজিক শ্রেণী বিশ্লেষণ মজুর 


৬১০৬ পামালাল বচনা-সংগ্রহ 


নাকত-_ শোষিত শ্রেণী সমূহেব সম্মিলিত এক বাষ্টুশক্ডিব আধাবে ও একনাযকত্ে। ট্রটস্কী 
এই হিসাবে ঠিক যে আজকেব যুগে প্রত্যেক বিগ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবেব অন্তর্থত , কিন্তু তাব 
[0151910191)11) 01 1170 1710101010191 এবং 1৩111৭11017 1২601010101) এব ব্যাখ্যাব মধ্যে এমন 
একটা ধাবণা বর্তমান যে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই বিপ্লবী এবং কোনো বিপ্রবে যদি শ্রমিক 
শ্রেণীব এক নাবকত্ গ্রাহ্য না হয ও মজুব একনাবকত্ব মেনে না নেওয়া হয তবে তা বিপ্রবই 
হবে না। এতে গাডিব আগে ঘোড়া না জুডে ঘোডাব আগে গাড়ি জোডবাব মতো একটা অবস্থা 
বুঝায। শ্রমিক শ্রেণীব একনাধকত্ব অন্যান্য শ্রেণী প্রথমেই মেনে নেবে কেন এব যুক্তি বোধগম্য 
নয়। অপব পক্ষে অন্যান্য শোধিত দবিদ্র শ্রেণীগুলি যাদেব লোকসংখ্যা বেশি-_ বাশিযাব মতো 
কৃষি-প্রধান দেশে-তাবা যদি শ্রধিক শ্রেণীব বিবোধিতা কবে অথবা নিগ্রিবতা দেখায তবে 
মজুব শ্রেণীব বাজ কোনো কালেই কায়েম হতে পাবে না _-যেমন পাবেনি প)াবিস কম্যুনে, 
প্যাবিসেব শ্রমিকেবা তাদেব কম্যুনকে বাঁচাতে -সমস্ত ফান্সেব কৃষকেব অসহবোগিতা এবং 
বিবোধিতাব তান্য। মজুব শ্রেণীব নেতৃত্ব ও একনাবকত্ব মজুবেব জন্মাগিত অধিকার নয -- 
এতিহাসিক দাযিত্ব পালন কবাব মধ্যে তা অধিকাবে পবিণত ইচেখ। অপনাপব শোমিত (রণীর 
দাবি ও আকাউন্নাকে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই আজ তাব নেতৃঞ্জে ও সাদর্শে সঘল করতে 
পাবে- এই কথা শ্রমিককে কার্যত দেখাতে হবে , তবেই ভাবা মন্রুর নেতত্ব ও আাদর্শ মেনে 
নেবে। অতএব 15111101011 1২001010101 এব মধ্যে একটা মানা গেকে 007 থেকে) 
নামবাব ইঙ্গিত বযেছে-_কিস্তু লেনিনেব পথ- গোড়া থেকে উঠবাব পথ এব" এ্রমবর্ধামান 
পথ--অভিভ্ঞতা ও নেতৃত্বে সুকৌশল প্রযোগেব উপবে প্রতিষ্ঠিত। লেনিনেব ত্রমবর্বমান 
বিপ্রবেব (00109116 1২0৮0101101) শেষ পবিণতি সমাজ তান্রিক বিপ্রব (9001911১11২ 011। 
1101)- কিন্তু উটস্বীব সমাজতত্ত্রী নিপ্রব ও সর্বহাবা একনাধকত্ব (15901010115) 1)101910) 
১11)) দিযে আবন্ত কবাব স্বপ্ধ অবাস্তব -এবং পৃথিবীব কোথাঘও তা বাস্তবে পবিণত ০7৮ 
না-_না চীনে, না ইন্দোচীনে, না মালে, না পূর্ব ইউবোপে। পশ্চিম ইউবেপে ও আমেবিকাষ 
যেখানে শ্রমিক শ্রেণীই দলে ভাবি ও সংখ্যা বেশি--0সখানে তান্দব বিপ্লব আজো গবই 
হযানি। 

পবণতীকালে, বিশেষ কব এই বুগে টুটন্সীপন্থীবা এমন একটা অদ্তুহ পলিসি নিল যে যদি 
কোনো আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীব নেতৃত্বে ও শ্রমিক শ্রেণীন একনাবকতেন আদর্শে শুকনা হয 
তবে তা বৈপ্লবিক আন্দোলনই নয। ফলে-_ ভাবতবর্ষে, বর্মায, মালথে, ইন্দোচীনে, ম্যানিলাষ 
ঘে সমস্ত আন্দোলন উঠেছে তাকে তাবা স্বীকাব কবেনা- ঠাট্টা কবে, বিদ্রপ কবে, খাব জন্য 
ট্রটক্রীপন্থীদেব স্থান আজ আন কে।থাবও নেই, একমাত্র সুবিধাবাদেব শিবিব ছাড়া- যান জন্য 
ভাবতীয ট্রটস্কীপন্থীদল শেষ পর্বন্ত ভাবতীয সোসালিস্ট দলে ভিডে গিষে ট্ুটস্কীবাদেব চবম 
দুর্গতি কাবে ছেডেছে। আব এবাই আমাদেব বৈপ্রবিক আহ্ানগুলিকে বোমাঞ্চকঁব পাতি বুর্জোযা 
স্বপ্পি বলে ঠাট্টা কবত। 

ক রং সঃ ও 

এইভাবে দিনেব পব দিন মাসেব পব মাস চলতে লাগল-_বছব কেটে যেতে লাগল। দেশে 
অশান্তি ও বিক্ষোভ বযষেছে এবং তাব ওপব চলেছে ক্ষমতা হস্তান্তবেব বাজকীয চালবাজী-_ 
কংগ্রেস, লীগ ও বুটিশ সবকাবেব মধ্যে টানাটানি চলেছে-_দব কষাকষি চলেছে। ওদিকে 
বৃটেনে বক্ষণশীলদেব পবাজধ ঘটেছে-_লেবাব ক্ষমতাষ আসীন হরেছে_-ভাবতীঘ ধনীদের 
হাতে সত্বব ক্ষমতা হত্তান্তব কবে দিয়ে ভাবতে বৃটিশ অর্থনৈতিক ও বৃহত্তব বুদ্ধস্বার্থ বক্ষার্থে 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১০৭ 


ইংরেজ সরকার ভারতীঘ ধনাদের হাত ধুবতে ব্যত্ত। লীগ ও কংগ্রেসের বিবোধটাকে 
সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে চলেছে এবং যাতে ভারতীয় রাষ্ট্র একটা সম্পূর্ণ বান্ট্র হিসেবে 
শক্তিমান হযে দীড়াতে না পারে তার জন্য ইংরেজ সরকার মুখে সাধুবাণী ছড়ালেও ভিতবে 
ভিতবে মুসলিম সাম্প্রদাযিক শক্তিকে উক্কানি দিতে লাগল । কংগ্রেস গণ আন্দোলনের বিরাট 
বৈপ্লবিক অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা লক্ষ্য করে ক্রমেই ভীত হরে উঠতে লাগল এবং গণ আন্দোলনের 
ভয় দেখিয়ে সাম্রাজযবাদকে কাবু কবাব সাহস যা এতকাল তারা কবে এসেছিল তা আব তাবা 
দেখাতে পারল না এবং সম্পূর্ণলপে ইংরাজ সবকারের সদিচ্ছায় বিশ্বাসবান হতে লাগল এবং 
লর্ড মাউণ্টবাটেনেব মধ্যে সত্যিকার একজন ভারতবঙ্ধু আবিন্ধার কবে ফেলল। 

কংগ্রেস সোসালিস্ট পাটি এই ক্ষমতাব হস্তান্তর ব্যাপারে সমর্থন জানাল না এবং ১৯৪২ 
এর আগস্ট আন্দোলনের এতিহ্যকে তখনো চালু রাখবার মতো মৌখিক রাজনীতি কবতে 
লাগল--অথচ যে সমস্ত নৈপ্লবিক শক্তির মধ্যে- বিদ্রোহী নাবিঝ, সৈন্য, পুলিশ, রাজকর্মচাবী, 
ছাত্র, মজুর ও চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ দেখা দিরেছে তাদের দায়িত্ব নিতে সাহস 
বনল না ফলে তাবা একটা নিবীর্ধ বাকসর্বস্ব নীতিতে আটকে পড়ল -না পারছে কংগ্রেসকে 
সমর্থন কবতে, না পাছে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে চ্যালেগ্ করতে কিংবা দেশের নেতৃত্বকে নিজ 
হাতে নিতে । পরশুখাপেক্ষী দল হিসাবে কংগ্রেস সোসালিস্ট দল চিবকালই কংগ্রেসের অনুগত- 
বিবোধিতাবাদী -যে প্রত্যেক সঙ্কট মুহূর্তে, প্রত্যেক গুকত্রপূর্ণ ঘটনাব মুখে কাপ্রেসেব প্রতি 
আনুগত) জানাতে ভূল কনে না। আজও তাবা কংঘেস থেকে বেরিয়ে এসেও সেই 
পরনির্ভবতা থেকে রক্ষা পানি এবং দেশে কোনোপ্রকার বৈগ্রবিক অবস্থা চালু হলে বদি তাতে 
বর্তমান বাষ্ট ও কংপ্রেসী সবকাবের উচ্ছেদ সম্ভাবনা থাকে, তবে তাবা বাস্ট্রের তথা কংগ্রেসের 
বক্ষণাবেক্ষণে অচিরাৎ আত্মনিয়োগ কববে একণা বাব বার বলেছে। অতএব আগস্ট বিপ্লবীবা 
এই সমবটাষ সময কাটানে। ছাড়া অনা কোনো উপায় অবলম্বন কবতে পারেনি। দেশে তখন 
আরো একটা অসংবদ্ধ শক্তি খুব জোডাল ছিল--সে হলো আভ্জাদ হিন্দ বাহিনী ও 
সুভাষচন্দ্রেব প্রভাব। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাব মধ্যে জযহিন্দ ও নেতাজী একটা জীবন্ত শক্তি 
হিসেবে সবাইকে উদ্দুদ্ধ করে রেখেছিল -ঘাকে ভাঙিবে পরবর্তীকালে কংগ্রেস ভোট ঘুদ্ধ জয় 
কবে নিল এবং "সই এঁতিহ্যকে নিজেদেব পতাকাধ লাগিয়ে নিজেদেব শক্তিকে আবো বাড়িয়ে 
নিল। কম্যুনিস্ট পার্টি পর্যন্ত এই আজাদ-হিন্দ-বাহিনীব গুক্তি আন্দোলন থেকে একদম বাইরে 
থাকতে সাহস পায়নি--তারা এই আন্দোলনে ভেতরে ট্রকে নিজেদের অস্তমিত বাজনৈতিক 
ইজ্জৎ ফেরাবার চেষ্টা করেছে অথচ যাতে এই আন্দোলন জয়ী না হয অথবা বিপ্নবমুখী ন। 
হয়ে ওঠে, তাতে ওদেব চেষ্টার অন্ত ছিল না--যার জনা তারা জনতাকে লক্ষ কবে বলেছে, 
গুগ্মি বন্ধ করতে হবে, বিশৃঙ্বলা দূর করতে হবে এবং জহবলালকে (অঙ্থ্বতী সবকাবে 
আসীন জহরলালকে) পূর্ণ সমর্থন জানিয়েই যা কিছু করার করছে হবে। 

অথচ এদেশে ঘারা সুভাষবাবুব বন্ধু, সেই সব ফবওয়ার্ড ব্লক নেতাবা এই বিরাট দিল্লী 
চলার ও জয়-হিন্দ আওয়াজ্ের তাৎপর্য বুঝতে পারল না বা দাষিত্ব গ্রহণ করতে সাহস পেল 
না বলেই পারল না। নিজেদের অপেক্ষাকৃত মিয়মাণ অস্তিত্বকে সুভাষবাবুর নামে পুনরুজ্ভীবিত 
করেই আনন্দিত--কিস্তু দেশের বুকে যে এতিহাসিক পুঞ্জিভূত বাথা ও বাসনা এই সব বাণীর 
মধ্য দিয়ে ফেটে বেরুতে চাইছিল তাকে কোনো প্রকাব বিদ্রোহায্নক পথে এক পা এগিয়ে নিতে 
সাহস করল না--কেবল একদিন নেতাজী ফিরে আসবেন ও তিনি মরেননি এই সব ভবিবাৎ 
স্বপ্নেই বিভোর রইল। 


১০৮ পান্নালাল বচনা সংগ্রহ 


আগ্াদ হিন্দ বাহিনীব মুক্ত সেনাপতিবা তখন ভাবতে গৌবব, বোটি কোটি লোকেব 
অতি আদবেব তাবা। কিন্তু শাহনওঘাজ, ধীলন প্রমুখ সেনাপতিব জন তাব নেতৃত্ব গ্রহণ কববাব 
সাহস পেলনা, তাবা জনতাব শ্রদ্ধা নিবেই সন্তুষ্ট বইল এখং কংগ্রেস পিঠ চাপডানিতে আশ্বস্ত 
হবে অনেকে ঘব যাব ঘবে ফেববাব পথ ধবল। বাজনৈতিক জ্ঞান তাদের অতি অগ্পই ছিল- 
স্বাবীনতাব আান্দোলন বা আপসবিহীন সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী গণ-সংশ্রামেব ৬ক দেবাব মতো 
মনসিক প্রস্ততি বা সাহস তাদেখ বাকবই ছিলনা । আজাদ হিন্দ নাহিনীব অগণিত সাধাবণ 
সেনিকেবা তখন ভাঙা ও পুনর্বসতিব আশ্বানে আশ্বস্ত হবে কংগ্রেসেব অনুগামী হতে লাগল 
এদং ফবওষার্ড ব্রকগন্থী নেতাদেব অক্ষমতা ও দাধিত্বহীনতা তাদের ধাবে ধীবে সবে পডতে 
সাহাষ্য কবপ। এই বিবাট সান্্রাজাবাদবিবোধী সম্ভাবনা ও শক্তিকে কেন বিবাট এক ৬৬ 
পবিণত কবা গেল না- তান বাজনৈতিক বাবণ হলো এই যে বিদাষমান ভঙ্গিতে ইংবেজন 
যখন সমস্ত ক্ষমতা দেশীয নেতাদেব হাতে সমর্পণ কবাব জনা হাত বাডিযে দিনেছে, রা 
নিছক স্বাধীলতাব জনা স্বাধীনতার সংগ্রাম ওঠাবাব প্রযোজনীধতা যেন বামগন্থীবা খুঁজে পািহপ 
না। যখন কংণৈস দেখাতে লাগস থে দিল্ী তো আমাদের হাতে, লালবেল্সাব €তা আদবাই 
মণলক, তখন কৎগ্রেস সোসালিস্ট, ফবওযাঙ ব্রকিস্ট, আত্ডাদ হিন্দওবালা আবও কত লি 
বামপন্থী নেতা ও এমন কি কম্যুশিস্ট পার্টি পর্যন্ত বুঝতে পাল না, সত্যি এই গণনিক্ষোভ কান 
বিকদ্ধে দাড কবাতে হবে, যেন শন্রুই নেই ইংবেজ ওল্সি তস্লা বাঁধছে যাবাব জন্য অঙএব 
এত্র, কোথা? কেউ কেউ ভেবেছে ইংবেজ যাচ্ছে শা - বেতে পাবে শা গুদেব মেনে না 
তাড়ালে যালে না- কিন্তু কশ্রেস বাবে বাবে দেখাতে লাগল ভাবা তো সভিই ভাবতীব 

বাষ্যন্ত্র থেকে বিদাব শিচ্ছে_ প্রাতেক্টি সামবিক অধিসাবকে পর্বস্ত নিষে যেতে প্রস্তুত বি ্ত 

ভাবতেন স্বার্থেই তাদেব এত তাডাতাডি ছুটি দেওয়া উচিত নঘ। ইন্দ্রতিভেধ মতো (মঘেব 
আডালে লুকিয়ে যাবাব মতো, ইংনেজেব সান্রাজাবাদা স্বার্থ দশীঘ খনপতি ও বাজাবাজডাদেব 
'আডালে লুকিষে খন অন্র্ধান হতে লাগল তখন সেই শন্তর্তিত শঙ্রকে ধনবাব ও আঘাত 
কববাব উপাধ হণো এই আডালদন্ত্, এই ভাবতীয ধনিকঙ্গার্থকেই 'আঘাত কবে চূর্ণ কবে 
দেওযা যাতে সর্বপ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের কদাকাব চেহাবটা & ভাবতীয বিপ্লবা ডনগণেব দৃষ্টিগোচর 
হয এবং তাকে আঘাত কবতে পাবে । সাআাঙ্গানাদেব দেশীয শিখণ্ডিশক্তিকে আঘাত কবতে না 
পাবলে সাম্্রাজ্বাদেপ গামে আঁচডও পড়ে না-এমনি তখন ভাবতীঘ বাজনীতিব পব্াব 

স্থা, পিস্ক দেশীঘ কাষেনী স্বার্থকে আঘাত কবা মাসুলী ব্বানীনতা আন্দোলনে চেষে আবও 
একক্তব অগ্রগামী বাতেনীতি এব” সে বাজনীতি সমাজতান্দ্রিক বৈপ্ননিক আন্দোলনেব অন্থগ্গি। 
ঘেহেতু এইসব বামপন্থীদলগুলি (কথ্যুনিস্ট পার্টিসহ) ভাবতে সমাজতাঘ্রিক্ট নি্রবকে আজকেব 
প্রো্রাম হিসেবে নিতে চাষ না। ঘেহেতু তারা দেশেব সভিকাব স্বাীনতা আন্দোলনকে 
সমাজতান্ত্রিক বিশ্লবেব অগ্ুগতি একটা পর্ণা হিসাবে কোনোদিন দোখেনি+-সেহেতু তদানীন্তন 
গণবিক্ষোভগুলিকে নিঘে কি কবা যাষ বুনে উঠতে পাবেনি বলেই' অর্থহীন বাদনুবাদে 
কালযাপন কবা ছাড। আব কোনো কাজই কবাতি পাবেনি। লেনিনের ক্রমবর্ধমান বৈপ্রবিক 
গতি (010৬01 ১৬০101101) বোনবাব ক্ষমতা কম্যুনিস্টনা অর্জশ কবেনি এবং ভাব 
লিখিত সাম্রাজাবাদ বইখানাব তাৎপর্দগ বুঝতে পাবেনি বলেই ভাবতীয ধনতন্ত্রকে ইংবাজ 
সাম্রাজ্যবাদ থেকে কোনো আলাদা বস্তু বলে মনে কবে। সেই জন্যই এবা সেকেলে 
জাতীঘতাবাদেব ভাবভঙ্গি থেকে নিজেদেব বাবহাবকে এতট্রুকৃও উন্নত কবতে পাবেনি। তাই 
১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সালে মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে বিবাট গণবিক্ষোভ চলেছিল 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১০৯ 


াবতেব বুকে তাব কোনো ফলই হলো! না- আপন উদ্দেশাহীন৩। হ।পনান কাছেই পলা 
পড়াতে লাগল। 

কিন্তু এভাবে হধত আব বেশিদিন চলত না- বিপ্রনী সাম্যবাদের নাস্তা জনতার চোখে স্পষ্ট 
হযে উঠত। কিন্তু বিপ্লবী সামাবাদ তখনো নিজেব কৃতিত দেখাতে পাবেনি বিপ্লবী সামাব।প) 
দল সবার কণ্ঠ ও কলবোল বন্ধ ববে দিষে নিজোদেব বৈ্রবিক ডাক সবার রানে পৌছে দির ৩ 
শাবেনি ভাব প্রথম কাবণ, এই দালেব শত্তি হীনতা » গ্বতীয কাবণ ভশনাণল অভিষ্ত তাল 
হাভাব ও তৃতীয লাবণ দেশে চিন্তাশীলতাব অভাব । গুদিকে বিপ্রব বিবোবী শক্তিওলি ও 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিব সহচবেবা চুপ কবে বসে নেও, ভাবা টবপ্রবিক গণশধিণ একদকে ভেঙে 
দেবা ভন দৃওপ্রতিজ্ঞ এবং খোলাখুলিভাবে € গোপনে “দশেব বুকে সান্প্রদাবিক লাই 
শাগিযে দেশাকে বিভক্ত ও জনগণনে বিউভু, বিভ্রান্ত ও পবস্পব সণ্ঘর্ষশীল বনতৈ প্ঙ 
১৯/শ জুলাই কলকাতার মধদানে যে অদ্ুতপূর্ব শ্রমিক সমাবেশ হয়েছিল এক বিপাট সাধান্ণ 
ধর্মনটেব উপব, সেই মহান বোবা শক্তিব নৈপ্লবিক ইর্ণনিত ভাবতীয ট্রেড ইউশিযন কখণেস 
& তান নেগবা এমনকি কম্যানিস্টবা পর্যন্ত বুঝাতে পাবল না। শ্রমিক শন্তিব সই বিনাট 
সমাবেশ _ ভাবভাষ শ্রমিক শ্রণীব আইনসংগত আন্দোলনের চবম বিকাশ এবং ওবকম এক্য 
€ সমাবশি ভাবতে মান 'কানো দিনহ আাশা ববা যায না। বে“না ইন্ডিহাস কখনে' গনবাবৃনও 
সাল শা। যে পবিশ্বিতি ও ঘটনাবলীাব করমপর্ধদাম নিলিত অরমিক শ্রেণীৰ সেদিনের সমাবেশ 
7)ছিশ "সই কেই পবিস্থিতি ও ঘটনার ক্ণ্টাস আব কখনও ফিবে আসহেত পালে শা। ছেহ 
সশাবেশ/ন্দ হখানেই "শেল না পবে, সেই সাধারণ পমঘটকে পর্মনটেব মপেহ সীমাবাল ন শা 
সেই শকিবে 'নাপনা থেকে এবহেলাম যেলে শা বেখে সে শক্তিকে পি চেপিন হাট 
1আলিস্ট পরি অথবা অনগান। বাধপন্থীবা এব বিট পাজনৈভিক আত্রমণেন কমগন্থা চা,, 
ণত তরে লশগণেন ওপর বিগ্রবী শ্রমিক নেডত্র বাষেম হতে পাবত। কখণেসে? বদলে 
শ্রমিপীস সাই ভাবতেব কাটি কোটি জনভাব নেহ' বলে প্রাহষিত হতে পাবত কষ: 
* নমবাবিত, গজ পণিশ, সৈন্য সবাব আন্দালন ও শিন্দোভকে একর শ্রগত কবে ভাবতে 
তিবিবি সাস্াজ।বাদ নিবোধী সমাজতান্ত্িক বিএব শুকর কবতে পাব৩। বিপবী কমু/নিস্ট 
এভাপেহ সেদিনের ধর্মঘটকে দেখেছে এবৎ ট্রেড ইডনিযান কখশ্রেসেব শেতাদুদব কাছে এই 
বমগঞ্া প্রহণ কলা খাব বার অন্ুবাধ কবেছে। কিগু বি্রিবী সাঙ্ারাদীদল ভাঙদল এপ খা তাহা 
ববা7ত পাবেনি। তাবই কিছু পবে ইম্পিবিযাল ঝাদ্কন ধর্মঘট নিষে যে নিবাট বিক্ষে যেটে 
পড়েছিল ঠাকে উপলম্দ কাবেই বিপ্লবী সামাবাদী দন তাদেপ নিজস্ব একক শণ্ডিৰ ৬পবেই 
সাপাবণ পর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত নেম এবং আশা কবে ঘদি তা আ.শিককাপেও সার্চক হয তবে 
৭১ ভাংশিক শতি কে দৃঢ ভব নেভজ ও কর্মপন্থা দিনে নৈপ্রধিব পানে টেনে নেনান ৯ষ্ট। কববে 
এবং দেশেন বুবে এই শুদ্ধ বিক্ষোভকে একটা ৮৯ ও পবিদবাব বাভ্ভাং চাপনা করবে ও 
অর্থহীন, উদ্দেশাহীন সাজনীতিব হৈ চৈ ও আবঙ$ থেকে ভনভাকে এন্ড কবে "সাতা বৈগ্নবিক 
সংশ্রাম, টাধী মজুবলাজ কায়েম কবাব সাম চালু বববে। 

কিপ্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তি হলি কেবল দাডিযে বিঞ্লবা শঞ্ডির অড্তাথান দেখতে থাকবে এবং 
"পডিযে দীডিযে মববে এ হতে পাবে না। বিশ্ননী ও প্রতিবিপ্রবী শক্তি দুটি মল্লবুদ্ধে শিপু - 
এক পন্ষেব প্রতোকটি পুর্বলতাব সুবোগ অপন পঙ্ষে পুর্ণ বাবহাব কবে নেবাব কথা- একটা 
প্রাবন-মবণ সংগ্রামে এই যুধামান শক্তি দুটি লিস্ত হযে পডেছে- শুধুমাত্র একটি দেশেব 
প্টভূমিকায় নয, সমগ্র পৃথিবীব পটভূমিকায এই বণক্ষেত্র তৈবি হযেছে। কিন্তু ভাবতে বিশ্লবী 


১১০ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


শক্তিগুলি ছিল অন্ধ--তাবা আপন উদ্দেশা ও লক্ষ সন্বন্ধে অর্চেতন ও অবচেতন--তাবা 
জানে না যে সত্যি সত্যি তাবা লডাইযেব মযদানে এসে পডেছে। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী শক্তিটা 
সম্পূর্ণ সচতন-_-সে বোঝে কাব সঙ্গে তাব লড়াই চলেছে -অতি চতুব দূবদর্শী নেতৃত্ব 
প্রতিবিপ্লবকে চালিত কবছে--অন্ধ বিপ্লবী শক্তিব প্রত্যেকটি দুর্বলতাব পুর্ণ সুযোগ নিষে 
নিচ্ছে-_-অসতর্ব বিপ্রবী শক্তিকে অতর্কিতে ও দৃঢতাব সাথে আক্রমণ কবতে ব্যস্ত, অচেতন 
বিগ্রবী শক্তিব ভেতবে ঢুকে বিপ্লবী আন্দোলনকে সাবোতাজ কবছে এবং জনতাব প্রত্যেকটি 
অজ্ঞতাকে ভুল পথে চালু কববাব জনা অহবহ যডযন্ত্র কবে চলেছে। নিষ্ঠুব শ্রেণীসংগ্রামেব 
অনিবার্য এই ঘাত প্রতিঘাতেব কথা--বাদেব স্মবণে থাকে না তাবা বিপ্লবী মার্কসবাদকে 
বোঝেনি--তাবাই কেবল একটা মাত্র সাধাবণ ধর্মঘট বা একটা মাত্র বিবাট সমাবেশ কবে দিয়ে 
আনন্দে আত্মহাবা হযে থাকতে পাবে এবং মনে কবে তাদেব এই জয বা অগ্রগতি চিবস্থাধী 
এবং কালেব আোতে দিপ্বিজযেব স্থাধী সোপান হিসেবে অলঙঘ তাব সীমানা । চঞ্চল সমাজেব 
অভ্যন্তবে দ্রুতগতিশীল পবস্পব বিবোধী শক্তিগুলিব আবর্ত আক্রমণ প্রতি আক্রমণেব নিষ্ঠুব 
ঘাত প্রতিঘাত তাদেব স্থবিব মননশীলতাব ওপব কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি কবে না-_-পবম আনন্দেব 
স্রোতে গা ভাসিবে দিষে মূর্খেব স্বর্গে ব্বপ্ধ দেখতে থাকে । প্রত্যেকটি জঘকে সৃদৃঢ খবাব তাগিদ 
প্রত্যেকটি অশ্রগতিব সোপানকে পববর্তী পদক্ষেপেব সোপান কবাব তাগিদ, একটি ঘাটিকে 
অধিকাব কবাব পব পববত্তী ঘাঁটিকে দখল কবাব অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও আযোজন যাদেব নেই - 
তাবা আজকেব পৃথিবীতে লডাইযেব অথই বোঝেনি-_তাবা লডাইযেব মযদানকে বিশ্রামাণাব 
মনে কবতেও কসুব কবে না। শত্রপক্ষেব কৌশল অতি সুস্প্-_তাবা এই লডাই-এব 
মযদানটাকে বণক্ষেত্র বলেই মনে কবে এবং তদনুযাষী ছলাকলা কৌশল সব কিছু প্রয়োগ কবে 
অবিশ্রান্তভাবে আমাদেব নির্মল কববাব জন্য ব্যস্ত-_অস্ত্র, অর্থ, সৈন্য, সংগতি, প্রচাব প্রতি 
মুহূর্তে বাত্রিদিন তাবা বাডিয়ে চলেছে, অহর্নিশি গুপ্তচব লাগিষে বেখেছে--জনতাব মধ্যে 
ফাটল ধবাবাব জন্য। মেকী নেতা সৃষ্টি কবে, মেকী দল সৃষ্টি কবে জনতাব এঁক্যে ফাটল 
ধবাচ্ছে এবং সর্বোপবি এই বণক্ষেত্রটাকে ধুঝতে দিচ্ছে না_ আমাদেব চোখে এটা সত্যি 
বণক্ষেত্র--বিশ্রামাগাব নয-_যাতে আমবা আত্মবঞ্চনায, মিথ্যাজযে সন্তুষ্ট থাকি। যদি বিপ্লবীদের 
মানে একটা সতযিকাবেব ক্ষমাহীন লডাই-এব প্রতিজ্ঞা না থাকে_-যদি তাদেব যাবতীষ 
নিযমতাস্থিক বাজনীতিব মোহে সর্বশিকড কেটে না যাব--যদি তাদেব মনে একটা ইস্পাতেব 
মতো দৃট বেপবোবা মনোবৃত্তিব সৃষ্টি না হয, তবে এই শ্রেণীযুদ্ধে তাবা পবাজিত হতে বাধ্য। 
বদি তাবা মনে কবে দেশে বিপ্লব ঘটানো বর্তমানে কর্মসূচী নয, একমাত্র বিশ্লীব ঘাড়ে ওপবে 
এসে উপস্থিত হলেই বিপ্লন কববাব বাসনা জাগবে, তাব পূর্বে নয , যেখানে তাদেব মনে 
নিষমতান্ত্রিক আন্দোলনে, ব্যক্তি স্বাীনতা ও আশু সুবিধা আদাষেব সীমাযদ্ধ নাক্ষ্য বর্তমান, 
যেখানে বৈগ্নবিক অবস্থাব উদ্ভবও তাদেব সেই বেপবোধা মমোবৃত্তি জাগাতে পাবে না, সেখানে 
অবস্থা কতকটা প্রতিবিপ্রবেব দিকে ঝুঁকে পঙডলে হযত তাদেব মনে একটা ফশোষ জাগতে 
পাবে যে এবটা সুযোণ। বুঝি তাবা হাবিযে ফেলল । বৈপ্রবিক নেতৃতেব সচেতনস্ভা, উদ্দেশযশীলতা, 
সক্করিঘতা, দৃবদৃষ্টি, সদাসর্তকতা যদি না থাকে-_তাহলে গণ আন্দোলনকে পবিকল্লিত ও 
ঈশ্সিত পথে চালিত কবাব ক্ষমতা অসম্ভব, তবে ঘটনাব মালিক না হযে তাকে 'ঘটনাব দাস 
হয়েই চলতে হবে- -ঘটন! ঘটাবাব প্রত্যক্ষ দাঘিত্ব নেবাৰ ক্ষমতা আসবে না--ইতিহাসকে 
নিজেব হাতে গডবাব ক্ষমতা তাব হবে লা- আঘাত হানবাব চেষে ক্রমাগত প্রত্যাঘাত সহ্য 
কবে বাওয়াই তাব দুর্ভাগ্য হযে দাঁড়াবে-_এবং ক্রমশই জনতাব্‌ কাছেও অক্ষমতা ও ক্লীবত্বেব 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১১১ 


অপবাধে অবঙ্ঞাব বন্ত হযে দাডাবে। নেতৃত্ব এমনি একটা বিবাট বন্ত-একে অবহেলা কবা-_ 
একে তৈবি না কবাব মতো অপবাধ আব দ্বিতীয নেই এবং নেতৃত্বের এই বলিষ্ঠ ভূমিকাকে 
অতিবঞ্জিত কববাব উপায নেই। এই নেতৃত্ব ভাবতীয কম্যুনিস্ট পাটি কোথাও এতটুকু 
দেখাতে পাবেনি। অনান্য দেশেব কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের তুলনা বিশেষ কবে চীন, বর্মা, মালয, 
ইন্দোচীন ইত্যাদিব তুলনায -ভাবতীষ কথ্যুনিস্ট নেতৃত্ব যে কত দুর্বল, কত অভ্ঞ, কত ভীক, 
কত তুচ্ছ তা বোধহয আজকেব কম্যুনিস্টবাও স্বীকাব কবাবে। 

বণক্ষেত্রে ট্রেধেবে মধো অবস্থিত এক পক্ষের সৈন্যদেব অবহেলা, গাফিলতি ও অসতর্কতাকে 
যেমন বিবোধী পক্ষেব ট্রেঞ্চবাসী সৈন্যবা অচিবাৎ ব্যবহাব কবে নে, এক পক্ষ অপব পর্ব 
দুর্বলতাব সন্ধান কববাব জন্য যেমন বাত্রিদিন ওৎ পেতে থাকে এবং তাবই ওপব যুদ্ধেব 
ভাগ্য নির্ভব কবে তেমনি আজকেব এই শ্রেণীসংগ্রামেব চুড়ান্ত বণক্ষেত্রেও পবস্পব-বিবোধী 
শক্তিগুলিকে ওৎ পেতে থাকতে হবে--সক্রিষ কর্মপন্থা গ্রহণ কবতে হবে, ক্রমাগত এগুবাব 
চেষ্টা কবতে হবে, ক্রমাগত শক্রব নিকটবর্তী হবাব চেষ্টা কবতে হবে। একে অস্বীকাব কবা 
মানেই আজকেব কর্তব্যে ফাকি দেওযা, লডাই এডিযে যাবাব চেষ্টা কবা। শত্র, থেকে দৃবে 
থাকবাব হাস্যকব চেষ্টা _যা পলাযনেবই নামান্তর মাত্র। দ্বিধা, জডতা, উদ্দেশ্যহীনতা, 
লন্ম্মহীনতাব সম্পূর্ণ সুযোগ অপব পক্ষ নেবেই নেবে। 

তাবা তা নিলও। ভাবতে প্রতিক্রিযাশীল শক্তিব চবম প্রতিঘুর্তি এই মুসলিম লীগেব 
বাংলা সবকাব ১৬ই আগস্ট তাবিখে “প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব” জন্য মুসলিম সমাবেশ কবল, সেই 
একই মনুমেন্টেব তলাষ যেখানে তাব পূর্বে ২৯শে জুলাই লক্ষ লক্ষ মজুব ও কর্মচাবী ভেঙ্গে 
পড়েছিল। এই বিবাট পবিহাস থেকে কেউ কি কিছু উপদেশ সংগ্রহ কবেছে? ২৯শে জুলাই- 
এব গণ-সমাবেশ ছিল উদ্দেশ্যহীন-_মানে বাজনৈতিক উদ্দেশ্যহীন-_একটা বিদ্রোহী আবেগেব 
অন্ধ অভিব্যক্তি মাত্র। ২৯শে জুলাই-এব সমাবেশ কোনো কিছু কবাব ভবিষাৎ প্রতিভ্ঞা নিলনা। 
কিন্তু ১৬ই আগস্টে সাম্প্রদাধিক মুসলিম সমাবেশ সম্পূর্ণৰপে উদ্দেশ্য চালিত -একটা 
দাঙ্গা ঘটাবাব জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ -সমবেত জনতাব কোনো সামগ্রিক উদ্দেশ্য না থাকলেও-_ 
তাব কর্মকর্তাবা গুণ্ডা নিযুক্ত কবে সমগ্র জনতাব ভাগ্য নির্দিষ্ট পথে চালিত কবে দিল-_ 
উত্তেজিত কবে প্রত্যক্ষঙাবে হিন্দুদেব ওপব আক্রমণ ঘটিযে দিল। তাবপব জনতা আঘাত ও 
প্রত্যাঘাতেব অনিবার্ধ ঘটনাচক্রে এমন ভাবে লিপ্ত হযে পড়ল বে সমস্ত কলকাতা হিন্দু ও 
মুসলমানে বিভক্ত হযে গেল। নেহাৎ প্রাণবক্ষাব খাতিবেই নিতে হলো যাব যাব সম্প্রদাষে 
আশ্রষ। বিপ্রবীবা, বামপন্থীবা, কম্যুনিস্টৰা দেখতে লাগল তাদেব চোখেব সামনে তাদেব 
এতদিনের বাসনা ও সাধনা কেমন কবে চুবমাব হযে ভেঙে গেল-_ কোনো শান্তি ললিত বাণী 
কাউকে ভ্বশিবাব কবতে পাবলে না- দাঙ্গাব নিজস্ব শক্তি তখন আপন গতিপথে এনিখেই 
চলতে লাগল। কী তীব্র আঘাত সেদিনকাব গণআন্দোলন ভোগ কবেছে তাৰ কোনো সী 
নেই, ভাবতেব ইতিহাসেব মোড ফিবে গেল -এবই পবিণাম নোযাখালি, বিহাব ও পাঁগুশবকে 
পব পব কি বীভৎসতা ও কি অমানুষিবতাব বন্ত পথে চালিত কবল--যাব পবিণতি আজ ও 
শেষ হযনি। এই কদর্য উপাখ্যানটা ভাবতীয জীবনে একটা সামযিক ঘটনামাত্র নয-_-এই ঘটনা 
অগ্রগামী ভাবতীয জনতাকে আজ এশিষাব সমগ্র জনতাব বহু পেছনে ফেলে দিবেছে_মাব 
জনা আজ ভাবভীয গণশত্ডি এত দুর্বল, এত আস্থাহীন, এভ হতচেতন এবং যাব জন) এই 
পৃথিবীব্যাপী সামাবাদী-আন্দোলন আজ একটা স্বপ্ন ছাড়া ভাবতে তেমন কোনো প্রভাব স্থাপন 
করতে পাবছে না--যদিও শাসক শ্রেণীব ক্ষমতা কোনোবাপেই সতিকাবেব শক্তিমান নয। 


৯১৭ পানালাল রচনা সংগ্রহ 


ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘটকে উপলক্ষ কবে, যাবতীয় অফিস কর্মচারীদের 
সহযোগিতার উপর আস্থা বেখে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এয়াক।স ফেডারেশনের শ্রমিকদের ওপর 
নির্ভর করে ও সর্বসাধারণের অসন্তষ্ঠিন ওপব লক্ষ! এইখে আমর] যে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা 
করার সিদ্ধান্ত ৫ -তা একদিনের জন্য স্থায়ী কববার ইচ্গয় নয়-যতদিন পধন্ত সন্তব ও যতদুর 

বৈপ্লবিক উত্তেজনা ও কার্যাবলী তা থেকে ঘটানে। খায় - এই উদ্দেশা প্রণোদিত হয়ে। কিন্তু 
আজ তাপ দুটি প্রধান দুর্বলতা আমাদেক ন্াখে স্প হয়ে ধলা পড়ে। রি ,যদিন থেকে এই 
ধর্মঘট শুধ: হবার কুখা সেদিনটি ১৭ই আঃ স্ট_ অখঢ ১৬ই আগস্ট মুসলিন লীগের রে 
সংগ্রামের" দিন বা হবে গেছে। অতএব বুঝতে হবে ১ ৬ই ই আমরা যথেষ্ট ও 
দিইনি ; আশরীও গ্রতিক্রিয়াশীলদেব ক্ষমতার প্রকৃত তাৎপর্থ রম বুঝিনি আমব1ও কতকটা রে 
স্বর্গে বাস করেছি লে আমাদের আক্রমণের দিন ওদের আক্রমণের দিনের পর নির্দিষ্ট করা 
হনুয়ছিল। মখচ প্রকৃত রাজনৈতিক জ্ঞান ঘদি আমাদের থাকত হবে তা হওষু। তি ছিল প্রতাক্ষ 
৮ গ্রাম গোবণার অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে, যাতে দেব প্রতান্দ সংগ্রাম শানচাল হবে বায 


তায় দ্লতা হলো, মদিও আমরা সাধালণ ধর্মখটান, একটি দিনের ধর্দঘটেই সীমানদ্ধ 
পাখতে চাইনি--খদিও ওটি তা বাজনৈতিক স গ্রানে পরিণত করতে চেয়েছিলাম, হথাগি 


একপা আমাদের বলতেই হাবে যে আমাদেল 0িঞাপাবাঘঙ লিরাটি গৌতাামিল ছি ধিক কি 


ধলুনের সংগ্রা্থ সা ধারণ ধর্মঘটের পরে গঠানে| যায় সে জাতীয় কোনো এগ ঘাপূণা আামনপ 


হিল না, একথা স্বীবান করা আজ আনাদেন প:ত.কে পবা । যে ধপনেল সংখর্ধ উদে যায় 
রর নু রি হারান 
অপনা থকে, লাভাম রাঙ্তািয় পারিকেড গড়ে গড়ি পানে ইভাদি মদবা হা আনে দেখে 
কি 


এসেছি 'তাব পুণ্বাপুন্তিই যথেছ নর়। দি বৃ পুল দিনকে আমরা পাকার পাড়ায় পাত্ত৩ 
লভভিতে পঞ্চায়েত ও গণবাহিনী গঠনের ডাক িয়েছি কিন্তু "সই গানটা আকাণের 
(পঞ্চাষেতিবাজ) বানর জনও লাল ফৌের ।গণবাহিনার) সাঙ্গাহ সন্ডাপ কিভাবে নি 
কায়দাঘ চপ্সবে সে সন্বদ্ধে আমাদের খুব আগষ্ট পারণা হিল বলতে হবে লাকা 5 সর 
ধারণ। স্পষ্ট করার ভেতরে ভারতীয় বিবের ধার দপ্দকো সুনিশ্চিত পারণাল এছ ুঝায। 
বিপ্লব চাই কিন ভারভাধ রণক্ষেত্রে সে বিগ কি কতাদাম, কি ভদ্রিতে হারে জাত ০001 
বাস্তবরূপ ও তাব এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আ।লোচন! ভখনত আমাদেছ পল হরশি। 
তোতা পাখিব মতো অনেক কথা বলে চলেছি ০ অথ পুতে পান্িনি আন তন কথা 
গ্রাহ্য হচ্ছে না বিপাটি জনমণ্ডলীর কাছে কেন আমর আশদের বিশি্গ 0172 স্তবে 
রূপ দিতে পারছি না। বিচ্ছিয়ভাবে অনেক কাধকবী ও নিগ্ানিক নির্দেশের পু এ আশরা যে 

পেয়েছিলাম তা নয়-প্রতেকটি গণ হড়াথানে আমাদের আক্রমণবাত। "১ ২৮1 সবার 
থেকে আলাদা ও স্পষ্ট থাকলেও প্রতোকটি আখাতেরী ত।ৎপর্ধকে রা বেদানা] বি. 
বিদ্রোহে আমাদের চি্কাধার) বিচ্ছিন্নভাবে বুঝাতে পাগলেও-তদানীম্ন ভা উন 
বিপ্লবের নাস্তব আঘাতের প্রোগ্রামটা কি হবে স সন্গন্ধে কোনো সুনিশি পা অথ? 

নেতৃত্েও বঙমান ছিল না। যেমন ভারতী বিপ্লণে মুলগত ও কৌশলগত ণ ধা আর 
এসব বিষয়ে কোনো জীবন্ত চিত্তাধানা তখনো পার্টি-নেডতে উদিত হি 73 বা স্বীকার 
করতেই হবে যে পার্টি-নেতৃত্ তখনও বিপ্লবকে বাস্তব প্রোগ্রাম হিসানে এহন কনেনি-ঘটনা 
প্রবাহের টানে আক্রমণাত্বক বাক্যবান চালিয়ে যাচ্ছে মাত্র। 

এই ১৯৪৬-এর শেষ দিকেই আমাদের পার্টির চতুর্থ অধিবেশন হয় উদররামপুরে। ১৯৪২ 
সালের আন্দোলনের পর মুক্ত নেতা ও কর্মীদের নিয়ে ভালভাবে অধিবেশন বসাবার সুযোগ 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১১৩ 


হয়েছিল অনেককাল পরে। সেই অধিবেশনের থিসিস হিসেবে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব নেওয়া 
হয তাতে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান ও এই ভুয়া স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়-_কংগ্রেস ও 
লীগরাজকে অস্বীকার করার পণ শ্রহণ করা হয় এবং তাদের বৈপ্বিক উচ্ছেদ সাধন করে 
মজুর চাষীরাজ কায়েম করার জন্য বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সম্পূর্ণ চালু রাখতে বলা হয় এবং 
আগামী বিপ্লবের হাতিধাব ও পান্টা সরকারের সংস্থা হিসাবে সোভিয়েটের আদর্শে সর্বত্র 
পঞ্চায়েত গঠনের প্রস্তাব নেওযা হয়। তাছাড়া স্ট্যালিন নেতৃত্বের সমলোচনা ও দেশীয় 
কম্যুনিস্টদের অপকীর্ভিব ব্যাখ্যা করা হয। (9951 ৬৪ ৬/0110 0110 111010717০5 01 1119 
[79010 1910৬ 00011010100 01 বি. €. 1.1.) 

কিন্তু তৎকালীন দ্বিখণ্ডিত ভারতের রক্তাক্ত কলেবরেব ওপর, দাঙ্গাবিধ্বস্ত শ্রমিক শ্রেণীর 
ওপব নির্ভর করে, কি ধরনের ক্ষমতা দখলের লড়াই, কি পরিবেশের উপর, কোন কোন শক্তির 
আশ্রয়ে সত্যি সত্যি চালু করা যায় সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আলোচনা হয় নি। লড়িয়ে প্রস্তাব 
বেখেও লড়াইযের কায়দা পরিষ্কার না করার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গলদ রয়েছে। প্রত্যেকটি 
বাজনেতিক প্রস্তাবকে কার্যকরী করার ক্ষমতা তার নির্দিষ্ট কৌশল বিচারের মধ্যে অনিবার্ধরূপে 
দিতে হবে-ইলে সে প্রস্তাব কেবল কাগজে প্রস্তাব হয়েই থাকবে--তাব কোনো মূল্য 
থাকবে শা। আমাদের প্রস্তাব আমাদেব শক্তির ওপব নির্ভর করেই তৈরি করতে হবে, অন্য 
দশটা পার্টির প্রস্তাব, ব্যবহার ও অবস্থার দযার ওপর তা নির্ভর করবে না- এমনি হলেই বুঝতে 
হবে দল সত্যি সত্যিই স্বাবলম্বী হযেছে_ কারো মুখাপেক্ষী হয়ে নেই ও স্বাধীনভাবে চলবার 
ক্ষমতা অর্জন কবেছে। তা না হলে অপর দশটা পার্টির ওপব দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার 
মতো সুবিধাবাদ ঢুকে যেতে বাধ্য -_কি আব করব সব বেটা বিশ্বাসঘাতক--€এমন কি কংগ্রেস 
পর্যন্।) এমনি ধবনের এক আত্মবঞ্চনা দলের মেরুদণ্ড ও কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দেবে। 
অন্যেব দোষ দেখিযে যে সমস্ত বামপন্থী দল আপন গৌরব ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে বাত 
থাকে তারা জানে না কখন অলক্ষ্যে তারা নিজেরাই প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করে চলেছে ; 
তাছাড়া এই নেতিবাচক নীতি জনতার শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না, তাবা আমাদের কাছে 
সতিকারের কাজ ও নেতৃত্ব দেখতে চায__-যে কাজ ও নেতৃত্ব অপরের মুখাপেক্ষী নয়। 

প্রায় দেড় বসব লেগেছে আমাদের দলেব এই দুর্বলতাকে আবিষ্কার করতে ও সবপ্রথম 
নিজেদের পাবে নিজেরা দাড়াবাব পণ গ্রহণ করতে। ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে আমাদের 
দলের পঞ্চম অধিবেশন বীরভূমে হয় এবং সেখানে যে রাজনৈতিক থিসিস গ্রহণ করা হয় 
তাতে কি ধরনের বিপ্রব বাত্তবিক পক্ষে কিভাবে শুরু করতে হবে তার সাক্ষাৎ বিশ্লেষণ ও 
দায়িত্ব নেওয়া হয়। আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেই অধিবেশন পার্টির পক্ষে এক 
নবজীবন__-সতিঘি্গর লড়াই করবাব পণ হিসেবে এবং লড়াই-এর নমুনা, কারদা, নেতৃত্ব ও 
দায়িত্ব নেবার গভীর প্রতিজ্ঞা হিসেবে তা পার্টির ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃঢ় ও গুকত্পূর্ণ 
পদক্ষেপ: ওধু রাজনৈতিক প্রস্তাব ও কর্মপন্থা হিসেবেই নয়-_-দলেব নেতৃত্বে ও সর্বত্র যেখাতে' 
যত প%নশীলতা ও গতানুগতিকতার লক্ষণ ছিল তাকে সমূলে উৎপাটন কর$ হয় ও বাজে মানা 
বাদ “দেওয়া হয়। বিপ্লবী সাম্যবাদী দলে এ সময়টায় একটা বিশ্লব ঘটে যায় একথা বললেও 
অতুযুক্তি হবে না। দলের মধ্যে এই বিপ্লব পার্টিকে চেতনার দিক দিয়ে, দৃঢ়তার দিক দিয়ে, সব 
দিক দিয়ে একটা নতুন প্রাণ দিয়ে যায়। 

কিন্তু এই পার্টি-বিপ্লব সহজে ঘটেনি--অনেক রকম কর্মসংকট, সংগঠন সংকট, অর্থ 
সংকট ও নেতৃত্ব সংকট পার্টিকে বনুদিন থেকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে ফেলছিল এবং 


১১৪ পান্নালাল বচনা-সংপ্রহ 


গণসংযোগ থেকে ও বাস্তব কাজকর্ম থেকে দূবে হটিযে বৈঠকখানাব আলোচনাব মধ্যে 
সীমাবদ্ধ কবে ফেলছিল। কিন্তু ১৯৪২-এব আগস্ট বিদ্রোহে যোগদান কবাব জন্য জাতীয 
আন্দোলনেব প্রাণে জোযাব পার্টিকে আবাব পুনকজ্জীবিত কবে দিযে যায। কংগ্রেসবিবোধী 
দল হিসাবে চিবকাল পবিচিত ও পবিচালিত হওয়া সত্বেও কংগ্রেসী কম্যুনিস্টদেব ক্রমবর্ধমান 
গড্ডালিকা শক্তিব বিকদ্ধে একক শক্তি হিসেবে মাথা তুলতে এই পার্টি কখনো ভয পাযনি। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিন ও দৃঢ় গণ সংযোগকারী কমপন্থাৰ অভাবে দলেব [7০১101৮০ কর্মপন্থা 
ব্রমেই ক্ষীণ হতে থাকে--৩খন একমাত্র 102৭01%০ 011015151) বা অপব দল সমুহেব ভুলেব 
বিস্তাবিত বিববণ দিতেই দল তাব যথাশক্তি নিযুক্ত বেখেছিল কিন্তু তাব ফলে ক্রমেই দুর্বল 
থেকে দুর্বলতব হতে লাগল। ১৯৪২-এব আন্দোলন আমাদের শক্তি যোগায এবং বিভিন্ন 
প্রদেশে আমবা সেই সণ্গ্রামেব মধ্যেই ছডিযে পড়তে সমর্থ হই। তথাপি একথা মনে বাখতে 
হবে যে যদিও আমবা বক্ত পতাকাব আদর্শ নিযেই এই আন্দোলনে যোগ দিই, যদিও আমবা 
কংগ্রেসী পাতাকা নিষে অগ্রসব হইনি, তাহলেও একথা সর্বজনবিদিত যে ১৯৪২ সালেব 
আন্দোলন কংগ্রেস প্রণোদিত, অতএব আমাদের যথেষ্ট শক্তি না থাকাব দকন এই আন্দোশনে 
আমবা কোনো বিশিষ্ট দাগ কাটতে পাবিনি যাতে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিস্টদেব চেষে 
আমাদেব দলকে জনতা সংগ্রামেব মধ্যে স্পষ্ট কবে আলাদাভাবে লক্ষ্য কবতে পাবে। অতএব 
যখন কংগ্রেস আন্দোলন উঠিষে নিল এবং কংগ্রেস সোসাশিস্টবা স্তর হযে বসে ঘটনাব স্রোত 
পর্যবেক্ষণ কবাব নামে সমষ নষ্ট কবতে লাগল-_-তখন আমবা আমাদের শুদ্ধ শক্তি নিষে 
স্বাধীনভাবে সেই আগস্ট আন্দোলনেব ধাবাকে অব্যাহত বাখতে পাবলুম না বা কোনো 
জাষগাষও বাজনৈতিক সংগ্রাম চালু কবতে পাবলাম না। যদি এই সমবেব মধ্যে আমবা 
বোশ্বাই-এব পঞজুব-শ্রেণীক মধ্যে বেশ কিছুটা ঢুকতে (পবেছি এন দু-এক ধর্মঘট নিজ 
শক্তিতে চালাতে সমর্থ হযেছি ঝবিযা ও বানীগঞ্জেন কযলা খাদে বেশ বিস্তৃতভাবেই ছডিযে 
পড়তে পেবেছি, বার্নপুব, ও কুলটিব লৌহ শিল্পে সংগঠন কবতে অনেকটা এগিষেছি এবং টাটা 
শ্রমিকদেব মধ্যে কিছুটা প্রভাব স্থাপন কবা সম্ভব হথেছে-তাছাডা আসাম ও বাংলাব পল্লা 
অঞ্চলে, শিল্পাঞ্চলে বিস্তৃত গণ সংযোগ কববাব ক্ষেত্র কবেছি_-তথাপি সেই নবলন্ধ শক্তি এত 
প্রচুব ছিল না যে আগস্ট আন্দোলনের ধাবা আবও বাঁচিযে বাখতে পাবি এ শক্তি দিযে। অতএব 
আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাব বিকদ্ধেও আমাদেব ধবে নিতে হলো এই যে, নবলদ্ধ শ্রমিক ও 
কৃষকশক্তি যা আমবা বোম্বাই, বিহাব, বাংলা ও আসামে সংগঠিত কবতে সমর্থ হয়েছি এবং 
যাব প্রচুব সম্ভাবনা বষেছে অদুব ভবিষ্যতে তা দিবে যা আন্দোলন কবব তা আব আগস্ট 
আন্দোলনেব জেব হিসেবে না টেনে সমাজতান্ত্রিক বিষ্লীবেব ভূমিকা হিসেবে নতুন আঘাত 
দেবাব সযোজনা কবতে হবে--ভাবতীষ বিপ্লবে দ্বিতীয স্তব হিষ্টেবে। সেই হিসেবেই 
আমাদেব কাগজে, পুত্তিকায, প্রস্তাবে ক্রমাগত আক্রমণাখ্রক নীতিব বিষ্তাব কবতে লাগলাম। 
এদিকে যখন বিভিন্ন প্রদেশে আমাদেব গণশক্তি সুন্দবভাবে বিস্তাবিতি হতে চলেছিল ও 
আমাদেব মুখপত্র, কাগজ, পুস্তিকা ইত্যাদি দেশেব বাজনীতিব পুর্ণ বিচারে কৃতিত্ব দেখাতে শুক 
কবেছিল--তখন দলেব নেতৃত্ব সেই সন্তাবনাপূর্ণ ও শুকতবপূর্ণ দামিত্ব বলিষ্ঠ হাতে নিতে পাবে 
কিনা তাব একটা পবীক্ষা অগোচবেই চলতে লাগল। নেতৃত্বের দৃবদৃষ্টি, দুঢতা ও বলিষ্ঠতা 
আমাদেব সেই উদীযমান শক্তিকে আবো দশগুণ বাডিযে দিতে পাবত, কিন্তু দেখা গেল 
ব্যাপাবটা যেন তেমনি ভাবে ঘটছে ন! এবং দলেব গণক্ষেত্রে যে সংগ্রাম উঠতে চায় তাকে 
বিস্তৃত বর্ধিত*ও উন্নত কববাব ক্ষমতা যেন নেতৃত্বের নেই। 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনেব ধাবা ১১৫ 


নেতৃহেব মধ্যে গলদ একদিন অতি বিস্মযকব ভাবে ফুটে বেকল। বাংলা সবকাব একদিন 
পার্টিব নেতা সৌমোগ্নাথ ঠাকুব ও আবও কতিপয নেতা ও কর্মীকে ধবে ফেলল। বোশ্বাই 
সবকাব সাথে সাথ মামাদেব ইংবাজী কাগজেব সম্পাদকমণ্ডলী ও আবও কঘেকজন 
নেতৃস্থানীধ কর্মীদন ধ্বে নিল -নবপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী সবকাবেব এই প্রথম দমননীতি। এই 
ধবপাকডেব উদ্দেশ্য মতি গুবত্বপূর্ণ বলে বাংলাব প্রধানমন্ত্রী ডঃ প্রযুল্পচন্দ্র থোষ বাংলা 
পবিযদে এক বিবি দিলেন। খাজবন্দাদেন মুক্তি দেওযাব আন্দোলন সেদিন খুব জোবালো 
হয উ/ঠছিশ- এনেপলিব দুযাবে বিাট বিক্ষোভ- এমন কি গুলি লাঠি প্রয়োগ ঘটেছিল। 
সবকাব ঘাষণা বলল যে তাবা জানতে পেবেছে যে বিপ্রবা সাম্যবদাবা দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের 
অ।যোভন পবছে এবং ভাদেব বাইবে মুক্ত বাখা নিবাপত্তাব পক্ষ বিপজ্জনক । সৌম্য ঠাকুব 
দার্জিলি ভে থেপে ওঃ শ্রযুল্প ঘোষেব বিবৃতি চ্যালেঞ্জ কবে এক পত্র দেন এবং তিনি 
পুঃঠাব সঙ্গে বলেন «এ তিশি ও তাব দল সশস্ত্র বিপ্লব কববাব জনা আযোজন কবেননি-কবে 
থাকলে তব শ্রমাণ সবপাব দেখাক এবং যদি কোনো কোনো ব্যক্তি দলেব নাম কবে কিছু চেষ্টা 
১বিন বশেছে বশে মনে হথ তাব সঙ্গে দলের বা নেতৃত্েণ কোনো সম্পর্ক নেই। সাধাবণ 
কর্মীপেল খশছে এব, কণ্টাল কমিটিব এই খবনেব প্রতিবাদ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হয। 
সবলাব হি প্রমাণ নন7হ পাবে না পাবে তাৰ ওপব কোনোকালেই বাজকন্দী বানানোব নীতি 
নিব বরবেনি, সবরের টাই তাব কাজেব জন। দাযী। সেক্ষেত্রে আমবা সশস্ত্র বিপ্লবের 
অমে'জন কবিনি বা এ জাতাব 'পণনো চিন্তা আমাদেব নেই--একথা অত্যন্ত বিপজ্জনক । যাবা 
(দেশে বিপব চাহ বল প্রমাগত চেচিয়ে এসেছে, যাবা প্রত্যেকটি বিক্ষোভ ও নিদ্রোহকে বিপ্লবে 
পপান্তলিও বববাব উণ। বাব নাব জনতাব কাছে আবেদন কবেছে তাদের মুখে এ জাতীয় 
শলমানুব। ভাব তাৰ লা" শনলে জনতা বুঝবে -ও, ভাভলে এবাও যা বলে তা বিশ্বাস কবে 
না। ৩'হাডা ,ব নেতা ভণ্না লব ভতখাজী কাগজে (791101৭ [710100)17110 1700011745০ ১110৩ 
ধে ৬৬১ ১0911 ৯৯01৮ ৬০০৮০9৪110০ নামৰ দুটি অতি গুত্ৃপূর্ণ সাক্ষাৎ সংশ্রামমূলক প্রবন্গ 
দিয়েছিলেন, হাব লা? থকে এ চ্গাতীষ শ্রতিবাদ অতান্তু আশ্চর্যজনক । তাই কতিপয 
ব্যক্তিণিশেষেব সগ্তা+ ডফন্দ্রযুশক কাযকলাপেব উপব দোষ দিযে দলকে এবং নিজেকে 
সর্বপ্রাবি বিপ্রব ভা 'ন থকে মুক্ত কবাব চেষ্টা অতান্ত নাংবা বলে মনে হলো। 

চাঙাডা ঠিনি 00০ (খাকি গা।পনে দালেব সেক্রেটাবিব কাছে সংবাদ পাঙগালেন যে সমস্ত 
প্রকার অস্ত্রশ্ সত্ুহ দাচায় কাবকণাপ ও আক্রমণাত্মক বাজনীতি স্থগিত বেখে চুপচাপ 
থানবাব ৩ন) পেশন। সণকাব নাকি আমাদের সম্বন্ধে খুব কঠিন মনোভান পাবণ করছে যে 
আমবা নাঝি যা তা “ববাব জনা সমণাযোজন কবছি। সেন্ট্রাল কমিটি ও তাব সেত্রেটাবিব 
নিকট এই নির্দেশ অস্ত বলে মনে হলো। 

যা হোক (শীম। গাকুবেব আত্মীষস্বজনেবা গাহ্ধীজি ও জহব্লালেব সঙ্গে বাব বাব দেখা 
কবে সৌমাবাবুব মুক্তি ঘটালেন এবং কি জাতীয় আশ্বাসেব উপব বিপ্লবী নেতাকে মুক্ত কবলেন 
তা অপ্রকাশিত বইল। তবে এটা যে তিনি কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি বা 07407০19000) না 
দিলেও সবকাবকে এ টুকু আম্বাসময ইঙ্গিত দিষেছিলেন যে তিনি বিপ্রবাজ্ক কোনো কাজে 
লিপ্ত নন বা অদুব ভবিষ্যতেও তা তাব কার্যঞ্রম নয এবং হয তিনি দলকে বিপ্রবাত্মল 
৪%10171৭ পথ থেকে ভিন্ন পথে টেনে আনবেন, নত নিজে দলত্যাগ কববেন। 

যখন জেল থেকে তিনি বেবিষে এলেন দেখা গেল তিনি এতটুকু এক ব্যক্তি মাত্র হযে 
গেছেন, স্নাযবিক আঘাতগ্রাপ্ত ভেঙে পড়া একটি নেতাব ভগ্মাবশেষ মাত্র , ধাকে দেখলে চেনা 


১১৬ পান্লালাল বচনা- সং্্রহ 


বায না। দলেব মধ্যে উপদলীয যডযন্ত্র হচ্ছে__অতিবামপন্থামূলক নীতিব জন্য অযথা সবকাবি 
অত্যাচাব ডেকে আনা হচ্ছে -জহবলাল সবকাবেব ওপব জনতাব আস্থা এখনো বর্তমান 
বযেছে-জহবলাল সবকাবকে নিপাও কববাব আওযাজ অসামধিক হচ্ছে ইত্যাদি নানা কথা 
ভাব বাড়ি বসে বসে বলতে লাগলেন এবং দল থেকে পদত্যাগ কববাব ইচ্ছা জানালেন। তাকে 
তাব বক্তব্য লিখিতভাবে উত্থাপন কবতে বলা হয, তিনি তাতে নাবাজ। তিনি সেন্ট্রাল কমিটিব 
মিটিং-এ উপস্থিত হতে নাবাজ, তিনি পার্টিব সেক্রেটানিব সংগে আলাপ কবতে নাবাজ, তিনি 
দলেব সাধাবণ ১'ভ্দেব কাছে তাব বক্তব্য কোনো সাধানণ বৈঠকে উত্থাপন কবতেও নাবাজ। 
মোট কথা তখন তিনি একটা 1650) ৬০০৩ বলা যায । তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল কবেও 
বসলেন, পাটিব সেন্ট্রাল কমিটি এই পদত্যাগপত্র ফিবিযে নেবাব জন্য তাকে অনুবোধ কবে 
এবং তিনি তা না কবাতে পার্টিব সাধাবণ সভা বা 00701010 ডাকাব সিদ্ধান্ত হয এনং তাব 
বক্তব্য ও পদত্যাগপত্র উক্ত কনফাবেন্সে উপস্থিত কবাব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয। এই সব ঘটনাব 
পবিপ্রেক্ষিতে দলেব মধ্যে একটা বিবাট আলোডন ঘটে এব- এব প্রকৃত অর্থ কি তা ধববাব জন্য 
আমাদেব বাজনৈতিক থিসিসটা সতাই কি তা ভালভাবে বুঝবাব জন্য এক “কত্রপূর্ণ কনফাবেন্স 
ডাকা হয বীবভূমে-_যা পার্টিব পঞ্চম অধিবেশন বলে খ্যাত এবং যাব কথা পূর্বেই বলেছি। 
বস্তত সৌম্য ঠাকুবেব ব্যবহাবেন ভিতবে যে গুকত্বপূর্ণ বাজনৈতিক প্রভেদ আছে এবং সৌম্য 
ঠাকুব যে এখন পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত ও ব্যএ্র হযে পডেছেন তা বোঝবাব ক্গমতা তদাশীন্তন সেন্ট্রাল 
কমিটিব হযেছিল--তাই দলেন সগ্গঠন ও "অন্যান্য খুটিনাটি অভিযোশেব কোনো উল্লেখ না 
কনেই তাবা সোজা বাজনৈতিক অবস্থাব বিশ্লেষণ ও আমাদেব আপসভীন বৈপ্রবিক কর্মপন্থাব 
নিভীক অনুসবণ কবার বে আক্রমণাত্মক নীতি তাই নতুন থিসিসে পবিষ্কাব কবে উপস্থিত 
কবে। সৌম্য ঠাকুবেব সমূত্ত ছলনা ও দলীয চক্রান্তমূলক অভিযোগ মুহূর্তে ধবা পড়ে যায 
এবং তাঁব নবমপন্থী নিষমতান্ত্িক বাজনীতিব স্ববূপ তৎক্ষণাৎ ধনা পডে যায। তিনি তাব 
একভ্তন অনুগত কমবে্ডেব সাহায্যে একটা পাল্টা থিসিস দেন এ সব থিসিসেব দীর্ঘ 
পাঁচদিন পাঁচবাত্রি ব্যাপী আলোচনা হয, কোনো ব্যক্তিগত কথা ওঠে শা-এবং সৌম্য ঠাকুবেব 
থিসিস একদম বর্জিত হযে যায-_একশো জন প্রতিনিধিব মধ্যে তিনি মাত্র ছযটি ভোট পান 
এবং অপব থিসিস বিপুল উদ্যমে ও ভোটাধিক্যে গৃহীত হযে যাষ। 

এই সংবাদ শোনামাত্র সৌম্য ঠাকুব শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সভা ডাকেন। সভাঘ ঘোষণা কবে 
দেন যে বিপ্লবী সাম্যবাদীদলেব অতিবামপন্থাব জন্য তিনি এ দল ত্যাগ কবেছেন এবং 
জনগণকে হুঁশিযাৰ কবে দেন যে এই দল কষেকটি ভাঙা বন্দুক পিস্তলেব সাহায্যে অদূব 
ভবিষ্যতে যে সংগ্রামাত্মক কাজ কবতে চলেছে তাতে ভযানক ক্ষতি হবে এবং সবাইকেই 
তিনি হুশিয়াব কবে দিলেন , পুলিশও এই সুযোগে হুঁশিধাবীটা পেঘে গেল। আসামেব 
প্রতিনিধিবা আসামে পৌছতে না পৌছুতে ধবা পডে গেলেন এবং দলেব ঈর্তত্র সব নেতৃস্থানীয 
কর্মীদেব আত্মগোপন কবতে হলো। সবকাবি দমননীতি দলেব ওপব পুবোমাত্রায চলতে 
লাগল। জনতাকে হুশিঘাব ফবাব চেযে সবকাবকে হুঁশিযাব কবাই বোৌধহয তাব বেশি 
উদ্দেশ্য ছিল। 

দলেব পক্ষে এটা একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্য যে দলেব একটিমাত্র নেতা- লোকপবিচিত 
নেতা--সৌম্য ঠাকুবই ছিলেন, যাব ফলে এই দলকে বিপ্লবী সাম্যবাদীদল না বলে অনেকে 
সৌম্য ঠাকুবেব দল বলত। সেই একটি মাত্র নেতা যখন ভাঙলেন তখন দলেব ওপব একটা 
বিশেষ অবজ্ঞাব সৃষ্টি হওযাও অসম্ভব নর এবং জনতা অত গভীব কবে রাজনীতি বোঝবাব 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১১৭ 


চেষ্টা করে না বলেই হাক্কা ধরনের গালগল্সে খুশি থাকে। কিন্তু ততক্ষণে জলের তলায় পায়ে 
মাটি লেগে গেছে--আশু বৈপ্রবিক কর্মপন্থা তখন দলকে এতটা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান করে 
দিয়েছে যে এই নেতা পলায়নের ব্যাপারে সাধারণ কোন কর্মী এতটুকু দমেনি এবং খুব 
দীর্ঘকালের একটা ব্যথার মতো যা দলের আত্মশক্তিতে, কর্মশক্তিতে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
নির্ধারণে একটা 519৬ [01১01 এর মতো দলকে নির্জীব করেছিল ও বেপরোয়া দৃষ্টিভঙ্গি 
গ্রহণে বাধার কারণ হয়েছিল --সেই ক্ষরিষু নেতৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে দলের ভিতরকার উদ্যম, 
সাহস ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বলবান ও শক্তিমান হয়ে উঠল (পরবর্তীকালে আবার সৌম্য ঠাকুর 
সাহসে ভর করে কতক লোক নিয়ে বিপ্লবী সাম্যবাদী দল বলে এক দল চালাতে থাকেন এবং 
দমদম-বসিরহাট সংগ্রামের পর যখন দলের ওপর সরকারের নির্মম অত্যাচার চলেছে, যখন 
দলের কোন মুক্ত [911077 নেই তখন সেই সুযোগে সাইনবোর্ড লাগিয়ে সৌম্য ঠাকুরের 
বিঞবী সাম্যবাদী দল প্রকাশ্যে উপস্থিত হযেছে। এই দলের বিপ্লবী কর্মপন্থা যত কমছে তত 
তান প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক রূপ খুলে যাচ্ছে। মোট কথা জনগণকে ধোকা দেওয়া ছাড়া ও 
আমাদের পথকে কণ্টকিত করাব চেষ্টা ছাড়া ওদের অস্তিত্বের আর কোনো অর্থ আজ আর 
নেই--জনতার কাছেও কোনো গুরুত্ব নেই)। 

কিন সহসা বাদানুসাদ ও সংঘর্ষের ফলে পািকে আরও বেশি আত্মগোপন করতে হলো। 
থিসিসের পরিপূর্ণ আলোচনা এই পুস্তকে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভবপব নয়। যারা ইচ্ছুক তারা 
নিশ্চযই এই গুকত্বপূর্ণ প্রস্তাব ও বিশ্লেষণটি আলাদা কবে পড়ে নেবেন। তাহলেও তার ব্যাখা 
পববর্তী ঘটনা ও কার্মনলাপেব মধো প্রকাশিত হবে। থিসিসে সমপ্রভাবে পৃথিবীর রাজনৈতিক 
অবস্থা, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে--আজকের যুগে বৈপ্লবিক আঘাতের 
পটভূমিকা ও স্তরবিন্যাস সোজাসুজি ভাবে বলা হয়েছে। বিশ্ব-বিপ্বের অঙ্গ হিসাবে আমাদের 
দায়িত্বের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। তাছাড়। পিছিয়ে পড়া গ্রামপ্রধান চাষীপ্রধান দেশে 
চাষীদেব মধো যে বিপ্লবের চালিকা শক্তি বর্তমান তা দিয়েও যে বিপ্লব ঘটানো যায় তা নীতিগত 
আলোচনা এবং চীন, বর্মা প্রভৃতি দেশের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। শহরের 
মজুর সম্প্রদাবই ঘে একমাত্র বিপ্রবী শক্তি এবং শহর নেতৃত্ব না করলে যে চাষীরা বিদ্রোহ 
কবতে পারে না এই ধানণাব মুলোচ্ছেদ কবা হয়েছে এবং আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল ও 
মুক্তিকৌজের সাহান্যে বিপ্লবকে প্রসাবিত করাব নির্দেশও রয়েছে। "1০9101108] আলোচনা 
অত্যন্ত আধুনিক সমস্যার ওপর টেনে আনা হয়েছে যার ফলে রাশিযার ধরনের বিপ্লবই যে 
একমাত্র পন্থা নয় সেই কথা দেখানো হয়েছে। চীন বিপ্লবের নীতিকে স্বীকার করার মধো 
ভারতেব মুক্তি আন্দোলনের নতুন ইশারা দেখানো হয়েছে; এমন কি মালয় বা ফিলিপাইনের 
বেপ্নবিক চেষ্টাগুলিও বে আজকেব যুগে অবৈজ্ঞানিক নয় সে কথা সাহসের সঙ্গে স্বীকার করা 
হয়েছে। বৈপ্লবিক ভাঘাত যে বৈপ্লবিক চেতনার জনা কত আবশ্যকীয় তা (বাঝাবার চেষ্টা করা 
হয়েছে এবং বিপ্লব যে কেবলমাত্র একটি সার্থক সশস্ত্র অভ্যুথান নয় বরং বার বার আঘাতের 
ফল তাও দেখানো হয়েছে। আংশিক সংগ্রামের বদলে স্পষ্ট সমাজতান্িক বিপ্লবের উদ্দেশা 
প্রণোদিত মজুর-চাষী-রাজের জন্য সংগ্রামই যে আজকের দিনে একমাত্র কর্মপন্থা সে কথা 
স্বীকার করা হয়েছে এবং বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, উদ্দেশ্যহীন কার্যাবলীর নিন্দা করা হয়েছে। পার্টির 
নেতৃত্বে পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি, সচেতনতা ও বলিষ্ঠতার ওপর জোর দেওয়া হযেছে। এত 
সংক্ষেপে থিসিসটাকে বোঝানো সম্ভব নয় তাই আমরা প্রতোক মননশীল পাঠককে আমাদের 
থিসিস পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। 


১১৮ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


কম্যুনিস্ট পার্টিব দ্বিতীয কংগ্রেসেন থিসিস ও আমাদেব থিসিস পাশাপাশি বেখে পড়তে 
হবে যেহেতু উক্ত পার্টিব তৎ-পববর্তী কালেব কার্যকলাপ ও আমাদেন কার্ধকলাপেব তুলনামূলক 
সমালোচনা অত্যন্ত প্রযোজন। আমবা এখন সেই দিকে নজব দেব। আমাদের নিজেদেব পার্টি 
মধ্যে যে নীতিগত সংকট ও বিপ্লব ঘটে গেল তাতে আমাদেব কাজ পবিচ্ষাব হলো এবং আমবা 
আবাব কথ্যুনিস্ট পার্টিব কার্ধাবলীব পূর্ণ বিঢাব কববাব সামর্থ ও শক্তি অর্জন কবতে পাব্লাম। 
কম্যুনিস্ট পার্টিও তখন এক দলীঘ সংকটের মধ্য দিযে পববর্তী ধোশী নে ত্বকে তটিযে দিষে 
দ্বিতীয পার্টি কং/গ্রসে সংগ্রামাতআ্ক থিসিস গ্রহণ কবেছে এবং লডাইযেব পথে পা বাডিযেছে- 
অতএব তখন মনে হলো কম্যুনিস্ট পার্টি বুঝি সত্যই আমাদেব খুব শিকটে এসে গেছে এবং 
আমবা আগামী সাক্ষাৎ সংগ্রামেই যুক্তভাবে আঘাত হানতে পাবব। যাৰ ফলে কম্যুনিস্ট পাটি 
সম্বন্ধে আমাদেব মধ্যে একটা নতুন 11/61৩% তৈবি হলো এবং তাদেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
ও যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণেব ইচ্ছা আমাদেব দলেব সর্বপ৪্রই দেখা দিল। কমানিস্ট পাটি অবশ্য 
নিজেবা কোনোদিন আমাদের ডাক দেবাব মতো উদাবতা দেখাতে পাবেনি। তাদেব আত্মগবিমা 
বোধেই হোক অথবা চিবকাল ভুল পথ অনুসবণ কবাব লজ্জাবোবেই হোক তাবা আমাদের 
কাছে বাজনৈতিক সাথী হিসেবে কখনো কোনো কথা বলতে পাবেনি। তাদেন এই অন্তুত 
মনোভাবকে একদিন তাদেব নিজেদেবই ব্যাখ্যা কবতে হবে ৰশে আশা কণি। 

১৯৪৮ সালে মার্চে কম্যুনিস্ট পার্টিব কলিকাতা কংশ্রেস তাদেব পাটিব পক্ষে একটা 
যুগান্তকারী অধিবেশন । এই মধিবেশনেই তাবা তাদেব অভীত ইতিহাসের যাবতীম সুবিবাবাদী, 
সংক্কাবমূলক ও বিপ্রববিবোধী কার্যকলাপের সঞ্জান পাঘ। ঞক্মাশত৩ সংস্কাববাদী ও 
শ্রেণীসহধোগিতামূলক বাজনৈতিক পথ অনুসনণ কবাব ভন্য তানা যে এক ভযাবহ 
অধঃপতনেব মুখে গিষে উপস্থিত হবেছিল, এই প্রথম তানা তা ধনাত পাবল এবং মতীতেব 
যাবতীষ ভুলপথেব জন্য যোশীব নেতৃত্বে যে সেন্ট্রাল কমিটি কান্ড বে যাচ্ছিল ঠাব নিন্দা 
কবা হয এবং যোশীব নেতৃত্ব খতম হয। এই কংগ্রেসে বণদিভেকে সাধাবণ সম্পাদক কবে 
নতুন সেন্ট্রাল কমিটি গঠন কবা হয। পি, সি, যোশী সমস্ত ভুল স্বীকাব কবে এবং কংগ্রেস 
অধিবেশনে অনুশোচনাষ কেঁদে ফেলে বলেও শোনা যায। 

এই অধিবেশনে তাবা স্বীকাব কবে যে ৪ 

(১) অতীতে কংগ্রেসের প্রভাবকে শক্তিশালী কবাব জনা জনতাকে কংগ্রেসেব ডিতবে কং 
গ্রেস নেতৃত্বে আস্থাবান কবে তোলা তাদেব ভূল হযেছে। 

(১) শ্রমিক শ্রেণী ৪ চাষীদেব সংগঠনগুলিকে স্বাধীনপথে চালু না কবাব জন্য এবং তাদেৰ 
কখগ্রেসানুবর্তী কবে বাখাব জন্য যে শ্রমিক নেতৃত্ব ডাবতীব বাতনীতিতে গডে ওঠেনি তাব 
জন্য তাদেব বাজীনৈতিক সুবিধাবাদ ও দুর্বলতাকে আঞমণ কবা হয। ফণা সং্রামেব বদলে 
তাবা যে ধীবে ধীবে শ্রেণীসহযোগিতাব সুবিধামূলক বাজনীতি জনষ্টাকে শিখিযেছিল তা 
স্বীকাব কবে এবং দেশে শ্রমিক নেতত্রেব বদলে বুর্জোযা নেতহ কাধে হাত সাহায্য কবেছে 
বলে স্বীকাৰ কবে। 

(৩) গত দ্বিতীষ হহাধুদ্ধকে তারা তাদেব মতে জনবুদ্ধ বলে ঠিকাবে আবোপিত 
কনলেও, এই যুদ্ধকে তাবা ঠিকমতো ব্যবহাব কবেনি--ধ্যাসিবিবোধী সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রিটেনেব সঙ্গে সামযিক সাহযোগিতাকে তানা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণে পবিণত 
কবে ছেডেছিল--যাব ফলে তাবা পার্টিক নিজস্ব সংগ্রামী শক্তিকে বৃদ্ধি কবেমি ববং শ্রেণী- 
সহযোগিতার পথে সংগ্রামশক্তিকে মত, পথ ও সংগঠন হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল কবে ফেলেছিল। 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১১৯ 


শ্রমিক ও চাষীদের ঘুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য তারা তাদের শক্তির যতটা নিয়োগ করেছিল 
ততটা শ্রমিক ও চাষীদের নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি ও চেতনা বর্ধনের কাজে অবহেলা 
করেছে--ষে জন্য পার্টির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে একটা সংস্কারমূলক ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
গিয়েছিল। 

(৪) এই নীতির ফলে তাদের পার্টি এতটা অচেতন ও আচ্ছন্ন হযে পড়েছিল যে বুদ্ধ শেষে 
যখন ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়েছে এবং দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক পবিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তখনো 
তারা ঘুমে অচেতন ছিল এবং গতানুগতিক ধারায় মত্ত ছিল বলে সহসা লড়াইযেব মোরচা 
পবিবর্তন করে সান্্রাজযবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের পার্টিকে সংগ্রামে নামাতে পাবেনি ও দেশের 
বৈপ্লবিক পরিস্থিতিব তাৎপর্য না বুঝে কংগ্রেস ও লীগেব তাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে 
সাশ্রাজ্যবাদী কৌশল চলেছিল তাকে ব্যর্থ করে জনগণের উপনন আশ্রয় করে বৈপ্লবিক 
সংগ্রামেব ডাক দিতে পাবে নি। 

(৫) যার ফালে এরা মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান, যাতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে তথাকথিত 
স্বার্ীনতা দেবার কথা আছে--তাকে সমর্থন কবে বসেছিল এবং সর্বপ্রকারে জওহবলাল 
সবকাব ও পাকিস্তানে লীগ সন্নকাবকে সাহাম্য কবার প্রতিশ্রুতি দেয় আর মাউণ্টব্যাটেন গ্ল্যানকে 
একট। প্রগতিনূলক' বাবস্থা বলে আশীর্বাদ কবে । এই মাবাত্মক ভুলেব জন্য তাবা অনুতপ্ত হয। 
গান একথাও তাবা স্ীকাব কনে যে. ভাবতকে দ্বিখণ্ডিত করার মধোই সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা এই 
(দশে বর্তমান রাখাব যে একমাত্র অপকৌশল একথা সেদিন তাবা বুঝতে পাবেনি। 

(৬) আগ্রনিমন্্রণেব অধিকারের নামে মুসলিম লীগেব পাকিস্থানের দাবিকে স্বীকাব করে 
ওলা থে ধিবাট এক ভুল কবেছিল তাও স্বীকার কবে এবং ভারতে বহুজাতিতাত্বেব উপব স্থাপিত 
সংস্কাবমূলক ও প্রতিক্রিযাশীল বাজনীতির পায়ে শ্রেণীসংগ্রমের বৈপ্লবিক রাজনীতিকে বলি 
দিখেছিল ভারও উল্লেখ কাবে। 

(৭) ন্ড় বড় ধনী ও মাঝাবি ধনীদেব মধ্যে পার্থকা-_জওহরলাল ও সর্দাব প্যাটেলের 
মধ্যে পার্থকা ইআদি কাল্পনিক সীমারেখা টেনে তাদেব রাজনীতিতে যে অসন্তব বকমের 
(গাঁজামিল চলেছিল-_- প্রকৃত সংগ্রামকে এড়াবাব জনা--সে কথাও স্বীকাব কবে। 

(৮) তাছাড়া উপরোক্ত রাজনীতির ফলে তাদের দলীয় সংগঠনের উপব যে দুর্বল নেতৃত্ব 
ও দুর্শল শিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হযে পড়েছিল তারও ইঙ্গিত কবা হয়। 

বলা বানুল্য এই উপলক্ষে এও স্বীকার করে যে একমাত্র পি, সি, যোশীই এই নীতির জন্য 
দায়ী ছিল না-তদানীপ্তন সেঞ্টাল কমিটিব সকল সদস্যেরই এই নীতি ছিল-_এমনকি 
নণদিডেও সেই দোষ থেকে বেহাই পান না_-যেহেতু তিনি উক্ত সেন্ট্রাল কঘিটির সদস্য 
বছবাল ধবেই ছিলেন এবং কোনো অন্যমত কখনো দেন নি। এতদ্দ্রারা একটা সবলতা ও 
উদারতা ছেলেতোলানো আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয় এবং গত ভূল যা হযেছে হয়েছে এবারে 

যে যার ঠিকঠাক কাজ করে যাওয়া যাক এমনি একটা সহজ মনোভাব নেওযা হলো - অর্থাৎ 
অতীতের ডুঁলগুলি স্বীকাব করলেও তার গভীরতা ও সুদূরপ্রসারী ক্ষতিব প্রকৃত তাৎপর্য 
হৃদয়ঙ্গম কবতে পাবল না। মোটকথা সকলেই সকলকে ক্ষমা করাব নামে একটা আত্মপ্রসাদ 
অনুভব কবল। এই ভুল রাজনীতিব জনা ভারতের মজুর কৃষক আন্দোলনে যে কত বড় ক্ষতি 
হয়েছিল তা স্বীকার করতে কুগ্ঠিত রইল এবং সর্বসাধারণের কাছে, জনতাব কাছে-_-তাদেব 
ভুলটাকে তেমন করে তুলে ধরল না, তাদেব ভুল যে তাদের মধোই সীমাবদ্ধ নয় এবং 
জনতার শিক্ষার জন্য থে সে সব ভুলগুলি অকপটে জনতার কাছে উপস্থিত করা দরকার-_ 


১২০ পানালাল প্রবন্ধ সংগ্রহ 


জনতার বৈপ্লবিক শিক্ষাব প্রয়োজনে--সে সত্যকে তারা চাপা দিয়ে গেল---এক রকমের “চুপ 
চুপ যা হয়েছে হয়েছে ও নিয়ে আর ঘাঁটার্থাটি কোরো না।”-_-ধরনেব ভাব দেখিয়ে । কিন্তু অত 
সহজে ও চুপচাপেই সংস্কারবাদের মৃত্যু হয় না। সংস্কারবাদের শিকড় যে কত গভীব এবং তাব 
বিকদ্ধে যে ক্ষমাহীন সংগ্রামের প্রযোজন ও একটা সংস্কারবাদী শ্রেণীসহযোগিতামূলক পার্টি যে 
রাতারাতি বিপ্লবী দলে পরিণত হতে পারে না--তা তাদেব কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েক 
মাসের মধ্যেই প্রতিভাত হয়ে উঠল। দেখা গেল সংস্কারবাদ পার্টির আনাচে-কানাচে, নেতৃত্বে 
সর্বব্রই বিদ্যমান রয়েছে, যার ফলে তাদের বৈপ্লবিক প্রস্তাব কার্ধকবী হতে পদে পদে বাধা 
পাচ্ছে, কোথা থেকে যেন তাদের অতীত তাদের দলের বর্তমান নীতিকে সাবোতাজ করে 
যাচ্ছে এবং সংস্কারবাদ প্রচ্ছন্নভাবে দলেব পরাজয় ঘটিয়ে দলের নীতিকে ভুল প্রতিপন্ন করার 
তালে কাজ কবে চলেছে। আমরা এই অন্তুত পরিণতিটা পরিবর্তী বাস্তব ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে 
দেখতে পাব। এখন এদের প্রধান বাজনৈতিক থিসিস বা প্রস্তাবের আলোচনায অগ্রসব হই। এই 
উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড সত্যকে স্মরণ করে যাওযা চাই-_ শ্রেণীসংগ্রামের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে 
গোঁজামিল বা ভুলের জন্য ক্ষমাশীলতার স্থান নেই। এই নির্মম শ্রেণীযুদ্ধে সর্বাঙ্গীন নির্মমতা 
একান্ত দবকার- বিশেষ কবে চিন্তাজগতে ক্ষমাহীন সত্যনিষ্ঠা ও সংগ্রামী মনোভাবের প্রযোজন। 
ভুল করলে ক্ষমা করার স্থান এখানে নেই-_ভুলেব মুল নির্মমভাবে উৎপাটন কবে ফেলতে হয 
তা না হলে ক্ষমার আডালে ভুল গোপন আশ্রয় করে নেবেই নেবে এবং সুযোগ মতো তা 
আবাব দেখা দেবে। বাজনীতিতে দীর্ঘকালব্যাপী ভুল একটা আকস্মিক ঘটনা নয-_ভুল পথ 
সুবিধাবাদী শ্রেণী সমৃহেব স্বার্থচেতনামূলক আত্মপ্রকাশ মাত্র - কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা নয়। অতএব সুবিধাবাদ যতদিন আছে এবং সুবিধাবাদী শ্রেণীগুলি যতদিন আছে_-পথেব 
“ভুলও” ততদিন থাকবে-_যা অসুবিধায় পড়ে ভুল হযেছে বলে ক্ষমা চাইবে অথচ ভবিষ্যতেব 
সুযোগ খুঁজতে থাকবে। এবই“জন্য লেনিনেব লেখায়, নীতিতে ও কাজে এমন একটা ক্ষুবধার 
সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল যা বিন্দুমাত্র ভূল ও অন্যায়কে কখনো ক্ষমার চোখে দেখতে পাবেনি এবং 
সামান্য একটা ভুল কথাকে তিনি বিশেষ গুকতু দিতেন এবং দলের ভিতবকার কর্মীদেবও 
রেহাই দিতেন না, কেননা তিনি জানতেন সুবিধাবাদ একটা ভবানক শত্র- যাব আপাতসবল 
চেহারার অন্তরালে একটা কদর্য শক্তি লুকোচুরি করে বেডায়-_যার মৃত্যু অতি সহজে ঘটে 
না__ক্ষমাশীলতাব মধ্যে ত নয়ই-__ক্ষমাহীন সতর্ক সংগ্রামেই তার মৃত্যু হয় এবং বিপ্লবের পূর্ব 
মুহূর্ত পর্যন্ত এমন কি চূড়ান্ত জযের মুখেও এই কুৎসিত শক্তি বারে বারে উঁকি মারে। এই 
কুৎসিত সুবিধাবাদ প্রকৃত পক্ষে শত্রু শিবিরের অচেতন ও চেতন চব হিসাবে বিপ্লবী শিবিরকে 
দুর্বল করবার চেষ্টায লুকোচুরি খেলতে থাকে। এই মতবাদিক লুকোচুরি কার্ষক্ষেত্রে যে কত 
রকমেব ছলনা ও আত্মবঞ্চনা কবে বেড়ায--তা একমাত্র গভীব সঙ্কটে মধ্যেই ধবা পড়ে, 
যখন আর কোনো উপায থাকে না। 

যাহোক, ওদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রকাণ্ড একটা রাজনৈতিক প্রস্তাব পাস করা হব । কিন্তু এই 
থিসিসে তাদের অতীত ভূলেব বিন্দুমাত্র উল্লেখ করা হয় না-_যেন ওদের অতীত নেই এবং 
তার প্রভাবও তাদের ভবিষ্যতে নেই। যেন নতুন করে ওরা বাজনীতি শেখাচ্ছে ও শিখছে এমনি 
মনে করে অতি সাধারণ কথাগুলি ফেনিয়ে ফেনিয়ে বড় কবেছে যা অনেকেই জানে কিন্তু ওরা 
জানত না, কেননা গত কয়েক বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার মোহে আচ্ছন্ন 
থাকায় দেশবাসীর যুদ্ধজনিত অভিজ্ঞতা ও তিস্তার সাথে তাদের পরিচযই ছিল না। তারা 
দেশ ঘা ভাবত, প্রাণ দিয়ে অনুভব করত তার উপ্টোট্র] বলে বেড়াচ্ছিল এবং এই যুদ্ধ যে 





ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১২১ 


জনসাধারণের কত ক্ষতি করেছে তাকে অস্বীকার করে জনযুদ্ধ ও নিজেদের যুদ্ধ বলে সাফাই 
গাইতে গিয়ে জনসাধারণেব দুর্ভোগ ও সত্যিকার অভিজ্ঞতার সাথে তাদের পরিচয় গেছিল ছিন্ন 
হয়ে। ওরা এই দেশে বাস করেও যেন এক তিন্ন জগতে বাস করত--জনতার মধ্যে থেকেও 
জনতার কথা, ঝথা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধরতে পারেনি। ফলে নতুন করে ওদের রাজনৈতিক 
প্রস্তাবনা করতে হয়েছে, থে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বোঝানোর চেয়েও নিজেদের 
বোঝানোই বেশি। কেননা জনসাধাবণ তাদের শ্রেণী-শত্রকে- দেশীয় ও বিদেশীয় শত্রকে 
অনেকদিনই চিনেছে-_কম্যুনিস্ট পার্টিকে এই সবেমাত্র চিনবাব প্রয়োজন ও তাগিদ এসেছে। 
ফলে অতি সাধারণ কথা নিয়ে অনেক আলোচনা করতে হয়েছে কিন্তু কাজেব কথার সময় আর 
কোনো কথা থাকেনি---অর্থাৎ কার্ধকরী করার পন্থা হিসাবে কোনো পথের ইঙ্গিত পর্যন্ত করা 
হযনি বা আলোচনার দরকার মনে করেনি। কেননা প্রস্তাবটা বোঝাই যেন দায়, শত্রুকে চেনা 
এবং স্বীকার করাই যেন অনেক ; তাকে নিপাত করার জন্য, প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য উপায় 
ও পথ আবিষ্কার করাটা অনেক দূরের ব্যাপার এবং বোধ হয় আসল ব্যাপারই নয়। 
বিপভ্যানউইন্কল্-এর মতো বিশ বছরের ঘুম থেকে হঠাৎ উঠেছে যারা এর বেশি তাদের কাছে 
আশা কব।ও অন্যায়। যাব ফলে ওদের রাজনৈতিক প্রস্তাবটাকে প্রস্তাব না বলে প্রস্তাবনাও বলা 
চলে। মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট পার্টির কাছে প্রস্তাবের কোনো অর্থই হয় না যদি তাতে সংঘাতের 
কার্যব্রমই না থাকে। বিশ্লেষণ করাটা বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ হতে পারে না- কার্যক্রমের নির্দেশ 
তৈরি কবার মধ্যেই রয়েছে বিশ্লেষণের সার্থকতা ও উদ্দেশা। সংঘাত বা ৪01101টাই 
মার্কসবাদের মুল লক্ষা কেননা এরা।তাা 15 8 50105 10 806101) 270 10610100109 10 
0৬] *4)০. নিজেদের চেষ্টায় পরিকল্পিত সংঘাত (8011011) ওঠানো তো দূরের কথা, সে সমস্ত 
সংঘাত (4017গো।) জনতাব মধ্য থেকে আপনা থেকেই ফেটে পড়ছে তাদেরকে কি রাস্তায় কোন 
কৌশলে কোন দিকে নিয়ে যেতে হবে তারও কোনো আলোচনা হলো না--যেমন হলো ন। 
তেলেঙ্গনাকে কোন পথে নিষে যেতে হবে। “তেলেঙ্গনাই আমাদের পথ” এই বলে তাদের 
পাটির কোনো কোনো মহলে একটা গুঞ্জন উঠলেও তলিয়ে দেখবার চেষ্টা কবল না 
তেলেঙ্গনার পথটা কি এবং কতদূর তাব দৌড। এটা লক্ষ্য করল না যে তাদের মতের সার্থকতা 
তাদের পথের উপবই নির্ভর করে, তাদের প্রস্তাবে না--এটা কার্ষক্ষেত্রেই প্রমাণিত হবে এবং 
একথাও খেয়াল হলো না যে সংগ্রামের কায়দাটাই সংগ্রাম 0071) 01 ১04৪] 1১ 01)0 
5(008810 10501) অর্থাৎ সংগ্রামের রূপটা পরিষ্কার না করতে পারলে সংগ্রামটাই সন্তব নর-_ 
নইলে সংগ্রাম একটা কথাব কথা বা 21১190( 0017০019019) হয়ে দীড়ায় মাত্র। এই অদ্ভুত 
চিন্তাহীনতার ফলেই তারা তাদের এক বিরাট প্রস্তাবনার শেষ পাতায় একটি কথা বলেই দায়িত্ব 
শেষ করল--সে হলো “জনতার নেতৃত্ব করো”। এদিকে নেতাদেরই জানা নেই নেতৃত্ব কাকে 
বলে এবং কোন পথে রয়েছে সে নেতৃত্ব । ওদের প্রস্তাবে শব্দ যতটা রয়েছে তার শত-ভাগের 
এক ভাগও হয়নি কাজের কথা, যেন শব্দ দিয়েই বিপ্লুব ঘটানো যায়, উত্তেজনা দিয়েই বিপ্লব 
ঘটানো যায়। তাই অতবড় একটা মারমুখী প্রস্তাব নেতৃত্ব করার এক মৃদু আহানেই সহসা শেষ 
হয়ে গেল। যেন পথে পথে ঠিক হবে পথ কি, দলের সভায় তা স্থির হবে না, যেন সংগ্রামের 
কৌশল আবিষ্কার করবে জনতাই, কেবল সংগ্রামটাই ঘে দরকার এই কথাটা পার্টি বলে দিলেই 
হলো। রূপহীন সংগ্রাম আকারহীন বস্তুরই সামিল। সংগ্রামের রূপ সম্বন্ধ এই অস্পন্তুতা ও 
তাচ্ছিল্য এদেনকে একদিন নাকের জলে চোখের জলে এক করে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত 
সংগ্রামের যে শ্রেণী-বিন্যাস সেই বিশ্লষণটাকেই ভূল প্রতিপন্ন করে দিয়েছিল অথাৎ তাদের 


১২২ পায়ালাল বচনা-সংগ্রহ 


পথজ্ঞানেব অভাব তাদেব মতটাকেই নিজেদেব কাছে ভুল প্রমাণিত কবেছিল। একথা আমবা 
পববর্তী ঘটনাব বিশ্লেষণ থেকে দখাব। এখন আমবা এদেব মতটা কি তাই একবাব তাকিষে 
দেখি। 

বাজনৈতিফ প্রস্তাবে বা থিসিসে প্রথমত দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব পৃথিবীতে দুই পবস্পব বিবোধী 
শিবিবেব ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা বষেছে। একদিকে সোভিযেট বাশিষা, পূর্ব ইউবোপেব 
গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রগুলি ও বিপ্লবী চীন অপব দিকে আমেবিকাব নেতৃত্বে সান্রাজাবাদী ও 
গণতন্মবিবোধী ধনিক বাষ্ট্রগুলি। এই দুই শক্তি অপবিহার্ষ বেগে এক সংগ্রামেব জন্য দ্রুতগতিতে 
অগ্রসব হচ্ছে। পৃথিবীব অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক শক্তি যোজনা সাম্রাজাবাদী শিবিব 
দিনকেদিন দুর্বল হযে পডছে এবং গণতন্ত্রী সোভিযেট ফ্রন্ট শক্তিমান হতে চলেছে। অর্থনৈতিক 
স্কট ধনতন্ত্কে ক্রমশ দুর্বল কবছে কিন্তু সোভিযেট ফ্রন্টে কোনো অর্থনৈতিক সঙ্কট নেই, 
যুদ্ধোত্তব পুনর্গঠনেব কাজ দ্রুত এণিষে চলেছে, নতুন নতুন পবিকল্পনা কার্ষকবী হতে চলেছে। 
পৃথিবীব বুর্জোযাবা তাদেব অর্থনৈতিক সঙ্গট হাঁস কববাব জন্য শ্রমজীবী জনসাধাবণেব উপব 
শোষণেব মাত্রা বাডিযে নিতে চাষ, ফলে শ্রমজীবীদেব উপব -মত্যাচাব ক্রমশ বেডই চলেছে। 
তাই দেশে দেশে শ্রমজীবীদেব মধ্যে প্রতিনোধ স্পৃহা জেশে উঠছে ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ 
বুদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিপ্রবেব আতঙ্ক আজ বুর্জোযান একমাত্র ভয বলই নিজেদেব মধ 
প্রতিযোগিতাব উপবেও বিশ্ববিপ্রৰ বোখাব কাজটাই তাদেব প্রধান। অর্থনৈতিক সঙ্গটে ও যুদ্ধ 
চর্ণ বিচুর্ণ ইউবোপেব ওপব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা টলমল কব উঠাচ্ এবং ভামেবিকা সেই 
টলটলাযমান ব্যবস্থাকে “মার্শাল সাহাব্য” এব দ্বাবা পুনঃপ্রতিষ্ঠি ত ধরতে বাত্ত এবং তাবই সাঙ্গ 
আমেবিকা অর্থনৈতিক নেতৃত্ব ও বাজনৈতিক একাধিপত্র প্রতিষ্ঠিত কবতে উৎসুক । মূলত 
আজ দুটি প্রধান বিকদ্ধ শক্তিৰ সমাবেশ একই স্রত্র থেকে উদ্ভূত, সান্্রাজাবাদ বনাম 
সমাজতান্ধ্িক গণতন্দ, বুর্জোযা' বনাম শ্রমজীনীদেব শ্রেণীসত্গ্রাম -এই দুই শক্তিই আজ 
বিশ্বব্যাপী সং্রামেব একমাত্র স্পষ্ট পটভুমিকা। এই পটভ্মিকাষই পিছিন্য পড়া দেশেব, 
উপনিবেশেব ও পবাধীন দেশেব জনগণেব বাজনৈতিক অগ্রগতিব পথ বেছে নিতে হবে। 
তৃতীব কোনো শক্তি আজ আব বর্তমান নেই- শক্তি যোজনায এই পবস্পনবিবোধী আন্তর্জাতিক 
শক্তি দুইটিব মধ্যে প্রত্যেক দেশেব জনতাব পথ বেছে নিতে হবে। বলা বাহুলা- জনতার পথ 
সমাজতান্ত্রিক গণতান্ধিক স্বাধীনঠাৰ পথ ছাড়া অপব (কানা পথ হতেই পাবে না। আজ 
পৃথিবীতে গণশক্তিটাই শক্তিমান, অপবপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র পতনশীল। অতএব 
পৃথিবীব চাবিদিকেই আঙ্গ বিষ্লাবেব অগ্রগতি অপবিহার্ধ অর্থাৎ পৃথিবী আজ সমগ্রভাবে 
বৈপ্লবিক পবিস্থিতিতে পবিপূর্ণ। 

উপনিবেশ সমূহে ও অর্ধ গুপনিবেশিক দেশশুলিতেও এই বৈপ্লবিক পবিস্থিতি আজ 
বর্তমান। ভাবতে গণবিক্ষোভেব মুখে অর্থনৈতিক সঙ্গটে আচ্ছন্ন ইংবেজ সামাঁজ্যবাদ ভীত হযে 
পাডে, ফলে ভাবাতিব জাতীয় বুর্জোমা শ্রেণাকে হাতি কধবাব জন্য ভাবতীয ফগ্রস ও লীগের 
হাতে সাক্ষাৎ শাসনাধিকাব ছেডে দেষ--_মাউন্টব্যাটেন বোযেদাদ অন্যাষী দেশকে দ্বিখাণ্ডিত 
কবে দিযে-হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভাগ কবে দিষে। ভাবতীঘ ধনীদেব পার্টি কে 
গণবিপ্লুবেব ভযে এই সান্্রাজ্যবিভাগ নীতি মেনে নেয এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের ভয দেখিয়ে 
যে ভবে তাবা নিজেবাঁও ভীত- সাম্রা্যবাদেব হাত থেকে বেশ কিছু সুবিধা ও ক্ষমতা আদায 
কবে নেষ। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তবে সাশ্বাজ্যবাদ ভাবত মহাদেশ থেকে বিদাষ নেষ না, তাব 
অর্থনৈতিক কাধেনী স্বার্থ বজায় বাখাব প্রতিশ্র্তি আদায় কবে নেয এবং যাতে সেই প্রতিশ্রুতি 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনেব ধাবা ১২৩ 


কোনোদিন ভঙ্গ কববাব সাহস ও শক্তি ভাবতেব বুর্জোষা শ্রেণীব না হয, তাবই জন্য ভাবত 
বিভাগ সংগঠিত কবে দিযে ভাবতীষ ও পাকিস্তানী বুর্জোযাদেব দুর্ণলি কবে বাখাব পাকা ন্যবস্থা 
কবে নেষ। অতএব ভাবতে যে তথাকথিত স্বাধীনতা এল তাব মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, ভাবতীয 
বুর্জোনা ও সামন্ততস্ত্রে এক মিলিত জোট দেখতে পাওযা যায এবং এই ব্যবস্থায ভাবতীয 
বুর্জোষা শুধুমাত্র একজন অংশীদাব নয-_অংশীদাবদেব মধ্যে নেতৃস্থানীয অধিকাব সাব্ত্ত 
কবে নেষ। অতএন সমগ্রভাবে ভাবতীষ বুর্জোবা আজ সান্্রাজাবাদী শিবিবে আশ্রয নিষেছে 
এবং সাত্রাজ্যবাদ বিবোবী কোনো প্রকান মনোভাব ও কার্যক্রম তাদেব অ'ব নেই। তাই 
ভাবতীয জনতাব গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোধাৰ কোনো স্থান নেই--এই বিপ্লুব্বে শ্রেণী মোবচা 
আজ পবিবর্তিত হযেছে অর্থাৎ মজুব শ্রেণীব নেতৃত্বে গবিব কৃষক-সাধাবণেব সম্মিলিত 
গণতান্িক ফন্টে আজ শহবেব খুদে বুর্জোা ও নিন্নমধ্/বিত্ত শ্রেণীকে ছাডা আব কোনো 
বুর্জোমাকে পাওষা সম্ভব নয এবং এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব আজ কেবলমাত্র গণতদ্দ্রেই সীমাবদ্ধ 
হতে বাধ্য নম তা ধনতন্্ব বিবোধী হতে বাধা ও তা সমাজতাপ্রিক নিপ্লবেব দিকে অণ্রসব হতে 
বাধা । তাব মানে আজ ভাবতীব গণবিপ্লুব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেবই অন্ত্গতি, যদিও সামাজতান্দ্িক 
প্রিপ্নাবে পবিপুর্ণ বাপ কতকগুলি স্তব সাপেক্ষ। সান্ত্রাজ্যবাদ, ভাবতীয ধনতম্্ ও সামন্ততম্থ 
বিবোধী গণবিগ্রব অতি সাধানণ বেজ্ঞানিক ও এতিহাসিক কাণণ অনুযাধীই সমাজতান্ত্রিক 
বিগিবেব দিকে অপ্রতিভত গতিতে ও অনিবার্ধবপে অগ্রসব হতে বাধ্য । এই বিপ্রবেব নেতা হবে 
মনবশ্রেণী থব তাব সাক্ষাৎ দোসব বা সহযোগী হবে গ্রামে গবিব কৃষক, খেতমঙ্জুব, 
ভাগচাধী ও শহবেব নিমমধাবিত্ত শ্রেণী। ধনী কৃষক আক্ত ভাবতেব গ্রামজীবনে ধনতন্দ্ে 
প্রতিশিধি এবং ধনতন্্ আজ শ্রামা জীবনে নানা উপাবে ঢুকে গেছে ও ধনতান্তিক শোষণপ্রথা 
কায়েম কবতে চলেছে। মতএব প্রামদেশে কৃষকের সংশ্াম শুধুমাত্র জমিদাবদেব বিকদেই 
নম -হাব বর্তমান ধদ্দক ধনতন্্রেব বিকদ্দেও অতএব কৃষকবিপ্লবে আজ আব ধনী কৃষকদের 
পাওযা সম্ভব নন--তাবাও প্রতিত্রিযাশীল। হ শতাব গণতান্ত্রিক বিগ্লনেব এই মুশে সমগ্র 
কৃষকশ্রেণীকে পাওয়া সম্ভব শষ ববং ধনী কৃষকদের বিকদ্ধে খে তমজুব ও গবিব কষকদেব 
সশ্বাম চালু কবনান দবকাব হযেছে। এই হলো কমু/নিস্ট পার্টিব দ্বিতীয কংশ্রেসেব থিসিসেব 
সাবমর্ম। 

এইখানে একটা কথা খলে মাওয়া দবকাব মে গুদে এই থিসিস গদেনকে আমাদের কাছে 
এই প্রথম টিনে আনে। কংপ্রেস ও বুজোযাতন্ত্র বা ধনতন্্রকে এঠ প্রথম গুবা একবস্ত বলে 
স্বীকার কবে এবং এই প্রথম ধনতন্্ব ও কংগ্রেসেব বিকদ্ধে সংগ্রাম কবাব প্রয়োজন বোধ কবে। 
এই শ্রথম ওবা আজক্ব বিপ্রবকে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ব্রিসীমানা আবদ্ধ হতে দিতে প্রস্তুত নয 
যদিও তাকে এবা সমাজতান্দ্রিক বিপ্লবেব অঙ্গীত্ভত এক অব্যাবৰ হিসাবে দেখে না তবুও তা যে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবেব পথে আগুযান এক বিশেষ ধাপ তা স্বীকার কবে অর্থাৎ ভাবতীব 
বিপ্লবে অণিবার্ধ পবিণতি যে সমাজতন্ত্র, গণতদ্্ব না নযাগণতন্্ব নয এও কতকটা স্বীকার কবে 
ফেলে। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা ওদেব থিসিসে অত পবিষ্বাব কবে লেখা নেই-_-তবে 
ধনতদ্ত্রে বিকদ্ধে সংগ্রাম যে সমাজতন্ত্রেবই জন্য সংগ্রাম একথা অহ্বীকাব কবাব কোনো মানেই 
হয না। সান্্রাজাবাদ, ধনতন্ত্র ও সামন্ত্রতন্রেব সম্মিলিত ফ্রপ্টকে একই সঙ্গে আঘাত কবে শেষ 
বাব পব যা দাডাতে বাধ্য তা কোনো নযাগণতন্ত্ নয-_ সমাজতন্্ই--এই কথা ওবা মৃখ ফুটে 
না বলতে পাবলেও শেষ পর্যন্ত বলতে হযেছে। ওদের 9105 0 3013163 & 7701105-এ 
একথা আবো স্পষ্ট হযেছিল। এব সমালোচনা যথা সমযষে পবে আবাব কবতে হবে। ভাছাডা 


১২৪ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


বৈপ্লবিক সংগ্রামের দ্বাবাই এই সবকাবেব উচ্ছেদ সাধন কবাব ইচ্ছাই এই থিসিসে বর্তমান। 
অতএব বলা যায এই সমযেই ০ ৮ ] বা কমুনিস্ট পার্টি € 0 1, 1-এব খুব নিকটে 
এসে যায। আমবা ওদেব নিকটবর্তী হইনি-_-ওদেবই ঘটনাব চাপে আমাদেব পথে আসতে 
হযেছিল। 

তথাপি একথাও বলে বাখা দবকাব যে কার্যক্ষেত্রে ও দৃষ্টিভঙ্গিব ব্যাপাবে ওদেব বিচাব 
তখনো আমাদেব চেয়ে পৃথক ছিল। বিশ্ব-বিপ্লবেব পটভূমিকা ওবা যে ভাবে দিযে থাকে, 
আমাদেব নিকট পটভূমিকা সে ভাবে প্রতিভাত নয। বিশ্ববিপ্লরব আজও ওদেব কাছে 
কতকগুলি দেশেব বিপ্লবে সমষ্টিমাত্র কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশ্বসত্তাটা আজকে 
দেশাতীত-_অর্থাৎ দেশেব সমষ্টিব চাইতেও আলাদা কবে তাব যে একটা নিজস্ব সমগ্র সত্তাব 
সৃষ্টি হযেছে, সেই বিশ্বচেতনা ([1101191101781 0461090) আজও ওদেব তৈবি হযনি। বিপ্লব 
ও সমাজতম্্ একটি দেশেও কাযেম হতে পাবে এই যে স্ট্যালিনিস্ট নীতি তা আজও ওবা 
পববর্তী দেশ সমূহের বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠন ব্যাপাবে সেই “দেশীয” চিন্তাবাবা অতিক্রম 
কবতে পাবেনি। ফলে কোনো একটি দেশেব বিপ্লবে পটভূমিকা বিচাব কবতে গিযে ওবা বাবে 
বাবেই সেই বিশে দেশেব অন্তর্গত উৎপাদিকাশক্তি ও তাব শ্রেণী যোজনাতেই মগ্ন থাকে-_ 
যাব ফলে পিছিযে পড়া গঁপনিবেশিক দেশেব বিপ্লিবেব পটভূমিকায সমশ্র বিপ্লবী শিবিবেব 
উৎপাদিকা শক্তিব সংযোজনা ও সাহায্যকে চোখেব সামনে দেখতে না (পষে বিপ্লাবব 
গণতান্ত্রিক সীমানা টানতে ব্যস্ত হযে পডে। গঠনমূলক দুর্বলতাব উপব নজব বেখে যেমন 
বিপ্লবকে এবা খর্ব কবতে চায গণতান্ত্রিক সীমানাব মধ্যেই -তেমনি ?বপবিক শক্তিব বিচাবেও 
একটি দেশেব অসম্পূর্ণ শক্তি যোজনায ভয পেষে পবিপূর্ণ বৈপ্লবিক পথ ধবতে দ্বিধা কবে 
এবং বুঝতে পাবে না বিশ্ববিপ্লবেব কোনো শক্তি জাতীয বিপ্লবে সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য কবতে 
পাবে কিনা। এই ভয, দ্বিধা ও আডষ্ট-চিন্তা স্টালিনিস্ট নেতৃত্রেব আডষ্টতা, জাতীযতা ও দ্বিধা 
থেকেই জন্ম নেয। 

তাছাডা পূর্বেই উল্লেখ কবেছি__ভাবতীয বিপ্লবের কাদা ও পথ সম্বন্ধে ওদেব থিসিসে 
ও চিন্তাধাবাঘ যে কোনো উল্লেখ নেই, তাব জন্যও ওদেব আডষ্ট ও দ্বিধাসঙ্কুল চিন্তাধাবা দাষী। 
এই কর্মপন্থাব ব্যাপাবেও আমাদের সঙ্গে ওদেব গুকতব পার্থক্য থেকে যাষ। ভাবতীঘ বিপ্লব 
গণতান্থিকই হোক আব সমাজতান্্রিকই হোক-_বিপ্লবেব কার্যক্রম ও আঘাত কি ভাবে সংগঠিত 
কবতে হবে তাবই উপব নির্ভব কববে বিশ্লবেব ভাগ্য। এই বিষষে ওদেব অবহেলা বা 
চিন্তাহীনতা যে কত শুকতব ছিল তা পববর্তী আলোচনা থেকেই বুঝতে পাবা যাবে। 

যাহোক, ওদেব এই সং্রামী প্রস্তাবে জনা, ওদেব সাথে একই সঙ্গে সংগ্রামে নামবাব জন্য 
আমাদেব একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে। এই উদ্দেশ্যে ওদেব উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা জানবাব জন্য 
আমবা দলগত ভাবে ওদেব সঙ্গে নিজেদেব গবজে সংযোগ কবি এবং কযেকক্বব ওদেব সাথে 
আলোচনাও চালাই। কেননা মত ও পথেব পার্থক্য নিষে চুলচেবা তর্কের চেযে উভয 
সংগঠনেব সংশ্রামী কার্যক্রমটাকে চালু কবাই প্রধান কাজ এবং সংগ্রামেব গীথেই সকলেব 
মতামত পবীক্ষিত হবে ও হতে পাবে -এই বিবেচনা আমবা ওদেব বাব বাব যুক্ত সংগ্রামে 
জন্য ডেকে থাকি। এখন কথোপকথনেব ভঙ্গিতে ওদেব সঙ্গে আমাদেব আলোচনাটাকে বিবৃত 
কবব--ঘাতে সকলেব বুঝতে খুব সহজ হয় যে ওদেব দেখবাব ভঙ্গিব সাথে আমাদেব দেখাব 
ভঙ্গিব পার্থক্য কোথায এবং ওদেব কার্যক্রমেব ও আমাদেব বার্যক্রমেব পার্থক্য আসে কোথা 
থেকে। বিভিন্ন সমযে বাবে বাবে ওদেব সঙ্গে আমাদেব যে আলোচনা হয়--তা আব বাবে 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১১৫ 


লাবে উল্লেখ না ববে আমনা এক সাথেই তাব সংযোজনা কবে দিচ্ছি। এখানে একটুমাত্র বলে 
বাখা দবকাব যে ওবা নিজেবা কখনোই আমাদেব সাথে একত্র কাজ কববাব জন্য কোনো 
সদিচ্ছা বা উৎসত দেখাষ নি- -যদিও ওবা ওদেব থিসিসে বাব বান সংঘুক্ত বামপন্থী হ্রণ্ট গঠন 
কবার কথা বলেছে- -ওটা বেঁক্ল ওদেব একট! পোশাকী কথা যাব মধ্যে কোনা আন্তবিকতা 
নেই _কিন্ত ওবা বেনো কালেই অপব কোনো বামপন্থীদেব সাথে মান্তবিকতাব সঙ্গে ব্যবহাব 
কবেনি -অপবেব অসুবিধার সুযোগ নিঘেছে_যাব ফলে প্রযোজনবোধ থাকলেও কমুনিস্ট 
পার্টিব সাথে একত্র খুক্ত ক্রণ্ট গঠনে আজ অনেকেবই মনে একটা দ্বিধাব ভবেব উদয হয। 
গ€দেব মানসিক গঠনে এমন একটা সঙ্ীর্ণতা ও অতিবিপ্ু পার্টিবাজী আছে যে অপব কোনো 
দল সসম্মানে ওদেব সঙ্গে সহযোগিতা কবতে পাবে না। এবং পিছন থেকে আঘাতের ভযে 
মিশতেও চায না। এজ্াতীয সক্কীর্ণতা ওদেব শীতিগত দুর্বলতা থেকে আসে এবং ত্রমাগত 
ভুলেব পর ভূল পথে ও সুবিধাবাদী পথে চলাব জন্য ওবা মনে কবে অন্যান্য বামপন্থী 
দণসমূহকে একমাএ চাতুবী ও অসৎ উপাষে কবাযস্ত কবাব উপবেই বুঝি জনতাব উপব 
মাধিপতা স্থাপন কবাব কৌশল বর্তমান। যদি ওবা ঠিক পথে চলত--তবে ওদেব আত্মপ্রত্যয 
জাগঙ ও দৃষ্টিভঙ্গি আবো সুদূব প্রসাবী হতো এবং ওদেব সঙ্গে অন্যান্য মার্কস্পন্থী ও বামপন্থী 
দলসনুহেব সহযোগিতাৰ আকর্ষণ বেশি হতো , সঙ্গীর্ণতা, সংশঘ ও অসাধু প্রক্রিযাব প্রযোজন 
হতো না ওদেব দল আজ ভাবতেব বুকে নতা খলে প্রতিষ্ঠিত হতো। দলেব ও নিজেদেব 
মধেও ওদেব সঙ্গীর্ণতা ও ক্মমভাপ্রিযতা চালু থাকে ঠিক এই একই কাবণে। ট্রেড ইউনিনন 
বংখেস ও কৃষক সাথ নিজ দলেব একাধিপত্য বজাঘ বাখাব জন্য ওবা যে সমস্ত অন্যায 
সাংগঠনিক নীতি প্রহণ কবত এবং নিজেদেব সংখ্যাধিক্যেব সুযোগ এমন ভাবে নিত থে অন্যান্য 
দল গাদেব সাথে সত্যিবণব সহযোগিতা কবাব মতো মনোভান পোষণ কবতে পাবত না। ফলে 
ট্রেড ইউনিষন কংগ্রেস প্রতি সাধাবণ প্রতিষ্টানগুলিও বিভিন্ন দলগুলিব সহযোগিতাব ক্ষেত্র 
না হযে প্রতিযোগিতা, দলাদলি ও হানাহানিন প্রশস্ত ক্ষেত্র হযে দীডাত। আশা কবি এই নিষ্ঠুব 
সত্যটা আজ তাদেব স্মবণ হবে এবং বুঝতে পানবে কেন মাও-সে-তুং অন্যান্য বানপদ্থীদেব 
সহযোগিতা অশনি কনতে পেবেছিলেন এবং কেন ওবা অন্যান্য বামপন্থীদের চটিযে দিযেছে। 
গওবা অন্যান্য বামপন্থীদের নষ্ট কবাব উদ্দেশোই সহযোগিতা কবতে চাইত-_তাদেব 
সংশোধন ও শক্তিমান কবে নিজেদেব সত্যিকাব সহায হিসাবে, স্থাধী বন্ধু হিসাবে, বিশ্বস্ত 
সহযোগী হিসানে টেনে আনবাব উদান ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ধাবণ কবত না-_যাব ফলে অন্যান্য 
সকলে ওদেব বামপন্থী এক্য কথাটা ফাঁকা আওযাজ মাত্র বলেই মনে কবত এবং নেহাৎ ঠেকায 
না পডলে কেউই বড একটা ওদেব কথায সাডা দিত না। মতবাদেব দুর্বলতাব জন্য অথবা 
সুবিধাবাদেব জন্য যে ওবা অন্যান্য বামপন্থীদেব এই বিষ নজবে দেখত তা নয,_-কেননা ওবা 
নিজ মতবাদেব দুর্বলতা ও সুবিধাবাদেব জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ । সুবিধাবাদে বিকদে লাই 
কববাব জন্য যে ওবা অন্যান্য বামপন্থীদেব বিকদ্ধে লডাই কবত তা একেবাবেই নয ববং 
নিজেদেব সুবিধাবাদ অবাধে চালু বাখাব অন্তবায সৃষ্টি বত বলেই ওদেব দৃষ্টিভঙ্গি একপ 
সংশযাকীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ হতে বাধ্য হতো। তাছাডা আমাদের বিকদ্ধে ওদেব বিব্পভাব কেবল 
মাত্র এই জন্য যে আমবা ওদেব সুবিধাবাদ ও সংস্কাববাদ পদে পদে দেখিযে দিতাম- বৈপ্লবিক 
দিক থেকে- যাব জন্য ওবা খুব বিবক্ত হতো এবং দোষী ভাবটা কাটাবাব জন্য আমাদেব হেয 
প্রতিপন্ন কবা, অবজ্ঞা কবা এবং ই্রট্স্বীপস্থী বলে কুৎসা বটানো একটা পলিসি হিসাবে ধবে 
নিযেছিল। ভিতবে যাদেব সাববস্তব নেই-_বাইবে তাদেব এই ছলনা ও চাতুরী ছাড়া অন্য কোনো 


১৯২৬ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


উপাব থাকতে পাবে না। আমাদের সম্বান্ধে ওদেব এই মনোভাব কতকটা তবু বোঝা যায-_ 
কেননা আমবা ওদেব দুর্বলতা ও সুবিধাবাদকে বাজনৈতিক আক্রমণ কবেছি কিন্তু বামপন্থী 
হিসাবে যাবা অন্যান্য শোষিত শ্রেণী ও নিন্মমধ্যবিত্তদেব উপব দল গঠণ কবে তাদেব সম্বন্ধে 
€দেব ব্যবহাব আশ্র্যজনক। বাজনৈতিক নীতি হিসাবে, শ্রমিক শ্রেণীব সহায হিসাবে যাদেব 
সংযোজিত কবা ওদেব উদ্দেশ্য তাবা কি কবে যে বামপন্থী দলগুলিকে চটিবে দিত এবং 
শত্রদদেব কবলে আশ্রষ নিতে বাধা কবত তা বোঝা কঠিন। ট্রেড ইউনিযন কংগ্রেস, 
ছাত্রপ্রতিষ্ঠান, নিখিল ভাবত কৃষকসভা প্রস্তুতি প্রত্যেক সংগঠনেই ওবা অন্যানা বামপন্থীদের 
মৌখিকভাবে আহান কবত-_অথচ কার্যত তাদেব এইসব প্রতিষ্ঠানে কোণঠাসা কবে বাখাব 
জন্য একটা ভযানক চেষ্টা চালাত- এবং তাদের নিম্পেষিত কবে (১৭৪০৩০/১ ১৪) দুর্বল কবে 
দেবাব চেষ্টায থাকত । পাতিবুর্জোযা পা নিন্নমধ্যবিত্তসুলভ মতবাদ নিযে থে সমণ্ড দল দাডাখ 
এবং যেগুলি সত্যি কবে সংগ্রামেব ফ্রন্টে আসতে চায তাদেবকে ধ্বংস ধবে দিবা উদ্দেশ্য 
কম্যুনিস্ট পার্টিব থাকতে পাবে না--ববং তাদের শক্ত কৰা -সংগ্রামে নিযুত্ত "বাব একটা 
উপাধ হিসাবে কমুনিস্ট ও শ্রমিক নেতৃত্রেব আওতায় তাদেব বাজনৈতিক দুবপতা দূব কবাই 
হলো তাদেবকে যুক্ত বামপন্থী সংগঠনে টেনে আনাব সার্থকতা । কিশু খণর্য৩ €বা উন্টেটাই 

ববাবব কবে এসেছে। বাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিসর্জন দিযে শ্প্র সংবার্ণ দলীয ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত 
কবাই হলো পার্টিব কাজ। বামপন্থীদেব স.শোধন কবা বা পাজনৈতিন তমা বুদি। কলাব 
কোনো উপায ওবা নিত না ববং তাদেন হেয কা, ছোট কনা ও আলিঙ্গনে খামে 
ধ্বংস কবাটাই মত্ত কাধদা বলে মনে কবঙ। ট্রেড-ইউনিযন কংশ্রেসে মহ হউনিযনে, চাষা 
সংগঠনে, ছাত্র-প্রতিষ্ঠানে এমনকি একটা সাধারণ সভা ও সংবাদ পবিবেশন বাপাবেও ওবা 
এই প্রকাব বাজনীতিহীন দলীয, প্রাধান্য নাখবাব জন্য ব্স্ত থাক্ত। সদসা তাশিকাষ কাবপি 
কনা, কার্ধকধী সমিতিগুলি ছলে বলে -যে কোনো উপাযে নিজেদেব কুর্দিগত কবে বাখাব 
জন্য এমন সব অসাধু উপায অবলম্বন কবত যান ফলে অন্যান্য দলগহাও ওদেব অনুকবণে 
ওদেবই প্রতিক্রিযাষ এই সব সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একট অবাজশ্তিক স্মমতা দখলেল 
লন্ডাইমেব ক্ষেত্র কৰে তুলত। প্রত্যেক দল তাদেব ঠিত্ত অভিজ্ঞতা দিবে এ অভিযোগ স্বীকাব 
কববে। যাব ফলে বামপন্থী এক্য কথাটা অনৈকে।ণ একট। প্রধান ছলনা ঠযে দীডিষেছে। 
কম্্যুনিস্ট পার্টিব কোনো বাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না বলে তাদেব দেশবাসীকে এবং বামপন্থী 
দলেব অন্তর্গত লোকজনদেব শিক্ষা দেবাব মতো কিছু সম্পদও ছিল না। কেবলমাত্র সংখ্যাব 
জোবে সব ক্ষমতা দখল কবাব চেষ্টা আজ তাদেন সত্যি সতিা একক (15019190) কবে 
ছেড়েছে কোনো সংগ্রামে বা কোনো আন্দোলনে একমাত্র নিজেদেব চেল ভামুণ্ডা ছাডা আব 
কোনো লোককে এবা লাগাতে পানে না। বাজনৈতিক দুর্বলতা সাম্গঠনিৰক সংকীর্ণতা দিয়ে 
পূবণ কবতে যাওযাব এই হাস্যকব নীতি আক্ত অতিশয স্প্। বৈপ্লবিক বাড়ীনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
ও সবলতা যদি ওদেব অন্ষু্প থাকত তবে এই অসাধুতাব ও সংকীর্ণ ভাব ্াশ্রয নিতে হতো 
না--কেবলমাত্র আদর্শগত নিষ্ঠা ও কর্মপন্থাব বৈপ্লবিক নীতি তাদেব দলকে সত্যিকাব শক্তি 
যোগাতে পাব এবং অন্যান্য ছোট ছোট দল ও উপদলওলিকে সত্যিকাৰ নিজেদেব ফ্রন্ট 
স্থাধী সহযোগী হিসাবে ধবে বাখতে পাবত ও ক্রমে সকলেব নেতৃহ কবাব স্বাভাবিক অধিকাব 
পেত--থেমন পেমেছে আজ চীনেব কম্যুনিস্ট পার্টি । কিশ্ত ভাবতেব কম্যুনিস্ট পার্টি নানাভাবে 
বামপন্থী বাজনীতিতে একটা অস্বাস্থ্যকব নোংবা আবহাওযাব সৃষ্টি কবে ছেডেছে। অপবপক্ষে 
এও বুঝতে হবে অবৈপ্লবিক সংস্কাবমূলক বাজনীতি বামপন্থীদেব এই দুর্দশা এনে দিতে বাধ্য। 


ভাবতে সামাবাদী আন্দোলনের ধাব! " ১২৭ 


প্রতান্গ সংগ্রাম যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, বাস্তব বৈগ্লাবিক আঘাত সংগঠন যেখানে কর্মপন্থা 
সেখানে সংশ্রামকাবীদেব সহযোগী পাবাব জন্য একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে কিন্তু বিপ্লব 
যেখানে কর্মপন্থা নয - প্রতিষ্টানগুলিব ক্ষমতা দখল কবাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে প্রতিযোগিভাব 
কথাটাই এসে পড়াতে বাখা। শত্রব ভযানক শ্রজাঘাত থেকে আত্মবক্ষাব সেখানে প্রযোজন 
নেই। দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক বাজনীতিব সাজানো পাতা আসবে জমিঘে পসবাব জন্যই অপব 
দলসমূহেব সঙ্গে বাজনৈতিক চাল ও ছলনা দিমে নিজেদেব প্রাধানা বজাঘ বাখাই /যখানে 
একমাত্র কাজ হযে দীড়ায--সেখানে এজাতীয অসাধুতা ও সংক্ীর্ণতা ফেপে উঠতে বাধ্য। 
বামপন্থীদের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টিব মৌখিক এঁকানীতি ও বাস্তবক্ষেত্রে দুর্নীতিপূর্ণ বা নীতিহীন 
লাবহাৰ একটা ধখাববেব অভঠাস হযে দাডিযেছে। 

আমাদেব সম্বঞ্ধে ওদেব তাচ্ছিল্য ও শত্রতামূলক ব্যবহাব সত্বেও ওদেব সঙ্গে কলিকাতা 
কণপ্রেসেব অধিবেশনেৰ পবে যেচে দেখা কবি। কেননা এক প্রবলপবাক্রান্ত শক্রব বিকদ্ধে 
অসম্পূর্ণ শক্তি নিযে জনতাব একটা মাএ অংশকে সংগ্রামে টেনে আনাব একটা বিবাট বিপদ 
শগাছে। জনতাকে সংগ্রামে জযী কবাই যেখানে এবনাত্র উদ্দেশা সেখানে জনতাব শক্তিকে যে 
সব স্থানে এবাবদ্ধতাবে দাড ববোনো সম্ভব তাকে অ্রাহ্য কবে একমাধ নিজেদের শক্তিতে 
শশ্ুসব হওথা অনিষ্টকব। এই জন্যেই ওদেব সঙ্গ আমবা মিলিত কর্মপন্থা অন্ততপক্ষে 
সম্মিলিত এককালীন আঘাত বা আত্রমণেব স যোজনা কবা একটা বৈপ্লবিক কর্তব্য বলে মনে 
ববি অঙীতেল ঝগডাব ইতিহ'স বা দলগত সন্গীর্ণতা কোনো কিছুই এই প্রবোজনীফতাব 
উপবে ভ্রান পেতে পাবে না এবং বদি আমবা ভা না কবতে পাবি ৩বে আমাদের সংত্াম আনও 
দুর্বল হবে এবং জঘ অনিশ্চিত হযে উঠবে। কম্যুনিস্ট পার্টিব কিন্তু এঞজাতীব গবজ এতটুকু 
দেখা হাযনি। আজ ভাবতি আশ্চর্য লাগে কি নিবেচনাব উপব ওদেন এই কার্পণ্যবোধ ও 
সম্ধীর্ণতা বর্তমান ছিল। কোন অহ.কাবে ওবা নিজেদেব এতবড শক্তিমান মনে কবত যে 
একত্র নিজেদেবই শক্তিতে ওবা ভ নতাকে ভমী কববে। আন ভনতাব কম্যুনিস্ট পার্টিকে এই 
প্রশ্ন কবা উচিত যে কেন সম্মিলিত আঘাত হানবাব আঘোত্রনে বম্যুনিস্, পাটিন এত 
উৎসাহহীনতা দেখা দিত- কেন জনতাকে এরা ভুল বুঝিযেছে এবং নিজেদেব শক্তিকে 
অতিপর্জিত কবে দেখিযে জনগণকে মাব খা5হযেছ ও পবাতি' ওত কবে ছেডেছে। 

এই ভাতা মনোঙাবই যে বর্মায বিপ্লব আন্দোলনে কম্নিস্ট দমণ্টলিকে আচ্ছন্ন কবে 
বেখেছে এও সন্দেহ কবা যাষ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিব সম্মিলিত ষডযন্ত্রেব প্রতিনিধি থাকিন্‌ 
নৃব বিকদ্ধে বিভিন্ন সগ্রামী দল কোনো সম্মিলিত কর্মপন্থা ও সহযোগিতা কবৰতে পাবেনি-_ 
লালঝাণ্ড কমু/নিস্ট ও শ্বেতপতাকাধাবী কথ্যুনিস্টদেব মধ্যে অনববত সশস্ত্র সংগ্রাম বযেছে__ 
যদিও উভয দলই স্টালিন্পন্থী এবং কেউই নিজেদেব ট্রটক্সীপন্থী বা টিটোপম্থী বলে স্বীকাব 
কণে না -সোভিঘেট ও স্টালিনেব নেতৃত্ব মুখে সকলেই মেনে ন্যে। তাছাডা বিদ্রোহী পি ভি 
ও দল, বাদ্রোহী সৈনিকবা, বিদ্রোহী কাবেনদেবকে ওবা নিজেদেব সম্মিলিত সংগ্রামে সংযুক্ত 
কবতে পাবেনি। এই আত্মক্ষয়ী ও আআহত্যাবাবী সংকীর্ণতাব পবিণাম যে কত ভযাবহ এবং 
কত অনিষ্টকব তা বর্মাব ইতিহাস থেকে প্রতোক বিপ্লকীব শিখে নেওযা উচিত। যদি বিদ্রোহীবা 
ও বিপ্লবীবা একত্রে আঘাত হানতে পাবত এবং একত্রে সংগ্রাম চালাবাব একটা যুক্ত কর্মপন্থা 
তৈবি কবতে পাবত তা হলে থাকিন নুব বাজত্ব অনেকদিন আগেই শেষ হযে যেত। 
বাজনৈতিক সংকীর্ণতা বৈপ্লবিক উদাবতা ও দৃবদৃষ্টিকে ন্ট কবে ফেলেছে বলেই আজ বর্মাব 
জনসাধাবণ এই দীর্ঘস্থাধী অবাজকতা ও অনিশ্চযতাব মধ্যে বাস কবতে বাধ্য হচ্ছে। ভাবতবর্ষে 


১২৮ পান্নালাল বচনা সংগ্রহ 


এজাতীয দুর্ঘটনা ও প্রতিকূল অবস্থাব যাতে পুনবাবৃত্তি না হয সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি বাখা 
বিপ্লবীদেব একটা প্রধান কর্তব্য । আশ্চর্যেব বিষয বর্মাব এই অদ্তুত পবিস্থিতি সম্বন্ধে কমিনফর্ম 
নেতৃত্ব আজও নীনব-_হযত সবটা বার্থ হবাধ পব তাদেব বায বা নির্দেশে বেব হবে। এই 
সংকীর্ণতা সুদুব বিশ্ব নেতৃত্ব পর্যন্ত প্রসাবিত বলে সন্দেহ কবাও অন্যায় হবে না--সেখানে 
বিপ্লব্বে চেঘে স্টালিন প্রশস্তিটাই বিচাবেব একমার মাপকাঠি বলে স্থাধী নীতি হিসাবে ধার্য 
হযেছে। তা না হলে কি কবে বোঝা যায যে কেন আজও কমিনফর্ম নেতৃত্ পর্মাব ব্যাপাবে 
হাত দেষ না «বং কেন তাদেব মুখপত্রে এবিষযে একটি কথা পর্যন্তও উল্লেখ কবে না? মন 
হয তান কতকগুলি শক্তিকে নষ্ট হযে যেতে দিতে চায এবং বর্মাব কম্যুনিস্ট দলগুলিব মধ্যে 
বাবা 'বশি স্টালিনপন্থী এই সংবাদেব অপেক্ষা আছে_-আব যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপাবটা 
পবিচ্ধাব না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাবা কোনে নির্দেশ দিতে প্রস্তুত নয। 


বিপ্লবী বথ্যুনিস্ট প্রতিনিধি--“আপনাদেব সঙ্গে সম্মিলিত সংগ্রামে জন্য আমবা কোনো 
সম্মিলিত কার্যক্রম গঠন কবতে পাবি কিনা, এই উদ্দেশ্যে আপনাদেব কাছে উপস্থিত হাযছি। 
এ বিষষে আপনাদেব কোনো পলিসি আছে কি?” 

কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি-_“আছে। আমাদের থিসিসে যুক্ত পামপন্থী ফ্রন্ট গঠন কববাব নীতি 
গৃহীত হযেছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবেব সাধাবণ বণক্ষেত্রে যাবা সন্ত্রামে প্রস্তুত আমবা ভীরদল 
সবাইকেই এক কববাব প্রোপ্রাম নিষেছি।” 

বিঃ কঃ প্রঃ_“বেশ কথা, কিসেব ভিত্তিতে, অর্থাৎ কোন জাতীঘ সম্মিলিত সাম 
আপনাবা ওঠাতে চান এবং বৈপ্লবিক কর্মপঞ্ছা আপনাদের কি? কিসেব ওপব আমবা আপনাদে ? 
সঙ্গে সহযোগিতা কবতে পাবি £” 

কঃ প্র“ -ট্রেড ইউনিযন কংশ্রেস, কৃষক সভা, ছার ফেডাবেশনেব ভিতবেই আমাদেব 
সঙ্গে আপনাদদব সহযোগিতাব ক্ষেত্র বযেছে।” 

বিঃ কঃ প্রঃ--“ ট্রেড ইউনিযন কংগ্রসেতো আমবা আছিই এবং ববাবনই আছি। সেখানে 
সম্মিলিত কর্মপন্থা যা নেবাব যোগ্য, তা নেওয়া হযেছে, হযে থাকে এবং থাকবেও। ছাত্র 
ফেডাবেশন বা কৃষক সভা আমবা আপনাদেব মধ্যে নেই-_-কেননা অতীতেব দলগত 
নীতিতে আজ প্রাম প্রত্যেক পার্টিবই একটা নিজস্ব ছাত্র সংগঠন ও কৃষক সম্গঠন তৈবি হযে 
গেছে। আপনাদের ছাত্র ফেডাবশন বা কৃষক সভা আজ আব সমগ্র ছাত্র ও কৃষকদেব সাধাবণ 
প্র্যাটফর্ম নঘ-- ওদুটি আপনাদেবই পার্টিব নিজস্ব একচেটিযা প্রতিষ্ঠান। ওখানে এখন ঢোকা 
মানে নিজেদেব প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওযা। কিন্তু এতবঙ একটা ভাঙাগড়াব মধ্যে যাবাব আগে 
আমাদেব জানা দণকাব-_মজুব, কৃষক ও ছাত্রদেব এই সমস্ত আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে 
আজ আপনাবা কি কবত্তে চান? বিপ্লবেব কোনো প্রয়োজনে কি এঞ্লোব ব্যবহাব কবতে 
চান ? এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঢোকা বা বেবিষে আসাব কোনো নিজস্ব তাৎপর্য থাকতে পাবে 
না-_সবটাই বিচাব কবতে হবে এই বিবেচনাব ওপব যে এগুলি দিযে আমবা বিপ্লব সংগঠিত 
কবতে চাই কিনা এবং কেমন কবে চাই। সাধাবণ সমযে এই সব আইনী প্রতিষ্ঠানেব কাজ ও 
ব্যবহাব--বৈল্লবিক সমযে তাব ব্যবহাব ও তাৎপর্য এক থাকতে পাবে না। অতএব বলুন 
আপনাদেব সাধাবণ বৈপ্লবিক পবিকল্পনার ছবিটা কি, এবং তাব ভিতব ট্রেড ইউনিযন, কৃষক 
সভা বা ছাত্র ফেডাবেশনেব দাযিত্ব 9 কর্তব্য কি ? তা নাহলে সেই পুবোনো নিযমতান্ত্রিক 
বাজনীতিব খাতিবে আপনাদেব প্রতিষ্ঠানে আমাদেব যোগ দেবাব কোনো আগ্রহ নেই।” 





ভাবতে সাম্যবাদা আন্দোলনের ধাবা ১২৯ 


কঃ প্র"- -বৃহন্তব কোনো সংগ্রামী পথ নেবাব আগে শ্রমিকদেব একতা ও নেতৃত সৃষ্টিব 
প্রযোজনে ট্রেড ইউনিষন কংশ্রেসকেই এবমাপ্র প্রতিনিধি স্থানীয মজুব প্রতিষ্ঠানে পবিণত কলা 
দবকাব। এইজাতীয বিবেচনাব খাতিবেই ছাত্র সমাজ ও কৃনক শ্রেণী জন্য প্রতিষ্ঠান গুলিকে 
প্রতিনিধি ছ্থানীব কৰা দনব'ব, যাতে গণতান্্িক ফ্রুষ্টে বেশিব ভাগ জনতাকে একত্র কবা যাষ। 
এই উদ্দেশ্য সাধনেব পগে যে সমস্ত শেণীস শ্রাম উঠবে তাদেবকে একই প্রতিষ্ঠানের 

তাবখাতলে চালু কবা দবকাব। ন্াপাতত সংগ্রামেন পথে যানাব এইটাই নিম্বতম কার্যসুগী 1” 
বিঃ ক? শ্রঃ-ভাল কথা- কিন্তু এই নিক্গতম কর্মসুচী চিবকালেবই কর্মসূচী_-অর্থাৎ 
অবৈপ্লবিক যুগে কর্মসূচীব লক্ষ/ও এছাভা অনা কিছু হতে পাবে না। কিন্ত বিগ্লবেব যুগে 
উধ্বতন ও উতর্ধ্বতম কর্মসূচীব ছবি যদি বিপ্লববাদীব চোখে স্পস্ট না থাকে তবে প্রাথমিক 
কর্মসূচীতে ভুল থাকবে এবং কোনোকালেই হযত প্রাথমিক কর্মসুচী থেকে তাব উধর্মতন 
কর্মসূটীতে পৌছবাব গবজ থাকবে না। অঙএব জানা দবকাব 'আপনাদেব বৈশ্বিক কর্মসুচীব 
পূর্ণ ছবিটা কি এবং কি ভাবেই বা সেই পথে অশ্রসব হচ্ছেন।” 

ধ' প্র“ "বিপ্লব আমাদেব পবিকল্পনা অনুষাযী সগঠিত নাও হতে পাবে- অতএব 
এজাতাষ পবিকল্পনা না ববে আমাদেব আশু কহবোই মনোযোগ দেওয়া উচিত-_ শা হলে 
আমবা ডল পবিকল্পনা কনে বসতে পাবি।” 

বি ক” প্রঃ “তাব মানে আপনাবা বর্তমানে এই প্রাথমিক কর্মসূচী ছাভা আব কিছুই 
বখতে লাগ শন। ট্রেড ইউনিষন কংস্প্রস, ছাত্র ফেডাবেশন ও কৃষক সভাকে ভাবতেব একমাত্র 
শ্রেণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দীড কবানাব বাক্ত ও প্রাথমিক অর্থনৈতিক নভাইযেব নিহ্গতম কর্মসূচী 
ছাঙা বিপ্রবেব শুন্য আব কোনো আযোভন বা প্রস্তুতিব, পবিবল্পনাব বা বিবেচনাব বস্তু কি কিছু 
পান না?" 

ক শ্রণ (ইতস্তত ভাব) “ঠিক তা নয, তবে আমবা আগে থেকে কোনো পবিকল্পনাষ 
বৃ্দা হযে থাকতে বাজি নই । অবস্থাব ওপব বিবেচনা কবে, আন্দোলনের শুবেব বিবেচনা কবে 
যথাসমযে যথাযোগ্য পদক্ষেপ কৰব।” 

বিণ খ. প্রঃ “আমবা তা মনে কবি না। নিচে “থকে প্রাথমিক কাজণ্লি কখনোই 
বৈভ্ঞনিক হতে পাবে না-যদি সমগ্রভাবে বিপ্লবে চিএটা বিচাব ও গবেযণা কবাব ওপব 
পার্টিব নজব না থাকে। তাছাড়া পার্টিব কাজই এই-_-জনতাক্ণ নেতৃত্ব দেবাব ক্ষমতা তাব 
দুবপ্রসাবী চিন্তা ও গবেষণা ও তদনুযাযী নির্দেশ দেবাব ক্ষমতা পার্টিকে অর্জ করতে হবে-_ 
আন্দোলনকে নিঙেব পথে ভেসে যেতে দেবাব মতো মতি মার্কস লেনিনপন্থী পার্টিব থাকতে 
পাবে না__তা?ক বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট ধাবায বইযে নিযে যেতে হবে__নেতৃত্বে জোবে, কৌশলে 
ও দুবদৃষ্টিতে। অ৩এব প্রাথমিক সমস্ত কাজগলিকে আমবা সমণ্র কর্মোদ্যমেব ছবিব মধ্যে 
যথাস্থানে দেখতে চাই। বিপ্লবেব ধাবা ঠিক ঠিক আমাদের চিন্তাখাবাব বেখা ধবেই অগ্রসব 
হবে, এমন কোনো স্থিবতা নেই , কিন্তু তাই বলে ভবিষ/ৎ সম্বদ্ধে চিন্তা থাকবে না বা তাব 
ওপব প্রস্তুতি থাকবে না, এহেন স্বতঃস্ফৃততা (৮1017819115) বা [5401711৭া) লেনিনিস্ট 
দৃষ্টিভঙ্গিব বিবোধী।” 

কঃ প্রঃ-(ইতস্তত ভাব, কোনো উপ্তব নেই)। 

বিঃ কঃ প্রঃ১--“আমবা আবো খোলাখুলি কবে দু-একটা প্রশ্ন কবতে চাই। আপনাবা 
আপনাদেব থিসিসে সংগ্রাম ঘোষণা কবেছেন। কোন কোন শ্রেণী এই লডাইযে ঢুঝাগ দেবে ও 


দিতে পাবে এবং কোনো কোনো শ্রেণীব বিকদ্ধে এই লড়াই ওঠাতে হবে--তাব বিচাব বা 
পামালাণ--৯ 





১৩০ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


শ্রেণী বিন্যাস ও শিবিব নির্ণয কবেছেন , কিন্তু সংগ্রামী শ্রেণীগুহ্ি কেমন কবে লড়াই কষবে 
তাব কোনো উল্লেখ কবেননি। আমাদেব দুশ্চিন্তা এখানেই যে সংগ্রামে কপটা পবিষ্কাব না 
কবলে সংগ্রামটাই ফাকা কথাব পবিণত হতে পাবে, অথবা যে কোনো লোক যে কোনো অর্থ 
গ্রহণ কবতে পাবে। অতএব সংগ্রাম বলতে আপনাব! ঠিক কি ধবনেব সংগ্রাম বাঝেন তা 
পবিষ্কাব ককন।” 

কঃ প্রঃ--“যেমন অবস্থা যেবকম সংগ্রাম ওঠ সেঞ্জলিব নেতৃত কবা এবং আপনা থেকে 
বে সব সংগ্রাম আজ জনতা গুঠাচ্ছে, তাদেব অভিজ্ঞতাব ওপব ভিত্তি ববে সেই সব সং্াম 
পবিচালিত ঝধাব বেশি ক্ছ আমবা ভাবতে প্রস্তুত নই।” 

বিঃ কঃ প্রঃ_“অর্থাৎ ভানতা নিজেদেব প্রেবণায, বিবেচনা ও অভিজ্ঞতায যতটুকু কবতে 
বাজি ও কবছে, তাব ওপব নেতৃহ কবা ছাড়া সংগ্রাম সম্বন্ধে আপনাদেব কি কোনো নীতি, 
নির্দেশ বা সংগ্রাম বিজ্ঞান নেই % 900105 বা বণকৌশল সম্বন্ধে আপনাদের কি বক্তব্য বযেছে 
জনতাব কাছে--জনতাব কাছে পবিপূর্ণ বিপ্রবেব ছবিটাকে কেন আপনাবা এখন থেকেই 
পবিচিত কবাবেন নাগ” 

£ প্রঃ--(ইতস্তত ভাব) 

বিঃ কঃ প্রঃ-_“আমবা আবো স্পষ্ট কবে একটি কথাব উত্ভব চাই । আপনাদেব সংগ্রাম কি 
কেবল আন্দোলনেই আবদ্ধ থাকবে কংগ্রসী আন্দোলনে মতো - যা সিভিল কোড় ভাতে 
চাষ কিন্তু পেনালকোড ভাঙতে চাষ না_-এমনি ধবনেব নি না আপনাদেব 
সংগ্রাম বিপ্রব--অর্থাৎ পৃথিবীতে যে অর্থে বিপ্লব ঘটেছে সেই অর্থে? ফবাসা বিপ্লব, কশ বিগব 
ও চীন বিপ্লব বলতে আমবা যে সশস্ত্র সগ্রাম ও বেপবোযা গণ অক্যখানেব চিত্র দেখি _ 
সেবকম কোনো চিত্র আপনাবা ভাবতে দেখতে পান কি -অদৃব ভবিধ)তে £ অপুব ভবিষাতে 
যদি তা না দেখেন তবে আপনাদেব থিসিসে বঙমান কালটিকে বৈপ্রবিক অবস্থা লে প্রচার 
কবছেন কেন? যদি বৈপ্লবিক অবস্থা মনে কবেন ভবে নৈগ্রবিক প্রত্তৃতি কবছেন না! কেন এবং 
কেন জনতাব সামনে বিপ্লুবেব কাঘদা ও বিজ্ঞানের কথা তুলছেন না£' 

কঃ প্র“-আমবা এত আগে থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য জনতাকে প্রস্তিত হতে বলতে 
পাবি না। এখন আমাদের প্রাথমিক সংগ্রাম কৌশলগুলিই যথেষ্ট।” 

বিঃ কঃ প্রঃ_-“অর্থাৎ এখন কেবল মাত্র উন্তেজনামুলক প্রচাব, আন্দোলন ও আংশিক 

সংশ্রামগুলিই চালু কবতে চান। এখন তবে আপনাদেব মঙে শিঞ্পবেব আন্দোলনঘূলক এবং 

যখন বিপ্লীবেব বৈশ্নবিক অবস্থা এসেছে বলে মনে করবেন একমাএর তখনই বিপ্লবেব বাপকে 
আপনানা জনতাব নিকট উপস্থিত কববেন ? কিন্তু আন্দোলন যে সব সমযেই আপনা থেকে 
বিপ্লবে কপান্তবিত হয না -সে কথা কি আপনাবা গত কংগ্রেসী আন্দোলনগুলিব ইতিহাস 
থেকে পাননি? বিগাবে আন্দোলন আছে মানি, কিন্তু আন্দোলনে বিপনব। নেই, তা থাকলে 
১৯১০ সাল, ১৯৩০ সাল ও '৪২ সালেব আন্দোলন বিপ্রবে বপান্তবিত্ব হযে যেত। এমন কি 
ভুল ও অর্থহীন আন্দেলন বিপ্লবের ক্ষতিও কবতে পাবে এবং বিগ্লাবেব পথকে নিবীর্য ও 
পবাজিত কবাব জন্যও “আন্দোলনেব” বাবহাব হযে থাকে। জনতাব রৌষেব নিবৃত্তি (54141) 
৬এ|৮০) হিসাবে একটা আচমকা বিকাশেই আন্দোলন ক্ষান্ত হযে যাষ। অতএব আপনাদের 
বণনীতিতে কেবলা আন্দোলন ও উন্তেজ্শামূলক প্রচাব থাকাটাই বিপ্নবেব পক্ষে নিশ্চিত আশাব 
কথা নয।” 

কঃ প্রঃ-“মআপনাবা কি তবে এন নি সশস্ত্র সংঘাতেব কথা উত্থাপন কবতে চান? জনতাকে 
সশস্ত্র সংগ্রামের তবে নিযে হা প বশ কি আজকেব আলোচ্য বিষ হতে পাবেগ” 


ভাবতে সামাবাদী আন্দোলনের ধানা ১৩১ 


নি. কঃ প্র“্কেন নব গ আলোচ। বিষম থেকে সশস্ক সংপামেব বথাট! কেন উত্তা 
থাকবে বলতে পাবেন 

ব০ প্রঃ--“জনসাধাবণ এই ধবনেব প্রস্তৃতিব জন) এখনো প্রস্তুত নয। জনসাপাবণেব নিজস্ব 
ভাভিজ্ঞতা থেকে যখন তানা নিজেবাই অস্ত্রধাবণ ববাব কথা ভাবতে পাববে তখনই আমবা 
সশস্ত্র নিপলেব কথা উশ্বাপন করব -তাব আগে এ জাতীয চিন্তা না প্রস্তুতিব কথা ভাবা 
5ঠবাবিতা বা ঘতিবামপন্ঠী ভুল মাএ । এখন জনতাকে প্রস্তুত কবাব কাজটাই আসল -জনতান 
প্রঃতিব সাথে তাল মিলিয়ে এগ্তে হবে। নিজেদেব প্রস্তুতিটাকে জনতাব প্রস্তুতি বালে চালালে 
চশাবে না এবং জনতা এখনো সশস্ত্র সং্রাম থেকে অনেক দূবে পিছিযে আছে।” 

বিঃ বঃ প্রুঃ-তিনঙাকে প্রস্তত কবতে হবে একথা ঠিক। কিন্তু জনতাকে, প্রস্তুত কববাব 
দাখিত্ব যাব! নিয়েছে বা নেবে তাদেবকে নিজেদেবই প্রস্তুত কবাটা সর্বপ্রথম কর্তব)। নিজেবা 
আগে ভাল কবে ভেবে ঝুঝ নিতে হবে যে আমবা সত্যিই সশস্ত্র বিপ্লবেব জন্য প্রস্তুত হচ্ছি 
কিনা অথবা আমবা সত্য সত্যই সশস্ত্র বিপ্লব চাই কিনা । যদি চাই তবে এখন থেকেই নিজেদের 
দল ও জণতাকে প্রস্তত বব্বাব যথাযোগ। আযোজন ও চেষ্টা কবতে হনে-না হলে সশস্ত্র 
সংশ্রামেব মুখে হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও তাব কাষদাকানুন নিযে সবদেশেব বিপ্রবীদলহ হঠাৎ প্রস্তুত 
হবে বাতি পাবে না। অতএব আপনাবা বলুন অনতাব সশস্ত্র বিপ্লব কবতে চাণবা না চাওযাটা 
তাদেখ মতামতের জন) ফেলে বাখলে চলবে কি, না, নিজেদেব উদ্দেশ্য প্রণোদিত চেষ্টা 
সাহাযো শিল্গাব দৌলতে ভনতাব সেইবপ প্রতিজ্ঞা জাগাতে হবে? যদি জনতাকে এখন সশস্ত্র 
স্তামের কথা পলা অতান্ত অসমযোচিত কাজ বলে মনে কবেন তবে নিশ্মযই এই বিবেচনা 
(থকে করেন যে জনতা এখনা প্রাণ দেওযা নেওমা ব্যাপাবে আগুযান নয এনং তাবা এখনো 
এতটা বেপাবাঘা সংগ্রাম এব খুকি নিতে পাবে না। তাহলে আপনাবা কেন শ'নতাকে বস্তাক্ত 
সংঘাতেব মধে। ফেলে দিচ্ছেন- কেন পুলিশেব গুলিব মুখে উত্তেজিত কব(ছুশ-কেন 
শুমতাকে একতবফা মাব খাওযাচ্ছন--কেন এখন গ্রামাঞ্চলে খেতমজুব ও ভাগচাষীদেব 
আন্দোলনে পুলিশেব তবক (থকে একতবফা শুলি চলেছে--শহবে, কাবখানাঘ, বাস্তাব 
জনতাব ওপব গুলি, লাঠি ও গ্যাস হামেশাই চালানো হচ্ছে এবং আপনাবাই উত্তেতিত কাব 
ভা ঘটাচ্ছে কেন- যদি এখনে। জনতাকে সংঘর্ধেব মধ্যে না নিযে যেতে চান? 

ঃ পু এই একতবফা মাবেব মুখেই জনতা বুঝতে পাববে যে ভাদেবও মাব দেবাব 

পলিসি নিতে হবে এবং তখনই তাবা অস্ত্রধাবণ কবাব কথা গ্রাহ্য বববে। এই ভাবই তাদের 
প্রস্তুতি করণে হবে- নিজেদেব অভিজ্ঞতাব তালে তাল বেখে।” 

বিঃ ক? খ্রঃ- “এই ভাবে কনতাপ মনোবল ও চেতনা সৃষ্টি হচ্ছে না - অ্থা মাব খাইযে 
তাদেব মনোবল ভেে দেওখা হচ্ছে মাত্র। জনতাব সংগঠন এতে শক্তিমান হচ্ছে শা তা 
আবও চূর্ণ বিচুর্ণ হচ্ছে। একতবঞা মাব খেষে জনতা ভয পেবে যাচ্ছে ও জনতাব দোদুলা। মান 
অংশ এই মাবেব চোটে আবো বেশি পলাধনপব হচ্ছে ও তাবা এগিয়ে ভাসবাব বোনে সাহস 
বা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না।” 

বও প্রঃ- “অঙাাগাবের মুখে যদি দাডাতেই না পাবে তবেই ভো প্রমাণ হযে যাচ্ছে যে 
জশতা এখনো চডান্ত সশস্ত্র সংশ্ামেব জনা প্রস্তত নয ।” 

বিঃ কঃ প্রঃ-- এটা অর্ধসতা মাত্র-_যা মিথ্যার চেমে হানিকব। অনওঙাকে অত্যাচাবেব মুখে 
ফেলে দিযে তাব মনোবল সৃষ্টি কবাব কাধদা হাসাকব ও কতকটা সত্যাগ্রহীপনা মাএর। জনতা 
কেবলমাত্র অতাচাপেব মুখে নিজেকে তৈনি ৰবতে পাবে া--একটানা অত্যাচাৰ তাকে নষ্ট 


১৩১ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


কবে দেয মাত্র। কেবল আত্মবক্ষী দিযে যুদ্ধ জয যেমন হয না তেমনি কেবল অতাচাব সই 
জনতাব মনৌবল ৪ চেতনা তৈবি কবা যায না। অঙাাচাবেব বদলে আক্রমণেব পথে জনতাকে 
টানতে হবে, জযেব পব জয দেখাতে হবে, বিজধী সংগ্রামেব বলিষ্ঠ চিত্র একদম না থাকলে 
কখনো পবাজয না মেনে দীর্ঘকালব'পী স.মেব সঙ্গল্প আসতে পাবে না। তাছাডা জনতা 
দেখবে, তাদেব নেতাবা তাদেব কেবলই মাব খাওযাচ্ছে না-_জযঘাত্রাব পথে- বুদ্ধিমানের 
মতো নিষে চলেছে। তাছাডা যেখানে যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতাব চাপে জনতাব অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ 
কববাব জন্য আণ্রহ অন্মেছে, সেখানে আপনাবা কতট্রকু সশস্ত্র সংশ্রাম সঙ্ঞানে গঠিত কবেছেন? 
বোথায আপনাদের প্রস্তুতি ভ্ভবেব পব স্তব উন্নত হচ্ছে? নাজিদুদ্দীনেব মন্ত্রিত্ব আমলে যে 
তেভাগা সংশ্রাম আপনাবা কবেছেন এবং তাতে যে সব বত্তাক্ত সংঘর্ধ খটেছে, তাব চেষে 
আজকেব দিনে যেদিন আপনাবা বিগ্াব সংাঠিত কনতে চলেছেন আপনাদেব সেই চাষী 
সংশ্রামেব চেয়ে কোন বিষষে আপনাবা 1০01)7109] বা 10]101০থ1 উন্নতি দেখাচ্ছেন? আপনাবা 
কি একই জিনিসেব পুনবাবৃত্তি কবে যাচ্ছেন না? একটা জনতাব সৃষ্টি, তাবপব কতকটা 
উত্তেজলাব সৃষ্টি, তাবপব পুলিশেব আগমন ও ঙাদেব সাথে সংঘষ এন (শষ পযন্ত কতকগুলি 
লোকেব মৃত্যু ও জনতাব পলাযন -এই চিত্রটাই বি শাপনাদেব একমাএ্র চিত্র নয ? তাছাভ। 
আপনাবা কি কবে বুঝছেন যে নিপ্লব 'বশ শাবব পব স্ব নিষমানুবরিচায বিকশিত হবে - 
কে বলেছে বিপ্লব ক্রমবিকাশব পাথ অগ্রসব হয -ক বলছে বি্ব আপনাদব কটিন মাফিক 
অশ্রসব হবে? তাছাডা ভাবতেন বিবাট বণন্েত আন্দোলন কোথাও কোথাও তি প্রাথমিক 
স্তবে বযেছে_-আবাব কোথাও ত' অত্যন্ত ভাণ্রবতী অবস্থা এস পৌছছে- সাবাব কোথাও 
অতি প্রাথমিক অবস্থা থেকে অতি অণ্রবর্তী অবস্তাঘ হঠাৎ ঝাপিষে লে আসছে। বিপ্লবে এই 
অসমগতিকে, এই বৈপ্লবিক গতিকে অণ্রাহা কবা মানে সংস্াববাদেন ছাযা থেকে নিতোদের 
সর্বতোভাবে মুক্ত না কবা। এই জটিল ও দুর্দান্ত সম্তাবনাপূর্ণ অবস্থা ও অসমগতিসম্পন 
বৈপ্রবিক সংঘাতের যুগে অস্ত্রশন্ত্রেব কথা ভাবটা আজ অগ্রাসঙ্গিব তো নবই _বব* আমবা ও 
আপনাবা এ বিষে যথেষ্ট বিলম্বে সচেতন হতে চলেছি _যাব পন্দণাম ভাল নয। ইতিহাস 
আমাদের গাফিলতিব জন্য নেক ধঠিন দু খ দেবে। আপনাবা জনতাকে একতবফা মাব 
খাই।ব প্রস্তুত কনছেন না-বস্তত উন্টোটি কবে চলেছে --তাদেব ভয় খাইযে দিচ্ছেন ও 
হতাশ কানে ছাডছেন। যদি সশস্ত্র সংগ্রাম আজ এমনই অসমযোচিত হযে থাকে তবে 
তেলেঙ্গানা আপনাব! চাষীদের সশস্ত্র সংত্রাম নিষে এত গৌবব অনুভব কবেন কিসে £ 
সেখানে কি সেটা অতি বামপন্থা হযনি?” 

কঃ প্রণ--“না, কেননা সেখানকাব পবিস্থিতি ভিন্ন। সংশ্রামেব তব সেখানে উচ্ুতে চলে 
যায, কাজেই সশস্ত্র সংগ্রাম সেখানে স্থাধী বপ শিচ্ছে।” 

বিঃ কঃ প্রঃ _-“জনতা অস্ত্রধাবণ কববাব সাহস সংগ্রহ কবতে পেবেছিল বলেই সংগ্রাম অত 
উঁচু শবে যেতে পেবেছে এবং জনতাব মনোবল সেখানে দিনকেদিশ বেডডেই চলেছে। যদি তাবা 
যথাসমধে অস্ত্রধাবণ না করত তবে তাবা আজ গুডিঘে যেত- ইতিহাসৈব বুকে কোনো দাগ 
না 'কেটেই। তাছাডা ওখানেও জনতাব অন্ত্রগ্রহণ বাস্তবে ঘটবাব পব আপনাবা তা সমর্থন 
কবেছেন -সেখানেও 'আপনাদেব দুবদর্শিতা বা নেতৃত্বের কোনো পবিচষয নেই। আপনাবা 
বাস্তুণ অবস্থাট! অর্থাৎ চাষীদেব সশঙ্ত্র সংগ্রামটা মেনে নিষেছেন মাত্র অথচ দলেব সর্বভাবতীব 
নীতি হিসাবে আজও তা গ্রহণ কবেননি--যেন যে কথা তেলেঙ্গানা সত্য---যে কথা বার্মা 
সন্তা--যে কথা মালযে, ইন্দোচীনে সন্য--সে বথা বাংলা, আসামে, বিহাবে সতা হতেই 


ভাবত সাম্যবাদী আন্দোলনেব ধাবা ১৩৩ 


পাবে না। কোনো একটা ঘটনা খটে যানাব পব তাব সাফাই কবা ছাড়া আপনাদেব বলিষ্ঠ নেতৃত 
কি কোনোকালে আগে থেকে কোনো শিদেশ দিতে পাববে না? যদি তেলেঙ্গানাই আপনাদের 
পথ তবে তেলেঙ্গানাকে গ্রসাবিত কবা, ভাবতেন যেখানে সম্ভব সেখানেই আবো তেলেঙ্গানাব 
সৃষ্টি কবা, তেলেঙ্গানা-প্রাণ্টেৰ সাহাযাকল্পে শত্রব বিকদ্ধে আবো অনেক সশস্ত্ সংগ্রাম সংগঠিত 
করবা কি আাভজ আপনাদের কাজ নয -এ নিষষে এখনো বিলম্ব কবা কি বিপ্রবীদলেব শোভা 
পা” আপনাদের সমস্ত দল ও সংগঠন শক্তি চুর্ণব্চির্ণ হবাব পর কি আপনাবা সভিকাব 
প্রস্তৃতিব কথা ভাববেন €” 

নও গ্রঃ- “কিন্ত 'আমবা এখন আব কি কবতে পাবি? আমাদেব এত অস্ত্রবল কোথায (যে 
সর্বত্র তেলেঙ্গানাব জন্য জনতানে, প্রস্তুত হতে বলব। বার্মা কম্যুনিস্ট পার্টিব হাতে প্রচুব 
অস্ত্রশস্ত্র এসে গিষেছিল- এবং জনতাব হাতেও তাই এসে গিয়েছিল -অতএব তাবা এ প্রকাৰ 
সশস্ত্র সংশ্রামেব পথে এগুতে পেবেছে কিন্তু ভাবতেব বুকে তো এ জাতীয যুদ্ধ ঘটেনি এবং 
:%ও তালা পানি --অতএব আন্ত্রেব কথাটা এখনই বলা সম্ভব নয়।” 

বিঃ কঃ প্রঃ- তাবে কোন বলে তেলেঙ্গানাব চাষীবা চবম সণ্ঘর্ধে নামে যেতে পেবেছেঃ 
কখন অস্ত্র নিশুষ তাবা সংগ্রাম শুন কনেছে? অন্ত্রেব সংখ্যাটা তাদের বর্মপন্থাকে নির্দিষ্ট 
বনি -ববং তাদেব কমপন্থাই তাদেব অন্ধ সংগ্রহ কবিযেছে। যা তেলেঙ্গানান সম্ভব _অর্থাৎ 
ঘ তাস্্র চামাপা ,তলেঙ্গাণাব সংগ্রহ কবে - ত৩টা পবিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সব অঞ্চলেই সংগ্রহ কবা 
সম্ভব এবং ভাব চেয়ে ঢেব পেশি সংগ্রহ কবাও সন্তব--অনশ। যদি সংশ্রহ কবাব ইচ্ছা থাকে 
এব, জনভাকে অস্ত্র ববাবাব বাসনা থাকে। তাগছ্ডা বস্যনিস্ট পাটিব অগ্ত্র নেই একথা বলা 
শোভা পাষ শা। যাব পক্ষে আন্তর্ভাতিক শক্তি বযেছে, যাব পক্ষে নাকি ব্রল্গোব বিপ্রবীবা 
বমেছে- বেছে বিএবী চীন লাশিবা, তাব আন্ত্র মেলে না-একথাব মানে কি? (মলে না 
একথা ঠিক নয- আসলে আপনাপা তা চাননি- আপনাবা বিপ্রব ও সশস্ত্র নিগ্রব কল্পনাব বাইবে 
,বখে দিযেহিলেন ঘাব ধালে আিকেব দিছ্োহী জনতাব নাবহাব ও আপনা থেকে ফেটেপডা 
সগ্রামগ্ডলিও আপনাদেব অপদস্থ কবে ছাডছে, অপ্রস্তুত কবে ছাডছে।” 

ব,প্র্ট “তা কতকটা সতি।-- তাব কাবণ তো নাজ সর্বজনবিদিত। একথা সবাই জানে 
যে আামাদেৰ পূর্বব্রী নেতৃত পন্কাল ধবে নামাদেব সংস্কাবপদ্থাৰ ডুবিষে বেখেছিল এবং 
আমবা পূর্ব এশিষাপ অন্যান্য দল থেকে এই জন্যই পিছিয়ে পডেছি। বুর্জোযাদেব তীবেদাবি 
কবে কবে আমাদের দল যে গিজেদেব খৈপ্লবিক শক্তি ও চেতনা হাবিযে ফেলেছিল তা থেকে 
আমনা সবে মাত্র মুক্ত হয়েছি কলিকাতা কংশ্রেসেব অধিবেশনেব পবে। অতএব আমাদেব 
দৃষ্টিভঙ্গিব অস্বচ্ছতা ও দলীয় প্রস্ততিব মন্দগতিটাকে অঙ্গীকার কবতে চাই ণা।' 

বিঃ ক প্রৎ _ “ভাপনাদেব এই স্বীকানোক্ডিব জন। পন্যবাদ। এই আত্মসমালোচনা আশাগ্রদ । 
কিগ্ত চেতনাব দিক দিঘে দলের চৈতন্য আজও পিছিষে পড়াব কোনো কানণ গকতে পাবে শা। 
আন ইতিহাস আপনাদেব ও আমাদের অগ্রস্ভতিন জন্য অপেক্ষা কববে না এবং আঙাদে ৭ 
আঘাত দিযে কঠিন শান্তি দেবে _ আদব কাবে ঠাই দেবে না। অতএব বিলম্ব শা কবে, অত্ঘতেব 
সমস্ত গাফিলতি ঝেডে ফেলে দিযে আজো কি আমাদেব উঠেপডে লাশাতে হবে না* একটা 
অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবশ্থাব কি যথাসন্তব সদ্ধাবহাব কবতে হবে না? দিও আমাদের 
াষিলতি ও শ্রন্ধতাবশত আমবা আত্ত এশিযাব মধো সবাব অগ্রবর্তী শক্তি হিসাবে দাড়াতে 
পাবিনি-তথাপি যাতে আমবা একদম পবাক্তিত না হযে পড়ি, যাতে সংগ্রামটাকে দীর্ঘাযত 
কবেও নিজোদেব বাকি প্রস্তুতিযাকে সামলে নিতে পাবি তাব কি কোনো চেষ্টা কববাব নেই £” 


১৩৪ পানালাল বচনা সংগ্রহ 





কঃ প্রঃ__“কি ভাবে তা কবা সম্ভব? কি আপনাদের বক্তব।দ 

বিঃ কঃ প্রঃ-আমাদেব মতে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আগামী সংগ্রামের একটা যথাস স্ব শুদ্ধ 
চিত্র মনে মনে এঁকে নেওযা যাতে আমাদেব প্রস্তুতি ও দৈনন্দিন কাজেব লক্ষ্য সেই দিকে 
এগুতে আমাদেব সাহায্য কবে, যাতে অন্ধ সংগ্রাম ঘটে শা যায - যাতে যথাসম্ভব সচ্তেন 
পদক্ষেপে এও্তে পাবি-যাতে সংগ্রানটা আমাদে অগ্রর্ত৬ কবে না ফেলতে পাবে এবং 
সংগ্রামটাব ওপব আমাদেন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও হাত বাখতে পানি € ঘথাসন্তব ঈপ্ি৩ পাথে চালি৩ 
কবতে পাবি। 

এই উদ্বোেশো ইতিহাসেব ধাবা থেকে নিজেদেব পথকে তুপনামূলক বিচাব দিয়ে বেছে 
নিতে হবে এবং তাব বর্তমান শক্তি যোজনা দিযে পৰীক্ষা কবে নিতে হবে। অন্ধ গতানুগতিক্ভাব 
বশবর্তী হযে থাকলে চলবে না যে. কশদেশে বিপ্লব যে ভাবে সব্ঘঠিত হযেছে, ভাবতেব 
ক্ষেত্রেও বিপ্রন হুবহু তাব পুনবাবৃন্তি কববে তা সম্ভব নয, কেননা বশ দেশ ভাবত শয, 
সেদিনকাব পৃথিবী আজও একই স্থানে দাডিযে নেই এবং ১৯০০ সাল ১৯১৭ সাগ। নয। 
তাছাড়া বিশ্ববিপ্রবেব পটভূমিকা ও সাংগ্রামিক তাৎপর্য এক শঘ। 

অর্থাৎ কেবল মাত্র কশবিপ্রবেব অভিজ্ঞতাই শব কথা শয। আত চাখদেশে প্রন্ষে, 
ইন্দোটীন ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এমনকি মালষে যে বৈপ্রবিক সংশ্রাম চলেছে চাব তাৎপর্য 
ও অভিজ্ঞতা অবাহেলা কববাব কথা নঘ। আজ ভাবতীয কম্মুনিস্টদেব স্পচ্চ কবে বলতে হবে 
এই প্রাচাদেশীষ বিপ্রবী আন্দোলন সন্বন্গে তাদেন মতামত কি- -কবেঝল সহানু ভুতিসৃক সনর্থন 
নয- নীতিগত সমর্থন ও কৌশলগত সমর্থন আছে কিনা তা ভানাতে হবে। বিগ্রবেল চীনা 
কাষদাটাকেও স্বীকাব কবতে হবে এবং তাবপব এইসব সংশ্রামেব পবিশ্রেক্ষিতে ভাবঠাঘ 
বিগ্লুবেব ধাবা অবস্থান্যাষী বেছে নিতে হবে এবং তাবই পবিপ্রেলিতে দৈনন্দিন সংগঠন ও 
সংগ্রামের কাজ আগ্ুযান কবতে হবে। অন্ধ ও উদ্দেশাঠীন সংগ্রাম আজ সম্পুর্ণ অপাউন্তেয 
বলে তাগ কবতে হবে” 

কঃ প্র.--“কি কি কাবণে আপনাবা টান বিপ্রবেব বাবদাকে ব্শনিপ্রবেব কাষদা থেকে ভিন্ন 

বিঃ কঃ প্রঃ__“অতস্ত সহজ ও সবল 'ভাব পার্থক্য । প্রথমত চীনবিপ্রবেৰ প্রধান চালিকা 
শক্তি হলো চাষীবা এবং কশ বিগ্রবেব প্রধান চালিকা শক্তি হলো শহবেব মজুববা। 

দ্বিতীত- চীন বিপ্লবের প্রধান সংগ্রাম সংবোজনা উঠেছে শ্রাম থেকে, বশবিপ্রবে শহব 
থেকে। 

ততীঘত-বশবিগ্রনেব একটি অবদান হলো তাব লালফৌজ, কিন্তু চীনের (ক্ষপ্রে 
মুক্তিফৌজ বিগ্রবকে প্রসাবিত কববাব প্রধান শক্তি। 

চতুর্থত- চীন বিগ্রবে নজুবশেণার নেতৃত্ব--কফ্যুনিস্ট পারটিব নেতাত্বেব মধোই প্রকাশিত, 
কিন্ত মজবশ্রেণী সংখ্যা ও শ্রেণীহিসাবে বা সংগঠিত শক্তি হিসাবে মুখ্য অংশ গ্রহণ কবেনি- 
বডজোব সাহাযা কবেছে মাত্র, কিন্ত বশ-নিপ্রাৰে মজুব শ্রেণীব নেতৃত শ্রেণী, সংখ্যা ৬ সংগঠন 
হিসাবে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সেখানে মজুব শ্রেণী নেতৃত ও বলশেভিক নেতৃত সর্বতোভাবে 
একই ভিনিস।” 

কঃ প্রঃ-_-“কিস্ত অতীতে সাংহাই ক্যান্টন প্রভৃতি মজুন-বহুল শহবে যদি একটা বেপবোষা 
বিগ্লুবী সংগ্রামেব ইতিহাস না থাকত তবে কি চীনেব গ্রামদেশে এইজাতীয কম্যুনিস্ট প্রভাব 
চালু হত অথবা মুক্তিফৌজ গঠিত হওযা সম্ভব হতো %" 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১৩৫ 


বিঃ কঃ প্রঃ কিন্তু ১৯১৭ সালেব সেই ঝ।থ প্রচেষ্টা ১৯৪৫ সালে টান বিগ্রবেব শক্তি 
হণিযে দিতে পাবে শাসে হিসেবে ধবতে গেলে প্রত্যেক যুগেব প্রত্যেকটি সংশ্রামই পববর্তী 
সবল খুগেব উগ্তবাধিকাব হিসাবে গণ। হতে পাবে। লম্যুনিস্ট নেতৃত্ব চাষীদের ওপব প্রতিষ্ঠা 
£বাব শাবণ সাংহাই-এব সংগ্রামে অনুসন্ধান না কবে আজকেব যুগেব গণমুন্তিব পবিস্থিতিব 
মধ্যেই খুজি হবে এবং বর্তমান যুগেব ক্দীধমান সাম্্রাজাবাদী প্রথা পতনশীল অর্থনাতি ও 
পাঙনণীতিব মধোই ভাব এভিহাসিক সুযোগ অন্বেষণ করতে হবে। তাছাডা ইন্দোচীন বর্দা 
প্রতি শ্রামপ্রবান দেশে কথ্যুনিস্ট নেড়খে বিপ্লবী অভিযানের পক্ষে কোনো অভীত মজ্জুব 
সংগ্রাম জডিত আছে কি” 

বঃ প্রঃ 'মালঘেন সন্ত্রাসবাদী বিগ্রনা কপটাকেও আপনাবা বৈগ্নবিক-কৌশলেব একটা 
ঘঙন অবদান হিসাবে প্রহ্ণ কবেন ৪” 

বি” কৎ প্রঃ - “বেন নন? প্রত্যেক দেশেব পবিস্থিতিব বেপবোধা প্রযোজনেব তাগিদে আজ 
পৃথিবাতে হবেক বকমেব স'গ্রাম অনিবার্ধ। মালঘেব সন্থাসবাদ জনকবেক লোকেব কাজ 
তা - একটা বাপক গণসমর্থন না খাকলে এই জাতীঘ সপ্প্রাম দীঘদিন চালানো সম্ভব নয-__ 
“পক সমর্থন থাবা সন্েও (সখানকাব বিগ্রবীবা কেন ধনীদেন ঘেবে নেনে উচ্ছেদ ক্ববাব 
গন শব তা পেষেব সঙ্গে বোঝবান চেষ্টা কবা উচিত -কেবল বাণা একটি ফবমুলাব ফেলে 
সব আদন্দোশনেব বিটাব কনা »লনে না।” 

বণ গু.“ লাপনাবা ভাবতাষ বিপব কি ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পাবে বলে মনে কবেন £ বশ, 
১, হত্পো্টান, নর্, চলার, এব কোন পথে ভাবতেব গতি বলে মনে কবেন £ 

পিচ কঃ প্রঃ আমবা এব কোনো একটি দেশেব বিপ্রবে সাথে আমাদের দেশেব ছবন্থ 
শিপ হবে পুলে আশা কবি না। যদিও পঙমান পণিস্থিতিতে দ্বিপ্ডিত ভাবতেন পটভূমিকায 
এনতাব মণে। যে একটা ভাওন এসেছে ও প্রতিক্রিবাশালেবা প্রথম আঘাত হানতে সমর্থ 
হযেছে -এই আত্রঞ& পৰিস্থিতিভে ও গণতাদ্তিক সুধিধাব অবতমানে মোটামুটিভাবে আমাদের 
এখন চান-বিপবেধ পথেই অএ্রসব হতে হবেষদিও এই বিপ্রব অভিবানেব শেষ অধ্যাঘণ্ডলি 
পি ভাবে মতিএাও হবে সে কথ। এখন বল। যায শা। চীন বিপ্রবেব মাতো শ্রামাথলে অথবা ছোট 
শহব নিষে জেলা ভ্চল্লি দখল কবে -আধ-লিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা কবে নিজেদেব সংগ্রাম 
শা্ভওঙলিকে সংহত ও শিক্ষিত কবে ফেলা দবকাব এবং মুক্তিফৌজ সংগঠন কবে মুক্তি 
সশ্রাম চালু কণা দবকাব। এই আঞ্চনিক ক্ষমতা দখল কবাব ভূমিকা শহব্ব মজুব 
,আণাব (ধানো অংশ নেই বা থাকতে পাবে না, এমন ভূল কবলে চপবে না__যদি লামবা 
প্িমান হই এবং কোনো পবিঙ্তিব সম্পূর্ণ সুযোগ নেবাব ক্ষমতা বাখি তবে চীনাদের 
2খে আমবা মজুব শ্েনীন কীর্যকবী সহাঘওা আবো বেশি লাভ কবতে সমর্থ হতে পাবি 
এবং তা শির্ভব কববে কি জাতী পবিকণ্রনাঘ আমবা হাত দিচ্ছি তাৰ ওপব। মজুব শ্রেণীব 
সাহাধ্য ও সহযোগিতা তো বটেই- অন্যান্য শহববাসী শেধিত জনতাব সাহাব্য ও 
সাক্ষাৎ সহযোগিতা লাভ কব! ও কার্ধ৩ ভা আদাষ কবা সন্তব। তাছডা যে সমস্ত অঞ্চল 
ভামবা দখল করব তাকে শগ্ডশালী কবাব উন্দ্রশো সর্বদেশব্যাপী গণবিক্ষোভকাবী 
আন্দোশন ও সবকানেব সঙ্গে অসহযোগিতামূলক আন্দোলন হবত সৃষ্টি কবা সম্ভব৷ তাবই 
সাথে ॥গবিল! বাহিনীর সাভায্যে মুক্তিব্লৌোজেব অগ্রগতিকে সাহাযা কবাব পবিকল্পনা নেওযা 
যেতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে মালযেব সম্ধ্াসবাদী নমুনা মিশ্রিত কবলেও ভাল বই মন্দ হতে 
পাবে না।” 


১৩৬ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


ণ$ প্রঃ -“ঘদিও আমাদেৰ মতামত এখনো এ সম্বন্ধ স্পষ্ট নির্ধানিত হযনি_ তথাপি 
আমবা একথা বলতে পাবি ঘে আপনাদেৰ চিন্তাধাবা আমবা মানতে পাবি না এবং পোমণ 
কবতে পাবি না। চীন বা প্রন্মোব মতো অবস্থা আমাদের ভো নঘই ববং বলা যায আমাদের 
দোশেব অবস্থা কতকটা প্রাক্বি্রবী বাশিখার মতো । অতএব পাশিযাব পথ অনুসবণ কবা ছাড়া 
আমবা তান্য কোনো নীতি গ্রহণ কবাতি বাজি নই। বাশিযাব পথ বলতে আমন! এখানেও 
শহাবেব মজুব আন্দোলনেব উপবই বেশি জোব দিতে চাই এবং সমণ্রভাবে জনতাব এই বিপ্লিবী 
গণতান্ত্রিক ব্রণ্টে মজুব শ্রেণীব নেতৃত প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। এই মন্ুুব গ্রেণীব নেতৃত্ব কেবল 
জনতাব ওপন পারটিব নেতৃত্ব মনে কবলে যথেষ্ট হবে না_সমণ্র মজুব শ্রেণীকে বিপ্লবী 
আন্দে'লনে প্রধান অংশ নিতে ও সপ্গ্রাম পবিচালনাব নেতৃত্ব কৰতে দেখতে চাই তা নাহলে 
ভাবতীষ বিপ্লব অগ্রগামী হতে পাবে না। গ্রামদেশে এবং তেলেঙ্গানা যেখানে যতই সংঘর্ষ 
উঠুক ভাব বাজনৈতিক বৈপ্রবিক চবিত্র জোবদাব ও স্থাধী বিপ্লবী পথে অশ্রসন কবাতে হলে 
শহবে মজুন শ্রেণীর নেতৃত্বে দুর্দান্ত বিপ্রবী আন্দোলন সৃষ্টি কবাতেই হবে | [তিলেঙ্গানা পথই 
আমাদেব পথ এ কথাব অর্থ এই নব যে আমবা তেলেঙ্গানাকে দ্বিতীঘ চীনেপ ভমিকাঘ দেখি 
অথবা সেখানকাব মুক্তিফৌজেব অনবপ ভীবতেবর মক্তিফৌজবপে বিবশিত হবাব সম্ভাবনা 
দেখি। তেলেঙ্গানা কৃষক সংপ্রাম শহব্ মতুণ শ্রেণীব বিপ্ববী সাশ্রাদ সাপেন্দ মতএল 
আমবা বিপ্রবে বাশিযাব শিক্ষাই বেশি কান শ্রাহ। বলি এবং চীনেব মতো পণিস্থিতি কোথাও 
দেখতে পাই না।' 

বি“ কঃ প্রঃ-- “কিন্তু একথাও ঠিক নব যে আপনাবা বাশিঘাব পথেব অণুগামী। তা যদি 
হতেন তবে সেই পথে মজুব শ্রেণীকে চালিত কববাব জন্য আপনাদের সামশ্রিব শাতি থাকত 
যা আপনাদেব এখনো নেই। এখনও লাপলাবা সমশ্র মুন শ্রেণীকে নিঘে কোনো সামগ্রিক 
আন্দোলন, এমন কি একটা সাধাবণ ধর্মঘ্ট পর্যন্ত ডাকতে সাহস করেন না। এখানা আপনাবা 
সজুব শ্রেণীকে খণ্ড খণ্ড ভাবে লঙাই ধবাতে ব্যস্ত এব, যখন দেখছেন এই খণ্ড সং্রামগ্লি 
বার্থ হযে যাচঞ এবং শ্রমিকদেন ইউনিফন ও তোট এলি ভেঙে যাচ্ছে খানা আপনাবা সম 
নজুব শ্রেণীকে একত্রে সংশ্রামে নামবাৰ জনা কোনো সামণ্রক প্রোত্রাম ও সাপাবণ শোগান 
দিচ্ছেন শা--প্রগুতিব দোহাই দিবে আসলে মজুব শ্রেণীকে অপ্রস্তুত কবে ছাডছেন এবং এ 
পথে জগ্রসব হওযা তো দুবেব কথা লবণ এতে মছুবাদেব মনোবল ও স ঘশক্তি অচিন চুণ 
কিচুর্ণ হযে যাবে। ইতিমধ্যেই আপনাদেব দপ বাংলা বেআইনী ঘোবিত হযে গেছে - 
আপনাবা অতিকষ্টে আত্মগোপন কবে প্রাচ্ছেন _বনু ইউনিযানব অফিস আজ প্রান তালা বন্ধ 
হযে পঙছে__শোভাবাত্রা, মিছিল ইত।দি বেআইনী হযেছে--১৪৪ পারা ও নিবাপন্তা আইন 
আপনাদেব কি কোণঠাসা কবে ছাঙছে না- অথচ আপনাবা অপুব ভগ্লিধাতে স গ্রামে মজুব 
নেুতেব স্বপ্প দেখছেন। যদি তাই কবাতে হতো তবে আপনারদব যাবতীয় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র 
ও যুবক প্রতিষ্ঠান এলিকে একত্রে এক সশ্রামে অগ্রবর্তী হবাব জন্য যুক্ত আহান ও সংগ্রামী 
সাধাবণ সংঘাত ঘটাতে হতো । তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন কংপ্রেসেব প্রতিপত্তি যখন একচেটিযা 
ছিল-_বখন জাতীয় ট্রেড ইউনিযন মাথা তুলতে সাহস পাধনি-_তখন এই বিপাট প্রতিষ্ঠানের 
সাহায্যে সর্বভাবতীব যুক্ত বাজ্নৈতিক মছগুব আন্দোলন সৃষ্টি কবেননি নেন? কণে আপনাবা 
এই প্রতিষ্ঠানকে বাজনৈতিক কাজে লাগাতে অগ্রসব হবেছেন? কোনোদিন নম এবং তাকে 
অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিব জাওতা থেকে নুক্ত কলেননি-- প্রতোক ইউনিধনকে দিযে আলাদা 
আলাদা ভাবে সংগ্রাম কবিষেছেন ও আভ্ও তাই কবতেই ব্যস্ত । কখনো অন্য কোনো শ্রেণীব 


ভাবতে সামাবাদী আন্দোলনের ধাবা ১৩৭ 


স্বার্থে ট্রেড ইউনিবন কংগ্রেসকে দাড কবাননি, যেমন বাংলাব চাষীবা যখন দুর্ভিক্ষেলক্ষে লক্ষে 
প্রাণ দিযেহে_ আপনাবা একমাত্র আপনাদের হাতে ট্রেড ইউনিবন কংগ্রেস থাকা সত্ত্বেও এই 
মাল্যের তৈবি দুর্ভিক্ষনীতিব বিনদ্ধে এবং চাষীদেৰ সমর্থনে একদিনের জন্যও একটা সাধাবণ 
পমঘট কবাননি। এমনি যাব ইতিহাস সে প্রতিষ্ঠান কি সহজে গ্রামদেশে শোষিত জনতাব ও 
কৃধকাদেব শদ্ধা আকর্ষণ কবতে পাবে? মজুব শ্রেণী তাদেব সংঘ বা সংখ্যাশত্তিব জোবে আজ 
নেতৃঞ্ কাষেম কববে এই প্রতিকূল অগণতান্ধিক 'মবস্থায তা তো এখন আশা কবা যায না। 
মশ্ুব শ্রণীকে দিবে স্বাধীনতার সংগ্রামে অথবা চাষী আন্দোলনেব সাহায্যে আপনাবা কতটুকু 
কি খবিথেছেন থে লাজ সহজে মজুব শ্রেণীব নেতৃত্ব সংগ্রামী চাষী ও নিল্সমধ্যবিস্তবা মেনে 
নেবে” তাছাডা মজুব শ্রেণীব মধ্যেই বা কোথাঘ সেই ব্যাপক বাজনৈতিক দাযিত্রে চেতন' 
বর্তমান। কোথায বা আপনাবা মজুব শ্রেণীকে সত্যিকার বিপ্লবী বাজনীতি শিখিযেছেন » 
নতএব আত মজুল শ্রেণীব অপ্রস্তুতিব দোহাই দিযে ঢাবীদেব বিপ্লবী আন্দোলন বা সম্শ্রাম 
স্পহাকে ্িমিত কৰে দেওযা বা তাব সম্পূর্ণ দাষিত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ কবা- আজকেব 
( প্লপিক পবিস্থিতিকেই অন্রান্য কবা মাত্র। 

তাথাডা মনে পাখতে হনে দেশে আজ যে পবিস্থিতি দেশ আজ দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বশুপাতেব 
নপ। দিণ্য হিদ্দৃস্থান-পাকিস্তানে জর্ভিত হঘেছে, তাভে শ্রমজীবী মজুবাশ্রেণীব মবোও হিন্দু ও 
মসশমান এই সাম্ধদাধিন্ণ মনোভাব কঙকটা তেগে গিয়েছে অর্থ মনুব শ্রেণাব একতা 
ভানেকটা ন্ট হযেছে এব ৬াপই সুযোগ নিবে শ্রমিক ওআণীব ওপব আত্রমণ কৰা সবকাবেব 
গাক্ষ সইজ হযেছে। ঘুদোন পলেই এবং ভাবত বিভাগেব*আগে যে সমঘটায ভাবতেব সবত্র 
এত্ুব, চাধী, সৈনা, নাবিক ও বাজকর্মচাবী ইত্যাদির ব্যাপক ও তুমুল আন্দোলন চলেছিল সেই 
সনঘটাই হিণ বখু।নিস্ট ও শ্রমিক নেতহেল এক তপূর্ব সুযোগ এবং তখন যদি কমানিস্ট পার্টি 
হাব বৈপ্রবিক করবা সমাধানে এগিষি আসত মজুব শ্রেণীব নেতৃত্ব কাষেম কববাব জনা মজুব 
শ্রণাবে সগ্রামে সতিকান বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গ্রহণে সাহাম। কবত 'তবে বাশিষার মতো বিপ্লব 
ঘট'া হযত সম্ভব ছিল- অন্তত সেই ভাতীঘ চেষ্টাব পক্ষে প্রচুব যুন্তি ছিল। কিন্তু তখন 
চাপনাবা মাউন্টবাটেন বোযেদাদ সমর্থন কবাছেন_ কতগ্রেস ও লাগ নেতত্েব হাতে ক্ষমতা 
বাওযাটাকে একটা অশ্রবর্তী অবস্থা বলে শ্রমিক ও চাষীদেবকে অন্থর্বতী সবকাব”ক সমর্থন 
পবৃতে বলছেন এবং আপনাদেব দল, নেতৃত্ব ও বমপন্থা বে তখন সংস্কাবদুলক বাজনীতিতে 
একদম আচ্ছন্ন ছিল একথা আপনাবাও স্বীকাব কবেন। 

দেশ বিভাগেন পুর্বে এব” পবে বৈগ্রবিক অবস্থা একই আছ এবং দনতাব সামপ্রক একতা 
ও শক্তি বেডেছে বা একই আছে এজাতীব কল্পনা মাবাত্মবণ। দেশবিভাগেব অজুহাতি সম্মিলিত 
গণযপ্টব ওপব প্রচব আঘাত শত্রু হেনে দিবেছে, এইটাই হ,। 'দেশবিভাগের সাম্রাজাবাদী 
উদ্দেশ্যেব তাৎপর্ম। দেশবিভাগেব পৰে স্থানে স্থানে জনতাব সশ্রানেব তীব্রতা বেডেছে বটে 
প্চিন্ত সমগ্রভাবে ভাবাতের জনতাব শত্তি আহত হযেছে এব দমিত হযেছে এই সতাট। মেনে 
নিতে হবে। অতএব যে থে স্থলে স্থানীয় সংগ্রাম তীব্রতব হঘেছে তাবই ওপব ভিঁগু কবে সেহ 
অঞ্চলে আপ্ঃলিক ক্ষমতা দখল কলা এবং তথাকাব জনতাব সংশ্রামশন্তিকে বাড়িবে ভোলা ও 
মুক্তিসংগ্রাম চালু কবা ছাডা আাজ আব কোনো পথ নেই। সমগ্রভাবে দেশেব বুকে দমননীতিব 
ঘে আক্রমণ চলেছে ও শহবে যে দাকণ দমননীতি চলেছে তাতে বিন্দুমাত্র গণতাপ্ত্িক 
ভান্দোলনেব সুযোগ নেই। অতএব আজ যদি বিপ্লনী শক্তি শুলিকে বাজতে হয তবে তাদেব 
আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল কবতেই হবে - যেখানে সম্ভব সেখানেই যাতে সেই অতলে পুপিসেব 


১৩৮ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


দে 


গুপ্ত ও প্রকাশ্য চব বিপ্লবীদেব চেষ্ট। পণ্ড কবতে না পাবে, যাতে জনণণেব গণবাহিনী প্রকাশো 
ও সংপ্রামেব মধো গডে তোলা ঘাষ, যাতে প্রতিত্রিযাশীল শ্রেণীগুলিধ উচ্েদ কবে, জমিব স্বত্ব 
সমবেত ভাবে চাষীদের হাতে নাস্ত কৰা যাধ, যাতে জনতা মুক্তিব স্বাদ বুঝতে পাবে। যাতে 
দোদুলামান মধাবিস্ত সম্প্রদাযেব ভযষ ও সন্দেহ দূব কবা যায এবং তাদেব ওপব শত্র-পক্ষেব 
প্রভাব দুব কবে গবিব চাষী ও মজুবদেব গ্বাধী ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে দাড় কবানো যায। এখডা 
আজ কম্যুণিস্ট আন্দোলন বাচতে পাবে না এবং এপথ 'মনুসবণ কবতে হলে সশস্ত্র সং 
কথাটা পবেব বিখচ্য বলে ঠেলে না বেখে, এখনকাব বিবেচ্য বিষ কবতে বাধ্য । আজকেব 
পরিস্থিতিতে অস্ত্রেব কথাটা না ভাবা বিপ্রবেব কথা না ভবাবই সামিল। 

তাছাডা যদি আপনাবা আপনাদের বর্তমান বক্তাক্ত চাষী সংঘর্ষেব দাবিগুলিকে ভাল কবে 
বুঝতেন তবে এই অত্যাচাবেব মুখে চাষীদেব অস্ত্রে দাবিটাও পক্ষ কবতেন এবং একমুখী মাব 
খাওমাব পবিবর্তে প্রত্যাঘাত কবাব বাসনাটাও লক্ষ্য কবতেন ও বুনাতে পানতেন, জনতাব কাছে 
অস্ত্রশস্ত্র আজ ভবেব কাবণ নয-_তাবা তা চাষ । এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিবেছে জনতা পুণিসেৰ 
হাত থেকে বাইখেল কেডে নিষেছে কিন্তু আপনা 7 ৩ আবার প্লাসের হাতে ফিবিযে দিতি 
ভনতাকে বাধা কবেছেন।' (কাকদ্বীপে ও ১৪ পবগনাষ) 

ক প্রঃ-"আমাদেব অতীতেব সংস্কাবলাদ) পুণাঁতির জনা যে তি হনোছ সেকথা আনব 
মানি এবং আমব| সামধিক ভাবে যে অবস্থা আছি ও আমাদেব প্রস্তুতির আনব বিষ থে 
আজও বাকি আছে সে কথাও আমবা মানি। কিন্তু এই প্রগ্তঙিব অসম্পূর্ণতা আন মজব আেণাব 
উপন নিভব করলেই বেশি তাড়াতাড়ি দূব হা সম্ভব । আমবা আপনাদেব শাতিকে সমর্থন 
কিনা, ববং ক্ষতিকব বলে মনে কপি - কেননা আজকের পবিস্থিতিতে সশস্তু 
সংশ্রামেব ক্ষেত্র দাডাযনি ৮ সুতবাং এখুনি অস্ত্রেব কথা ভাবা হঠকাবিত। মাত্র। আমবা 
কশনিপ্লবেব শিক্ষাকে আজও ভাবতে প্রবোগ কববাব মতো ধথেষ্ট কাপণ দেখি এবং টান 
বিপ্রবেব কাদা অনুসবণ কবাব €কানো যুক্তি পাই না। 

বি ক£ প্রঃ--ণবেশ ভাল কথা, ভাপনাবা আমাদেব পথকে বিপথ পল মেনে নিলেও 
নিজেদেৰ পথটাকেই বা প্রশস্ত ও দ্রুতগতিশীল কবছেন শা কেশগ আপনাবা শ্রমিক “শ্রণীকে 
দিয়েই বা বাজনেতিক সগ্গ্রাম ঘোষণা কবাচ্ছেন না কেন? যে সাধাবণ পর্মঘটেন উপব 
আপনাদের আস্থা তা সংগঠন কপতে এত দেবি কবছেশ কেন?” 

কঃ প্রঃ আমবা ঢেষ্টা কবাহ। সাধাবণ ধমঘটেব পূর্বে অসংখা ধর্মঘটেব দবকাব--আমবা 
ভাই কবছি এবং একদিন যখন শ্রমিকেবা বিক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ধর্মঘটেব সীমা ও 
সংকীর্ণ তা নিনেবাই বুঝতে পাববে তখন ভাবা সাধাবণ পমঘটেব জন্য সাডা দিতে পাববে- 
কিন্ক এক্ষুনি ভা পাববে না।” 

বিঃ কণ প্রঃ--ভিল কথা। বিক্ষিপ্ত ধর্মঘট ওলি পবাজিত হবাব ফলে -*এবং পবাজিত হতে 
বাধ্য বলে -শ্রমিকদেব মনোবল ও চেতনা বাডবে শা--ভেঙে যাবে মাত্র। বনং শ্রমিকদের 
স্থানীয় শক্তি'গুলি এবং ট্রেড ইউনিষন কংপ্রেসেব সাংগঠনিক শক্তি ও ক্ষমতা বর্তমান থাকতে 
থাকাতেই সাধাবণ ধর্মঘটেন মতো সাধাবণ ডাক দেওয়া সন্ভন , অপবপাক্ষে খন টড ইউনিযন 
কংগ্রেসেব অন্তর্গত ইউনিযনগুলি ব্যথ সংএামে চুর্ণ বিচুর্ণ হযে যাবে তখন ট্রেড ইউনিবন 
কংগ্রেসেব কেন্দ্রীঘ শক্তিও শুন্যগর্ভ হতে বাধ্য এব তখন আপনাবা আব কিছুই কবতে পাবাবেন 
না (বলা বাহুল্য এই সব আলোঢনাব প্রা একবছব পবে ঈই মার্চ বেল ধর্মঘটে সাথ 
সাধাবণ ধর্মঘট ডাকাব সিদ্ধান্ত কম্যুনিস্ট পার্টি নিষেছিল--কিন্তু তখন সেই এক বছব পবে 


ভাবতে সাশ।বাদ। আহ্দোলনেব ধাণ। ১৩৯ 


এদেব সাংগঠনিক শভিি প্রা ছিল না বললেহ গলে। যখন বিক্ষিপ্ত উত্তেছনা ছাডা সংঘশক্তি 
কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই তখন সেই ডাক যে একদম পর্থ হবে যায সে খথা এখানে স্মবণ কবা 
দবকাব)। 

অঙএব দেখা যাচ্ছে আপনাবা প্রবৃশুপক্ষে বাশি, ব কাদার বিপ্লব কবতেগ বাভি নন 
অথবা বাশিযাব বিগ্রবের সত্যিকাব শিক্ষা নেন নি। আবান ভাপনাবা চান বিপ্পবকেও কুঠিত 
সনে নিযে থাকেন ও সেই পথ ভাবডেখ পথ নয বলে ঘোষণা করবেন, অর্থাৎ তোলেঙ্গানাব 
প্রত ভাৎপর্ঘটাও আপনাবা শিতে প্রভূত নন। তেলেঙ্গানাব সপ্রানটান্দে একটা বিচিহনন কৃষক 
সং্তাম ঘড। আব কোনো তাৎপর্য বা সর্বশাবত্তীব তাৎপর্য দিতে আপনাবা প্রশ্ভত নন--এবং 
তলেঙ্গানাব পথে ধিপ্রবকে প্রসাবিত ববান যে একটা পাস্তব ইঙ্গিভ, ঘটনাব সংঘাতেই আজ 
যা স্টলের চোখে ধবিষে দিয়েছে সেই সত্যকে অন্বীকাব বণান জন্য আপনাবা চোখ ফিবিথে 
আছেন। আসলে আপনাবা কশ-বিপ্রবকেও মানেন ন। এবং টান বিপ্রবকেও মানেন না- অর্থাৎ 
বিধুব এখনও আপনাদের সচেতন কর্মপন্থা নয- কখতেসা ঢ.মেব আন্দোলন এবং উতন্তেজণামুলক 
প্রাগানই এ।পনাদের পর্তমান কমপন্। এই নিন্দি প্ত অন্ধ আন্দোলন পবাজিত হতে বাধ্য এবং তা 
প্রঠিবিযাশাল শক্তিগুলিব শ্গনত।ও বাডিনে দিতে পাবে । গণজান্দোলনকে বৈভ্ঞানিক উপানে 
চাশি৩ কবাব কোনে। দাযিত্ব মাপনানা নিচ্ছেন ন। _এহটাই আপনাদের ধিবঞ্ছে আমাদেব শেষ 
অভিযোগ |” 

বু. প্র _ আপনাদেব বিবদ্ে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে আপনারা বড 
হপ্যহীন পাতিবর্তোঘাসূলভ অধীবতা দিঘে বিপ্রুব সম্ভব নয--জনতান অভিভতাব সাথে 
সাথে দীর্ঘস্থাধা সংগ্রামেব জনা প্রস্তুত হতে হবে- বাঙাবাতি অস্ত্র শস্থেব বাবহাব কবে কিনিষে 
পাঠাল পাকানোব মতো বিপ্রবকে পাকানো সম্ভব নয? 

পি ক, প্রঃ _আামবা তপৈর্য এবেবঝাবেহ শই-বিন্ক আমবা একথা মানি ঘে লোহাঢা 
যহন। গবমে লাল হহ তখশই তাতে ভ খাত হানতে হব -ঠাপ্তা হযে গেলে নয । মাজকেব যুগে 
পিনবেব পবিষ্থিঙি হযত দীর্ঘক।ল পর্যন্ত স্থাধী থাকবে কিন্তু সেই পবিস্থিতিব মব্যে থে 
গণচে তশাব ৩খানামা চলবে তাব উপবুক্ত খ্যবহাব ঘদি আমবা না কবি তবে ভাবতবাসীব 
[ুঃখ ও দুর্ভোগ দীর্ঘস্থাধী হতে বাব্য। বিগ্রবী দলেব চিন্তাধাবাঘ কোনো জটিলতা আামবা সহ্য 
বপতে প্রস্তুত নই এবং বৈগাবিক আঘাত হানাব ভংপবতা ও পবিস্থিতিব ঘথাযোণা ব্যবহার 
ববাব ক্ষমতা ঘদি কমুুনিস্টদেব না থাকে তবে ভাদেব নেতৃতু কবলাব দাবি অন্যায় ও ক্ষতিকব 
লে মনে কবি। আব গ্রভিবিপ্রবেব চেখে বিগ্রবেব গতি বেশি বেগমান কববাব প্রযোজন'ঘতাকে 
যদি আপনাবা অবীবতা বলে উডিযে দিতে চান, তবে আমবা বলব আপনারা এখনও 
বণক্ষেত্রে প্রকৃত ভাৎপর্ধ শ্রহণ করতে পালেননি অর্থাৎ বণক্ষেত্রে নেমেও সতক নন এবং যুদ্ধ 
কবতে প্রস্তুত নন। সর্বোপবি আামাদেব অভিযোগ এই থে আপনাবা জনসাধাবণেব অগ্রন্তুতিব 
দোহাই দিষে নিজেদেব শুপ্রস্ততিব সাফাই গাইতে চান। প্রস্তুতি কণবাব পুর্বে পবিক্কাব কবে 
নেওয়া দবকাব প্রস্তুতি কবা ঝাকে বলে 070১0 90100010৭১৮ 09100 5০৪ 
(11১১ 01) (01৫ 14৯ চিন্তাভগতে ও ভা1পনাদের শিথিলতা ও আলস। বরমান। আপনাবা চিন্তা 
নবতেও সাহস পান না- তাই অবস্থাব দযান উপর নির্ভব কবে নদীন পাড়ে দাডিযে আ্োতেব 
গতি অবলোকন কবাধ অভ্যাস তৈবি কবেছেন এবং সইজন্যই যাবা ভবিষ্যতে কথা ভাবতে 
টাব--যাবা বর্তমানকে ৬বিধাতেব সোপান হিসাবে সঙ্ঞানে সচেতন পদাজ্জেপে চলত চাষ 
তাদেব্রকে আপনাবা কক্পনা-বিলাসী বলে ঠন্ট্া কবতে চান। আসলে বাস্তবতাব নামে আপনাদের 


১৪০ পান্নালাল বনা-সংপ্রহ 


অতীতেব প্রতি অর্থাৎ সুবিধাবাদী দুর্নীতিব প্রতি আপনাদেব প্রচ্ছন্ন আকর্ষণকে আজও আপনাবা 
জিইযে বাখতে চান। আপনাবা প্রতভোকটি ঘটনাব পূর্ণ দাধিত্ব নেন না। ঘটনাশুলিকে ও জনতাব 
সংগ্রামগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে থাকেন এবং সেওলিকে সংযুক্ত কবে সবাঙ্গীন সংগ্রামের 
পথে এতে প্রচুব দ্বিধা কবে থাকেন, আব আমবা তা কবতে ঢাই না বলে আমাদেব একটা 
অতি প্রচলিত গাল--অতিবামপন্থী- এই প্রচাব দিযে নিজেদেব জডভাব সাফাই গান।” 

কঃ প্রঃ _ যাক, এই আলোচনা আব চালিয়ে কোনো লাভ নেই -কেননা আপনাদের সঙ্গে 
আমাদেব কোনো সংযুক্ত কর্মপন্থা খুঁজে পাওযা যাচ্ছে না। কিন্তু আব একটা কথা আপনাদেব 
জিজ্ঞাসা কবতে চাই- আন্তর্জাতিক শক্তি যোজনা সম্বন্ধে আপনাদেৰ মতামতটা কি ? 
সোভিযেট ও গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট সম্বন্ধে আপনাদেব মত ও সহান্ভূতি কোনদিকে ?” 

বিঃ কঃ প্রঃ--“যাক, এতক্ষণে আপনাবা আমাদেব সম্বন্ধে যে বিধপ মনোভাব পোষণ কবে 
থাকেন তাব একটা প্রধান কাবণেব উল্লেখ কবেছেন। পৃথিবী যে আজ বিপ্লবী শিবিব ও প্রতি- 
বিপ্লবী শিবিব--এই দুটো ভাগে ভাগ হবে গেছে, অর্থাৎ, একদিকে আমেবিকাব নেতৃতরে 
সান্্রাজাবাদী-ধনতন্ত্বী-সামন্ততম্ত্রী ফ্যাসিবাদ এব সম্মিলিত শিবিব গডে উঠেছে এবং অপবদিকে 
সোভিযেটবাষ্ট্, পূর্বইউবোপেব গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রশুলি, চীন দেশ ও পূর্ব এশিমাব বিপ্রবী সংগ্রাম 
এবং প্রতোক দেশেব গণআন্দোলন নিষে অপব এক বিপ্রবী শিবিব তৈবি হয়েছে এই দৃই 
শিবিবেব মধ্যে আমাদেব স্থান কোথায় এই কথাই জিজ্ঞাসা করছেন তো? অতি স্পষ্ট ভ'মাষ, 
কথা, লেখায ও কাজে আমনা বাবে বাবে জানিয়েছি যে আমবা বিপ্রবী শিবিবে এবটি 
সংগ্রামশীল দল মাত্র । মপব শিবিবেব সাথে আমাদেব আপসহীন শত্রুতা ছাডা কোনো সম্পক 
নেই এনং কোনোকালে ভুলেও ছিল না । আমবা প্রতিত্রিষাব শিবিবেব বিকদ্ধে আজই প্রথম 
সংগ্রামে নামছি না__যেমন আ।পনাবা এই প্রথম নামছেন_ -আমবা ববাবব আংলো আমেবিকান 
সাম্্াজাবাদ ও তাদের দেশীয মন্চবদেধ বিলদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম কবে এসেছি 
শ্রেণীশত্র হিসাবে, জাতীঘশত্ত্র হিসাবে, আন্তর্জীতিকশক্র হিসাবে সাশ্রাজাবাদ ও তাদেব দেশীন 
অনুচবদেব চিনতে আমবা কখনো ভুল কবিনি। আপনাবা ববং খাবে বাবে এই ভুল কবেছেন 
এবং শক্রু মিত্র চিনতে পাবেননি। আমবা আপনাদেব বু পবেই চীনা বিপ্লবকে সমর্থন কবেছি 
এবং তাদের সংগ্রাম বে আমাদেবই সংগ্রাম ও তাদেব পথ যে আমাদেবও পথ তাদেব জয 
অথবা পবাহব যে আামাদেবও জযঘ অথবা পবাজয-__একথা আপনাদেব থেকেও আমবা বেশি 
স্পষ্ট কনে স্বীকাব কবেছি। দা কবে আমাদের কাগজপত্রগুলি যদি দেখেন তবেই বুঝতে 
পাবাবেন। আমবা যে ট্রটক্রীপন্থী নই একথাও আপনারা স্বীকাব কববেন ষদি আপনাদেব মধ্যে 
বিন্দমাত্র সত্যনিষ্জা থাকে এনং উটক্বীবাদ যে আগ কার্যত প্রতিক্রিযাশীল্মদেনই সাহায্য কবে 
চলেছে সে কথাও আমবা এদেশীব উদাহবণ থেকে জনতান্ছে বুঝিযে দিয়েছি। তাছাডা আজ 
যে আপনাবা একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীব নেতৃতেব উপবই ভাবতীয বিপ্লবের ভীগ। নাস্ত কৰাত চান, 
তাতেই থে টটক্সীবাদেব গঞ্ধ আছে সেটাও দেখিবে দিতে চাই- মুখে আপনাবা তই না কেন 
ট্রটক্কীবাদ উডিঘে দিতে গান। আপনাবা নিজেদেব সন্ধে হুশিযাব হোন --এবং লক্ষা বাখুন 
ডল পখ ও ভুল স্বপ্ন পনুসবণ নবাব জন্য ভাবতীয জনগণকে পবাস্ত কবে না ফেলেন। 

কিন্ত একথাও আমবা সাহসেব সঙ্গে দীকাব করি যে যদিও আমবা বিপ্লবী গণতান্িব 
সমাক্ততান্রিক শিবিবেব সৈনিক, তথাপি এই শিবিবেন মধো মত € পথ নিযে নিজেদেব মাধ 
অন্তর্দন্ধ আছে এবং তা স্বাভাবিক। এই লশ্মিলিত শিনাবেব বাস্তব নেতৃত আজ স্টালিনপন্থী- - 
কিন্তু স্টালিনপদ্থা সর্বদা স্পষ্ট নয এবং এক ৬ নঘ একথা ইতিহাস থেকে প্রমাণ কব। খুব 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৪১ 


সহজ। আমরা মনে করি না বিশ্ববিপ্রবের নেতৃত্ব আভ্যন্তরিক সঙ্কট থেকে চিরকালের মতো 
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ববং মনে করি বিশবিগ্রবেব প্রসাবের সাথে সাথে বিশ্বনেতৃত্বেরও বিস্তর 
প্রসাব বাঞ্ছুনীয়। বিশ্বনেতৃত্বে আজও সন্ীর্ণতা ও অস্পষ্টতা আছে বলেই বিশ্ববিপ্রব দ্রুত 
অগ্রগামী হতে এতটা বাধা পাচ্ছে--যাকে আভ্যন্তরিক বাধা বলা যাষ--বাকে অতীতের প্রতি 
অকারণ মোহ বলা যায়--যাকে মার্কসিজমকে একটা [90272 পরিণত করার চেষ্টা বলা 
যাঘ। যদি বিশ্ববিপ্রবের নীতি মার্কস-এঙ্গেল্স-লেনিন-স্টালিনেব অভিঞ্তাতেই শেষ হযে যেত, 
তবে মাও-সে-তুংএর অভিজ্ঞতা ও চীন বিপ্লবের তাৎপর্যের কোনো প্রকাশ হতো না। অতএব 
সর্বক্ষেত্রে রুশ-বিপ্রবের অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র সারবস্তব বলে শেষ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। 
যদিও কশবিপ্রব ইতিহাসের পাতা সবচেষে গ্রকাণ্ড ঘটনা, তাই বলে চীনবিপ্রবের অভিজ্ঞতাও 
তুচ্ছ ঘটনা নয়, এবং হযত আবও নতুন অভিজ্ঞতা, আরও অনেক নতুন পথ, বিশ্ববিপ্রবের শেষ 
স্তরে দেখবার জন্য আমাদে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। মার্কসিজমের বইগুলি আমরা সমাপ্ত 
পুত্তক হিসাবে দেখিনা-_কাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক হিসাবেই একটা অস্ত্র বলে 
জানি এবং তার প্রসারের পথ শেষ হয়ে যায়নি। আমরা অনেক বিষয়ে স্টালিন নেতৃত্বের সাথে 
একমত হতে পারি না-_যেমন পাব্রি না আপনাদের মধ্যে সেই নেতৃত্রের বাস্তব প্রকাশের সঙ্গে 
একমত হতে। এইটাই বোধ হয় আপনাদেব চোখে আমাদের ভযানক অপরাধ ! কিন্তু এই 
অপরাধ থেকে আমরা এক্ষনি মুক্ত হবার কোনো কারণ দেখিনা বিশেষ কবে যখন 
আপনাদের কার্যকলাপ লক্ষা করি। মান্তর্জাতিক বিপ্লবী শিবিরে এই অন্তর্বন্দ থাকা স্বাভাবিক 
এবং হয়ত তা আবও স্পষ্ট ও তীব্র হতে পাবে। শত্রু শিবিবেব বিকদ্ধে আরও সার্থকভাবে 
নডাই করবার কায়দা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠিত কববার উদ্দেশোই আমরা এই অন্তর্ঘন্দের 
প্ররোজন আছে বলে মনে করি-কিস্তু আমরা এই অন্তর্থন্বকে কোনো ক্রমেই নিজেদের 
শিবিরকে দুর্বল করনার কাজে ববহাব কবতে দিতে পারিনা । নিজেদের ভিতরের গলদ উচ্ছেদ 
বে যেমন প্রত্যেক দল শক্তিমান হয--যেমন আপনারা নিজেদেব দলের ভিতরকার দুর্বলতা 
অন্তর্ঘন্ৰের সাহায্যে দূর করে দিতে চেষ্টিত--বেমন আমরা নিজেদের দল থেকে সুবিধাবাদী 
লক্ষণগুলি নির্মম হস্তে ছেঁটে দূর কবতে সর্বদা সজাগ-- তেমনি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শিবিরের 
অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সুবিধাবাদকে দূৰ করবাব জন্য প্রত্যেক দেশের বিপ্লবীদের সজাগ থাকা 
দবকার। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিব নাম সোভিয়েট বিবোধিতা নয় অথবা স্টালিনকে ধ্বংস করার 
যড়যন্ত্রও নয়-_বা আপনাদের ক্ষতি করাব উদ্দেশ্যও নয , বরং আপনাদের শক্তিমান ও ঠিক 
পথে চালিত করার মধ্যেই আমাদের সর্বোস্তম স্বার্থ নিহিত আছে। আপনাদেব ধ্বংস ভথবা 
দুর্বল করার মধ্যে নয়। 

অতএব আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শিবিব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্ন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার। 
আন্তর্জাতিক শিবিরের নেতাদেরই এখন উচিত আমাদের সম্বন্ধে তীদেব ধারণাটা কি তা স্পষ্ট 
করা--পরিষ্কার করা। দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন কবার ভিতর 
অথবা ধ্বংস হতে দেখাব ভিতর আপনাদের এবং আপনাদের মারফত বর্তমান স্টালিন 
নেতৃত্রের--কোনো স্বার্থ থাকতে পাবে না বরং একটি পরম বিশ্বাসযোগ্য সৈনাদলকে শক্ত 
বলে মনে করার ভিতর অত্যন্ত হাসাকর ও লজ্জাকর মনোভাব প্রকাশ পায় মাত্র” 

কঃ প্রঃ--(নীরব ও ইতস্তত ভাব) 

বিঃ কঃ প্রঃ--“আপনাদের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা শেষ করে দেবার পূর্বে আমরা 
আপনাদের বিশেষ করে ভেবে দেখতে বলছি--সহযোগিতার জন্য আমাদের এই আহুানকে 


১৪২ পান্নালাল বচনা সং 


অস্বীকাব কবাব পূর্বে প্রকৃত সংগ্রামে কোনো ন্দেত্রে_ সর্ব ক্ষেত্রে না হোঝ- কোনো প্রকাব 
সহবোগিতাব সুত্র আছে কি না। 

আমবা একটা নতুন প্রস্তাব আপনাদেব কাছে উপস্থিত কবছি_--ভেবে দেখুন সেটা গ্রহণ 
কবতে পাবেন কি না। 

আপনাবা মনে করেন শহবেই আপনাদেব প্রধান জোব দিতে হবে এবং মজুব এ্রেণীকেই 
নামাতে হকে। বেশ তাই কবন এবং সেখানে আমাদের যতটা শক্তি আছে তা দিযে আপনাদের 
সাহায্য কবব-- যদি সাধ'বণ ধর্মঘট ডাকতে চান তাতে আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাবেন-_-যদি 
বাস্তায ব্যানিকেড লড়াই কবতে চান তাতেও আমাদের সমর্থন পাবেন একথা জেনে বাখুন-_ 
যদিও আপনাবা তা কববেন কি না বা কবতে পাববেন কি না সে সম্বন্ধে আমাদেব সান্দেহ কবাব 
যথেষ্ট কাবণ আছে। 

কিন্তু আপনাবা তো গ্রামদেশে চাষীদেব লডাইটাও কবছেন এবং তেলেঙ্গানাকেও সমর্থন 
কবছেন। সর্বত্র তেলেঙ্গানাব মতো সশস্ত্র-সংগ্রাম কবাব শক্তি ও সংগঠন নেই বলেই হযত 
দেশে আবও তেলেঙ্গানাব সৃষ্টি কবতে সাহস পাচ্ছেন না। যদি আমাদেব ও আপনাদেব মিলিত 
চাষী সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটা যুক্ত পবিবল্পনা নেওযা যায--আঞ্চলিক কর্মপন্থা হিসাবেও- 
তাতে আপনাদেব কি আপত্তি থাকতে পাবে? যদি মনে কবেন যে আপনাদেপ অস্থ শাস্ত্র নেই 
বা সেই জাতীব সংগঠন নেই-_অর্থাৎ সবকাবকে প্রতাক্ষভাবে তাদেব ঘাঁটিতে গিযে আত্রমণ 
ক্বাব অস্ত্রশস্ত্রজনিত আযোজন নেই__বেশ, আপনাবা যেভাবে নিচে থেকে জনতাব সংঘর্ষ 
ওঠাচ্ছেন সেই ভাবেই ওঠান আমবা নির্দিষ্ট অঞ্চলবিশেষে আমাদেব শক্তি দিষে থানা ও স্থানীয 
শ্হবেব সৈন্য ও পুলিশদেব নিবস্ত্র কবাব ভাব নিই এবং তাপনাবা আপনাদেব চাষীজনতাকে 
নিযে তা সমর্থন কবান ও গ্রহণ কবাব জন্য এগিঘে আসুন, এইভাবে আমাদেব ও আপনাদের 
কাজেব ভাগ কবা হোক। চাষীদেব উপব অত্যাচাব ও একতবফা মাবেৰ সুত্র যেখান থেকে 
আসে সেখানটা চূর্ণ কবে দিতে আমবা কোথাও কোথাও প্রস্তুত আছি, পিশেষ কবে বে সব 
আঞ্চলে আমাদেব কাজ আছে এবং আপনাদের কাজও সেখানে আছে। আপনাবা আমাদেব 
কাকে সমর্থন করবেন কি গ_ না বলবেন যাবা থানা দখল কাবছে, যাবা শহব দখল কবেছে 
এবং অস্ত্র শত্র কেডে নিন্যছে ভাবা আপনাদেব বঙ্গ ণয-_তাবা ট্রটস্বীপন্থী দালাল ইত্যাদি। 
তাহলে নাপাবটা কি অদ্ুত হাদে দীডায বলুন তো £ আমাদের তৈবি জনতাকে নিযে আমবা 
বে ক্ষমতা দখল কবব তা £হ1 আমাদেব দলীঘ সম্পত্তি নয--তা হবে জনতাব সম্পন্তি_ 
এই সত্যকে তখন কি গাপনাবা স্বীকাব কববেন গ না ভিতবে ভিতবে নীমাদেব পবাজয যাতে 
ঘটে তাব জন) চেষ্টা করবেন? অথবা নিবপেক্ষতা অবলম্বন কবে প্রকাবাপ্তবে শক্রপক্ষকে 
সাভাব্য কৰবেন মার? এটা একটা গুকত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এব জবাব আতম্ববা আপনাদের বাছে 
দলগততভানে দাবি কবছি--আব দবকাল হলে আমবা প্রকাশো এ প্রশ্ন উ্থাপন কবব এবং 
জনতা বায নেব-এব জবাব আপনাদেব এডিযে যেতে দেব না?” 

? প্রঃ -(ইতস্তত ভান) "এধবনেব সংগ্রাম আমবা আজও অসমট্যাচিত এবং হানিকব 
হবে বলে মনে কবি। তথাপি বদি বাস্তবে এইবপ পবিস্থিতি ঘটে তাবে আমাদেব মনোভাব কি 
হবে তা পার্টিব কাছে উপস্থিত কবন। আপনাবা লিখিতভাবে আমাদেব দলে কাছে এ সন্বঙ্থে 
একটা পত্র দিন - আমবা ভা কমিটিতে আলোচনা কবে তাব সিদ্ধান্ত যথা-সমযে জানাব। তবে 
একথা নিশ্চিত যে আপনাদেব সঙ্গে এইকপ কর্ণবিভাগ কবে কোনো যুক্ত কর্মপন্থা আমবা নিতে 
পাবি না-_কেশনা সংগ্রামেব সব ক্ষেত্রেই আমাদেব কর্তব্য ও দাবিত্ব আছেএতটুকু নিজেদের 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১৪৩ 


হাতে বেখে বাকিটা অনাদেব দিযে কবাবাব নাতি আমবা গ্রহণ কবতে পাবি ন। তথাপি বাগুল 
ক্ষেত্রে বদি আপনাবা এবকম কোনো ঘটনা ঘটিযে দেন তবে আমাদেব মনোভাব কি হবে ত। 
মামবা কমিটিতে বিচার কবে দেখন এক্ষনি তান জবাব দিতে পাবব শা।” 

বি" কঃ প্রঃ -- আচ্ছা তাই সই । আমনা লিখিতভাবে আগনাদেব দলেব উধ্ধতিন কমিটিব 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবো একটা কথা বলে দিচ্ছি, আপনাবা আসেন আব 
শাই আসেন আমলা আমাদের পথে এগোবই-তবে তাব পূর্বে আপনাদেন ডাক দেও! এবং 
হুশিযাব কবে দেওযা কর্তব্য বলে মনে কবি। আমবা মদি কোনো গুকত্রপূর্ণ আঘাত হনি ভাতে 
হধঙ আপনাদেব পবিকল্পনা ব্যাহত হতে পাবে এবং শরুপক্ষ আপনাদেব উপব অত্যপ্িক চাপ 
দিতে পাবে। সেইজনা সহ্যারী হিসাবে আপনাদেন হশিযাব কবে দেওযা একটা নৈপ্রবিক 
কর্তব বলে মনে কবি - যাণে আপনাবা হঠাৎ অপ্রস্তুত হযে না পড়েন। অতএব আমবা একথা 
স্পষ্ট কবে জানিষে দিচ্ছি যে আমবা গুক্ত্রপূর্ণ সশস্ত্র আঘাতেব জনা প্রস্তুত হচ্ছি, যাতে 
আপনাদেব সহযোগিতা পেলে, শতগুণ সার্থক কনা সম্ভব হতো । কিন্তু ভা যখন হলো না তখন 
আমাদের নীতিকে আপনাদের মুখাপেক্সী কবে আমবা সব কীজে বিবত থাকতে পাবি না-- 
নানা একক সংগ্রামের দুর্গম পথেই যাহ কনব- কিন্তু ইুশিমাব কবে দিচ্ছি, মাপনাবা অবহিত 
থাকুন। সুতবাং আপনাদেব কাছে আমাদেব যে লিখিত আনেদন বাটে তাব জবাব বেন 
ঘথাসমযে ও যগাশীঘ্ব দেওয়া হয যাতে আমাদেব কর্মপন্থা সন্বান্ধে অকারণ দ্বিধাব ক্ষেত্র না 
থাকে এবং আমাদে সময খৃথা অপচব না হয” 

এইভাবে আমাদেব আলোচনা (শব হয--এবং আমবা লিখিত আবেদন গওদেব দলেব 
সাধাবণ সম্পাদকের লামে পাঠাই । কিন্তু মাসেব পব মাস কেটে যায - কোনো উত্তর নেই। 
৫দেব সেন্টাল কমিটিব বৈঠক হযনি, পলিটবুবো বসেনি, যথাসমযে চিঠি যথাস্থানে পৌছাষনি 
হত্যাদি নানা ছুতোঘ আমাদেব পরেব জবাব পেতে বিলম্ব হচ্ছে জানাব প্রাই খোঁঢ কবি 
পাত্রেব উত্তবেব তনা_কিস্তু আজও তার কোনো উত্তব মেলেনি এবং আজ ওদেব দলেব পক্ষ 
থেকে উত্তব দেবাব মতো কেউ নেইও বোধ হঘ। 


এইভানে আশাম, প্রভাশাঘ, আলোচনাম, কাজে ও অকাজে বছনটা প্রা কেটে গেল। 
সবকাবেব সঙ্গে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে কম্নিস্ট পার্টি দুর্বল হযে যেতে লাগগ। শাম 
দলেন ওপব আঘাত সমানভাবেই পড়তে লাগল । শ্রমিক ইউনিবনেব অফিসগুলি প্রা বন্ধ হতে 
লাগল এবং কমুনিস্ট পবিগালিত ইউনিষন আব বিশেষ কিছু বইল না। সংগঠিত শ্রমিক 
ইউনিষন হিসাবে দমদমেব জেসপ কানখানাঘ আমাদেব ইউনিবনটি অত্যন্ত শল্ডিম'ন ছিল এবং 
তাব নেতৃত্বও খুব সচেতন ছিল যাব ফলে কর্তৃপক্ষ প্রাবোচনা দিয়েও, ইউশিষশাকে অপ্রজ্ভভ 
লডাইযে টেনে নাম।তে পাবছিল না। তাছাড়া উপ্ত কাবখানাঘ আমবা পপ্বেত গডেছিলাম 
এবং প্রত্যেক শপে তার শাখা জোব কার্ধকবী ছিল- এমন কি ইউনিযন সংগগনেব চেখে 
পর্ঠাযেত সংগঠন আরও বেশি প্রি ও কার্ধকবী ছিল। দমদম অঞ্চলে ভান্যানা ছোট বড 
কাৰখানা যা আছে তাৰ ভিতবেও আমাদের কাজ ছিল-তবে জেসপ কাবখানাব মতো এভট। 
শক্তি আন কোথাও সংগঠিত ছিল না। আগামী কোনা একটা সংশ্রামে এই কারখানা ও এই 
অঞ্চলকে ব্যবহাব কবাব কথা আমাদেব পবিকল্পনাঘ বর্তমান ছিল -অনেবদিন থেকেই। 

ধান তোলাব খন্দে ধানেব স্ নিষে খেতনজ্ুর, ভাগচাষী ও গবিব কৃষকদের যে ব্বাভাবিব 
আন্দোলন২৪ পবগনাব গ্রামে প্রামে এমনিতেই আছে সেই অসন্তষ্থি ও দাবিন উপব ভিত্তি কবে 


১৪৪ পান্নালাল বচনা-সগ্্রহ 


ঘে আন্দোলন বৈপ্লবিক পর্ধাযে ওঠা সম্ভব, ভাব দিকে আমবা পূব থেকে নজব দিই এবং বিশেষ 
কবে বসিবহাট সাবডিভিসনেব অন্তর্গত এলাকায কৃরণদেব মধ্যে আগামী সপ্প্রামেব জন্য 
প্রস্তুতি কাজ চলতে থাকে গণ্বাহিনা গঠন ও শিক্ষাৰ কাত চলন থাকে। 
হাওড। ও আগবপাড। প্রভৃতি শ্রমিক অঞ্চলে এবং দক্ষিণে টালিগঞ্জ ও বেহাপা অঞ্-লে 
যে সব কাজ আমাদেব আছে _সেশুলিকেও তৎপব ও জোবদাব কবতে থাকি। বৃহত্তধ 
কলিকাতা অধলে কোনে। সাক্ষাৎ সংগ্রামেব পক্ষে শঅমিক ভিন্তিব কিছু কিছু সামনিক উপাদ শ 
আমব। এইভাবে টাক্ষ। কবতে থাকি এবং এগুলিকে নিযে ক্কি জাতীথ সামপ্রিক 
সংগ্রাম ওঠানো! বাধ ও সেই সংগ্রাম কেমন কবে চাশীদেব মধো ব্যাপ্ত ববা খাব এখং শেষ 
পথ চাষী অঞ্চল আব লিক ক্ষমতা দখল ববে ৃহত্তব লঙাই চাণানো যা ভা আমাদেশ 
বিঃবি১নাব ও প্রস্তুতিন বাস্তব বিষয হযে দাডাষ। 
বা.লার অন্যান্য জেলা আমাদেব প্রর্ভভি আশানুবপ দানা নেখে উঠল না বিহাবেন 
কহন্লা খলি অঞ্চলে মামাদে সংশ্রীম আোবদাব হবে উঠল না-আসামেব পবিস্থিতি খাথছ, 
াশাপ্রদ হবে উঠপ না-এ সবহ আমবা নক্ষ। কবছি-আব শম্টা ববছি বশাশিস্ট পাটি 
সত্যিকাব কোনো নৈগ্রবিক পথে আসছে ন| ধন, বগ্রবিক পবিস্থিতিটাকে অন্ধ আকুলাবকৃলি 
নেতৃত্ব দিযে পণ্ড কবে দিচ্ছে। আমবা মাব৪ পক্ষ্য করছি বে ভসপ বাবখানাব ব তপক্ষ 
মশ্ডুবদেব ওপব আক্রমণ চালাতে দৃঢ প্রতিজ্ঞ এ ইউনিযনবে ভও দিযে তাতীন (৬৬ 
ইউনিয়ন দা কপাবাব যড্যন্ত্রে লিপ্ত এবং থটাই ক্বতে ও তলবেব উপব হাত দিতে অণ্রসপ 
হচ্ছে। যেমন কদু/নিস্টদের চালিত শ্রমি'কিবা ধর্মঘট ববতে এখিযে আসে এর ভাবপণ লন 
আউট ও পুলিশেব মাবে সে খমঘট শেষ হয--জেসপ কোম্পানিব কর্তাবাও এনে কবেছিল 
বে সেখানকার শ্রমিকদেবও ওবা ধর্মঘট কবতে প্রবোচনা দেবে এবং শেষ পধন্ত পুলিশের মাস 
দিষে তা ঠাণ্ডা পাবে দেবে কিন্তু অতীতে ইউনিষনেব দৃটতা ও পট্রুতা তাবা শক্ষা কলেছ 
তাই হঠাৎ বোখাব মতো গণ্রসব হতে সাহস কাবনি কণ্ণ্রেসী মন্ত্রী বালীপদ মুখাজী পতি 
মন্ত্রমদাব নেতাকে কোম্পানিতে প্রায়ই নিমন্ণ কবা হতো এব, আরনিকদেব বিপথগামী এব 
কত্রেসগামী কবাবাব জনা তাদেব মুখ দিযে শ্রাধই বাণী শোনাও। পিস্ত এইসব মা ও 
ম্যানেজাবেবা বুঝতে পাবত ঘে “জসপেব ইউনিষনকে হাত কবা বা জব্দ ববাব কাজটা খুব 
সহজ নয। অনঠান। কাবখানাব মজুবদেব কাছেও তেসপেব ইউনিষন একটা আদর্শ ইউনিষন 
হিসাবে পবিচিত ছিল এবং তাবা জেসপেব দিকে সর্বদা তাকিবে থাকত। সংঘর্ষ ও অকাল 
সংঘাত এডানোব জন্য যাবতীঘ আইনসঙ্গত উপা আমবা অবলম্বন কবেছিলাম- এবং 
শ্রমিকদেব সংযত ও সংগঠিত থাকবাব জন। নির্দেশ দিযেছিলাম। সশস্ত্র সংশ্রামেব প্রয়োজনে 
বাছাই কৰা লোকেদের নিযে গোপন সং্রামী কমিটি গড়া ও তাব শিক্ষা দেওযা ভতো - যাতে 
জঙ্গী লডাইযেব প্রযোজনে এই সব শ্রমিক নওজোযান সত্যিকার ফ্লাডাই কবতে পাবে। 
মোটকথা কাবখানাব ভিতবে ও আশেপাশে জোব প্রস্তুতি ও শিক্ষাৰ কাঞ্জ চলতে থাকে এবং 
শ্রনিকেবা সাধাবণভাবে বুঝতে পাবে এবাবে সবকাব ও মালিকেব সাথে একটা বোঝাপডাধ 
সংশ্রাম বা বাজনৈতিক সপ্রাম ছাডা উপাঘ নেই। 
প্রবল দমননীতিব মুখে বাক্তিস্বাধীনতাহীন ভাবতে গণসংগ্রাম যে সশস্ত্র না হযে পাবে না- 
এবং সশন্ত্র সংগ্রামই যে সংশ্রামেধ একমাত্র পথ-_এই সত) আমবা প্রথম থেকেই মেনে নিই। 
তাব জন্য জঙ্গী কর্মীদের গণবাহিনীব শিক্ষা ও সামবিক শিক্ষাটা একটা প্রধান কাজ বলে মনে 
কবি। আজ এতদিন পবে আমবা চানেব শ্রমিক নেতা সাও-চিব পিকিংযে আন্তর্জাতিক 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১৪৫ 


সন্মেননে একই কথা গনতে পাই যে আজকের দিনে এশিযাব অর্প-উপনিবেশিক দেশ সমূহে 
সশন্্র সপ্্রাম ছাডা অন্য কোনো পথ আজ জনসাধাবণেব জনা খোলা নেই এব” তাই আজ 
একথা কন্মুনিস্ট ভাযাদেব কাছে প্রামাণ্য বলে ণৃহীত হাযছে_ অথচ সেদিন ওবা কি 
নিবাধিতাই না কবেছে- অস্ত্রে বথা তুললে চমকে উঠেছে। যাহোক, অ'নবা এ ভুল কবিনি 
_ আব যত ভুলই কবে থাকি না কেন। আগামী সংপ্রাম যে কোনোবপে দেখা দিক না কেন, 
তাতে অস্ত্রশস্ম্েব দবকীব হবে এবং দবকাব হবে বৈপ্নবিক সানবিক নেতৃত্ব ও গণবাহিনী- এই 
সভ)টা বুঝতে আমবা কখানো ভূল কবিনি। তা বথাসম্তব অন্ত্রের শিক্ষা ও সামবিক শিক্ষাব ওপব 
তোৰ দিই । তামাদেৰ প্ুস্তুতি খনই সম্পূর্ণ হযনি- বহু দিকে নান৷ ত্রুটি লক্ষি৩ হচ্ছিল-কিন্তু 
আবও ক্ছ সময ও সুবিধা পেলে আগাদেব শি পুর্ণ হবে অর্থাৎ কোনো একটা কিছু কববাব 
শুশ্য শিশতম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হনে এই মনে কবে আমাদেব আযোজন চালিবে ঘাচ্ছিলাম। আমবা 
যে খুব ন্যস্ত হযে পড়েছিলাম তা নঘ। আমাদের শক্তি ও যোগাতা অনুাধী প্রস্তুতিব কাজ 
বাতিমত এর তগতিতে এগিবে চলেছে -বহুস্থানে বু জঙ্গীকর্মী পেতে গওব খনেছি এবং আমবা 
মন্ন ধন্ছছি একটু সময পেলে আমাদের শন্ডি অমোঘ হযে উঠবে। 

কিগ্ত ইতিমণো ইউনিযন (ভেসপ ইউনিযন)-এব নেঙাবা খবৰ দেন যে কোম্পানির সঙ্গে 
সং্ঘর্ষগা মাব বেশিদিন এডাননা সন্তব হবে না-ওবা ভিওবে ছাটাইযেব লিস্ট তৈবি কবে 
খলোছি ওদেব ম্যানেজমেন্ট কমিটিব ঘনখন বেঠক চলেছে -সবকাবেন সাথে বোঝাপড়া 
বণ্ন খেলেছে এব এখন ওবা মে কোনো দিন ছাটাই যেব (নাটিশ ও ওদেব আঞমণ শুক 
+77 দিতে গাবে। অভএব আমাদেব তখন তাডাগডো পড়ে গেল -বতশীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হতে 
হল | 

আমাদেব আমাতেন পবিকল্পনাটা যতদুব সম্ভব ঝাপক ও নিখুঁত কবাব চেষ্টা হলো। 
(ব১/ছিনা আনর্ড প্ুলিশেব ব্যাবাক পুট কবতে হবে- সেখানে সহআধিক বাইযে ল ও প্রচুব 
এপি পাবদ মিলবে । দমদম শাগণেববাজাব ব্লক কবতে হবে ওখানকার ফাড়িটা তুডে দিবে 
যেতে হবে এব" সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জেসপেব কাবখানাব দুঘাসে উপস্থিত কবতে হবে -যাতে 
অন্ত এক হানাণ শ্রমিককে সশস্ত্র কবা যায । কাবখানাধ শ্রমিকেব সব্থ্যা প্রা ৪০০০। এ 
গ্লানে অবস্থিত শ]ামুনিশান ফাহুবি সশস্ত্র গার্ডকে নিবন্ত্র ববতে হবে এবং সেখানে বা অস্ত্রশস্ত 
পাও্ডযা যায ৩1 নিতে হবে। দমদম জেল ভেঙে দিতে হবে এব, সমস্ত বাজনৈতিক ও সাধাবণ 
বন্দীদের মুস্ত কবতে হবে আব যাবা ইচ্ছুক তাদেবকেও এই সংগ্রামে ডেকে নিতে হবে। 
দমদম থানা লুঠ কবতে হবে এবং পুডিযে দিতে হবে। দমদম বিমানরঘথাটি সম্পূর্ণকাপে ধ্বস 
কবে দিতে হবে। একীজেব জন) যে প্রচব লোকবলেব দবকাব তা জেসপ কাবখানা থেকে 
ওযা যাবে এবং শ্রমিকেবা যে বিছুতেই অকৃতকার্য হবে শা সে বিঘযে ইউনিখনেব নেতাবা 
ও জঙ্গী কর্মীবা খুব নিশ্চিত-_কেননা বিভিন্ন সংগ্রামেব মধ্যে তাদেব দেখা গিবেছে ও তাদেব 
মত পাওযা গেছে যে তাবা সংগ্রাম চাম। শ্রমিকদেব এক সাধাবণ স্মভায প্রবল উত্তেজনা মধ্যে 
শ্রমিকদেব প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য কবা হয এবং তাবা সশস্ত্র সংগ্রামে যে পেছপাও হবে না এমন আশা 
কবাব ঝাবণ দেখা যায। সেই মিটিং-এব মনোভাব সবধ্ণবি দালালবাও লক্ষ্য কবে এবং 
কতক্টা ঘাবডে যায। কোম্পানিৰ অনেক লবি আছে _তাব প্রত্যেকটি ব্যবহাব কবতে হবে 
দ্রুতগতিতে লোকজন এখানে সেখানে প্রেবণেব কাজে-_বিশেষ কবে দমদম বিমান ঘাটিতে 
প্রতোকটি জাহাজ ও বাডিঘব ভেঙে ফেলবাব জনা যে প্রচুব লোকঞ্জনেব দবকাব তা দ্রুত 


পৌছে দেবাব ব্যবস্থা কবতে হবে গাড়ি ও লবিব সাহায্যে। কাবখানায যে বোডবোলাব তৈবি 
পাল্নালাল-_-১০ 


১৪৬ পান্নালাল বচনা-সং 


হয সেগুলি চালিযে এনে বাস্তাব মোড আটক কবে দিতে হবে -যাতে কলকাতা থেকে পুলিশ 
ও সৈন্য সহসা এসে পড়তে না পাবে। সমবেত বিদ্রোহী জনতাকে তখন পার্টিৰ নেতৃত্বে 
বসিকহাটেব দিকে নিযে যেতে হবে এবং বৃসিবহাট শহব দখল কবে বসে সমস্ত মহকুমা 
ছডিযে পড়তে হবে ও চাষীদেব বিদ্রোহকে মুক্তি দিতে হবে--সমস্তর মহকুমাকে নিযে 
আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে এবং মুক্তিফৌজ গঠন কবে দীর্ঘস্থাধী সংগ্রামের জন্য 
প্রস্তুত হতে হবে। বাবাসত থেকে বাবাকপুব যাবাব ঘে বাস্তা তা বন্ধ কবে বাখতে হবে -যাতে 
বাবাকপুবে অবস্থিত সৈন্যবা পেছন থেকে আমাদের বাহিনীকে আক্রমণ কবতে না পাবে এবং 
এতদুদ্দেশ্যে বাবাসত শহব সঙ্গে সঙ্গে দখল কবে বাখতে হবে। পথে যাবাব মুখে যে সব থানা 
ও ফীড়ি পড়বে তা লুঠ কবে যেতে হবে। বসিবহাট শহবে আগে থেকে চাষীদেব শোভাযাত্রা 
এনে লোকবল মজুত বাখতে হবে- যাতে তাবা শহব দখলেব কাজে সাহাধ্য কনতে পাবে এবং 
পবে আমাদেব বাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে পথ দেখাতে ও শত্রদেব ঘাঁটি দেখিযে দিতে পাবে। 

যতটা সম্ভব ওঁষধপত্র নিষে একটা মেডিক্যাল কোব গঠন কবা হয এবং এই সংগ্রামে যাবা 
যোগ দেবে তাদেব বোগ প্রতিষেধক ইনোকুলেশনেব কাজ অনেক দিন আগে থেকেই শুক কবা 
হয। একটা বেতাব বার্তা (প্রবণেব ট্রা্সমিটাব নেওয়া হবে এবং একটা বিসিভাব- সঙ্গে লাউড 
স্পীকাব যাবে। সাইক্লোস্টাইলেব যাবতীয় জিনিস আগে থেকে গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয-কিছু 
অস্ত্রশস্ত্রও যায । প্রামদেশে কোন কোন অঞ্চলে প্রধান শিবিবগুলি বসবে তাব একটা মোটামুটি 
খসডাও কবা হয এবং গ্রামাঞ্চলে গিষে প্রাথমিক কাজগুলি কি হবে তাও মোটামুটি ঠিক বব৷ 
হ্য। ঘাবা বসিবহাট পর্যন্ত যাবে এবং ববাববেব জন্য লডাই কবতৈ ধাবে তাদেব আবশ্যনীঘ 
কাপড জামা ইতাদি নিষে যাবাৰ কথা হয। 

এই পবিকল্পনাব একটা দুর্বলতা ছিল এই নে--শহাবব মজুবেব সবাই শহব ছেডে শ্রামে 
থাকতে পাবে না এবং ঘববাড়িব সাথে তাদেব সম্বন্ধ বায বাখাব একটা অসুবিধাও থাকে। 
তবে সবাইকেই গ্রামাঞ্চলে বাখবাব মতো আশা কখনই জামবা কবিনি- কতক লোক থাকবে 
ও লড়াই কববে , এবং লোক থাকতে পাবে__বিশেষ কবে যাবা অগ্রণামী জঙ্গী মজুব _তাব 
একটা মোটামুটি ধাবণা ভিতবে বুঝে নেবাব চেষ্টা হয। 

এই প্রকাব সংপ্রামেব নীতিগত তাত্পর্য কি কি? 

প্রথমত-__-আধঞলিক ক্ষমতা দখল কবে দীর্ঘস্থাবী লডাইযেব সণযোজনা কবা এব, মুক্তি 
ফৌজেব সাহায্যে সংগ্রাম চালু কবা। 
সহযোগিতা স্থাপন কবা। 

তুতীযত--শহব অঞ্চলেব শত্রু ঘাঁটি কতকটা ধ্বংস কবে দিযে আধুনিক যন্্রচালিত 
সংগ্রামের সুযোগ যতটা সম্ভব গ্রহণ কবা এবং প্রাথমিক এই আঘাতেব খ্বমে শত্রকে কতুকটা 
বিব্রত কবে দিষে নিজেদেব শক্তিকে গ্রামাঞ্চলে গুছিষে নেবাব সম ও সুযোগ সংগ্রহ কবা। 

চতুর্থত---প্রথম ধারাতেই বেশ কিছুটা অস্ত্রশস্ত্র সপ্রহ কনে নেওযা। 

পঞ্চমত--অন্গ ও বিক্ষিপ্ত সপ্রামেব পর্ধাহ শেষ কৰে সত্যিকাব পবিকল্পিত ও উদ্দেশ্য 
নির্দিষ্ট পথে সামগ্জিক স-্প্রাম শ্রবর্তন কবা। অথচ এই পবিকল্পিত সংশ্রাম মঞ্জুব ও চাষীদেব চালু 
সংশ্রামেব উপব ভিত্তি কবেই দীড কবাতে হবে-সংগ্রামহীন জনতাব ঘাড়ে উপব থেকে 
চাপানো সংগ্রাম নয। মজুব ও চাষীদেব সামগ্রিক পবিস্থিতিব উপবই কেন্দ্রীয় পবিকল্পনা 
কার্যকবী কবতে হবে--যাতে প্রত্যেক শু সংগ্রাম ও প্রত্যেকটি সংগ্রামী লোকেব ক্ষোভ এই 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনেব ধারা ১৪৭ 


সমগ্র সংগ্রামেব মধো আশ্রয় পায় এবং উন্নত ধবনের লড়াইযে সার্থকতার পথে এগোতে 
পারে। 

ষষ্ঠত--মজুরদেব দিঘে একটি অমোঘ আঘাত সংঘটিত করে সমগ্র আন্দোলনটার উপব 
শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাবটাকে কার্যকরী করা। 

সপ্তমত--সঙ্গে সঙ্গে চাবীদের ধূমায়মান সংগ্রামটাকে জোরদার করে দেওয়া এবং 
আক্রমণকারী গণবাহিনীর সাহায্যে থানা, স্থানীয় শহর ও বন্দরগুলি কন্ডা করার দরুন সমগ্র 
চাষী আন্দোলনের দ্বিধা দূর করে দেওয়া। যে অঞ্চলে আমরা শত্রুর সরকারি শক্তিকে চূর্ণ 
করতে পারব সেই অঞ্চলস্থিত সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের উপর আমাদের কৃষক নীতি ও কৃষি 
বিপ্লবের প্রোগ্রাম চালু করতে পারব এবং দ্বিধা ও সংশয়াকীর্ণ মধ্যবিত্ত কৃষক ও মধ্যবিত্ত 
সাধারণের দ্বিধা ও সংশয় দূব করতে পারব--ধনীদের প্রভাব থেকে তাদের সম্পূর্ণ মুক্ত 
করে দিয়ে--কেননা ধনীদের সাথে তাদের যোগাবোগ ধনীকৃলের প্রভাব অবসানের সাথে 
সাথে ছিয্প হয়ে বেতে বাধ্য । আমরা যে মধ্যবিস্তদের শত্রু নই তা তারা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে 
পাবে এবং ধনী ও জমিদারদেব চাতুরী খাটাবার কোনো অবসর থাকবে না-_ধনী বিমুক্ত মুক্ত- 
অঞ্চলে। 

'অষ্টমত-_ যগাসন্তব অতর্কিত আক্রমণেব দ্বাবা প্রাথমিক জয অর্জন করে নেওয়া--যাতে 
শত্রব সেই বিধ্বস্ত ও বিভ্রান্ত অবস্থার ও সময়ের সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তিকে গুছিষে নিতে 
পারি, ভুল ত্রুটি সামলে নিতে অবকাশ পাই এবং প্রস্তুতির অপূর্ণতা (যা কিছু না কিছু থাকতে 
বাধ্য) পূর্ণ করে নিতে পাবি। কেননা শত্রুব প্রতি-আক্রমণ রুখবার প্রযোজনটা অতান্ত গুকত্পূর্ণ 
বিবেচা বিষয়। 

বলা বাহুল্য আমাদেন পার্টির সব শক্তিই এই সংগ্রামে নিযুক্ত হবে নাঃ-একটা বৃহৎ 
অংশ এই সংগ্রামে সাক্ষাতভাবে যুক্ত থাকবে না -কেননা অমুক্ত অঞ্চলের জন্য অনেক কাজ 
থাকবে তখনও -_ মুক্ত-অঞ্চলকে শক্তিমান করার জন্য, মুক্ত-অঞ্চলের মুক্তিবাণী সর্বত্র ছড়িয়ে 
দেবার জন্য এবং অমুক্ত-অঞ্চলে সং্্রামেব জোর বাড়িয়ে ও অন্যান্য নানা উপাষে মুক্ত- 
অঞ্চলের কাজ ও অগ্রগতি সহজ করবার জন্য। 

মোটামুটিভাবে এই ছিল পরিকল্পনা। আজ এই সব কথা সমত্তই প্রায় সবকারেব জানা হয়ে 
গিষেছে_ জনসাধাবণই শুধু জানে না। অতএব সমগ্র পরিকল্পনা ও ভাব বাস্তব ব্যবহার সম্বন্ধে 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য আজ জনতার কাছে উপস্থিত করা দরকার মনে করেই আমরা এ সব 
লিখতে বসেছি। সবকারের কাছে সব তথ্য কেন পৌছে গেছে-এ অভিযোগ করে হয়ত 
আমাদেব দলের সংগঠন, ডিসিপ্লিন ইত্যাদির উপর কটাক্ষপাত করতে পারেন--কিন্তু একথা 
স্মবণ রাখা দরকাব যে আমরা যা করতে গিয়েছিলাম সেটা একটা ষড়যন্ত্র নঘ--একটা বিরাট 
ও উন্মুক্ত বিদ্রোহ ও বিপ্লব, যেখানে বহু জনতার সাক্ষাৎ যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং এ সব 
সংবাদ ঘটনাব পনে সবকারের শিকট পৌছে দেওযা খুবই স্বাভাবিক তাছাডা আমাদের 
পরিকল্পনা বদি পূর্ণভাবে কার্ধকিরী হতো তাহলে গোপন করবার কিছুই থাকত না এবং গোপন 
কববাব মতো কোনো শ্রযোজনও থাকত না। আজ বরং সরকারেরই স্বার্থ হলো আমাদের 
পবিকল্পনা ও কাজটাকে যথেষ্ট প্রচারিত হতে না দৈওযা--তারা যথাসম্ভব গোপনে সমস্ত 
ঘটনাটা চেধে দেবার চেষ্টা করছে এবং জনতার নিকট সমস্ত ব্যাপারটাকে জনকয়েক 
খামখেয়ালী অতিবিপ্লবীব হঠকারিতা বলে চালাতে চাইছে-_বা অনেক ঈর্ষাপ্রবণ দল গ্রহণ ও 
প্রচার করতে ব্যস্ত। তা সন্ত্রেও সমস্ত সত্যকে একদম চেপে দেওয়া সম্ভব নয়। ধৃত বন্দীদের 


১৪৮ পান্নালাল বচনা-পং্গ্রহ 


বিকদ্ধে যে সমস্ত মামলা চলছে তাতে সবকানপক্ষ আমাদের সতাকাব উদ্দেশ্য বিকাত কবতে 
বা একদম চেপে দিতে পাবেনি ববং অনেক কথাই বলতে বাব হবেছে। 

এই পবিকল্পনা ক৩টা কার্ধকবী হযেছিল- কোথাব গিষে তা অকৃতকার্য হলো এবং কেন 
হলো- সেই সব আলোচনা এখন আমবা কবতে যাচ্ছি। কিন্তু তাব পূর্বে আবও একটা 
শুকত্ুপূর্ণ কথা এখানে বলে নাখা দবকাব। 

আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল কবা বা মুক্ত-অঞ্চল সৃষ্টি কবাব উদ্দেশা সেই মুক্ত-অঞ্চলে 
সমাজতন্ত্র স্থাপন কবা নয। আজকেব সমাজতন্ত্র কোনো একটি অঞ্চলেব উপব কাষেম কবা 
যায না-তাব জনা সমণ্র দেশটাও যথেষ্ট নয--বিশ্বকে নিষে বিশ্ব সমাজতান্েব একটি 
মহাদেশ বচনা কববাব সামাজিক ও এতিহাসিক প্রলোজন ও তাগিদ যেখানে উঠেছে সেখানে 
একটা জেলা বা দশটা জেলা নিমেও একটি মুত্র সমাজতান্বিক দেশ কল্পনা ঝবা হাস্যকব মাত্র। 

আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলেৰ নীতিকে আজকেব ঘুগে বিপ্লবী সংগ্রামেব একটি বণকৌশল 
হিসাবেই দেখতে হবে- একটা উপাম হিসাবে তাব প্রধান ও প্রথম তাৎপর্য । যেখানে শত্রু, 
পক্ষ নির্মম আঘাতে সাম্যবাদী দল ও ভনতাব সব শক্তি চর্ণ কবে দিতে পঙ্গপবিকব, যেখানে 
বিপ্রবীদেৰ সব কথাব ক্বোধ ববে দিতে তাবা দৃঢপ্রতিজ্ঞ, যেখানে দমননীতি নির্লজ্দ 
ফ্যাসিবাদী কাযদাষ প্রগতিবাদকে পাষেব তলা দলে পিষে দিতে ব্যস্ত, যেখানে নিষ্ঠব 
সাম্প্রদাষিক চক্রান্ত জনতাব মধে। যাটল ধবাতে ব্ত- সেখানে বিপ্লবাদেব অস্তিত ৫ ঝা 
বজায বাখা সম্ভব নয যদি না তাবা একটা মুক্ত অঞ্চলে গিয়ে দাড়াতে পাবে যেখানে শক 
নেই, পুলিশ নেই, গুপ্চব নেই -যেখান থেকে কিপ্রবেব বাণী পবিদাবকাপে তাগতকে 
শোনানো যাব, যেখানে বিগ্রাবেব কণ্ঠ দ্বিধা ও সঙ্ষোটে মাডষ্, খখ এব” যেখানে নিদ্রোহা 
জনতাব নির্ভীক চবিত্র বিকশি৩ কণা সম্ভব। মুস্ত অঞ্চলের মধ্যে কোনো শক্র নেই যাকে শ্রাহ্য 
কবনাব দবকাব- এমন কোনো শগ্তি নেই যাকে তোযণ কবতে হবে। শঞ্ আছে মুক্ত 
অঞ্চলে সীমান্তে_ যেখানে আমাদেব সশন্ত্র গণঝাহিনী ও জনতা তাদের বখে চলেছে, 
আক্রমণ কবে চলেছে--আব সই ঘুদ্ধেব মধ্যে নিজেদেব একতা, মনোধল, দক্ষতা ও 
স্ামশক্তি বাডিযে চলেছে এবং বেখানে সংশ্রামেব মপোই তৈবি হচ্ছে খিপ্রবী সৈনিক ও 
বিপ্লবী সৈন্যাধ্যক্ষ। আজকেব পনিস্থিতিতে এই জাতীয় পথই সাম্যনাদীদেব বাঁটবাব ও বাঙবাৰ 
একমাত্র পথ। নইলে শত্রুব দমননীতিব মধ্যে খদি বেঁচে থাকবাব চেষ্টা করতে হয--তবে 
সাম্যবাদীদেব সাম্যবাদ ত্যাগ ক্বতে হবে_ সাম্যবাদেব আংশিক সত্যকে প্রকাশ কবতে গিবে 
সাম্যবাদকে বিকৃত কবতে বাধ্য হতে হবে-_সাম্যবাদেব জন্য তথাকথিত আংশিক সংগ্রামে বা 
আইন সঙ্গত সংগ্রামে কার্যত তাবা সাম্যবাদী বপটাই হাবিযে ফেলবে এবং ব্রমে অংশকে সমগ্র 
মনে কবে সাম্যবাদকেহ যাবে ভুলে। দীর্ঘকালব্যাপী কেবলই আংশিক সংশ্রাম ও আইন 
সঙ্গত অর্থনৈতিক সংগ্রাম কবে সামাবাদীবা যে তাদেব আমল লক্ষ্য ও সম্পগ্র কর্মপন্থাটাই ভুলে 
গিযেছিল সে কথা তো আজ সবাই স্বীকাৰ কবে। তাছাডাও দমননীতি ও দৃঢ় আক্রমণ এমন 
বেডে চলেছিল যে কোনো আংশিক সং্রামেব বা আংশিক দাবি দাওধী মেটাবাবও কোনো পথ 
ছিল না-আইনসঙ্গত লডাইযেব ক্ষেত্র কার্ধত একদম বন্ধ হযে, চীমেছিল__যাব জন্য 
প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক সংগ্রাম মুব ও চাষীব বক্তে ডেসে যাচ্ছিল-_-ফোন্না উপায যেন আব 
ছিল না। শক্রপক্ষেব এই একতবফা মাবেব মুখে ও অসম শক্তিব জন্যায লডাইযে (07000৭1 
11011) শত্রপক্ষ ক্রমশ জনতাকে কোণঠাসা ও সঙ্ঘহীন কবে দিচ্ছিল। অতএব আঞ্চলিক 
ক্ষমতা দখল কবাব উদ্দেশ্য হলো--প্রধানত জনতাব লডাইকে চালু কবাব প্রধান সোপান 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাব৷ ১৪৯ 


হিসাবে ঘুক্ত-অঞ্চলেব প্রতিরোধ শক্তিৰ (/.010 01 10৭151,)1)08) পবিপূর্ণ নিকাশ কবা-- 
যেখান থেকে আত্রমণ ও প্রতিবোধ (01101915070 00101১1১০) সত্যি কবে সংগঠিত কবা 
বায। দ্বিতীত অবশা এই উদ্দেশ্যও সফল হচ্ছে যে মুক্ত-অঞ্চলে আমনা ভমিদাব, মহাজন 
ও ধনীদের হাত থেকে জনতাকে যুক্ত কনতে পাবছি এবং ভূমিসংস্কাব ও কৃষিবিপ্রবেব সাহাযো 
জনঙাব সত্যিনার সন্ত কাষেন কবতে পানছি _যাব একটা গঠনযূলক চিত্র আছে, ভবিষ্যতের 
নতুন সমাজ গঠনেব গোডাপত্তন হিসাবে। 

অতএব এই মুক্ত অঞ্চলকে আমবা কিভাবে বক্ষা কবব বা মুক্ত-অঞ্চলে স্ববংসম্পূর্ণ 
অর্থনীতি কি কবে সম্ভব--এই জাতী প্রশ্ন অবান্তব। এ প্রশ্নের জবাব সমগ্র বিপ্রবেব ভাগ্যের 
উপব নির্ভব কবে এবং এই আঘাত ও মুক্ত-অঞ্চচলেব কার্যকলাপ সেই দেশব্যাপী বিপ্লবের 
বতখানি অগ্রগতি ঘটাতে পাবে, ঘটনা পববর্তী পর্ধাষেই তা ডরষ্টব্য। আব তা যে ভাল ছাড়া 
মন্দ হতে পাবে না-_চীন তাব সাক্ষী। 

এই জাতীঘ চিন্তাধানাব উপব যে পবিকল্পনা তৈনি হযেছিল তাকে কার্যকবী কবাব জন) 
তখন আমাদেব ভীষণ তাডা পড়ে গেছে -কাবণ যে কোনো দিন জেসপে গণ্গোল লেগে 
যেতে পাবে কেননা যে কোনো দিন ওবা ছাটাইযেব নোটিশ লটকে দিতে পাবে। কোম্পানি 
ও মন্ডুনেবা উ৬বেই জানে যে এই ছাঁটাইবেব নোটিশটাই সংগ্রাম ঘোষণা-_বহুদিনেব ধূমাঘিত 
বৃহ্নি তখনই ভ্রলে উঠবে। অথচ আশমবা আবও কিছু সময না পেলে যে উক্ত পবিকল্সনা 
কার্থধ ৭া কবে উঠতে পাবব তেমন দুঢ প্রভা তখনও হযনি। প্রস্তুতিব পৰীক্ষা হযনি, 
লোবভুনেব কর্মবিভাগ চুডান্ত হযনি, বিভিন্ন দলপতিদেব বোঝাবাব কাজ সম্পূর্ণ হযনি, 
আস্ত্রশাক্কেব পণপিপুর্ণ তদাবক হধনি-- বসিবহাট অঞ্চলে জিনিসপত্র বেডিও ইত্যাদি তখনো 
পাঠানো শেষ হযনি। কিন্তু যথাসম্ভব দ্রত কাজ চলেছে -বাত্রিদিন সমানে কাজ কবে চলেছে 
কর্মীনা ও কর্মকতাবা। 

এমন সমঘে ২৪শে ফেব্রুযাবিব বৈকালে খবব এল যে ছাটাইঘেব লিস্ট কোম্পানি টাঙিয়ে 
দিষেছে। অতএব আগামী কাল অর্থাৎ ২৫শে বেব্রযাবি সকালে কাবখানা খোলাব সঙ্গে সঙ্গে 
তুমুল গোশমাল হওঘা স্বাভাবিক। সমস্ত কাবখানাব মজুবেবা নিস্তব্ধ অবস্থায একটা বিবাট 
কিছুব অপেক্ষা বযেছে--কেননা সমস্ত শ্রমিকেবা জানত যে বিপ্রবী কম্ুনিস্ট দল কোম্পানির 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কববে এবং গ্রত্যেক শ্রমিক সে সংগ্রামে কিছু না কিছু অংশ নেবে__এধননেব 
ফিস্-ফাস্‌ কথাবার্তা বেশ কিছুকাল ধবে কাবখানাব প্রত্যেক শপে, প্রতোক বিভাগে জোব চালু 
বহেছে। অগ্রগামী নেতৃস্তানীৰ মজুব কমীবা যান যাব বিভাগেব দাযিত্ব নিেছে-_দাবিত্ব ভাগ 
কবে দেওবা হযে গিযেছে--এসব কথা মোটামুটি ভাবে সবাই জানত ,-যদিও প্রত্যেকেই 
জানত না এবং জানতে দেওযা হ্যনি--পবিকল্পনাটা ঠিক কি -কেন্না তা যদি সবকাবেব 
কানে পৌছাষ তাহলে সব ভেস্তে যাবে। এতগুলি লোক নিষে যেখানে কাববাব সেখানে এই 
জাতীয় পবিকল্পনা গোপন বাখতে যে কত বেগ পেতে হয় তা সহজেই অনুমেব। তথাপি 
ইউনিযন ও পঞ্চাযেত নেতৃত্তেব প্রভাব এত বেশি ছিল যে কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্বলা হযনি-- 
অথবা কোনো একটি শ্রমিককেও কোম্পানি প্রবোটনা দিষে অসময়ে কোনো আঘাত হানতে 
পাবেনি। 

অসম্পূর্ণ প্রস্তুতিব জন্য তখন ভযানক এক তাডা পড়ে গেল আমাদেব মধো। আব 
২/৪ টা দিনও যদি সময পাওয়া যেত? তা তো আব হতে পাবে না কেননা বিন্দুমাত্র গোলমাল 
বা একটা প্রতিবাদমূলক ধর্মঘট কবলেও কোম্পানি তৎক্ষণাৎ লক আউট কবে কাবখানা 


১৫০ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


অনির্দি্ট কালে জন্য বন্ধ কবে দেবে এবং সবকাবেব সশস্ত্র বাহিনী কাবখানা বক্ষা কবে 
চলবে-_-এই গোপন সিদ্ধান্ত আমবা বিশ্বস্ত সুত্রে আগে থেকেই জেনেছি। অতএব একটুখানি 
মৃদু আন্দোলনে কোনো ফল হবে না-_ সমস্তুটাব জন্য প্রস্তুত হযেই কাজে হাত দিতে হবে। 
তাছাডা আমবা বিশ্ঙ্বল গোলমালেব পক্ষপাতী নই কেননা বিশঙ্খল-গোলমালেব যে কি 
অবস্থা হয তা আমবা অপবাপৰ ধর্মঘট থেকে লক্ষ) কবেছি। 

সমস্ত বাত কাজ চলল । যানবাহনেব যাবতীয় উপায-_-অর্থাৎ ট্যাক্সি, গাডি, সাইকেল, 
মোটব সাইকেল দুর্দান্ত ভাবে ছুটছে-_সবাইকে ডাকা, খবব দেওয়া, জিনিসপত্র গোছানো, কাজ 
বোঝানো, দাযিত্ব বেঁটে দেওযা, বসিবহাটে খবব পাঠানো, লোক পাঠানো--এসব কাজ চলেছে 
সমস্ত বাত। পবেব দিন ভোব কখন হলো কাবো খেযাল কববাব সময নেই--_অবিশ্রান্তভাবে 
কাজ চলেছে, দ্রত প্রস্তুতিব জন্য ছোটা"ছুটিব চবম হচ্ছে-_তথাপি বেলা বাবটা একটা পর্যন্তও 
সমস্ত্র কিছুব নিন্নতম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হচ্ছে না। ঘোষণা-পত্র (বাংলা ও হিন্দীতে) তখনো প্রেস 
থেকে আসেনি- অস্ত্রশস্ত্র তখনো প্রত্যেক গ্রুপেব হাতে ঠিক ঠিক মতো পৌছানো সম্ভব 
হযনি-_একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। এদিকে যে সমস্ত পার্টি কমিটিব জঙ্গীকর্মী গণবাহিনীব 
লোকজন ডাকা হযেছিল তাবা ঠিক ঠিক যথাস্থানে পৌছে গেছে শ্যামবাজাবেব মোড থেকে 
বাবাসাত পর্যন্ত যাব যেখানে থাকবাব কথা প্রা সবাই এসে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা ধবে তাদেব লক্ষ্য 
বস্তব কাছে ঘোবাফেবা কবছে_কিস্তু প্রপ লিডাবদেব কাজ তখনো শেষ হযনি এবং অন্যান্য 
ছোটখাটো অনেক কাজ ফাঁকে ফাকে অসনাপ্ত বযে গেছে দেখা গেল। এদিকে বেলা পড়ে 
আসছে। তখন সমস্ত প্রস্তুতিব দিকে তাকিযে হিসাব কবা হলো যে সেদিন আব্রম্মণ ঘটানো 
সম্ভব নব। দলেব একজন প্রতিনিধি নেতা তখন জেসপ কাবখানায গিষে তথাকাব নেতাদেব 
সঙ্গে দেখা কবেন এবং বলেন যে সেদিন আক্রমণ কবা সম্ভব নব_ যেমন কবে হোক 
সেদিনেব জন্য শ্রমিকদেব ক্ষান্ত কবতে হবে এবং শান্ত বাখতে হবে। 

এই সংবাদে সেখানকাব নেতাবা স্তসন্তিত হযে গেল--ত্রুদ্ধ ও বিবক্ত হযে উঠল। কেননা 
তাবা আমাদের জন্য প্রত্যেকটি মিনিট গুণে গুণে হিসাব কবে চলেছে-__এক তীব্র প্রতীক্ষা 
তাবা তখন অস্থিব হযে উঠেছে- সমস্ত কাবখানা এক বিপুল সম্ভাবনা থম থম কবছে। “আজি 
বণে ক্ষান্ত দাও, কালি হবে বণ” এক বিশ্বাসঘাতকতা ইঙ্গিত যেন শ্রমিকেবা গুনতে গেল এবং 
তাবা আমাদেব দনকে অন্য সব ফাঁকা বুলিসর্বস্ব দল বলেই যেন সান্দেহ কবতে লাগল। 
তাহলেও দলেব প্রতিনিধি বেশ জোবেব সঙ্গেই দলেব সিদ্ধান্ত জানিষে দিল যে সেদিন 
কিছুতেই সং্রাম ঘোষণা কবা সন্ভব নয , এবং নেতাদেব অবস্থাটা বুঝিষে দিতে সমর্থ হলো। 
যাহোক নৈবাশ্য সন্ত্েও তাবা দলেব আদেশ মেনে নেষ এবং সেদিন কোনো কিছু উত্তেজনা 
ও প্রবোচনা থেকে বিবত থাকে। কিস্ত তাবা জানিষে দেয যে যদি দল প্ৃবেব দিন এগাবটাব 
মধ্যে কিছু খা কবে তবে তাবা যা পাববে তাই কববে-_দলেব বা অন্য কারো কোনো অপেক্ষা 
থাকবে না। 

উপবেব কথাগুলি একটু বিশদ কবে লেখাব উদ্দেশ্য হলো এই যে, হয়ত লোকেব মনে 
একটা ধাবণা আছে যে আমবা জোব কবে, তাডা দিষে, শ্রমিকদেব অনিচ্ছাতেই তাদেব ঘাড়ে 
একটা সংশ্রাম চাপিযে দিষেছিলাম। কিন্তু আসলে ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ উন্টো। শ্রমিকদেব 
অধীবতা আমাদেব প্রস্তৃতিব অপেক্ষা সইছিল না-_যদিও তাবা এব দায়িত্ব ও গুকত্ব সবই 
বুঝেছে, যদিও তাবা নিজেবাও বুঝেছে ধে আব কিছুদিন সময় পেলে ভাল বই মন্দ হতে পাবে 
না! তাবা কোম্পানিব সাথে অনেক লুকোচুবিও খেলেছে যাতে কোম্পানি তক্ষুনি ছাঁটাইষেব 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১৫১ 


নোটিশ না দিষে দেহ। কিন্তু যখন নোটিশ দিযে ফেলেছে তখন শ্রমিকদেব তবফ থেকে 
প্রতিবোধেব কথাটা স্থৃগিত বাখা সম্ভব নয। তাদেব অধীবতা ও সন্দেহ এই ভাবেই বুঝতে 
হবে-_কাবণ সচেতন সুশৃঙ্খল শ্রমিক হিসাবে জেসপেব মজুবদেব অবদান ভাবতেব কোনোও 
শ্রমিক ইউনিযনেব সঙ্গে তুপনীব নয--একথা সবক্ার ও কোম্পানি জানে ও স্বীকাব কবে-_ 
বহুবাবেব বনু সংগ্রামে তাব প্রমাণ পাওযা গিষেছে। দল শ্রমিকদেব উপব চাপ দিযেছে একথা 
মোটেই সত্যি নয--ববং শ্রমিকদেব চাপেই দল চঞ্চল ও অস্থিব হয়ে উঠেছিল। 

যাই হোক আমবা মনে কবলাম ২৪ ঘণ্টা সময তো পাওযা গেল।__এই ২৪ ঘণ্টাব 
প্রত্যেকটি মিনিট কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা সময যেমন আমাদেব কতকগুলি 
অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত কবতে সাহায্য কবল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আবো কতগুলি গুকত্বপৃর্ণ 
অসুবিধা ও বিশৃঙ্বলা এনে উপস্থিত কবল। এতগুলি লোক ববাববেব জন্য ঘববাডি ছেডে 
বেবিযে এসেছে - তাবা কোথায থাকবে, কি খাবে এবং ঠিক ঠিক মতো পবেব দিন যথাস্থানে 
উপস্থিত হতে পাববে কি না-_এসব নিষে একটা বিবাট গণ্ডগোল পাকিষে গেল। তাছাডা 
হাদেব মবে। কেউ কেউ এ৩টা ছেলেমানুষী হৈচৈ ও অসবযত হন্িতন্বি কবে ফেলেছে 
মে বেলগেছি্যা অঞ্চলেব সাধাবণ লোকেবা পর্যস্তও টেব পেবে গেছে যে একটা কিছু হতে 
টলেছে , মা বোনেবা পাম্াকাটি শুক কবে দিবেছে_-_যেহেতু ছোট ছোট ছেলেবাও কোথা 
(থকে আঁচি পেষে মেতে উঠেছে এবং বলাবলি কবছে যে তাবা “লালচীন” কবতে চলেছে। 
শেতৃস্থানীয পর্মীবা তখন নানা কাজে ব্যস্ত বলে খববদাবী ও তদাবকীতে মনোবোগ দিতে 
পাবছে না। এইভাবে মুখে মুখে নানা বকমেব কথা শুনে পুলিস দুটি ছেলেকে ধবে নিযে যাষ-- 
যাব ফলে একটা! ভব দীডিযে গেল যে পুলিস হযত ব্যাপাবটা টেব পেযে গেছে বা যাবে। তখন 
অনেকেই বিশৃঙ্থণ ভাবে এদিকে সেদিকে একটু গা ঢাকা দিতে ব্যত্ত-_ফলে যোগাযোগ 
বক্ষাকাবী নেতৃস্থানীয় কমীদেব, গ্রপ লিডাবদেব পক্ষে তাদেব যাব যাব বাহিনীব খোঁজ খবব 
বাখাটাই একটা অতিবিস্ত কাজ হবে দীঁডাল। বাঙালী চবিত্রেব মধ্যে বিশৃজ্থলাব যে একটা 
স্বাভাবিক কুঅভ্যাস আছে তা থেকে আমাদেব কর্মীবাও সম্পূর্ণ মুক্ত হযনি-_ এবং এই দোষে 
ঘে কত ভাবে কত ক্ষতি হযেছে তা যাবা সমস্ত ব্যাপাবটাব খুঁটিনাটি খবব বাখে তাবাই জানে। 
এখানে শ্রধু এটুকু বলে বাখা দবকাব যে 191১1701769 এজাতীয কাজেব পক্ষে একটা বিবাট 
অপবিহার্য বস্তু এবং এতগুলি লোককে সুশৃঙ্খলভাবে চালনা কবাব গুকত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট 
সজাগ না হলে বিবাট কাজেব পবিবর্তে একটা প্রকাণ্ড পণুশ্রম ঘটে যেতে পাবে। 

এই বিশৃঙ্খলাব চুড়ান্ত নমুনা প্রকাশ পা পবেব দিন বেলা দশটায__যখন শোনা গেল যে, 
যে কর্মীব উপব ভাড়া কবা লবি দুটিব ভাব দেওবা হবেছে-_বেলগেছিযা আমর্ড পুলিস ডিপো 
থেকে লুঠ কবা বাইফেল ইত্যাদি বহন কবে নেবাব জনা--তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না এবং লবি 
দুটিবও পাস্তা মিলছে না। সে যে কোথায কোথায ঘুবে বেড়াচ্ছে তা কেউই ঠিক কবে বলতে 
পাবে না। তখন হাতে মাত্র এক খণ্টা সমব আছে- নতুন কবে লবি ভাডা কববার বা জোগাড 
কববাব অবসব কই ।-_ অথচ অস্ত্রশস্ত্রেব প্রধান ভবসাই হলো বেলগেছিবা ডিপো। যে কোনো 
পবিকল্পনাঘ বেলগেছিযাব ডিপোটাই আমাদেব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেব জন্য হাতেব পাঁচ হিসাবে গণ্য 
হতো-সেই কাজটাই এখন পণ্ড হতে চলল 

যাই হোক আমাদেব বসে থাকবাব মম নেই-_ হাছুতাশ কবাবও অবসব নেই। বেলগাছিয়াব 
প্ল্যান বাতিল কবে দেওয়া হলো- আব এখান থেকেই আমাদের পবাজয শুক হলো 
বলা যায়। এম্যুনিশন ফ্যাক্টুবি, থানা, ফাঁড়ি, জেল, বিঘানঘাঁটি ইত্যাদি থেকে থে অস্ত্রশস্ত্র 


১৫২ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


মিলবে তাতেই কোনো প্রকাবে কাজ চালাতে হবে। আমাদেব পবিকলঙ্গনাব অবশিষ্ট লক্ষ্য বস্তু 
সমূহ আক্রমণ কবাব সিদ্ধান্ত স্থিব বইল। তখন যে অবস্থা দাড়িযেছে তাতে এগিযে যাওয়া ছাঙা 
আব কোনো উপায নেই-_বাজনৈতিক দিক থেকেও নয এবং সংগঠনের দিক থেকেও নয। 
সে অবস্থা যদি তখন আক্রমণ স্থগিত বাখতে যাই তা হলে শ্রযিকদেব প্রতি আমাদেব 
বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে--যাব ফলে তাদের মধ্যে আমাদেব প্রভাব একদম নষ্ট হযে যাবে 
এবং ভাব প্রতিনিষা দলের মধ্যে এমন ভাবে এসে যাবে যে দলেব 1701410 বা নৈতিক জোব 
যাবে ধসে , অথচ সমস্ত বাপাবটাই শেষ পর্যন্ত পুলিশে কানে উঠে যাবাব সম্ভাবনা থাকায 
সবকাব কিছু না কবাব শু জনাও আমাদেব বেহাই দেবে না। অতএব এগিবে যাওয়া ছাডা এসমধযে 
কোনো অন্য পথ থাকতে পাবে না- সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শক্তি আবাব সম্পূর্ণ হতে পাবে 
এবং ভুলত্রটি সামলে নেল'ব অবকাশ মিলতে পাবে। আমাদেব পথ তখন অনিবার্ধকূপে 
নির্ধাবিত হযে গেছে এবং সেই পথেই আমাদেব ভাগ্যপবীক্ষা কবতে হাব--এই অনুভূতিই 
তখন সংগ্রামের সংগঠক এবং মজুব ইউনিযনেব নেতাদেন এক সাধাবণ জিনিস হযে 
দাড়িযেছে_ কোথাযও এতটুকু দ্বিমত বা দ্বিধা জাগেনি , সামনে এগিষে যেতেই হবে এই 
প্রতিজ্! তখন সকলেব মধ্যে অত্যন্ত প্রবল--সিদ্ধান্তেব কোনো দুর্বলতা কাবো বুকে আশ্রঘ 
কবেনি। কর্মীদের সেদিনকাব সেই নিভীকতা ও দ্বিধাভীন একশিফ্ঠা একটা দুষ্টান্তম্বাপ ভে 
দাডিযেছিল--আদর্শবোধ মানযকে কতখানি জাগিয়ে দিতে পাবে সেদিনের সেই সংশ্রাম্র 
মুহূর্তে তা লক্ষ্য কবা গেছে। 

তাবপবেব ইতিহাস আজ প্রা সর্বজনবিদিত। নির্দিষ্ট সমযে অর্থাৎ ১১টা ১৫ মিনিটের 
সমন যুগপৎ সমস্ত লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ কবাব হুকুম যাম। এম্যুনিশন ফ1্টবি ও দমদম বিমানঘাটি 
আমাদেবু বাছাই কবা গণবাহিনীব লোকেবা কযেক মিনিটেব মধ্য দখপ কনে সশস্ত্র প্রহবীদেব 
নিবন্ত্র কবে ফেলে । জেনলখানাব গেটেব নিকট আকব্রমণকানী গ্রুপ অস্ত্রশস্ত্র নিষে যথাসনযে 
প্রস্তুত হবে থাকে । কথা ছিল ৫/৭ মিনিটেব মধ্যে কাবখানাব মজ্বেবা এসে আমাদের সাথে 
যোগ দেবে -কেউ কেউ লবি নিযে, কেউ কেউ বোড বোলাবগুলি নিযে, দলে দলে 
লক্ষাবস্তুন দিকে এগিবে আসবে। জেলখানাব গেট দখল তখনই শুব হবে খখন অপব দিক 
থেকে জেলেব দে€যাল ড্ভিলমেশিনেব সাহায্যে ডিনামাইট স্থাপন ববে উডিবে দেওযা হবে। 
থানা দখল কবনাব জন্য নির্দিষ্ট গ্রপও যথাসমঘে প্রস্তুত ছিল _ কিন্তু কাবখানাব শমিকদেব বেব 
হয়ে আসাব উপব অন্যান্য বাকি কাজ সম্পন্ন কনা নিব কবছিল। 

কিন্তু অতি আশ্চর্যেব কথা কাবখানাব শ্রমিকেবা এসে হাজিব হচ্ছে না -কাবখানাব ডভিতব 
তুমুল গোলমাল ও শব্দ শোনা যাচ্ছে অথচ বাইবে লোক ছ্বুটে আসছেনা অস্ত্র নিতে হবে 
সেকথা যেন কাবো খেয়ালই নেই। এদিকে এম্যুণিশন ফাইট বি দখলকার়ী গ্রুপ অস্ত্রশস্ত্র বযে 
নিষে যাবাব লোকেব জনা অপেক্ষা কবছে--ওদিকে যাবা বিমানর্ঘাটি নিবস্ত্র কবে যাবতীথ 
মোটবযাণগুলি দখল কবে বসে আছে, তাবা বিমানর্ঘাটিটি নষ্ট কবে দেখাব জন্য লোকবলেব 
অপেক্ষা করছে-মাবাব অন্যদিকে জেলের গেটে দাডিবে আছে অন্য এক সশস্ত্র গ্রপ 
শ্রমিকদেব আসাব অপেক্ষাব। প্রা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষ। কবেও যখন কোনো লোক এল 
না, ববং কাব্খানাব গোলমাল আক্তে আস্তে মিলিযে যেতে লাগল-_তখন দমদম বিমানর্থাটিতে 
যাবা অপেক্ষা কবছিল --তাবা দল বেঁধে গাড়িতে কবে বসিবহাটেব দিকে বওনা হযে গেল। 
আব বাকি সবাই 'আমাদেব বাহিনীব প্রাব অর্পদেকেব উপব ভগ্পমনোবথ এবং কিংকর্তবাবিষুঢ 
হযে কলকাতা ফিবে গেল-_ জেলখানা আক্রমণ কবা হলো না, এম্যুনিশন ফ্যাক্টবিব অস্ত্রশস্ত্র 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনেব ধাবা ১৫৩ 


নওযাও হলো না! €দিকে সবকাবেব আর্মড গার্ড তখন ভঘে ভবে উপস্থিত হতে শুক 
কবেছে। 

কাবখানাব মছুবেবা, যাদেন ডাকে আমবা এই আবোজন কবেছিলান, ভাবা এই অদ্ভুত 
ব্যবহাব কেন কঝল? তাবা কি পল তাবা যে ভাষে ভে কিছু কবেনি তা নয -তাবা কর্তব্য 
ভুলে গিযে সাহেব অকিসাবদেব উপব তাদেব চিবকালেব বাগ মেটাতে গেল- তাদের মেবে 
মেনে ্রলন্ত চুল্লিন মধ্যে ফেলতে লাগল-বচকালেন একটা প্রতিশোধ স্পৃহা যেন তাদেব 
পাগলের মতা পেমে বসেছিল , অথচ এইজাতীয ল্গজেব কোনো প্রোগ্রাম মুল পবিকল্পনার 
অন্তর্তশু ছিল না। কাবখানা থেকে হাজাবে হাজাবে বেবিঘে আসাব পথে যদি কোনো বাধা পা 
তাকে প্রতিহত কবে বেরিষে আসাব জন্যই সামানা নিছু অস্ত্রপাতি ভিতবে সবববাহ কবা 
হথেছিল। সমস্ত মজুবকে একত্র সমাবেশ কবা ও তৎক্ষণাৎ সমণ্র পবিকল্পনাটি তাদেব কাছে 
তলে ধবা এবং বাইনে অপেক্ষমান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ কবা, বাস্তা বন্ধ কবা, জেল ভাঙা, নিমানঘাঁটি 
ধন. লশ ইতি যাবতীব বৈপ্রবিক প্রোণ্রাম কানখালাব নেতাবা গেল ভুলে । তাবা ভুল কাজে 
লেগেছিল ব্যস্ত প্রতিশোধের নেশাকে তালা দমন কবতে পাবেনি এবং সেই কাবণেই 
এতনড় একটা অভিযান একবকম ব্যর্থ হযে গেল। বাজনৈতিক চেতনা ও সং্রান বিশ্ঞীন 
সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ভান ও ঘুন্তিব উপবে ভারপ্রবণতাব প্রশ্রধ এমনি ধবনেব এক বিপর্যষ 
এনে দিল। 

পাহিশীব "ঘ অ.শ বসিবহাটেব দিক এগিয়ে শেল তাবা বিছুটা দমে গলেও ভাতুল 
নিপ্রামে তাদেব যাত্রাপথে অবস্থিত পুলিশ ধাঁড়িওভিকে অচল কবে দিযে বসিবহাট থানা 
আপ্রমণ ববে দখল কবে নেঘ, পবে একদল পুলিশ কলকাতা থেকে লবিসহ গিয়ে তাদেব 
মাত মণ কবলে হাদেব মেবে ভাগিযে দে গতদিন অর্ণাৎ ২৫শে তাবিখে চাষীবা গ্রাম থেকে 
এসে শ্হনে উপস্থিত ছিপ, কিন্ত সেদিন কিছু না হওঘাতে তাবা ফিবে যায আব পবেনদিন 
আাসাব বোনো সংবাদ বা নির্দেশ না পাওযাধ আসে ওনি। শহবেব স্থানীষ কর্মীবা গতদিন কিছু 
না ঘটাতে কতবটা ক্রাশ হযে পডেছিল--তাদেব পেতৃস্তানীপা কলকাভায চলে আসে বি 
হলো এবং কি হবে তা পুঝবাব জন্য লে বসিবহাট শহবে এই বাহিনী তেমন কোনো স্থানীয 
সাহায্য পেল না। একই সাথে থানা ও টেজাবি যে আত্রমণ কবতে হাবে- এই আসল 
নিরদেশটাই গোলমাল কবে ফেলল। এইভাবে প্রা ঘণ্টাখানেক সময পেযে বাস্তাব উপবে 
অবস্থিত ট্রেজাবি € জেলেব সবকাবি শাধ্াদেব পক্ষ থেকে একটা বাধা আসলো - কিন্তু 
ততক্ষণে বাহিনী তার পবেব কর্তবা সঙ্গন্ধে গোলমাল কবে ফেলেছে -তাদেব মনে একটা 
'ভবাজকতা এসে গেছে। যখন তাবা অনুভব কপ্ল (যে, পনিকল্পনা অনুমাষী সহস্র জনতান এক 
সশস্ত্র বাহিনীব পবিবর্তে এক জনতাহীন সংগ্রাম তাবা চালিষে যাচ্ছে তখন সেই সস্রাম 
কিভাবে কপ নেবে তা অত তাডাতাডি ঠিন কৰাত না পেবে ভাবা ইটিত্াঘাটেব দিকে গাঙি 
চালিঘে দিল। এইখানেই এই আত্রমণেব চুডান্ত পবাজঘ হলো। যদি তাবা সেই সময 
বধসিবহাটে খাঁটি কবে অবস্থান কবত তাহলে তাদেব নিশ্চিহন কববাব বা শীঘ্র হটিযে দেবাব 
মতো ক্ষমতা সবকাবেব সেখানে কিছুই ছিল না-বাইবে থেকেও সহজে সবকাবি ফৌজ 
অগ্রসব হতে সাহস পেত না-_অন্তত অবস্থাটা না বুঝে , ঘেহেতু সবকাবি ফৌজ ও পুলিসেব 
মধ্যে তখন বেশ একটা আতঙ্ক ঢুকে গিযেছিল। তাবপব বিশ্রাম কবে ধীবে সুস্থে নতুন 
পবিকল্পনা অনুযাধী বাত্রিব শন্ধকাবে আমাদেব প্রভাবিত প্রামাঞ্চলে আস্তানা কবে থাকতে 
পাবত এবং তখনো হাতে যা অস্ত্রশস্ত্র ছিল তা দিষে চাষীদেব নিযে একটা বাহিনী গঠন কবে 


১৫৪ পামালাল বচনা-সংগ্রহ 


সেখানে সং্রাম চালিয়ে যাওযাও সম্ভব ছিল। কেননা তেলেঙ্গানা এদেব চেয়ে অনেক কম 
শক্তি নিষেই তাবা শুক কবেছিল এবং আজও তাদেব অস্ত্রবল ও শিক্ষিত সৈনিক-শক্তি এদেব 
সমকক্ষ নয়। দমদম থেকে বসিবহাট পর্যন্ত এদেব মনোবল ও বুদ্ধি অক্ষুপ্ন ছিল কিন্তু তাবপবে 
আব টেকেনি। পথে তাবা বক্তুতা কবেছে, ঘোষণাপত্র বিলি কবেছে, কংগ্রেস অফিস লণ্ুভপ্ু 
কবেছে, জনতাকে সাহস দিষেছে, এস ডি ও কে বন্দী কবেছে--কোথাযও এতটুকু ভয বা 
দ্বিধা দেখাযনি। এই বেপবোধা সাহস ও দুর্দান্ত আক্রমণের নমুনা সমস্ত ভাবতবর্ষকে চমকে 
দিষেছিল এবং সর্বত্র শ্রমিক ও মজ্ুব সাধাবণেব বুকে সাহস সৃষ্টি কবেছিল। তৎপববতীকালেব 
বিদ্রোহী ধর্মঘটগুলিকে--এলেনবেবীব স্ট্রাইক, বেঙ্গল পটাবীব স্ট্রাইক ও পুলিশেব সাথে 
সংঘর্ষ ইত্যাদি_-সাক্ষাৎভাবে এই অভিযানের দান বলা যায। 

তথাপি এতবড় আযোজন ও এতবড একটা শক্তি কেন এত সহসা ব্যর্থ হযে গেল তা 
পুঙ্তানুপুঙ্ঘবপে বিচাব কবতে হবে-_তলিযে দেখতে হবে কোথায ভুল ছিল--যাতে আগামী 
যুগেব বিপ্লবী জনতা সত্যিকাবেব শিক্ষা নিতে পাবে এবং ভুলেব পুনবাবৃত্তি না কবে। 

(১) সবচেবে আশ্চর্য ও ভাববাব কথা হলো জেসপ কবখানাষ মজুবদেব বাবহাব। 

একথা ঠিক নঘ যে শ্রমিকেবা নিম্ক্িয ছিল। তাবা তাদেব সবছগেষে নিকটবর্তী শঞ্ সাহেব 
অফিসাবদেব মাবধবোব করতে যে নির্মমতা দেখিযেছে তাতেই বোঝা যায তাদেব ক্ষোভ কঙ 
গভীব ছিল। কিন্তু সমগ্র পবিকল্পনাটিব বাজনৈতিক উদ্দেশা ও তাৎপর্য ভাল কবে হদযঙ্গম 
কবতে পাবেনি বলেই তাবা অতি মুল্যবান সময একটা সামান্য কাজে নষ্ট কবেছে। সমগ্র 
পবিকল্পনাটি অবশ্য নেতৃস্থানীয় শ্রমিকেবাই জানত-_কর্তৃপক্ষেব নিকট পৌছে যেতে পাবে এই 
ভষে বেশি লোককে সে সম্বন্ধে ওযাকিবহাল কবা হযনি। মোটামুটি সর্বাত্মক লডাই চালাতে 
হবে ও তা হবে প্রধানত সক্কাবেব সাথে এবং এ লড়াই একদিনেব নয বৃহত্তম নৈপ্লবিক 
লডযেব সুচনা মাত্র এসব কথাও ব্যাপকভাবে প্রচাব কবা হয। কাবখানাব বিপ্লবী নেতাবা সমশ্র 
মজুবদেব দাযিত্ব ভাগ কবে দেব এবং একথাও বলে দেঘ যখন লঙাই শুক হবে তখন প্রথম 
কাজই হবে সমগ্র জনতাকে জড়ো কবা, খোলাখুলিভাবে সমগ্র পবিকল্পনা ও সংগ্রামেব চিত্রটা 
তাদের কাছে ধবিষে দেওয়া ও পবেব পৰ যে সমস্ত নির্দিষ্ট কাজ আছে তাতে দলেব পব দল 
তৈবি কবে নিযোজিত কবা। সমবেত মজুব জনতাব বৈপ্লবিক চেতনা ও প্রেবণা কষেক মুহূর্তে 
মধ্যেই বেশ উঁচু পর্দায তুলে দিতে হবে তাব পবেই 97৩০1০1301১ বা নির্দিষ্ট কাজগুলিতে হাত 
দিতে হবে এবং এই নির্দিষ্ট কাজগুলি সমাধা হযে যাবাব পব আবাব জনতাকে জড়ো কবতে 
হবে ও দীর্ঘ সংগ্রামে জন্য তাদেবকে বসিবহাটেব পথে নিবে যেতে হরে। 

কাবখানাব নেতাবা কিন্তু ঠিক উপ্টো দিক থেকে আবন্ত কবে _ নির্দিষ্ট কাজেব একটিব 
উপব নেতাদের সবাই মনোনিবেশ কবে বসে অর্থাৎ সবাই মা নেতাবা পর্ধন্ত সাহেব ঠেঙ্গাবাব 
কাজে মেতে যায। এদিকে হাজাব হাজাব জনতা অপেক্ষা কবছে নির্দেশৈব জন্য- তাদের 
ডাকা, সমবেত কবা, উত্তেজিত কবা, বৈপ্লবিক সংপ্রামেব ঘোষণা ও সুচনা ফবাব কথা নেতাবা 
বলছে না-_-ফলে সমগ্র জনতা তাব সমবেত কর্মশক্তিব কোনো ব্যবহাবই কবল না, কেবলমাত্র 
সাহেব মাবাব কাজেই ৪৫ মিনিট সময নষ্ট কবে দিল। এদিকে বাইবে আমাদেব বাহিনী তাদেব 
জন্য অপেক্ষা কবছে, বোডবোলোনেব জন্য অপেক্ষা কবছে, লবিব জন্য অপেক্ষা কবছে, 
জেলভাঙাব জন্য ড্রিলিংমেশিনেব অপেক্ষা করছে-_এবং সর্বোপবি এম্যুনিশন ফ্যাক্টবির থেকে 
প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র জনতাকে দেবাব জন্য অপেক্ষা কবছে। কিন্তু এসব আসল কাজেব দিকে 
কাবোরই খেয়াল্স নেই। এমনকি বাইবে একটি লোক পাঠিয়ে যে সংবাদ দেবে ভিতবে কি হচ্ছে 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১৫৫ 


ও বাইবেব অবস্থা কি তা জানবে_ তা পর্যন্ত কবেনি। অতএব আজ একথা বলা যায যে, সব 
কিছু কবেও কাবখানাব নেতাবা শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিব দোষে নির্দেশ বথাযথভাবে পালন কবতে 
পাবেনি-যাব ফলে সমগ্র শ্রমিকশক্তিব কোনো সাহায্য পাওযা গেল না। 

বাইবে যাবা বাছাই কবা গণবাহিনীৰ লোক তাবা তাদেব নির্দিষ্ট বাত কবে চলেছে এবং 
প্রত্যেকটি মুহুর্ত জনতাব আগমনেব অপেক্ষা কবছে-_তাদেব ভিতবে তখন একটা সন্দেহ ও 
বিভ্রান্তি আসতে বাধা । তাদেব নিজেদেব মনোবল ও প্রতিজ্ঞাব জোবেই তাবা এগিযে চলেছে_ 
একথা সত্য , কিন্ত গণশক্তিব সাক্ষাৎ স্পর্শ ছাডা এজাতীবঘ অভিযান কিছুতেই বেশিক্ষণ স্থাযী 
হতে পাবে না এবং ক্রমবর্ধমানও হতে পাবে না। বিশ্লবেব বীতিই এই-তা সামান্য কিছু দিবে 
ওক হলেও ক্রমশ তাব উত্তেজনা, শক্তি ও প্রেবণা বাড়তেই থাকে এবং এই ক্রমবর্ধমান শক্তিই 
বিপ্রবেব জবযাত্রা সম্ভব কবে তোলে । সুতবাং শেষপর্যন্ত যে এই পবিকল্লিত অভিযান সহসা 
বন্ধ হযে গেল তাব প্রথম ও প্রধান কাবণ হলো গণশক্তিব সাক্ষাৎ সহবোগিতাব অভাব। অথচ 
এই গণশক্তিব সহযোগিতা কবাব প্রতিজ্ঞাব উপবেই আমাদেব পবিকল্পনা বচনা ও তা কার্বকবী 
বাব এত তাড়া পড়েছিল , নইলে সেদিন বা তক্ষুনি একটা কিছু কবাব জন্য পার্টিব কোনো 
তাগিদ ছিল না-_শ্রমিকদেব চাপেই আমাদেব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না কবেও অগ্রসব হতে হযেছিল। 
গণশগ্ডিকে সমবেত (1001119৫) কবাব উদাহবণ এব পূর্বে বহ্বাব বহু নেতৃত্ব ঢেব কম 
মেহনতেও দেখিযেছে-হাজাব হাজাব বিক্ষুঞ্ধ জনতাকে বাত্তান মোডে জড়ো কববাব 
ইতিহাস ভাবতে বহুবাব ঘটেছে--অথচ জেসপেব মতো শক্ত ইউনিযনেব নেতাবা তা পাবে 
না এ হতেই পাবে না-আসলে তাবা তাদেব কার্যক্রমকে বুঝতেই পাবেনি__সমগ্র কর্তব্যকে 
ভুলে একটি মাত্র প্ুতিশোধমূলক কাজেই সময এবং সুযোগেব অপব্যবহাব কবে সব মাটি কবে 
দিযেছে। 

একথা মনে হতে পাবে যে সমণ্র পবিকল্পনাটা জন কষেক নেতৃস্থানীয লোকের মধ্যে 
আবদ্ধ না বেখে আবও অধিক শ্রমিকদেব আগে থেকে জানানো ও বোঝানো উচিত ছিল। কিন্তু 
তাতে বিপদেব সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি এবং সংবাদ সবকাবেব কানে পৌছে যাওযা স্বাভাবিক-_ 
সেক্ষেত্রে সবকাবই প্রথমে আক্রমণ কবে সব তছনছ এবং লগুভণ্ড কবে দিত, এবিষষে কোনো 
সন্দেহ নেই। 

কাজেব প্রত্যেকটি খণ্ড ও সমগ্র পবিকল্পনাটা গোপন বেখেও-_সাধাবণ মজুবদেব নিষে 
মোটামুটিভাবে আধুনিক শ্রেণীসংশ্রামেব বৈপ্লবিক বাঁতিনীতি সম্বন্ধে আবও বিস্তৃতভাবে 
বাজনৈতিক আলোচনা কবা উচিত ছিল-_একথা আজ স্বীকাব কবতেই হবে। একটা কিছু 
সাংঘাতিক ভাবে কবতে হবে-_এই জাতীব কথা সবাইযেব কাছে কানে কানে প্রচাব কবা 
হযেছে-_সাধাবণ সভাঘও বিদ্রোহ কববাব ইচ্ছা খোলাখুলিভাবেই বলা হযেছে এবং শ্রমিকেবাও 
তাতে সা দিষেছে। কিন্তু সেই বিদ্রোহে আসল বপটাব সম্বন্ধে যদি পূর্বাহ্নে শ্রমিকদেব মনে 
একটা পবিষ্কাব ধাবণা জন্মিযে বাখা হতো--পৃথিবীব সকল দেশেব বৈপ্লবিক অভাথানেব 
ইতিহাস ও আবও নতুন উপায় সম্বন্ধে তাদেব সাথে নানাভাবে আলোচনা কবে-_-তবে 
উপবুক্ত সমযে যে কোনোও পবিকল্পনাই তাদেব সামনে উপস্থিত কবা হোক না কেন, তা 
তাদেব কাছে নতুন ও অভাবনীঘ বলে মনে হতো না, তাবা কোনো প্রকাব বিভ্রান্তি বা বিব্রত 
বোধ না কবে সেই পবিকল্পনা কার্যকবী কবাব জন্য চটপট প্রস্তুত হযে যেত এবং নেতাবাও 
তাদেব অনুবর্তী সাধাবণ জনতাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পাবত ও তাব স্বযংশক্তি 
(1001111%৩) জাগাতে পাবত। অতএব বাজনৈতিক শিক্ষাব ব্যাপাবে যে স্থানীয নেতাবা 


১৫৬ পাননালালি বচনা-সংগ্রহ 


অবহেলা কবেছে এবং পার্টিব নির্দেশ পবিপুর্ণভাবে প্রহণ কবতে পাবেনি বা অবহেলা কবেছে-_- 
তাব প্রমাণ পাওষা যায। অপবপক্ষে বাজনৈতিক সংগ্রামেব কৌশল সম্বন্ধে ইউনিযন, পঞ্চাযেত 
ও তথাকাব পার্টি ইউনিট থেকে কি জাতীয শিক্ষাব বাবস্থা কবা হচ্ছে তা পার্টিব পক্ষ থেকেও 
দেখা উচিত ছিল। একথা স্বীকাব কবতেই হবে যেপার্টি এই তদাবকেব কাজ ভালভাবে কবেনি 
এবং এও সত্য বলে মানতে হবে যে পার্টি স্থানীষ নেতাদেব বিপোর্টেব সত্যাসত্য যাচাই কবে 
দেখেনি। এটা একটা গুকত্বৃপূর্ণ কথা যে উত্তেজনামূলক প্রচাবেব ও জনতাকে উত্তেজিত কবাব 
ক্ষমতাই বিপ্লবীদেব পক্ষে যথেষ্ট নয। জনতাকে বিপ্লবেব কাযদা ও প্রতিটি পদক্ষেপ ধৈর্ষেব 
সঙ্গে বুঝিষে যেতে হবে-_-তবেই সত্যকাব বাজনীতি শেখানো হবে। 

এই অসমাপ্ত বাজনৈতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাব দোষব্রটিও দূব কবা যেত যদি ইউনিযন 
নেতাবা সমশ্র জনতাকে জড়ো কবে বাইবে আনাব কথাটা খেযাল বাখত এবং আমাদেবকে 
সমগ্র জনতাব সামনে তাদেব কর্তব্য ও পথ সম্বন্ধে যাবতীঘ কথ উপস্থাপিত কববাব সুযোগ 
দিত। এটা তাবা পাবত, কিন্তু কবেনি। দমদম অঞ্চল সামযিকভাবে দখল হযে যেত, অতি 
সহজে, এবং সেই অবকাশে বাকি শিক্ষাটকুও কত সহাজই না দেওয়া সম্ভব ছিল। দলেন 
শৃঙ্খলা বক্ষাব ও নেতৃত্বেব ভাগ পবিদ্বাব কবে অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ পুনর্বন্টন কবে নেওযা যেত, 
কেননা জনতা বিপ্লবেব মুখে খুব দ্রুত শিখতে পাবে। স্বাভাবিক অবস্থা যা বুঝতে বছবেব পব 
বছব সময লাগে বিপ্রবেব সমম তা মুহুর্তে শিখে নেয--একথাব সাক্ষা আমব প্রত্যেক বিখাবব 
ইতিহাস থেকে পাই। কিন্তু অত্যন্ত দূঃখেব বিষয যে এক্ষেতহে সেই শুভ সুবোগ আমবা পাইনি। 
আমাদের যে পবিবল্পনা ছিল এবং যে পবিমাণ শক্তি যোজনা কৰা হযেছিল, তাতে সমবেত 
জনতাকে একত্র কবতে পাবলে, কোনো তাঁড়াহুডাব প্রযোজরন ছিল না--কাবণ শত্রকে ভব 
কবাব মতো আগ কোনো বিপদই ছিল না। আমনা খুন সুস্থ মস্তিষ্কে জনতাকে তাদের কর্তব্য 
বুঝিযে দিতে এবং ঘটনাস্থলেই বাকি সাংগঠনিক কাজ সম্পূর্ণ কবে নিতে পাবতাম। 

জনতা বিপ্লবের পুবেই পবিপূর্ণ বৈপ্লবিক চেতনা পেতে পাবে না-_তাদেব হাজাব কথা 
শোনানো হলেও তা সব স্মবণ থাকবাব কথা নয-- কিন্তু জনতা যদি বিপ্রবেব জন্য আঘাত 
হানতে প্রস্তত হয তবে সংগ্রামেব মধ্যেই, ভাব অভিজ্ঞতার ও প্রাযোজনেব তাগিদে, পার্টি 
নেতৃত্বে সেই আগুযান জনতাব বৈপ্লবিক চেতনাব বিকাশ সাধন কবাকে সক্ষম হয। বৈপ্লবিক 
চেতনা বৈপ্লবিক আঘাতেব মধ্ই বিকশিত হয এবং প্রত্যেকটি আঘাত পার্টিব পক্ষে জনতাকে 
পূর্ণ চেতনাব পথে পদবিক্ষেপ হিসাবে ব্যবহাব কবতে হয। অতএব একথা ঠিক নয যে 
শ্রমিকদেব বাজনৈতিক চেতনা সম্পূর্ণ না কবে এ জাতীঘ আঘাত হানতে যাওয়া উচিত হয 
নি- ববং এ আঘাতের ভিতব দিবেই বৈপ্লবিক চেতনা জাগানো সম্ভব ছিন্সু। কিন্ত দলপতিদেব 
ও দলেব সবলোক এবং অগ্রবর্তী শ্রমিকদেব আগে থেকেই যথাসম্ভব সষ্টেতন কবতে হবে, না 
হলে তাবা সেই সংঘাত ওঠাতে পাববে না এবং সংঘাতেব বৈগ্রবিক তাৎপর্ধ ও শিক্ষা জনতাকে 
দিতে পাববে না। 

একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সমযে পাটি সশস্ত্র শক্তি দিযে অভিযানটা ওক কবাব উদ্দেশ্য 
হলো _শত্রকে অতর্কিত আব্রমণে প্রাথমিক জবটা স্থিব কবে নেওযা এবং কতকগুলি সুবিধা 
প্রথমেই অর্জন কবে নেওযা। কিন্তু তাবপব যে ধাবাষ বিপ্লবকে অগ্রবর্তী কনে দিবে যেতে হবে, 
তার মধ্যে ডযন্ত্রমূলক গোপনতা বা সাবধানতাব স্থান নেই-_সেই বিপ্লবেব ধাবাকে কেবল 
গণচেতনান ও গণসংগ্রামেব উন্মুক্ত বৈষ্লবিক পথেই চালিত কবতে হবে। সেইজন্যই বলা 
হয-বিপ্লবে যডযদ্ত্র আছে বটে, কিন্তু সে ভাব একটা সামান্য অংশ মাত্র এবং যডযন্ত্রই বিপ্লব 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৫৭ 


নর়। গোপনে দিন, তাপিখ, পরিকল্পনা ইত্যাদি তৈরি করে, প্রস্তুতির কাজ সম্পূর্ণ করার 
ব্যাপারেই কেবল ষড়যন্ত্রমূলক কাজেব দরকার আছে %_ কিন্ত প্রধান বে নৈঞ্বিক গতি, অর্থাৎ 
বিপ্লবকে ত্রমবর্ধমান পর্দায নিয়ে যেতে যে কৌশলের ও নেতৃত্বের দরকাব, সেখানে আর 
বড়যন্রেব স্থান নেই--বিপ্লবের সাধারণ নীতিই সেখানে প্রযোজ্য-_ সেখানে গণশক্তিকে চালনা 
করার ক্ষমতা ও উপায়ই হলো আসল কথা। এই তথ্যকে কারখানাব নেতাবা হৃদয়ঙ্গম কনতে 
পাবেনি--অভিযানের পূর্বে যে গোপন প্রস্তুতি ও যড়যন্ত্রমূলক কাজ চলেছিল, অভিযান ঘোষিত 
হবার পরেও তারা সেই মনোভাব ও অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। তাই তখনও জনতার উপব 
প্রধান নজর না দিয়ে তাদের সামান্য অস্ত্রপাতির উপরই ভরসা রেখোছল-_ঘার ফলে তারা চার 
হাজাব বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রামকামী জনতাকে সমবেত করতে অধহেলা করে জনকয়েক অফিসারকে 
নিয়ে নিজেরাই সময় নষ্ট কবেছে--যা পবিকল্পনার মধ্যে ছিলই না বলতে হবে। সাহেবকাটার 
দিকে নজর দিতে গিয়ে, সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করার থে বিবাট শক্তি হাতেব মধ্যে রয়েছে 
তাকে অবহেলা করা একটা প্রকাণ্ড ভুল হযেছে। গণশক্তিকে ষড়যন্ত্রের মধো আড়ষ্ট করে রাখা 
আমাদের উদ্দেশ্য নয--যড়যন্ত্রমূলক প্রস্তুতির দ্বাবা প্রথম অতর্কিত আক্রমণেব সাহাব্যে 
গণশক্তিকে জাগিয়ে তোলা ও আবও সুচাকরূপে সংগঠিত সংশ্রামেব জন্য সুবিধা কবে দেওয়া 
ছাড়া যডযন্ত্রে আব কোনো দীর্ঘগ্বাধী লক্ষ্য থাকতে পাবে না। আবন্ত কবার জন্য ষড়যন্ত্রের 
অর্থাৎ পূর্বপবিকলিত পথ ও প্রস্ততিব গোপনীবতা রক্ষা কবার প্রয়োজন, তার বেশি নয় 
এইখানেও বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝতে শ্রমিক নেতাদেব গণতি হয়েছিল। 

পার্টির নেতৃত্টের পক্ষ থেকে ঘে এসব কথা বলা হয়নি, বা এবিষয়ে শিক্ষিত করার চেষ্টা 
হযনি তা নৰ। কিন্তু সব কথাব উপব সম্যক নজর দেওয়া ও তার উপযুক্ত মুল্য দেওয়ার 
স্বভাব, দুঃখেব বিষয় আজও আমাদেব চবিত্রে ধাতস্থ হয়নি। অনেক ব/রঙাব কশাঘাতে 
আমাদের চবিব্র ও স্বভাব অধিকতর মননশীল, চিন্তাশীল ও গন্তীব হবে। 

অতএব গণশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের অভাব ও কাজ সম্বন্ধে নেতাদেব একটা উদাসীন 
দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের এই অভিবানের ব্যর্থতার প্রথম ও প্রধান কাবণ। 

(২) পরাজয়ের দ্বিতীয় কাবণ হল পার্টি কর্মীদের যথেষ্ট নিয়মানুবর্তিতার অভাব এবং 
চারিত্রিক উদাসীনতা (00৫61৩5১৭১)। প্রত্যেকের কাজটি ভাল করে বৃঝে নেওবযা, তা নিয়ে 
গভীরভাবে চিন্তা করা, সংগ্রামের গুকত্ব উপলবি করার চেষ্টা করা, অবস্থান্তরে বা অবস্থার 
কল্সিত গতিপথের বিচ্যুতি ঘটলে উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচাবের দ্বারা ঘটনাস্থলেই স্বকীয় নেতৃত্তে 
পবিবর্তিত অবস্থানুযায়ী কর্মপন্থাব পরিবর্তন করা-_এই সব স্বভাব ও শক্তি তাদের মধ্যে 
পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয়নি। তারা কঙকটা অটোমেটন বা গতানুগতিকতার দাস হযে পড়েছিল-_ 
যার জন্য শেষ পর্মস্ত কষেকট! মাবাজ্মক ভুল করে বসে। বসিরহাটে যখন তাবা পৌছায এবং 
দখল করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হাতে নেয়--তখন সহসা ত্যাগ কবে চলে যাওয়া তাদেব পক্ষে 
আত্মহত্যারই সামিল হয়েছিল। তাদের বোঝা উচিত ছিল যে অপরিকল্পিত ও অনির্দিষ্ট পথে 
গ্রামের দিকে পালিয়ে যাওয়া মানে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করা মাত্র। তখনও তাদের হাতে 
থে লোকবল ও অন্ত্রবল ছিল তা দিযে তারা বসিরহা্ট শহরে নির্বিঘ্বে ঘাঁটি করে বসতে পারত 
এবং শহরে সভা, শোভাযাত্রা করে নিজেদের উদ্দেশ্য সবাইকে জানাতে পাবত। পরে কলকাতা 
থেকে শত্রশক্তি এলে তাদের উচিত ছিল তাকে প্রতিরোধ করা, আর তা না পারলে, যে সমস্ত 
অঞ্চলে আমাদের চাষী আন্দোলন রয়েছে, সুপরিকল্পিত ও সশস্ত্রভাবে সংগঠনের সাথেই 
সেদিকে সরে পড়া-_এবং প্রামদেশে অবস্থান করে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে ও থানার 


১৫৮ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


বিকদ্ধে দীর্ঘস্থাধী গেবিলা-সংপ্রাম পবিচালিত কবা। কিন্তু তাবা তা না কবে সহসা সব ভেঙে 
দিষে চলে ঘায। চাষীবা তাবপব আমাদেব অনেক গালি দিষেছে-_-আমবা সশন্ত্র শক্তিতে 
তাদেব কাছে উপস্থিত না হওযাব জন্য অভিযোগ কবেছে এবং যতটুকু অস্ত্রশস্ত্র তাদেব কাছে 
নিষে যাওযা হযেছিল তা তাবা লুকিষে বেখে দিযেছে ফেলে দেযনি। যে দু'এক জন তাদের 
কাছে আশ্রঘ নিয়েছিল তাদেব নিবাপদে কলকাতায চলে যেতে সাহায্য কবেছে। চাষীদেব কাছে 
পলানেৰ জন্য সাহাযা না চেষে যদি এক সুসংগঠিত সশস্ত্র শক্তি সেখানে তাদের সংগ্রামে 
সাহায্য কবতে যেত তাহলে ২৪ পবগনাব পববর্তী চাষী আন্দোলন চতুর্ণ শক্তিতে ফেটে 
পড়তে পাবত। 

এই ব্যাপাব থেকেও বোঝা যায থে বাজনৈতিক শিক্ষা তখনও পার্টি কর্মীদেব চবিত্রে ধাতস্থ 
হযে বসেনি-_-তাদেব উদাসীনতা ও গভীবভাবে চিন্তা কবাব স্বভাবেব অভাব থেকেই 
এইজাতীয় বিপর্যয ও মতিচ্ছন্নতা ঘটেছিল। বেলগাছিযাব আমর্ড ডিপো লুঠ কবাব কাজ না 
ঘটাব জন্যও এই জাতীয উদাসীনতা ও নিবমানুবর্তিতাব অভাবই দাধী। আজ যদি জনতা ও 
পার্টি এই দুটি বিবাট শিক্ষাৰ কথা না ভাবে তাহলে আবাব তাদেব পবাজব হওষা স্বাভাবিক। 
আজ প্রত্যেক বিপ্লবীব এবং প্রত্যেক বিপ্লবী দলেব এই দমদম-অভিযানেব তাৎপর্য ও তাব 
ব্যর্থতাব কাবণগুলি তন্নতন্ন কবে বোঝা দবকাব --অবহেলা বা অহঙ্কাব তাদেব কোনোই 
সাহায্য কববে না। দমদমেব শিক্ষা প্রতোক কাবখানাব প্রতোক মজুবেব ভাল কবে বোঝা 
দবকাব-_কাবণ গত কষ বছবেব মধ্যে যত বকমেব অভিযান ও আন্দোলন হযেছে, তাদেব 
মধ্যে দমদম-অভিযান সবদিক থেকে সবচেষে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভাবতীয আন্দোলনে সম্প্র 
ইতিহাসে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা, বণকৌশল ও নীতি হিসাবে এত গুকত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য ঘটনা বড 
বেশি নেই। দমদম-অভিযান র্যর্থ হযেছে বটে, কিন্তু সে এক মহান বার্থতা বলে স্বীকার কবতে 
হবে- যাৰ মধ্যে এমন সব প্রযোজনীয অভিজ্ঞতা, এমন সব বীবত্বেব কাহিনী আছে বাব 
থেকে পববর্তী গণঅভিযানকাবীবা প্রচুব মুল্যবান সম্পদ আহবণ কবে নিতে পাবে। আমাদেব 
ব্যর্থতাব বক্তাক্ত অভিজ্ঞতা দিষে ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে-তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। দমদম- 
অভিযান জনতাব বুকে কোনোকালে কোনো নৈবাশ্য আনবে না--ববং জনশত্তিকে সংযোজিত 
ও পবিচালিত কবতে পাবলে যে মহান কিছু ঘটাবাব শক্তি এই ভাবতেব জনতাবও আছে-- 
এই অভিযান সেই বিশ্বাস ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত কবেছে-_ যা ভবিষাৎ বিপ্লবীব বুকে সাহস ও 
প্রেবণা জোগাবে। কাজে কাজেই দমদম অভিযানকাবীদেব মনে কোথায়ও পবাজযেব গ্লানি 
আসেনি--ববং আবও দৃঢ, আবও সচেতন ও আবও অমোঘ আঘাত হানবাব জন্য, একটা 
অতৃপ্ত ও অবদমিত মনোভাব বষেছে। দমদমেব মহান ব্যর্থতা সমগ্র জন্নতাব বুকে ভনিষ্যৎ 
সংপ্রামেব স্বপ্ন জাগিয়ে বেখেছে। 

1 শৃহ পর ০০ 

এখন দেখা যাক কম্যুনিস্ট পার্টি এই সময কি কবছে ও কি ত্বাবছে। বলা বাহুল্য 
কম্যুনিস্টদেব এদেশীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব অশোভন দ্রততাব সঙ্গে আমাদেব কাজেব নিন্দা 
কবে ফেলল। অথচ তাবপব, এখানে সেখানে দমদমেব দুর্বল অনুকবণ কবতে ছাডেনি। 
এলেনবেবীব শ্রমিকেবা কম্যুনিস্ট পার্টিব নেতৃত্বে কাবখানা দখল কবে বসল- হাওডা এবং 
টালিগঞ্জে এক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিল। কাবখানা দখল কবাব মধ্যে যে কি বৈপ্লবিক নীতি 
থাকতে পাবে তা বোঝা যায না। সবকাঞ্ দখল না কবলে যে কাবখানা দখল কবা যায না-- 
এই সত্য তাদের বুঝতে হলো যখন কযেকদিনেব মধোই কাবখানা ছেডে দিযে পালাতে হলো। 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৫৯ 


সাক্ষাতৎভাবে সরকারকে আঘাত না করে নিকটবর্তী মালিকের উপর সমস্ত নজর দেবার অদ্ভুত 
অদুরদৃষ্টি কম্যুনিস্ট পার্টির একটা আশ্চর্য ব্যাধি। চাষীদেব জমি দখলেব লড়াই যে জমিতে 
সীমাবদ্ধ হতে পারে না--জমির উপর স্বত্ব স্থাপন করতে হলে যে থানার উপর চাষীদের দখল 
প্রথমে কায়েম করতে হয়--এই সত্য কম্যুনিস্টদের মগজে ঢোকানো কঠিন। তারই জন্য 
দেখেছি হাজার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি চাষী-সংগ্রামে, সেই একই সংগ্রামের চেহারা-_চাষী জমি ও 
ধান দখল করছে_ পুলিশকে পেছনে রেখে--যেন পুলিসের সঙ্গে লড়াইটা এডিয়েই জমি 
দখল করা যায়-_ এমনি ভাব। পুলিশের সঙ্গে- সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংগ্রামের মধ্যে 
শত্রকে আক্রমণ করবার এবং তাদের ঘাঁটিতে গিয়েই তাদের জব্দ করার মধ্যে যে আক্রমণকারী 
নীতি আছে--কম্যুনিস্ট পার্টির দুর্বল নেতৃত্বে তা কখনও সহজে ঠাই পায়নি__-আক্রমণ করার 
চেয়ে আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে ওরা যেন সংগ্রামের সাফল্য সহজ বলে মনে কবে। আসলে তাতে 
সাফল্যের কোনো কণিকাও থাকে না--অযথা পুলিসের হাতে মার খেয়ে জনতা দমে যায়। 
এই জাতীয় ঘটনায় কম্যুনিস্ট পার্টিব ইতিহাস আজ বেশ পুষ্ট হয়েছে এবং জনতাকে একতরফা 
মার খাওয়ানোর মধ্যেই এদের অহঙ্কার ও গৌরব। 

যা হোক, দমদম বসিরহাট সংগ্রামের পর জনতার সংগ্রামে সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রয়োজনেব 
কথা কম্যুনিস্ট পার্টি আর চেপে রাখতে পাবেনি। পলে কলকাতাব নানা কারখানায় ও চাষীদের 
মধ্যে একটা ব্যাপক আক্রমণাত্মক প্রেরণা জেগে যায়। ব্কদ্বীপের লড়াই, হাজংরের লড়াই, 
মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, সর্বত্র একটা বিদ্রোহাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু তাদের 
ব্যবহারে কম্যুনিস্ট পাটি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি, সংগ্রামের 1900118০ বা কৌশলের 
কোনো উন্নতিও দেখায়নি যেখানে যতটুকু সংগঠন ও গণশক্তি তাদের হাতে ছিল সেগুলিকে 
অন্ধ-সংগ্রামে অপবাবহার করেছে-_অত্যাচারের পাথরে মাথা ঠুকিয়ে নষ্ট করেছে। আজ ভেবে 
দেখা দরকার, যদি ওরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করত এবং যদি ওরা বিপ্লবকে 
পবিকল্পনামূলক নেতৃত্বের পথে নিয়ে আসত-_তাহলে আমাদের মিলিত আঘাত কত বড় হতে 
পারত-_দমদম পরিকল্পনার চেষেও দশগুণ বড় পরিকল্পনা তৈরি করা যেত এবং তা সার্থক 
করবার মতো শক্তিবও অভাব হতো না। আমরা যেখানেই দেখেছি জনতার শক্তি এতটুকু দানা 
বেঁধে উঠেছে, সেখানেই আমরা তাকে পরিকল্পিত পথে উন্নততর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে 
এগিয়ে গিয়েছি-_আর ওরা যেখানে যা সংগঠন ও শক্তি পেয়েছে তাকে অন্ধসংগ্রামে লিপ্ত 
করে পাগলের মতো নষ্ট কবেছে, বিন্দুমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা খাটাবার প্রয়োজন বোঝ করেনি। 
এই সমত্ত 21191011০ বা অন্ধ-সংগ্রাম তাদের দলকে ভিতরে ভিতরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে 
চলেছিল-_বহু লোক ভয়ে ভেগে যায়, অনেকে কিছু বুঝতে না পেবে বসে পড়ে এবং আরও 
অনেকে প্রশ্ন করতে সাহস পায়। ওদের চিন্তাজগতে যে কোনো সংকট আসেনি--তা সত্য নয়। 
আমরা এখন ওদের ভেতরকার ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। 

এই আলোচনার পূর্বে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা দরকাব। কম্যুনিস্ট পার্টি ৯ই 
মার্চ তারিখে সারা ভারতে রেল ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই রেল ধর্মঘট থেকে সাধারণ 
ধর্মঘট হবে এবং সেই পথেই মজুর নেতৃত্বে দেশে বিপ্লব কারেম হবে--এই আশাই ওরা 
করেছিল। ওরা ঠাট্টা করে বলত-_দমদম-বসিরহাট জাতীয় সংগ্রামে বিপ্লব নিয়ে খেলা হয় 
মাত্র-_এবার ওরা দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে বৈজ্ঞানিক-বিপ্িব চালু করতে হয়। কিন্তু কার্যত দেখা 
গেল ৯ই মার্চ কিছুই করা সম্তবব হলো না--ওদের অতবড় তোড়জোড় সহসা লজ্জাষ শুকিয়ে 
গেল এবং শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে সাবোতাজ করে রেল বন্ধ করার চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। 


১৬০ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


এই বর্থতাই ওদেব টনক নডিযে দেয-_কেউ কেউ উগ্রপথে মাবধোব কবা ও বোমা, পটকা, 
এসিড বাণ্ব ব্যবহাবে মেতে ওঠে এবং স্থানে স্থানে দমদম অভিযানেব দুর্বল অনুকবণ কবতে 
লেগে যাষ। 

বহু খণ্ড খণ্ড ধর্মঘট থেকে সাধাবণ ধর্মঘট-_-সাধাবণ ধর্মঘট থেকে আইন-অমান্যকাবী 
জনসমাবেশ 0৬1.০* 001701151 001017), ভানসমাবেশ থেকে ব্যাবিকেড লড়াই, ব্যাবিকেড 
লড়াই থেকে একদিন সশস্ত্র অভ্যু্থান বা 115011001101-_-এই ছিল ওদেব বিপ্লব বিজ্ঞানের 
01৭551০ 119 এবং শেষ কথা। শ্রমিক শ্রেণীব এইপ্রকাব পবেব পব অভিবান ও অগ্রগ্থতিব 
এমন এখ্টা ছক ৩ব৷ কেটে বেখেছিল-_দেশকালপাত্র নির্বিশেষে- কিন্তু সব শেষে কার্যব!লে 
দেখা শেল যে ভাবতীয বিপ্লবেব অভিযানপথ সে ধাবও মাডাল না। এ্রমবিবর্তনমূলক বিপ্লবের 
(0৬610101071 16৬01011011) এই কল্পনা ওদেব মাথয চেপে বসেছিল বলে বিপ্লবকে 
অবস্থান্যাবী পবিকল্পনাব আওতায আনতে ওবা এত দ্বিধা কবত এবং চীন বিগপ্লবেব শিক্ষাকে 
একেবাবে উডিযে দিতে চাইত। এবই জন্য তেলেঙ্গানা ও ভাবতেব সর্বত্র যেসব চাষী বিদ্রোহ 
জেশেছিপ, ওবা তাব পবিপূর্ণ মর্যাদা দেযনি এবং সেগুলিকে স্থানীঘ ঘটনা বলে অভিহিত 
কবা ছাড়া কোনো সর্বভাবতীয তাৎপর্য তাব মধ্যে দেখতে প্রস্তুত ছিল না এই খবনেব 
সংগ্রামণ্লিকে কিভাবে গ্রথিত কবে ভাবতীষ বিষ্লবেব প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে দাড কবানো 
যায আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল কবে মুক্তিফৌজ গঠন কবা যায এইসব চিন্তা একবাবে 
অগ্রাহ। কবে বিপ্লবের ০014১০1০ পঙ্থাব স্বপ্মেই ওবা বিভোব ছিল এবং মজুব নেতৃত কাষেম না 
হওযা পর্যন্ত কোথাও ক্ষমতা দখলেব বাস্তব পবিস্থিতি দেখতে পাযনি। ফলে ৩শেঙ্গানা 
প্রভৃতি যুক্তপ্রা অঞ্চলগুলিকেে কোনো কেন্দ্রীয় বা সর্বভাবতীয পার্টিব শক্তি দিষে সাহাষ্য 
কবেনি- একমাত্র প্রচাব ছাডা। যাহোক ৯ই মার্চেব বৈপ্লবিক ধর্মঘটে আশাভাঙ্গব পব 
ভাবতীয কমুনিস্ট পার্টিব পতন শুক হলো বলা যায। আস্তে আস্তে তাদেব সংগঠন চু হযে 
যায--ফলে জনতাব সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগও ছিন্ন হযে যায। শেষ পর্যস্ত বিভিন্ন 
জেলখানায দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি কবে ও অনশন ধর্মঘট শুক কবে, এই আশায যে বাইবেখ জনতা 
তাতে উত্তেজিত হযে উঠবে। কিছুদিন খবে এই অদ্তুত বাজনীতিব পবীক্ষা চলে - ছাত্রদের 
দিযে খুব পটকাবাজী ও হৈচৈ কবা হয, বিস্তু তাও শেষ পর্যন্ত স্তিমিত হযে আসে, ফলে তাবা 
অনশন ত্যাগ কবতি বাধ্য হয। আজ (তলেঙ্গানা ও হাজং, এমনি দু'একটি পকেট ছাড়া আব 
কোনো সংশ্রাম ওদেব নেই। বর্তমানে ওবা অতীতেব সমস্ত সংপগ্রামটাকেই ভুল হযেছে বলে 
পুবান থিসিসটাকেই বাতিল কবতে চলেছে। বণদিভি নেতৃত্ব শাতি পেতে চলেছে এবং এক 
মধ্যপন্থী নেতৃত্ব কাষেম হতে চলেছে বলে শোনা যায়। 

সংগ্রামনীতিতে মাওএব অবদান ও নতুনত্ব অস্বীকাব কবা বাতুলতা মাত্র। পেছিযে পড়া 
দেশে, পবাধীন দেশে, আধা-ওঁপনিবেশিক দেশে শণতন্ত্রহীন দমনক্রিষ্ট জনতাব সংগ্রাম প্রথম 
থেকে এই সশস্ত্র সংশ্রামেব পথে এগুতে পাবে এবং সেই সংগ্রামে নিপীভিত চাষী ও গ্রাম্য 
দবিদ্রবা প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে গৃহীত হতে পাবে--মাও সে-কুং একথা কার্যত প্রমাণ 
কবেছেন। তাছাডা মাওযেব শ্রেণী সংযোজন! কাল্পনিক বিচাবেব উষ্ধাব নির্ভবশীল ছিল না। 
তিনি সেই ঘুগে তদানীন্তন সনকাবেব বিব্দ্ধে একটা আপসহীন সংগ্রামের প্রবর্তন কবলেন 
এবং এই সংগ্রামে যাবাই তাব পক্ষ নিতে প্রস্তুত তাদেবই স্বপক্ষে বাখতে চাইলেন। কোনো 
শ্রেণী লডবে কি লডবে না--তাব কাল্পনিক সম্ভাবনা অথবা অসম্ভাবনা নিযে বৈঠকখানাব তর্ক 
তিনি কবেননি- একটা সংগ্রাম চালু কবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখে নিয়েছেন কাবা সত্যি লঙতে চায় 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধার! ১৬১ 


এবং কারা চায় না-_এই সংশ্রামটাই তার শ্রেণী বিচারের পরীক্ষাক্ষেত্র। যারা সংগ্রামটার দিকে 
গজর না দিয়ে পুথিগত বিচারের দ্বারা শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক ভূমিকা দেখতে ব্যত্ত তাদের 
তুল হবার সন্তাবনা অনেক বেশি অথচ সংশোধন করার রাস্তাও কম। অপর পক্ষে সংগ্রামের 
গটভূমিকায় সাময়িক ভুল সংশোধন করে নেবার সুযোগ অনেক-_এবং যদি সংগ্রামী কম্যুনিস্ট 
পার্টি মুক্তিফৌজের গঠনে ও নতুন সোভিযেট রাষ্ট্রের গঠনে নিপীড়িত শ্রেণীর লোকদের 
(নতৃত্ব ও সংখ্যা শক্তি সর্বদাই স্পষ্ট ও কার্যকরী করে রাখে, তাহলে নানাজাতীয় দক্ষিণী- 
বিচাতি দরকার মতো সামলে নেওয়া সম্ভব। প্রথম কথা হলো সংগ্রাম- দ্বিতীয় কথা হলো 
সংগ্রামী ঘুক্তিফৌজে কোন শ্রেণী প্রাধান্য বেশি এবং তৃতীয় সংগ্রামলবধ মুক্ত-অঞ্চল ও তার 
সোভিয়েট সরকারের মধ্যে যে যুক্তফ্রণ্ট আছে, তার নেতৃত্বই বা কোন শ্রেণীর হাতে থাকতে 
পারে। এই সব বাস্তব তন্ত্র থেকে মাও-সে-তুং-এর কার্ধাবলী বিচার করতে হবে-_ পুঁথিগত ছক 
কাটা সেকেলে তত্ব দিয়ে তাব বিচার হবে না। তাছাড়া, মাও-সে-তুং-এর সং্প্রাম প্রতিক্রিয়াশীল 
কি প্রগতিশীল তার বিচার হবে কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে তার সত্যরূপ নির্ধারণে। চিয়াং- 
কাই-সেক ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত আপসহীন সংগ্রাম চলেছে 
ততক্ষণ পর্যন্ত সে সংগ্রাম বে শ্রকৃত শত্রকেই পবাজিত করতে ব্যস্ত-_এই অতিসাধারণ তথ্যটা 
ভুল করা অসন্ব। কোনো রাজনৈতিক নীতির ভুল শুধু তাব সংগ্রামহীনন তত্বগত বিচারের দ্বারা 
নির্ধারিত হতে পারে না-_সংগ্রামশক্তি বাড়াবাব অথবা কমাবার মাপকাঠিতেই তার বিচার 
করতে হবে। অর্থাৎ মুখে আমরা যতই বামপন্থী হইনা কেন, কার্যত আমাদের এই বামপন্থা কি 
সংগ্রাম ওঠাতে পাবছে-- তা দিয়েই বিচার হবে আমরা প্রকৃত বামপন্থী কি না। আমাদের সরুল 
বাজনীতিব পরীক্ষা ও পরিণাম হলো বাস্তব সংঘাতে--এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত শত্রতর বিরুদ্ধে 
মথবা শত্রর প্রধান ঘাঁটির উপর আমাদের আক্রমণ কার্যত চালু আছে, ক্রমবর্ধমান আক্রমণ 
সংগঠন করা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঠিকই আছি-_এই প্রত্যয় খুবই শুদ্ধ। নইলে 
গদ্ধতাব আর কোনও মানদণ্ড নেই। অন্ধ কমিটির থেকে পলিটব্যুরোর নীতি যতই কেন না 
বাম বা বিপ্রবী বলে মনে হোক--যদি পলিটব্যুরোর নীতি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে চালু 
না রাখতে পারে, বর্ধিত করতে না পারে এবং শেব পর্যন্ত তা পরাজয়ে পরিণত হতে বাধ্য হয়, 
অথচ ভুল রাজনৈতিক আদর্শ থাকা সত্ত্বেও অন্ধনীতি যদি সংগ্রামকে দীর্ঘায়ত ও ক্রমবর্ধমান 
করতে পারে__তাহলে বুঝতে হবে পলিটব্যুরোই ভুল এবধ অন্ত কমিটিই শুদ্ধ। কেননা প্রত্যেক 
পলিসির সার্থকতাই হলো সরকারের বিকদ্ধে তার সংগ্রাম ক্ষমতার বাস্তব হিসাবের মধ্)। 

চাষীদেব সংগ্রামকে বৈপ্লবিক তাৎপর্য দিতে কুন্ঠা, আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলে কুষ্ঠা, গেরিলাযুদ্ধ 
চালাতে অসম্মতি, মুক্তিফৌজ গঠনে গাফিলতি, অন্্শস্ত্র ধরতে নারাজ হওয়া-_এই সব ত্রুটি 
পলিটব্যুরো নেতত্বকে কত ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল তা প্রমাণ হলো তাদের সংগ্রামের সম্পূর্ণ 
পরাজয়ে । তাদের সংগ্রাম যে তারা আজ বন্ধ করে দিয়েছে তা নয়, তারা সংগ্রামশক্তিই হারিয়ে" 
ফেলেছে--তাই কোনো বৈপ্লবিক সংগ্রামকে কোনোদিনই কোনো উল্লেখযোগ্য স্তরে উন্নীত 
করতে পারেনি এবং জনতার সংগ্রামিক শক্তিকে দীর্ঘায়ত ও শক্তিমান করতে পারেনি। এই ভুল 
ছাদের রুশ বিপ্লবের অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা থেকেই সম্ভব হয়েছে--অথচ রুশ বিপ্লবের 
সত্যিকার উদাহরণও কার্যত কোথাও যথা সময়ে খাটাতেও পারেনি বা চায়নি। 

এই বিতর্কের গোড়াকার রাজনৈতিক মুলনীতি নিয়েও অন্তরা কমিটির সাথে পলিটব্যুরোর 
মতানৈক্য হয়-_সে হলো শ্রমিক নেতৃত্ব, পার্টি নেতৃত্ব ও শ্রমিক একনায়কত্তের ব্যাখ্যা নিয়ে। 


অন্ধ কমিটির মতে পার্টি নেতৃতুই শ্রমিক নেতৃত্বের সারবস্ত_শ্রমিকনেতৃত্ব মানে শ্রমিকদের 
পান্নালাল-_-১১ 


১৬২ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


সংখ্যাশক্তিব নেতৃত্ব নয-_-তা হলো শ্রমিক শ্রেণীব এরতিহাসিক আদর্শ ও বৈপ্লবিক দাষিত্ব 
বোধেব নেতৃত্ব এবং শ্রমিক শ্রেণীব এই আদর্শ ও দাযিত্ব (00108 ৭1৫ [901101021 
010া21116) কম্যুনিস্ট পার্টিব মধ্যেই প্রকাশিত- কম্যুনিস্ট পার্টিব জীবন শ্রমিক শ্রেণীব 
আদর্শ ও বাজনীতি দিযে তৈবি। অতএব সংগ্রামী কৃষক জনতা ও অপবাপব সংগ্রামী জনতাব 
উপব যদি কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কাষেম হয তবে এঁতিহাসিক অর্থে মজুব শ্রেণীব নেতৃত্ব কাষেম 
হলো বলতে হবে-_অর্থাৎ সংশ্রামী জনতা যখন কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব মেনে নিল তখন তাবা সঙ্গে 
সঙ্গে মজুবশ্রেণীব আদর্শ ও কর্মপস্থাই মেনে নিল বলতে হবে। কাজে কাজেই কৃষক সংগ্রামের 
নেতৃত্ব যদি আজ কার্যত কমুযুনিস্ট পার্টি কবতে পাবে তবে সেই সংগ্রাম সার্থক হবাব পথে 
কোনো এঁতিহাসিক অন্তবাঘ নেই--কেননা বিপ্লবেব পথে কৃষক সংগ্রামেব উপব শ্রমিক 
শ্রেণীব প্রভাব ও নেতৃত্ব স্থাপিত হবাব উপব সার্থকতাব যে উপাষ বা 001701101 নির্ভব কবে, 
তা আজ কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কাযেম হবাব ভিতবই পবিপূর্ণ হচ্ছে। অন্ধ কমিটিব মতে, আজ 
ভাবতেব কৃষকদেব উপব কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কাষেম হতে চলেছে_-অতএব বিপ্লবের অগ্রগতিধ 
পথে এই শক্তি যোজনাই যথেষ্ট এবং এব উপব নির্ভব কবেই বিপ্লবের সশস্ত্র ভবে অশ্রসব 
হওযা যায অর্থাৎ গেবিলাযুদ্ধে চাষীদেব নিযে অবতীর্ণ হওযা মায_-শহবে শ্রমিকবা বৈপ্লবিক 
আঘাত না দিতে পাবলেও । আব তাছাড়া, মজুব শ্রেণীব একনাযকত্ব সংগ্রামেব প্রথমেই কাষেম 
হতে পাবে না এবং নযাগণতান্ত্রিক স্তবে তাব কোনো কথাই ওঠে না- বিপ্লব যখন সমাজতান্ত্রিক 
স্তবে উপনীত হবে তখনই শ্রমিক শ্রেণীব একনাযকত্ব বা 10156810910 01117 [9 010191701 
(1 01119706 11111070700 [95910গ) কাযেম কববাব প্রতাক্ষ দাবি ও দাযিত্বেব কথা 
উঠতে পাবে__ আজ নয। 

শ্রমিক শ্রেণীব নেতৃত্ব ও একনাযকত্বেব মধ্যে যে স্তবগত পার্থক্য আছে সেকথা অবশ 
পলিটব্যুবো অস্বীকাব কবেনি-_কিস্তু পলিটব্যুবো অন্ধ কমিটিব মজুব নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা 
কবে। পলিটব্যুবোব মতে পার্টি নেতৃত্ব ও শ্রমিক নেতৃত্ব এক কথা হতে পাবে না। শ্রমিক 
শ্রেণীব আদর্শ ও কর্মপন্থা গৃহীত হলেই শ্রমিক শ্রেণীব নেতৃত্ব কায়েম হলো না 
সংখ্যাগতভাবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীব সাংগঠনিক নেতৃত্ব শ্রমিক নেতৃত্ব, অর্থাৎ যে অবস্থায 
সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে নেমেছে ও নিজেদেব সংগ্রামে চাষীদের টেনে মানতে 
পাবছে__সেই অবস্থায শ্রমিক নেতৃত্ব পবিপূর্ণ হলো বলতে হবে। অতএব শ্রমিক শ্রেণী যে 
অগ্রবর্তী অংশকে নিষে যে কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সেটাই শ্রমিক নেতৃত্ব নয-_সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী 
প্রত্যক্ষভাবে ও সাংগঠনিক শক্তিতে তাব সংগ্রামিক নেতৃত্ব যখন স্থাপিত কবতে পাববে তখনই 
শ্রমিক নেতৃত্ব কাষেম হলো বলা যাষ। 

পলিটব্যুনোব কাছে এই প্রকাব মজুব নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ বাস্তব ইঙ্গিত হলো এই যে 
চাষীদেব উপব পার্টি নেতৃত্ব কাষেম হলেও তাতে মজুন নেতৃত্ব কাষেষ্ঠী হযনি-_অতএব বিপ্লব 
বা সশস্ত বিপ্লব ঘটাবাব 00101101 বা উপাষ বা শক্তিযোজনা পূর্ণ হননি এবং চাষীদেব উপব 
পার্টি নেতৃত্রেব মাপকাঠি দিযেই বিপ্লবেব সশস্ত্র স্তব নির্ধাবিত হয নাঁ। সমগ্রভাবে শ্রমিকদেব 
আন্দোলনে টেনে নামাতে না পাবলে এই মজুব নেতৃত্ব স্থাপিত হত্তে পাবে না এবং যেহেতু 
বর্তমান বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক পটভূমিকা কবা হবে, যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীব সামগ্রিক নেতৃত্ব 
প্রথমত কার্যকরী কবে তৈবি কবতৈই হবে। পলিটধ্যুবোব মতে মজুবেবাই আজকেব যুগে 
বিশ্লবেব নেতা ও চালিকাশক্তি, চাষীদের চালিকাশক্তি হিসাবে ধবলে চলবে না। তাদেব উপব 
কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব স্থাপিত হলেও না। কশ বিপ্লবেব নজীব দেখিযে পলিটব্যুবো বলছে যে 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৬৩ 


রাশিয়া শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব বলতে পার্টি নেতৃত্বই বোঝার়নি---সেখানে বিপ্লবে সমগ্র শ্রমিক 
শ্রেণী সমগ্র জনতার উপর বাস্তব নেতৃত্ব করেছে এবং সেই বিপ্লব সার্থক হয়েছে। অতএব 
যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারতেব শ্রমিক শ্রেণী সমগ্র ভাবে রাশিয়ার মতো তুলনামূলক শক্তি ও 
সংগ্রাম ওঠাতে পারছে এবং সমগ্র জনতার উপর বাস্তবে নেতৃত্ব করতে পারছে ততক্ষণ পর্যস্ত 
বিপ্লুবের স্তর গুকত্বপূর্ণ সংগ্রাম বা সামগ্রিক সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংঘাতের পর্ধারে উন্নীত হতে 
পারছে না। চাষীদেব নিয়ে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে বিপ্লবে এশিষে যাওয়ার উপব ঝৌকটাকে 
পলিটব্যুরো একটা সুবিধাবাদী প্রাস্তা বলে আখ্যা দেয় এবং তারই জন্য নাকি অন্ধ কমিটিকে 
সমাজতন্ত্রের বদলে নয়াগণতন্ত্রেব কথা বলতে হয় ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও 
প্রগতিশীল এই বিভাগ টাননার প্রেরণা জাগায়। 

পার্টি নেতৃত্বের চেয়েও মজুর নেতৃত্বের উপর সাংগঠনিক জোর দেবার মধ্যেও মজুরদের 
বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা দেবার মধ্যে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বার বার উল্লেখের মধ্যে মনে 
হবে পলিটব্যুরো বুঝি সত্যিকার বিপ্লবী এবং অপরপক্ষ আপসকামী। এই জাতীয় চমকপ্রদ ও 
বাম-ধ্বনির মধ্যেই সত্যিকার বিপ্লবী কারা তা বোঝাবার চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবে মজুর 
প্রাধানা ও সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তার আড়ালে পলিটব্যুরোর যেটা সাফাই করার উদ্দেশ্য সেটা 
হলো এই যে চাষীদের নিয়েই বিপ্লব কবতে যাওয়া কম্যুনিস্ট পার্টির উচিত হবে না এবং 
শহবেব মজুরকে বিপ্লুনের পথে সবচেয়ে অগ্রগামী শ্রেণী হিসাবে তৈরি করতে হবে। ভারতের 
বিশাল ভূখণ্ডে গণচেতনা সর্বত্র সমান তালে এগিয়ে আসছে না-_কোথাও তা সশস্ত্র সংঘাতে 
পবিণত হচ্ছে যেমন তেলেঙ্গানায়) আবাব কোথাও বা তা মামুলি প্রাথমিক দাবি-দাওয়ার 
উপর ক্ষীণপথে শামুকেব গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। অর্থাৎ যেখানে যেমন ত্র সেখানে সেইরূপ 
পথ নিতে হবে --যেখানে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন প্রত্যক্ষসংগ্রামে উপনীত হচ্ছে সেখানেও 
পার্টিকে নেতৃত্ব কনতে হবে, আবার যেখানে (যেমন শ্রমিক আন্দোলনের অনেক ক্ষেত্রে আজও 
ট্রাইব্যুনালের কোর্টে শ্রমিক দাবিদাওয়া নিয়ে কম্মুনিস্টদের হাজির হতে হচ্ছে) আইনসঙ্গত স্তর 
অতিক্রম করতে পারেনি সেখানেও পার্টিকে নেতৃত্ব করতে হবে-_-আইনী গণ্ডীর আওতার 
মধোই। আন্দোলনের ক্ষেত্রে এইসব 917০110 0০017410101 বা বিশিষ্ট ও বিভিন্ন স্তরগুলি 
উপেক্ষা করে কেবল সংগ্রামিক সাধারণ শ্লোগানগুলির উপরই নির্ভর করলে চলবে না-_ 
কিংবা সবক্ষেত্রেই বিপ্রব বিপ্লব বলে টেঁচালে চলবে না- অথবা প্রাথমিক স্তরগুলি উপেক্ষা 
করলে চলবে না; কেননা অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামেব মধ্যে কোনো চীনের 
দেয়াল দিযে ভাগ করা নেই, ববং আজকের অর্থনৈতিক সংগ্রাম কালকেই রাজনৈতিক সংগ্রামে 
পবিণত হবার পূর্ণ সম্ভাবনা রযেছে। মোট কথা অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র আজও শেষ 
হযনি--বহুস্থানেই তা আইনসঙ্গত ত্তরেই লড়তে হবে এবং সেসব অবহেলা করে কেবল 
বাজনৈতিক সংগ্রামের মহড়া দিলেই চলবে না--কারণ জনগণেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপব 
নির্ভব না করার দকন জনতার সঙ্গে যোগযোগ হারিয়ে যেতে পারে । এই মজুর নেতৃত্ব, বিভিন্ন 
রাজনৈতিক স্তর ও জনতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উপর পলিটব্যুবো যে জোব দিচ্ছে তাব প্রকৃত 
তাৎপর্য, উদাহরণগুলির বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণের উপর পাওয়া যাবে না-_পাওয়া যাবে অন্তর্নিহিত 
উদ্দেশ্যটা বোঝবার চেষ্টার মধ্যে। পলিটন্যুরোর একটি লাইন উদ্ধৃত করে আমরা তাদের আসল 
উদ্দেশ্টটা বোঝবার চেষ্টা করি। পলিটব্যুরো বলেছে “01017811011 170110015 ৬০০1 
10111106109 50০01. 017010109100 010 11116 010 ৮011007095৩ 1061010 11108170111) 
0110 ১0106 10168201210 ৫1, 1106, 1100 1091119 01 01255 30715616015 56101) 0100 0110 


১৬৪ পানালাল বচনা-সংগ্রহ 


70511) ৬101০) 10105 001১ 117 10101101)9, 111৩5 ০45০৭091010 111৩ 11000001191 010৮ 
191 11 091011110 ৭11৫ 130111)9 অর্থাৎ পাটিব সাধাবণ সভ্যবা একই সাথে তেলেঙ্গানা 
সশস্ত্র স্রাম ও শ্রমিকদেব ট্রাইব্াুনালেৰ দুঘাবে ধবনা দেবাব নীতিকে প্রহণ কবতে বাজি নয, 
কিন্তু বাস্তব জীবনে আমবা যা দেখি তা হলো এই যে যে পার্টি তেলেঙ্গানা অস্ত্র ধাবণ কবেছে 
সেই পার্টিই কলিকাতা ও বোম্বাইতে শ্রমিকদেব লডাইধে ট্রাইব্যুনালেব কোর্টে বিচাবপ্রার্থী 
হিসাবে উপস্থিত হচ্ছে। এই উত্ভিব মধ্যে পলিটবাবো বাস্তবতাব পবিত্র নাম নিযে নিজেদেব 
প্রকাণ্ড বাজনৈতিক দুর্বলতা ঢাক্বাব চেষ্টা কবছে। এমনি ধবতে গেলে মনে হবে পলিটব্যুবো 
খুব [84০101041 বা বাত্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিষে বিচাব কবছে এবং সংপ্রামেব ১১০০111০15% বা ক্ষুদ্র 
কুদ্র দাযিত্ব ও বিশেষ অবস্থায বিশেষ কর্তব্যগুলি যথাস্থানে যথাযোগাভাবে চালিত কববাব 
নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু আসলে এই উক্তিব মধ্যে তাদেব মনোভাবেব একটা ছবি পাওঘা যায। 
কিষান ক্ষেত্রে যেমন তেলেঙ্গানা সশন্ত্র সংগ্রাম চলতে পানে এবং পার্টি তা কবছে- কিন্তু 
শ্রমিক কেন্দ্রে, যেমন কলিকাতা ও বোম্বাইযে শ্রমিক আন্দোলনে স্তব এখনও ট্রাইবুন্যালেব 
বিচাবেব স্তব থেকে অগ্রবর্তী হযনি তাই জোব কবে তা অতিক্রম কবতে মাওযাও অনুচিত--_ 
কেননা শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব বাইবে কোনো সাধাবণ বাজনৈতিক শ্লোগান বা স্রাম 
সম্ভব নয। তেলেঙ্গানা বা ত্রামেব চাষীদব যে বাজনতিক অভিজ্ঞতা আছে কলকাতা বা 
বোন্বাইযেব শ্রমিকদেব এতদিনেব এত লডাইযেব পবেও, সে চেওনা বা আভিজ্ঞতা খেই গ 
কলকাতা বা বোন্বাইাযব শ্রমিকদেব চেতনা এতই নিন্নস্তবেব থে তা দিযে তাদেব ্রাইবাুনদলেব 
দুযাব পর্যন্ত ছাডা আব বেশিদুবে নেওযা সম্ভব ছিল না। এজাত্রাঘ বিশেষণ ওদেব পার্টিব 
লোকেবা কি কবে হজম কবেছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয। কসকাতা ও বোম্বাইযেব 
শ্রমিকদেব বাজনৈতিক চেতনা এত নিন্গস্তবেব-এই ধাবণা পোষণ কথা মানে আজকেব 
বিপ্লবে শ্রমিক নেতৃত্ব কাষেম কববাব বুলি ধবে বাখাব ঠিক উন্টো কথা । অর্থাৎ বিপ্লবে শ্রমিক 
নেতৃত্ব চাই, আব বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণীব চেতনা এত নিন্নস্তটবেব যে ট্রাইবুনাল পর্যন্ত তা 
দৌড-_এহ দুই পবস্পব বিবোধী কথাব অর্থ এই--মঞ্জুব নেতৃত্ব চাই অথচ মজুব নেতৃত্ 
নেই, তাব মানে বৈপ্লবিক অবস্থাব সুষ্টি হযনি এই বথা এসে যাষ। সেই জন্যই কমু)নিস্ট পার্টি 
কোনো বৈগ্রবিক সংশ্রামেব কার্যক্রম প্রহণ কবতে এও দ্বিধা কনেছে এবং বাব বাব আমাদেব 
আহান প্রত্যাখ্যান কবেছে। তেলেঙ্গানা সশস্ত্র সংশ্রাম মজুবদেব ট্রাইব্যুনাল সংগ্রামেব দ্বাবা 
কতটুকু উদ্বুদ্ধ হতে পাবে? মঞ্জুব শ্রেণীকে দিবে এজাতীয ট্রাইব্যুনালী লডাই (1) কবালে 
চাধীদেব আন্দোলন তো জোবদাব হযই না ববং তাদেব নিকৎসাহ কবে মাত্র। এই হচ্ছে 
পলিটব্যুবোব মজুব নেতৃত্বের নমুনা এবং মজুব শ্রেণীব বৈপ্লবিক ভুঁয়িকাব বিশ্লেষণ-_এবং 
রর উপব নির্ভব কবে লিটারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছিলেন। এই প্রকাব বিচাবে 
তাবা শ্রমিক শক্তিকে অতি কদর্যবাপে অপবঞ্জত € 01710101৩50171900) কবেছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে 
পুথিগত থিওবিব নজিবে তোতাপাখিব মতো মজুব শ্রেণীব এঁতিহাসিক দাযিত্ব ও ভূমিকা সর্ব 
অবন্থাযই অতিবঞ্জিত কবেছে। মুখে শ্রমিক শ্রেণীব ভূমিকাব অতিবগ্ন আব কাজে শ্রমিক 
শ্রেণীব ভূমিকাব অপবঞ্জন হলো পলিটব্যুবোব নেতৃত্বেব কৌশল। অথচ কলকাতা ও বোম্বাই- 
এব মজুবদেব সত্যিকাবেব চেতনা একেবাবেই অত নিন্মস্তবেব ছিল না-_ শ্রেণী সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে কলকাতাব মজুব ও বোম্বাই-এব যজুব একেবাবে নগণ্য ভূমিকা পালন কবেছে একথা 
বলা ভুল, এমন কি সম্প্রতি তাবা বাজনৈতিক সংগ্রামেব তাৎপর্যও যথেষ্ট বুঝতে পাবছিল। 
কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের নিয়ে কোনো সামগ্রিক বাজনৈতিক সংগ্রামত কবায়ইনি ববং কেবল 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধাবা ১৬৫ 


বাজনৈতিক সংগ্রাম এডিবে ও স্থগিত বেখে চলেছে_ফলে মজুবদেব দুর্বলতা বেডেই চলেছে 
এবং যাব জন্য এই পলিটব্যুবো চালিত কম্যুনিস্ট পার্টিই দাযী। 

আসল কথা পলিটব্যুবো নেতৃত্ব কোনো সত্যিকার বৈপ্লবিক প্রোগ্রাম নেষনি বলেই -কি 
চাষী, কি মঙ্গুব সকলেব শক্তি ও চেতনাকেই তাবা অপনঞ্ভিত কবেছে। 

রন ্ে সু ৪ 

এখন আমবা কম্যুনিস্ট পার্টিব নীতি নির্ধাবণগত সংকটব বর্তমান পটভূমিকাষ প্রা এসে 
গেছি। তাদেব এই বর্তমান স্কট অতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ কেননা এই বোধহ্ষ প্রথম ওদেব 
মার্কসিজম-লেশিনিজমেব মৃলসুত্রগুলি নিযে আলোচনা কববাব প্রয়োজন হযেছে_-এব আগে 
গওবা কতকগুলি বাজাবে বুলি ও মাুলি চিৎকাবেব উপব কষ্যুনিজমেব তাৎপর্য বোঝাতে 
চেয়েছিল । মাত্র এখনই ওদেব মধ্যে একটা গুকত্বপূর্ণ বাজনৈতিক আলোচনাব সূত্রপাত হযেছে 
বলতে হবে- -যেহেতু নানা ব্যর্থতা ওদেব ঘুর্খেব স্বর্গে এতদিনে অশান্তি সৃষ্টি কবতে সমর্থ 
হযেছে। 

দ্বিতীম পার্টি +ংপ্রেসেব মধ্যেই ঘে নীতিগত সংকটেব বীজ উপ্ত হয এটা ওদেব খেযাল 
ছিন না। ওবা মনে ববেছিল অতীতে যা সংস্কাববাদ অভ্যাস কবা হযেছে তা তেমন কিছু 
মাবাখক নব, অতীতে পার্টি কমবেডদেব বাজনৈতিক চেতনাষ বে কিছু মাত্র লেনিনিজম ছিল 
না এবং তাব জন)ও ভবিধ্যতেব কার্ধত্রম চালু কবতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু অতীত 
থে এও শক্তিমান এবং অতীত সংস্কাববাদ ঘে অত সহজে মিলিযে ঘেতে পাবে না-_যাব 
ইঙ্গিত আমবা পূর্বেই কবেছি_-ভা এখন সর্বপ্রাসীৰপে অনেকেব চোখে প্রতিভাত হবে উঠছে। 

আমবা পূর্বেই বলেছি যে ওদেব বাজনৈতিক প্রস্তাব বা থিসিসে বিপ্লবেব বাস্তা, কর্মপন্থা 
ও নির্দেশ সম্বন্ধে একটিও কথা ছিল না-_-এবং ওদেব কংগ্রেসে তা নিযে এতটুকু আলোচনাও 
হযনি। ওদিকে ওদেব থিসিস পাশ হওযাব সঙ্গে সঙ্গেই সবকাব ওদেব দলেব উপব প্রবল 
আত্রঘণ শক কবে এবং ওবা তাব প্রতিবোধ কবতে গিষে বিক্ষিপ্ত সংগ্রামে পথে এগুতে বাধা 
হয়। কি ভাবে সশ্বাম চালু হবে ভাব কোনো স্পষ্ট পবিকল্পনা না কবেই সংগ্রামেব পথে অশ্রসব 
হতে হলে তা অদ্ধ সম্বাম হতে বাধ্য। তখনো ওদেব 90৭18 ও 800০5 (বণনীতি ও 
কৌশল) ধার্য হযনি অথচ লডাই কবতে হবে। লডাই চালু হযে গেল শ্রেণীসংশ্রাম যা 
সাধাবণ অবস্থায চলে থাকে, তাকেই আব একটু গবম বুলিব বং লাগিবে চালু কবল কোনো 
সামগ্রক বাজনৈতিক প্রোগ্রাম তৈবি হলো না। কিন্তু লডাইযেব পথে নেমে ওদেব কর্মীদেব আব 
এ প্রশ্ন না উঠিবে চলা সম্ভব হলো না, ধীবে দ্ীবে দলেব নানান কোণে নানা বকমেব প্রশ্ন উঠতে 
লাগল-_-কোনো নির্দেশ পূর্ব থেকে না খাকাব দকন ওদেব থিসিসেব ব্যবহাব ঘাব যেমন ইচ্ছে 
তেমনি কবতে লাগ্ল। এবই মধ্য দিযে মতানৈক্য মাথাচাডা দিষে উঠতে লাগল। দ্বিতীয কং 
গ্রেসেব অধিবেশনেব মধ ওদেব একটা মৌখিক একমত দেখা গিষেছিল , যেন ওবা সত্যিই 
বাতাবাতি সবাই সংস্কাববাদ থেকে মুক্ত হযে বিগ্রবী হযে গেল এবং কাবো কোনো মতানৈকা 
বইল না__এমনকি স্ববং যোশীব পর্যন্ত না। সেই মতৈক্যেব ও বৈপ্লবিক ধক্যেব (২৩৬০1 
(01191 [0101111711) ৫ 7১81) 50110111) স্বপ্ন সংগ্রাম লাগাব সাথে সাথেই চৌচিব হথে 
ফেটে পড়তে লাগল এবং সংস্কাববাদ নানান অছিলায নানান ভঙ্গিতে প্রত্যেক গ্রণপেব মধ্যেই 
প্রকাশিত হতে লাগল। 

প্রা আটমাস পবে ওদেৰ পলিটব্যুবোব অধিবেশন বসে এবং এইসব নীতিগত প্রশ্নে উপব 
একটা নোট তৈবি হয, যা 101০১ 07 91919 & 400০* বলে আজ খ্যাত। এই নোট 


১৬৬ পান্নালাল বচনা- সংগ্রহ 


অত্যন্ত উপাদে ও ওকত্বৃপূর্ণ একখানি বাজনৈতিক দলিল যাব মধ্যে এমন সব কথা খুব 
জোবেব সঙ্গে প্রকাশিত হযেছে যা থিসিসেব মধো লুকিযেছিল এবং যাব মধ্যে অন্তর্ঘন্দেব 
জোবালো বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হযেছে। আমবা এই নোটেব বিশদ আলোচনা কধব---কেননা এব 
ভিতব গুকত্বৃপূর্ণ বাজনৈতিক কথাব উত্থাপন কবা হযেছে--যাতে আমাদেব নীতি ও কর্মপন্থা 
সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচাবেব স্থান বযেছে। এই নোটেব মধ্যে যে সব বাদানুবাদেব অবত'বণা 
কবা হযেছে ও যে সব গুকত্বপূর্ণ বিষষেব সুচনা বযেছে তা শীঘ্র মিলিয়ে যাবাব নয এবং তাব 
এঁতিহাসিক পবীক্ষা আবো দূব ভবিষ্যৎ পর্যস্ত চলতে বাধ্য। 

এই নোটে প্রথমে দেখানো হযেছে যে তাদেব বাজনৈতিক থিসিস মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি 
ববং ঘটনাব সংঘাতে আটমাস পবে তাদেব বক্তব্য আবও দৃঢ় সমর্থন পেষেছে। 

তাবপবই আসল বাদানুবাদেব ও অন্তর্ধন্দেব আলোচনা শুক হয এবং শেষ পর্যন্ত এই 
বাদানুবাদেবই বিচাব চলতে থাকে। পলিটব্যুবোব তৎকালীন বণদিভে নেতৃত্বে সাথে অন্ত 
প্রদেশিক কমিটিব বাজনৈতিক দ্বন্দই এই নোটেব বক্তব্য বিযয। আজ যখন এই পনিটব্যুবোব 
নেতৃত্ব খতম হতে চলেছে এবং অন্ধ নেতৃত্ব কাষেম হতে চলেছে তখন বুঝতে হবে এই দ্বন্দের 
তাৎপর্য ওদেব পক্ষে এবং দেশেব পক্ষে কত গুকত্বপূর্ণ- অতএব এবিষয়ে আজ দীর্ঘ 
আলোচনা মোটেই অপ্রযোজনীয হতে পাবে না। কম্যুনিস্ট পার্টিৰ নতুন নেতৃত্বেব জন্ম কথা 
ও পটভূমিকা মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবেই। এইখানেই ওদেব ভবিষাৎ সন্ধান কবতে হবে। 
নতুন নেতৃত্বেব নবজাত শিগুব জন্ম দিযেই তাৰ ভবিষ)ৎ বিচার্ধ নয় কেননা দেশ ও পবিস্থিতিব 
ঘাতপ্রতিঘাতে এই নতুন নেতুত্ব শেষ পর্যন্ত কি ব্প নেবে তা তাব জন্মকথা থেবেই এবনাত্র 
বোঝা সম্ভব নয_-ঙথাপি আমবা বুঝতে [চষ্টা কবব দেশেব বাজনীতিব উপব এই নতুন 
নেতৃত্ব কি জাতীব প্রভাব বিস্তাব কবতে চাইবে। দেশেব বুকে সর্বদাই শানাজাতীয শক্তি চালু 
থাকে-_কোনোটা বৈপ্লবিক, কোনোটা সংস্কাবপন্থী আবাব কোনোটা পবিষ্কাব প্রতিক্রিযাশীল - 
এই তিন জাতীয শক্তিব কোনটাব উপব নতুন নেতৃত্ব ভব কববে তা অনেকটা নির্ভব কবে তাব 
জন্ম সত্তা দিযে। 

৩(৭(৪% ও 4001০১ সম্পর্কিত দলিলে কম্যুনিস্ট পার্টিব পলিটব্যুবো দলেব উপব 
সবকাবি অত্যাচাবেব ফলে ঘে প্রতিক্রিয়া দেখা দিষেছে তা নিযে বিশদ আলোচনা কবে। 
সাধাবণ ভাবে সাধাবণ কর্মীবা অত্যাচাবেব মুখে নৈতিক বল বজায বাখতে পাবলেও-_ 
অনেবক্ষেত্রে যে ভাঙন দেখা দিষেছে তাব তীব্র সমালোচনা কবে। এই ভাঙ্গনেব কপ প্রথমতঃ 
দুই প্রকাবেব। 

প্রথম কপ হলে! তাব পবিষ্কাব পলানপবতা। এমন কি বহু নেতৃস্থানীব ব্যক্তিবাও অত্যাচাব 
ও সংগ্রামের মুখে টেকে না ও ভয়ে দলত্যাগ কবে -একথাবও উল্লেখ কবে। 

যাবা থিসিসেব মর্ম শ্রহণ কবেনি ও ভিন্ন থিসিস দাখিল কববাব তালে ছিল, যাদেব 
দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ নাকি কখনো কখনো বামপন্থী উগ্রতাধাদেব কপ ধবেও অশ্রসব হতো 
তাদেব এই ধবনেব বাজনৈতিক সুবিধাবাদ দ্বিতীঘ পলাযনপবতাঝ্্‌পে দেখা দেয। এই 
বাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও পলাযনপবতাব প্রতিনিধি নাকি অন্ধ কমিটি, যাবা অন্ধ 
ডকুমেন্ট বলে পান্টা দলিল পেশ কবে যা মূল থিসিসেব বিবোধী। 

পলিটব্যুবোব মতে দলেব মধ্যে ভাঙনের ও সুবিধাবাদী পতনশীলতাব মুলে বযেছে পার্টি 
সংগঠনেব শ্রেণীগত ভিন্তি। অতীত্বেব সংস্কাববাদ পার্টিব গঠনে গুকতব গলদ সৃষ্ি কবে 
শিয়েছে। বিশেষ কবে মধ্যবিস্ত ও ধনী কৃধকদেব সন্তানসন্ততিতে ভবা এবং শ্রমজীবী মজুব 


ভাবতে সাম্যবাদী আন্দোলনে ধাবা ১৬৭ 


শ্রণীব সংখ্যালঘুতাব জন্য অন্ধ ও বাংলাব পার্টিতে সুবিধাবাদের ও সংস্কাববাদেব শ্রেণীগত 
ভিত্তি পা্টিব মধ্যে পুবোমাত্রায বিদ্যমান ছিল। এবই জন্য যখন সবকাবি অত্যাচাবেব 
স্টিমবোলাব পার্টি বকেব উপব দিযে চলতে শুক কবে তখন একদল ভযে পালা এবং অপব 
নল বাজনৈতিক থিসিসেব নির্দেশ অবহেলা কবে অথবা তা এডিযে সুবিধাবাদী পথ অনুসবণ 
কবে ও নতুন পথেব সন্ধান দিতে থাকে--যে পথ পুবাকালীন যোশী নেতৃত্বেব দিকে 
প্রত্যাবর্তন ছাড়া আব কিছুই নয। পলিটব্যুবো আবও বলে যে যেখানে যেখানে পার্টিব মধ্যে 
শ্রমিক ও খেতমজুব জাতীয গবিবদেব প্রাধান্য বেশি-_যেমন কেবালা ও তামিলনাদে, সেখানে 
সবকাবি অত্যাচাব কোনো ত্রাস সৃষ্টি কবতে পাবেমি--কিস্তু বাংলা ও অন্ধে এজাতীয দুনীতি 
অত্যন্ত প্রবল হযে উঠেছে। 

এইখানে আমাদেব একটু বক্তব্য আছে। বণদিভে নেতৃত্ব দলেব নৈতিক শক্তিব পবীক্ষাব 
যে মানদণ্ডটি বচনা কবেছেন তা একটু অন্তুত। পার্টিকে ও পার্টি পবিচালিত জনতাকে যেন 
প্রবল অতচাবেব মুখে ফেলে বিচাব কবতে হবে কাবা টিকলো আব কাবা ভাগলো। একতবফা 
অআচাব ও মা/বব মুখে জনতাব ও পার্টিব সাধাবণ সভ্যদেব মনোবল সর্বদাই বেডে যেতে 
পাবে না বব তা ভেঙে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিপ্লবেব নৈতিক বল সার্থক সংগ্রামেব মধ্যে 
বাড়িযে নিতে হয। তাবই জন্য লেনিন বলেছিলেন জনতাকে অযথা মাবেব মুখে ফেলে দিতে 
নেই। জনতাব চোখে সার্থক সংগ্রামেব চিত্র দেখাতে হবে, জযেব পব জযেব সম্ভাবনা দেখাতে 
হবে তবেই জনতাব এখং পার্টিব দৃঢ়তা ও সংগ্রামশক্তি বাডবে। জযেব পব জয ত দূবেব 
কথা--কোনো একটা জবযুভ্ত আংশিক সংগ্রাম এই নেতৃত্ব কোথাও দেখাতে পেবেছিল কি? 
জনতাকে মাব খাওযানোব পবিবর্তে মাব দেবাব সুযোগ সংগঠিত কবা ও তাব কৌশল শিক্ষা 
দেওযা হযেছিল কি? সবকাবেব একতবফা আঘাতেব বদলে প্রত্যাঘাতেব কোনো বাস্তব 
প্রাগ্রাম কম্যুনিস্ট পাটিব ছিল কি? এমন কি সংগ্রামেব কোনো বৈজ্ঞানিক পথ জনতাব সামনে 
বেখেছিল কি? ঘোটেই না-_একেবাবেই না-_কোথাও না। আক্রমণ কবা যে আক্রান্ত হওযাব 
চষে ঢেব বেশি ভাল নীতি অধিকম্ত আত্মবক্ষাবও একটা প্রধান উপাষ, এবং জনতাব আক্রমণ 
কবাব ক্ষমতাব উপবেই বিপ্লবেব সার্থকতা নির্ভব কবে, কেননা বিপ্লব সাধাবণত আক্রমণমুলক। 
এই অতি সাধাবণ ও প্রাচীন সত্যটাকে কম্যুনিস্ট পাটি চিবকাল অগ্রাহ্য কবে এসেছে__-জনতাব 
সামনে কোনোদিন কোনো চ0510%0 প্রোগ্রাম দেযনি। সংগ্রামে কস্যুনিস্ট পার্টি সর্বদাই 
জনতাকে আক্রান্তপক্ষ বানিষে বেখেছে এবং সর্বদাই সবকাবকে আক্রমণ কবতে সুযোগ ও 
সময় দিযেছে। তাৰ কাবণ কম্যুনিস্ট পার্টি বিপ্লবে নীতি সম্পর্কে কখনো কোনো শিক্ষা 
নিজেদেব জন্যেও বাখেনি এবং জনতাব জন্যেও বাখেনি। ধবি মাছ না ছুই পানি গোছেব সং 
প্রামকে ওবা ছুঁষে থাকত--বলিষ্ঠ হাতে ও দৃঢচিত্তে তা কখনও গ্রহণ কবেনি এবং পবিপূর্ণ 
দায়িত্ব নিয়ে জনতাকে সম্মুখ সংগ্রামে পবিকল্পনানুযাধী অগ্রসব হতে বলেনি। 

অতএব পলিটব্যুবোব কাছে একটি মাত্র চিত্রই বর্তমান এবং সেইজন্যেই তাব মধ্য থেকেই 
এই বিচাবেব চেস্টা--অর্থাৎ জনতা ও পার্টিব সংগ্রামশীল কর্ীবা মাবেব মুখে টিকতে পাবছে 
কিনা--এবং যদি না পাবে তৰে নিশ্চয তাবা পাতিবুর্জোয়া--যেন শ্রমিক ও খেতমজুবেবা 
কখনও ক্রমাগত মাবেব মুবে পালাব না বা তাদেব মনোবল ভেঙে যায না। মাবেব সুখে 
দাড়াতে পাবা না পাবাব মধ্যে মূলগত কোনো শ্রেণী বিচাব নেই এবং এ ধবনেব পবীক্ষানীতিতে 
অতিবিক্ত সবলতা বা $117[)0019 আছে। যদি কেবালাব ও তামিলনাদেব গবিব পার্টি 
কমবেডদেব সংগ্রামশক্তি ও সহ্যশক্তি এতই প্রচুব তবে তাদেব আজ আব কোনো সংগ্রাম নেই 


১৬৮ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


কেন? যদি অন্ধ ও তেলেঙ্গানায় পার্টি কেবলমাত্র সুবিধাবাদী পাতিবুর্জোয়ায ভরা থাকাব জন্য 
দুর্বলতা আসতে বাধ্য-_তবে যা কিছু সংগ্রাম তা কেন আজও পর্যন্ত কেবলমাত্র অন্ধ ও 
তেলেঙ্গানায চালু আছে এবং কেন তা কেরালার মতো মুছে যাব নি? মুছে যায়নি, ভেঙে 
পড়েনি তার একমাত্র কারণ হলো এই সেখানকাব সংগ্রামশীল জনতা ও পার্টি কমরেডবা 
সংগ্রামের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে নিষেছে যেখানে আত্মরক্ষা কবার চেষ্টা চলে 
ও যেখানে মনোবল রক্ষা করা চলে-_কেননা তারা লড়াই কববার মতো, প্রত্যাথাত দেবাব 
মতো সশস্ত্রশক্তি ও গেরিলাবাহিনী সেখানে গড়তে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু যেখানে জনতার-__- 
সে শ্রমিকই হোক বা খেতমজুরই হোক--সেই সংগ্রামশক্তি দানা বাঁধতে পারেনি, যেখানে 
লড়াই করবার কোনো কায়দা ও কৌশলই আয়ত্ত করতে পারেনি সেখানে তাবা ভেঙে গিয়েছে 
ও মুছে গিয়েছে। অতএব কেবলমাত্র অত্যাচার সহ্য করার মধ্যেই মনোবলের জন্ম বা বৃদ্ধি 
ব্যাপকভাবে হতে পাবে না__-পারে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর মতো নিন্গতম সঙ্গতি 
ও প্রতিআক্রমণ বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা ও কৌশলের মধ্ো। কম্যুনিস্ট পার্টি সর্বভারতে এই 
বিধবাব সতীত্ব পরীক্ষার নীতির মতো জনতার মনোবল পরীক্ষা কবতে চেযেছিল-_অর্থাৎ 
সর্বত্র জনতাকে একতরফা মাব খাইয়েছে, তাদের সংঘশক্তিকে চরমার হতে দিয়েছে এবং 
তারপর হয়ত এখন সাফাই গাইবে যে, যে জনতা সরকারেব এই প্রাথমিক আগাতেই দাড়াতে 
পারল না, হটে গেল সে জনতা আরও আঘাত আরও গুকতব আঘাত সহ্য করবে কি কবে? 
অতএব লড়াই আমাদের খতম--কেননা জনতা কাজের নয়, এমনকি চীনাদেব পদধূলির 
যোগাও নয় ইত্যাদি। মাও-সে-তুং বিশ বছর ধরে লড়াই করেছে, কত জয় পবাজয় তাকে 
ভুগতে হয়েছে, জনসাধারণকে কত দুঃখ বহন করতে হয়েছে এই বিশ বছব ধরে---আব 
ভারতের জনতা একটি বছুব অত্যাচার ও দুঃখ সহ্য করতে পারল না!--এমনিই হযত তাদেব 
কটাক্ষপাত। কিন্তু মাও-সে-তুং জনতাকে ক্রমাগত মাবই খাওযাযনি-_জনতাকে বক্ষা কবতে-__ 
জয়ী কবতেই তার বিশ বছবের সংগ্রাম চলেছে-_সংগ্রামের প্রতোক গুবে বৈজ্ঞানিক উপাধে 
পথ বাৎলে চলবার জন্য চিন্তার অবধি ছিল না-_মাও-সে-তুং কখনও দাধিত্বহীনেব মতো 
জনতাকে খামখেয়ালীভাবে শত্রল্র গুলির সামনে এগিয়ে দেষনি বা একটা প্রাণও অযথা নষ্ট 
হতে দেয়নি। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের দুঃখকষ্ট সহ্য কবার ক্ষমতা জনতাকে ও পার্টিকে অর্জন 
করতেই হবে-কিস্তু সেই ক্ষমতা ক্রমাগত মার খাওযালেই তৈরি হয না- দীর্ঘস্থায়ী 
লড়াইয়ের সংযোজনা ও ক্ষেত্র তৈরি করার উপরেই সেই কঠিন সহ্যশক্তি ও মনোবল সৃষ্টি 
হতে পারে। 

অবশ্য অনেক লোক যে সংগ্রামের নামে এবং প্রথম চাপেই পালাধে তা আমবা জানতুম। 
কেননা ওদের দলের সংস্কারবাদী যুগে যে সমস্ত নরমপন্থী লোক ও নেতা ঢুকেছিল তারা যে 
ওদের থিসিসের তাৎপর্য প্রহণ করতে পারেনি ও নেহা কাপুকষ বলে পরিচিত হবার ভয়েই 
সভায় উচ্চবাচ্য করেনি-_কিস্তু কার্ধক্ষেত্রে চুপ মেরে গিয়েছে ও সংগ্রামেব মুখে পালিয়েছে, 
যা খুবই স্বাভাবিক কোনো কোনো চতুর লোক যে ভিন্ন মতবাদের আগ্য়ে নিজেদের দুর্বলতা 
ঢাকবার চেষ্টা করেছে তাও খুবই স্বাভাবিক । এদের বাদ দিয়েও যে সংগ্লামী জনতা ও সাধারণ 
পার্টি কী ওদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল-_তাদের সংখ্যার ও সংগ্রাষ্ধের দাম কম নয়। সেই 
সংগ্রামী জনতার মনোবল আজ ভেঙে যাবার কারণ তাদের পাতিবুর্জোয়া জন্মতত্ব নয়-_ 
কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিহীন আবোল' তাবোল অন্ধ সংগ্রাম--যার অনিবার্ধ পরিণতি হলো 
একতরফা সরকারি অত্যাচার। 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৬৯ 


অন্ধ কমিটির সুবিধাবাদী নীতির প্রধান রা্নৈতিক কপ দেখাতে গিয়ে পলিটব্যুরো বলেছে 
যে ভারতে ও পৃথিবীতে বর্তমানে যে শ্রেণী-যোজনা দাড়িযেছে, পার্টির থিসিস অনুযায়ী তাতে 
ভারতের গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীটাই আজ ক্ষমতায় আসীন এবং বর্তমান ভারতে থে সাম্রাজাবাদী, 
বুর্জোয়া শ্রেণী, যেহেতু কংগ্রেসের অতীত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ইতিহাসের জন্য একমাত্র 
বুর্জোযা শ্রেণীবই জনতার উপবে প্রভাব আছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ভাবতে সম্পূর্ণরূপে 
অশ্রিয়-_তাই সান্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্ব নেতৃত্ব কবার ভাব কংগ্রেসের হাতে অর্থাৎ দেশীয় 
বুর্জোয়ার হাতে দিতে বাধ্য হয়েছে। কংগ্রেসও সাম্রাজ্যবাদের ও ধ্বংসশীল সামন্ততন্ত্রের 
দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ক্ষমতা চালনা কববাব অনেকটা স্বাধীনতা পেয়ে গেছে। এই ত্রয়ী 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মূলত আজ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের অন্তর্ভৃক্ত হবে পড়েছে এবং 
ভারতীয় বুর্জোয়া বৃহত্তর ব্যাপারে সান্্রাজযবাদীদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, যার ফলে 
সান্রাজ্যবাদবিবোধী কোনো নীতি গ্রহণ করবার ক্ষমতা আজ আর তার নেই। ভারতের বর্তমান 
বৈপ্লবিক সংগ্রাম-জনতার গণতন্ত্রের সংগ্রাম ঘূলত এই সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াশীল ব্রয়ী-শক্তির 
বিকদ্ধে--অর্থাৎ একই সাথে সান্ত্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ধের বিকদ্ধে এক সামগ্রিক 
সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সম্মিলিত বিরোধী শক্তি গুলিকে পরাজিত করে ও ধ্বংস করে জনতার 
হাতে, অর্থাৎ মজুর-চাষী মধ্যবিত্তের হাতে যে গণতান্ত্রিক সরকাব আসবে তা আর নতুন 
করে কোনো ধনতন্ত্েব গঠন কবতে পারে না--তাই জনতার এই গণতান্বিক সরকার 
সোজা সমাজতদ্বেন দিকে এগিঘে যেতে বাধ্য। অতএব বলা যাষ ভারতের বিপ্লব কেবলমাত্র 
গণতন্্ বা নয়াগণতন্থ্ের সীমানায় দাঁড়িবে থাকতে পাবে না-তা মুলত সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবেব পথে এগিষে যেতে বাধ্য--সুতরাং বর্তমান বিপ্লব কেবল গণতান্ত্রিক নয়-- 
সমাজতান্তিকও বটে। 

'অন্্। কমিটির বিচার কিন্তু তা নয়। তাদের মতে সমগ্র ধণিক শ্রেণীই এই সরকাবেব ক্ষমতা 
পাযনি--অথবা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে যোগ দেয়নি__একমাত্র বড বড বুর্জোযাবাই এই সাম্্রাজাবাদী- 
সামন্ততাস্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দিযেছে। মাঝাবি ও ছোট বুর্জোয়ারা বর্তমান রাষ্ট্র বাবস্থায় কোনো 
সুবিধা পায়নি-_ববং বিদেশী ও দেশী ধনকৃবেরদের একচেটিঘা আধিপতোর সাথে প্রতিযোগিতায় 
পেরে উঠছে না বলে তাবা এই জোটেব বিকদ্ধে আছে এবং তার উপর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক 
সংকটে এই মধা বুর্জেবাদের দল যত বিপদাপন্ন হযে পড়ছে ততই তাবা এই জোটবিরোধী 
হতে বাধ্য হচ্ছে। জতএব সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে শত্রু বলে মনে করা ভুল বরং তাদেব মধ্যে 
যে অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত অংশ রয়েছে সেই সব মধা বুর্জোয়াদেব সঙ্গে সংগ্রামী জনতার যুক্তফ্রণ্ট 
গঠন করা সম্ভব। তাছাড়া ভারতের বিপ্লব বর্তমানে কোনো শ্রকাবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
অন্তর্গত নয়--তা এখন নয়াগণতান্্রিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধা-_এবং এই স্তরে বা 
পর্যায়ে সংগ্রাম কখনও ধনতন্্রবিরোধী হতে পারে না--তা সান্রাজ্যবাদবিরোধী, বড বড় 
বুর্জোয়াবিরোধী ও সামন্ততন্্রবিরোধী মাত্র। এখনই ধনতন্্ব বিরোধী ধ্বনি তোলা অন্যায়, 
অনিষ্টকর ও অতিবামপন্থা মাত্র। অতএব বর্তৃমান বিপ্লবের সীমানা যখন নবাগণতান্ধিক, 
সমাজতাস্ত্রিক নয়-_-তখন গ্রামদেশে চাষী ও খেতমজুরদের লড়াই আজ ধনী কৃষক ঝা গ্রাম 
ধনীদের বিরুদ্ধেও নয়-_তা আজ মাত্র জমিদার ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ রাখতে 
হবে--ধনত্ত্রের বিরুদ্ধে চালু করা অন্যায় হবে। এই সংগ্রামে ধনী কৃষকদের নীরব ও নিরপেক্ষ 
করে রাখতেই হবে, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে সামন্ততন্ত্র খুব প্রবল (যেমন 


১৭০ পানালাল রচনা সংগ্রহ 


তেলেঙ্গানায়) সেখানে তাদের সহযোগিতা পাওয়াও সম্ভব-_-তাই ধনী কৃষকদের স্বার্থে এখনই 
আঘাত হানবার কোনো প্রয়োজন নেই। 

পলিটব্যুরো দেখাচ্ছে এই পথেই আর এক ধাপ নেমে গেলেই পুরাতন যোশী নেতৃত্ব চলে 
আসে- যা বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল অংশ ভাগ করে দেখার নামে, 
প্রগতিশীল বুর্জোয়াদেব সাথে সহযোগিতার নামে বুর্জোয়ার তাবেদারী ও দালালী করে পার্টির 
চরিত্র নষ্ট করে দিয়েছিল এবং পার্টিকে অনৈপ্লবিক সংস্কাববাদী পথে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। 
কলকাতা কংগ্রেসে সেই প্রতিক্রিয়াশীল পথ পরিত্যাগ করে যে আপসহীন সংগ্রামের জন্য 
থিসিস নেওয়া হয় তাকে বানচাল করে দেবার জন্য অন্ধ কমিটি গোপনে যোশীদের ফিরিয়ে 
আনছে এবং এই পথ গড়াতে গড়াতে একদিন পুরাতন মাউণ্টব্যাটেন রেজলিউশনে পৌছে 
যেতে বাধ্য ; অতএব এই নীতি পার্টিকে আবার সংস্কারবাদের পথে ফিরিয়ে নেবার একটা 
অপচেষ্টা মাত্র। 

বুর্জোয়াদের মধ্যে ভাগ ও বিভাগ টানবার ইচ্ছার মাঝে যে বাসনা লুকায়িত আছে অন্ধ 
কমিটির ক্ষেত্রে তা হলো ধনী কৃষকদের স্বার্থে আঘাত হানবাব 'অনিচ্ছা, যেহেতু অন্ধ পার্টিতে 
প্রচুর ধনী কৃষকদের সন্তানসন্ভতি বর্তমান কিন্তু গরিব চাষী ও খেতমজুরদেব প্রতিনিধি খুবই 
কম। সমগ্র কৃষক সাধারণের এঁক্য বজায় রাখার নামে খে তমজুবব ও ভূমিহীন চাষীদের সংগ্রাম 
ও ন্যাব্য দাবি যেমন অতীতে চেপে রাখা হতো আজও তেননি অন্ত্র নেতৃত্ব ধনী কৃষকদেব স্বার্থ 
রক্ষায় ব্যস্ত। গ্রামদেশে ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুরদের ওপব যে অকথ্য শোষণ ও সামাজিক 
নির্যাতন ধনী কৃষকদের হাতে ঘটে থাকে, সেখানে ধনতান্ত্রিক শোষণের যে নযা কৌশল গরিব 
কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে চলেছে--সেই নিষ্ুর সত্যকে অবহেলা করে, ধনী-কৃষকদেব সঙ্গে 
সহযোগিতার নামে, আসলে গবিব কৃষকদের ন্যাধ্য দাবি ও বৈপ্লবিক আপসহীন সংগ্রাম 
সম্ভাবনাকে এই অন্ধ নেতৃত্ব দমন করে দিচ্ছে। তাছাড়া গতাযু জমিদাব ও সামস্ততন্ত্রীদের মধ্যে 
ধনতান্ত্িক স্বত্ব অধিকার করে ধনী-কৃষক হবার যে প্রথা চালু হয়েছে এবং জমিদাবী স্বত্বের জন্য 
খেসারত দিয়ে জমিদারী উঠিযে দিয়ে সেই জমিদারদেরই কৃষক ধনপতিরূপে পুনস্থাপিত 
করবার যে চেষ্ঠা বুর্জোয়া কংগ্রেসী সরকারের রয়েছে__এই সব পরিষ্কার ঘটনাগুলিকে এরা 
বেনালুম ভুলে যাচ্ছে। কংগ্রেসী সরকার তাদের রাজত্ব শ্রামদেশে অক্ষু্ন রাখার জন্য ধনী-কৃষক 
ও কৃষক-ধনপতিদের শক্তিমান করে চলেছে--আর এরা এই নতুন শক্তি যোজনা ও শ্রেণী 
ঘযোজনার তাৎপর্ধকে এড়িয়ে বাচ্ছে। 

এইভাবে ধনতন্ত্র ও ধনী-কৃষকদের সাথে সুবিধাবাদী সহযোগিতা কবে অন্ধ নেতৃত্ব পার্টিকে 
আবার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির পথে টেনে নিতে চায়। 

অতঃপর পলিটব্যুরো অন্ধ কমিটির নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্বনির সমালোচনা করতে 
শুরু করে। অন্ধ কমিটি বলে যে বিশ্ববিপ্রবের ইতিহাসে রুশ অভিজ্ঞতা শেশ্ন কথা নয় এবং 
রুশ বিপ্লবে পর গত ত্রিশ বছরে বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হাঁয়েছে এবং চীন 
বিপ্রবে মাও-সে-তুং মার্কসিজম-লেনিনিজনের শান্ত্রে কিছু সম্পদ দিতে সমর্থ হয়েছেন। 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে নয়াগণতন্ত্র একটি বিশেষ অবদান বলে তারা স্বীকার করেন 
এবং ভারতের পক্ষে আজ সমাজতন্ত্র বা মজুর একলায়কত্ (01019101180 01 000 101010- 
19181) কাজের কথা নয়- আজ ভারতের জন্য যে.বিপ্লব দরকার ও সম্ভব সে হলো 
নয়াগণতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও বড় বুর্জোয়া বিরোধী যাবতীয় শ্রেণীর সম্মিলিত 
একনায়কতৃ। 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৭১ 


পলিটব্যুরো মার্কসিজম লেনিনিজম-এর সমাজ-বিজ্ঞান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিন 
ছাড়া অন্য কোনো নেতার বা নতুন দানের কথা স্বীকার করে না এবং মাও-সে-তুংএর 
নয়াগণতন্ত্রের মধ্যে কোনো নতুন অবদান দেখতে রাজি নয় বরং মাও-সে-তুংএর নীতিতে 
দুর্বলতা ও সুবিধাবাদের লক্ষণ দেখতে পায়। বিশেষ করে যেখানে মাও তার “নয়াগণতন্ত্র” 
নামক পুস্তিকায় বলেছেন যে নয়াগণতন্ত্র চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের ধ্বংস করতে চায়ত 
না-ই--বরং জাতীয় ধনতন্ত্র যাতে বাড়তে পারে (10770106105 00৬০1000770110) তাই দেখবে। 
নয়াগণতন্ত্র যা চায় না তা হলো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশাশ্রিত ধনতন্ত্র ও সামন্ততত্ত্র_কিস্ত 
দেশী বুর্জোয়াদের নয়াগণতন্ত্র সাহাব্য বই ক্ষতি করবে না- এই উক্তিকে পলিটব্যুরো জোর 
আক্রমণ করে এবং বলে কোনো কম্যুনিস্টই এজাতীয় উক্তি সহ্য করতে পারে না বা একে 
লেনিনিজম বলে চালাতে পারে না। 

পূর্ব ইউরোপের জনতার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কমরেড জানভ (24070) 
বলেছেন সেখানকার গণতন্ত্র ধনতন্ত্রকে পুষে তো রাখবেই না বরং ধীরে ধীরে অবশিষ্ট 
ধনতন্্কে পিষে দেবে (5০5০ 08) ও সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাবে। পূর্ব 
ইউরোপের জনতার গণতন্ত্র তাই মাও-সে-তুংএর নয়াগণতদ্দ্রের থেকেও পৃথক- এবং এই দুই 
বস্ত বাস্তবে এক নয়। একথা অবশ্য ঠিক যে চিয়াং-কাইসেকের পতনের সাথে সাথেই চীনে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লুবেব অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি হয়ে যেতে পারে না-_কেননা সমাজতান্ত্রিক 
পুনগঠিনেব যাবতীয় যান্ত্রিকশক্তি চীনের নেই এবং সেখানে রাতারাতি সমাজতন্ত্র গঠন করাও 
সম্ভব নয়। রাতারাতি সর্বত্র সমাজতন্ত্র কায়েম করবার ও ধনতন্ত্রের যাবতীয় শিকড় উপড়ে 
ফেলার ক্ষমতা কশ বিপ্লবে মজুর একনায়কত্ব স্থাপিত হবার পরও সোভিয়েট সরকারের 
হয়নি-_তারই জন্য লেনিনকে “নতুন অর্থনৈতিক নীতি” (ব..৮) প্রবর্তিত করতে হয়েছিল 
যাতে ধনতন্ত্রকে কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়েছিল এবং কৃষকদের ও কৃষি ব্যবসায়ীদেব অনেকটা 
স্বাধীনতা স্বীকার করেছিল--কিস্তু তার উদ্দেশ্য ধনতন্ত্রের উন্নতি নাধনও নয় কিংবা সমাজতন্্কে 
খর্ব করাও নয়-_আর্থিক দুর্বলতার দুর্যোগটা কাটিয়ে ওঠা এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পের গঠনটাকে 
শক্তিমান করার পথে সাময়িক ভাবে ধনতান্ত্রিক অবশেষকে সহ্য করে যাওয়া মাত্র। লেনিনের 
নয়া অর্থনৈতিক তদ্ধে একদিনের জন্যও মজুবদের একনায়কত্ব শিথিল করতে হয়নি অথবা 
সমাজতন্ত্র স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে স্বীকারও করতে হয়নি। অবস্থার ও যান্ধিকশক্তির দুর্বলতার 
খাতিরে সব পিছিয়ে পড়া দেশেই প্রথমে ধনতন্ত্রকে হয়ত এই জাতীয় সুবিধা ও সাময়িক জীবন 
দিতে হবে--কিন্তু তাই বলে এমন ধরনের কথাকে গ্রাহ্য করা যায় না যে চীনের জনগণ 
একজাতীয় ধনতদ্ধ্ের বদলে অন্যজাতীয় ধনতন্ত্ প্রবর্তন করতে চলেছে এবং সমাজতন্ত্ তারা 
চাইতে পারে না-_অথবা সমাজতন্ত্র ছাড়া চীনের পুনর্গঠন ও দারিদ্রের অবসান করার ক্ষণতা 
গতায়ু দেশীয় ধনতন্ত্রেরও থাকতে পারে। ছয় বৎসর পূর্বে লেখা আজ ছয় বৎসর পরে ঠিক 
বলে মাও-সে-তুং স্বীকার করেন কিনা এবং চীনের পুনর্গঠনের বর্তমান অধ্যায়ে চীনা ধনতন্ত 
যথেষ্ট কিনা আজ বোধহয় তা লক্ষ্য করতে হবে। 

নয়াগণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র_এই বিতর্কে আম্নুদের নিজস্ব বিচার ও যুক্তি এখুনি তুলছি 
না_-কেননা পরবর্তী! অধ্যায়ে বিশদভাবে আমরা এবিষয়ে আলোচনা করব। এখানে অন্ধ কমিটি 
বনাম পলিটব্যুরোর বিতর্ক যথাযথ তাদের ভাষায়ই আমরা লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি। তবে দেশীয় 
বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল এই প্রকার বিভাগ সৃষ্টি করার মধ্যে ষে শ্রেণী 
সহযোগিতার প্রেরণা রয়েছে এবং তা কালে যে একদিন বর্তমান সরকারকেও সমর্থন করে 


১৭২ পামালাল বচনা-সংগ্রহ 


বসতে পাবে-_অন্তত তাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে বসতে পারে পলিটব্যুরোর 
এই ইঙ্গিত যথেষ্ট সমর্থন যোগ্য । তাছাড়া পলিটব্যুরো অতীতের সংস্কাববাদকে এমনভাবে তীব্র 
আক্রমণ করেছে যাতে তাদের নিজেদের উপকাব হবে--কেননা এমন কড়া করে নিজেদের 
আত্মসমালোচনা ওবা কখনই করেনি। পলিটব্যুরোর অন্যান্য বিষয়ে গুকতব গলদ আমরা 
দেখিয়ে দেব এবং এও দেখিয়ে দিতে পাবব যে পলিটব্যুরোর আপাতসুন্দর ও কড়া বিপ্লবী 
নীতির মধ্যেও ভয়ানক বকমের খাদ আছে যার ফলে কার্ক্ষেত্রে তাদেব পথ রুদ্ধ ও ব্যর্থ হয়ে 
দীড়ায এবং শেষ পর্যন্ত চাইকি ব্যর্থতার পথ ধরে সংস্কারবাদ মাথা তুলতেও সুবিধা পায়। 
তাহলেও তাদের দলের অতীত সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে, বর্তমান সংস্কারবাদী পলাযনপরতাব 
বিরুদ্ধে ও নয়াগণতান্ত্রিক গৌঁজমিলের বিরুদ্ধে যতটুকু মন্তব্য তারা করেছে তা খণ্ডিত করা 
অসম্ভব হবে অন্ধ নেতৃত্বের পক্ষে। এই সমালোচনা তাদের দলের ইতিহাসে একটা স্থায়ী আসন 
করে রাখতে সমর্থ হবে, আপাতত পরাজিত হলেও। 

অন্ধ্র কমিটির এই দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক ঝৌকটার তীব্র সমালোচনা পলিটব্যুরো ঠিকমতো 
করলেও পলিটব্যুরো রাজনৈতিক পলিসির ও বাস্তব সংগ্রামের জ্ঞান সম্বন্ধে সেকেলে থাকার 
জন্য কার্যত তা অন্ধ কমিটিব কাছে কার্যক্রম নির্ধাবণের ব্যাপাবে একটা মত্ত হার হেবে 
গিয়েছিল। অন্ধ কমিটি রাজনৈতিক শ্রেণী সংযোজনার ক্ষেত্রে এবং বিগ্লুবেব ভব বিন্যাসে যতই 
ভুল ককক না কেন তারা সংগ্রামেব কৌশল সম্বন্ধে একটা ঠিক কথাব উত্থাপন কবেছিল-- 
অর্থাৎ আমাদেব দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম চীনদেশের সংগ্রামের কায়দায় নিযে যেতে হবে, চীন 
দেশের মতো দীর্ঘস্থাবী গৃহযুদ্ধের ও গেরিলা যুদ্ধের পথে মুক্তিফৌজ গঠন করে এগুতে হবে। 
শহরে শব্রদের কেন্দ্রীভূত শক্তির বিকদ্ধে মাথাঠুকে না মবে এখন যে সমস্ত অঞ্চলে গ্রামদেশে 
কৃষকদের সংগ্রাম তীব্র হয়ে-উঠেছে তাকে ভিত্তি করেই গেরিলাযুদ্ধ ও মুক্তিফৌজ দীড কবাতে 
হবে। তা নাহলে আমরা কোনোক্রমেই সংগ্রাম চালু বাখতে পাবব না। 

পলিটব্যুরো এই নীতিকে ঠাট্টা করেছে এবং বলেছে জওহবলাল সবকাবেব বিকদ্ধে 
কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধ নাকি অত্যন্ত হাস্যকর এবং তা একটা শক্তি হিসাবেই দাডাতে পারে 
না-_যদি না শহরের মজুরশ্রেণী সমগ্রভাবে ও ব্যাপকভাবে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে পারে। 
মোটমাট কথা মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব সংগ্রামে কায়েম না হলে চাষীদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
কোনো সার্থকতা আসতে পারে না। অর্থাৎ রাশিয়াতে যা ঘটেছিল তাব ব্যতিক্রমে ভারতে 
কোনো বিপ্লব সম্ভব নয়। সর্বব্যাপারে পলিটব্যুরো রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ছাড়া আর একবিন্দু 
কোথা থেকেও গ্রহণ করতে রাজি নয়। ফলে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পলিটব্যুরো এক মারাত্মক ভুল 
করে বসে- যাব পরিণাম পরাজয় এবং সংস্কারবাদের পথ প্রশস্ত, করে দেওয়া মাত্র। 
রাজনৈতিক শ্রেণীসহযোগিতার যত দোষই নযাগণতন্ত্রে থাকুক না কেন- মাও-সে-তুং-এর 
গ্রাম নীতি যে অপূর্ব এক কৌশল এশিয়াব নিপীড়িত 'জনতার কাছে' উপস্থিত করেছে এই 
সত্যকে অস্বীকার করা নিছক অন্ধতা মাত্র। পৃথিবীর সব কোণে যখন রর গতিপথ 
রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, যখন প্রাচীন রুশবাদী বিপ্লবীরা আর কোনো দেশে হুঁরহু কশ কায়দায় বিপ্লব 
সংঘটিত করতে পারছিল না বলে সংস্কারবাদী পথে পাক খেয়ে মরছিল তখন এই মাও-সে- 
তুং এক পেছিয়ে পড়া দেশে সংগ্রামের এক নতুম কায়দা দেখিয়ে দেন এবং পৃথিবীব্যাপী 
কম্যুনিজমের পুনরুথান সম্ভব করেন। | 

শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে, পার্টি নেতৃত্ব ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সর্বদাই 
এক বস্তু বলে দেখাবার মধ্যে অনেক বিপদজনক ভুল থাকা স্বাভাবিক। শ্রমিক শ্রেণীই 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৭৩ 


আজকের বিশ্ববিপ্রবে নেতৃত্ব করতে পারে এবং প্রস্তুত-_-এ যদি সত্য হয় তবে ভারতের 
স্বাধীনতা, পূর্বে এশিয়ার স্বাধীনতা ও গণ-বিপ্লবের সহায় হিসাবে এবং নেতা হিসাবে ইংলন্ড 
ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে আগুয়ান হয়ে আসতে দেখতুম। কিন্তু তা তো দেখা 
গেলই না, উপরস্ত এসব দেশের স্বাধীনতা ও গণবিপ্রব দমন করতে ইউরোপ ও আমেরিকার 
শ্রমিক শ্রেণী ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী সরকারগুলোকে 
কম সাহায্য করেনি এবং আজও ঠিক একই ভাবে সাহায্য করে চলেছে। ইন্দোচীনে আজও 
যে দেড় লক্ষ ফরাসী সৈন্য আর মালয়ে লক্ষাধিক ইংরেজ সৈন্য তথাকার বিপ্লব দমনে ব্যস্ত 
এবং তারা যে শ্রমিক শ্রেণী থেকে আসেনি একথা তো বলা যায় না; আর ফরাসী দেশের 
বা ইংলত্ডের শ্রমিক শ্রেণী এই দমন নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এমন কথাও বলা চলেনা। 
কোথাও কোথাও প্রতিবাদ হচ্ছে, কোথাও কোথাও নাবিকেরা ও শ্রমিকেরা অস্ত্র প্রেরণে বাধা 
দিয়েছে বটে কিন্ত তাতে করে নেতৃত্ব কববার মতো ভূমিকা বা সক্রিয় সহযোগিতা সমগ্র শ্রমিক 
শ্রেণীর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, একথা বললে অতিরঞ্জিত চিত্র আঁকা হবে। যে কোনো 
কাবণই থাকুক না কেন আমরা এই ঘটনাগুলিকে (905) কোনো মতেই অগ্রাহ্য করতে 
পারিনা। তাই বলে পৃথিবীব কোথা থেকেও শ্রমিক নেতৃত্ব এশিয়ার গণবিপ্লবকে সাহায্য করছে 
না বা নেতৃত্ব করছে না এমন ধরনের যুক্তিও ভল। কেননা আজ পৃথিবীতে বিশ্ব-বিপ্লবের 
ভূমিকায় এক জায়গায় অন্তত মজুব নেতৃত্র কায়েম হয়েছে যা সমগ্র নিপীড়িত শ্রেণীর নেতৃত্ব 
করবার মতো এঁতিহাসিক ক্ষমতা রাখে--সে হলো রাশিয়া। রাশিয়ার নেতৃত্ব এতিহাসিক ও 
বাস্তব দিক দিয়ে (750070011% ৪14 916০11৩1) আজ পৃথিবীর গণ-বিপ্লবের প্রত্যেক 
শ্ত্রে একটা বিশিষ্ট ও স্পষ্ট স্থান অপধ্বিকাব কবেছে-যার থেকে দেশে দেশে কম্যুনিস্ট 
আন্দোলনের ধারা নির্দিষ্ট হচ্ছে এবং তারই মধা দিষে নিপীড়িত জনতার ওপর নেতৃত্ব কায়েম 
করার রাস্তা সুগম হয়েছে। পূর্ব ইউরোপ ও চীনে গণরাষ্ট্র ও গণবিপ্লব ঘটাবার জন্য এই 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক নেতৃত্ব আরও স্পষ্ট এবং আরও শক্তিমান হয়েছে। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তও 
অনিবার্ধ নয-_-যেহেতু পৃথিবীতে আজ শ্রমিক নেতৃত্বে বিশ্বকেন্দ্র ও বিশ্বপটভূমিকা সৃষ্টি হয়েছে 
সেইহেতুই এই বর্তমান বিশ্ব-নেতৃত্ব নির্ভুল হতে বাধ্য। শ্রমিক নেতৃত্ব এক কথা আর নির্ভুল 
শ্রমিক নেতৃত্ব অন্য কথা। শ্রমিক নেতৃত্ব কায়েম হলেই তা অনিবার্ধরূপে শুদ্ধ ও নির্ভুল নেতৃত্ব 
হতে বাধ্য এমন ধরনেব কোনো যুক্তি নেই। এই বিশ্বশ্রমিক নেতৃত্বকেও হুশিয়ার থাকতে হবে 
__আত্মশ্লাঘাব পথে সেই নেতৃত্ব সর্বদাই নির্ভুল পথ নিতে পারে এমন ধরনের বিশ্বাস থাকা 
ঠিক নয় এবং উচিতও নয়। নেতৃত্বে--বিশেষ করে রাশিয়ার নেতৃত্বে__কখনো৷ ভুল হতে পারে 
না, এমন ধবনের অন্ববিশ্বীস স্বয়ং লেনিনও করতেন না। নেতৃত্বের ভুল ক্রুটি ও বিস্তার যে 
কেবল রাশির়াতেই সম্ভব অন্য কোথাও নয়-_চীন দেশে তার কোনো বিস্তার ও গভীরতা হতে 
পারে না, সব কিছুই রাশিয়াতেই আবিষ্কৃত হতে হবে এবং রাশিয়ার মানদণ্ড ছাড়া বিপ্লবের 
বিচার সম্ভব নয়-_এমন ধরনের যুক্তিও হাস্যকর । রাশিয়ায় যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি করা 
ছাড়া আর কোনো কাজ নেই এই দৃষ্টিভঙ্গি যাদের, তারা কোনো দেশে কোনো বিপ্লব সার্থক 
করতে পারেনি। 

চীন বিপ্লবও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে এমন ধরনের একটা টিলে কথাও 
আজকাল শোনা যায়। কিন্তু সে শ্রমিক নেতৃত্বের অর্থ সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের সামিল 
নয়, এ কথাটা ভাল করে বুঝতে হবে। যে নেতৃত্বে চীনবিপ্লব কায়েম হয়েছে, সেটা হলো 
কম্যানস্ট পার্টি নেতৃত্ব এবং যেহেতু কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর এতিহাসিক ও বৈপ্লবিক 





১৭৪ পান্নালাল বচনা- সংপ্রহ 


দষ্টিভঙ্গি, আদর্শ ও কর্মপন্থাব ওপব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, কেবল সেই অর্থেই বলা যায় 
চীনবিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে, কর্মপন্থায় ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে__ 
অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শগত পথ জয়যুক্ত হতে চলেছে। 
তা হলে চীনবিপ্লবে সাক্ষাংভাবে সমগ্র মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব কাজ করেছে বলা যেমন হাস্যকর 
তেমনই বাস্তব সত্য বিরোধী । বাস্তব সত্যটা হলো এই যে, কম্ুনিস্ট পার্টিব নেতৃত্বে প্রামদেশের 
চাষী-শক্তিকে চালিকাশক্তি হিসাবে সংগঠিত করে যে মুক্তিফৌজ গঠিত হয়েছিল, সেই 
মুক্তিফৌজই সমগ্র চীনকে মুক্ত করাব পথে একদিন মুক্ত করেছিল শহরের মজুরকে। মুক্ত 
শ্রমিক সাধাবণ মুক্তির সাথে সাথেই তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই চট করে ধবতে 
পারেনি। মুষ্টিমেষ বিপ্লবী শ্রমিক যাবা আত্মগোপন করে অতি কষ্টে বিপ্লবী আন্দোলন 
চালিয়ে যাচ্ছিল__ চিয়াং-কাইসেকেব বর্ধর শাসনের মধ্যে থেকেও--একমাত্র তারা ছাড়া 
সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণী নিম্পেশনের দৌরাস্ম্যে কোনো বৈপ্লবিক চেতনা পোষণ কবতে সমর্থ 
ছিল না; কারণ তারা সবদিক থেকে নৈতিক বল হাবিষে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়েছিল। 
মুক্তিফৌজ এসেই তাদের উদ্ধাব কবে এবং কম্যুনিস্ট পার্টিব পক্ষে তখন মুক্ত শ্রমিক- শ্রণীকে 
নব চেতনায় সচেতন কবে তুলতে হয আব তাদের নতুন দাযিত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতাব কথা 
বুঝিষে দিতে হয় ; বড় বড কল-কারখানাব ওপর তাদেরই মালিকানা এসেছে এই কথা বুঝিষে 
দিতে হয এবং নতুন করে শ্রমিকদেব শ্রেণীচেতনা শিক্ষা দিয়ে ট্রেড ইউনিযনে, কারখানা 
ম্যানেজমেন্টে আব সবকারি শাসন যন্ত্রে তাদেব নেতৃত্ব, স্থানীয দায়িত্ব ও কাজ বুঝিয়ে দিতে 
হয। যদি এ কথা না বিশ্বাস হয তবে কযেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদেব বক্তব্য প্রমাণ কবতে 
চাই। 

সারা চীনেব শ্রমিক ফেডারেশনের (4.0 77.) মুখপাত্র 10211 ৬077 কাগজের 
সম্পাদক চেন ইউঙ্গ ওযেন (0701) %07£ ৬০7) এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীব 
সবচেষে অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টি, যখন গ্রামদেশ থেকে চাষীদেব সাহায্যে 
মুক্তিফৌজ নিষে শিল্প প্রধান নগবগুলি মুক্ত করল এবং শ্রমিকদেবও মুক্ত করল তখন তার 
প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো তথাকাব শ্রমিকদেব নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবা আর তাবাই যে নেতা 
এই সত্যকে তাদেব কাছে উপলব্ধি করানো ; কাবণ শ্রমিকেরা জানে না যে এক এঁতিহাসিক 
বিধানে তারাই আজ নতুন যুগেব নেতা এবং মালিক। সেই সমযে কারখানা পবিচালনা কবা, 
শহব পরিচালনা কবা, নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা ইত্যাদি ব্যাপারে যাবতীয় দায়িত্ব-_যা সদ্যমুক্ত 
শ্রমিকদেব স্কন্ধেই এসে পডে, তা পালন কববার মতো শ্রেণীচেতনা ও দায়িত্ব বোধের অভাব 
শ্রমিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আস্তে আস্তে চেষ্টা কবে কম্যুনিস্ট পার্টিকেই পিছিযে 
পড়া শ্রমিক শ্রেণীকে নন শিক্ষা সচেতন কবে তুলতে হয। “ড/117 119 ০০00101701৪ 
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ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৭৫ 


[0150 11011 ০18৭5-001150109051)955, 210 [0 11151170101 11761) 11) 10৬01001012 [00110195 
011০৬ 1017100120১ (7500155 01711015112, 1950). 

উপরোক্ত চিত্র থেকেই বোঝা যায় যে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত ও সংগঠনগত নেতৃত্ব আর 
শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব এক বস্তু নয়। শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত কম্যুনিস্ট 
নেতৃত্ব--যা কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয় তা বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বত্র সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর 
সংখ্যাগত ও সংগঠনগত নেতৃত্ব থেকে আলাদা হতে পারে; অর্থাৎ সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী পিছিয়ে 
পড়ে থাকলেও কত্যুনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর যে এতিহাসিক দায়িত্ব ও নেতৃত্ব রয়েছে, 
তাকে পিছিয়ে পড়ে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, আর সেই অগ্রগামী নেতৃত্, শ্রমিক- 
শ্রেণীর দুর্বলতা ও অসহায়তা থাকলেও অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বিপ্লব 
অভিযান সার্থক করে তুলতে পারে এবং পিছিয়ে পড়া শ্রমিকশ্রেণীকেও উদ্ধার করতে পারে। 

তথাপি শ্রমিকশ্রেণীর এই আপেক্ষিক দুর্বলতা যে বরাবরই থাকবে তা নয় এবং শ্রমিকশ্রেণীকে 
বাদ দিয়েও যে চীন বিপ্লব আগুয়ান হতে পারে বা সমাজতন্ত্রের পথে এগুতে পারে তা 
একেবারেই সম্ভব নয় ; কেন না পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র 
অংশকে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা দেখাতেই হবে এবং তাব দায়িত্বও পালন করতে হবে। চীনবিপ্রব 
কখনও বর্তমান স্তরে অর্থাৎ নয়াগণতান্ত্রিক স্তরে এসে ত্ৃব্ধ হয়ে দাড়াতে পারে না, তাকে 
সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগুতেই হবে তা না হলে প্রতিক্রিয়ায় ও আপন দুর্বলতায় 
পণ্ড হয়ে যাবে। সেই অগ্রগামী পথে আরও এগিয়ে যাবার শক্তি সমগ্র মজুর শ্রেণীর মধ্যে 
অগ্রগামী মুষ্টিমেয় শক্তির ওপর নির্ভরশীল, একমাত্র কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে 
না_ সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকেই সেই পরবর্তী অধ্যায়ে অতি সচেতন ও বেগবান ভূমিকা পালন 
করতে হবে। আজ তারই জন্য দেখতে পাই চীনে কম্যুনিস্ট পার্টি সব চেয়ে যেটা প্রধান সং 
গঠনিক কাজ বলে হাতে নিয়েছে তা হলো পিছিয়ে পড়া সদ্যমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীকে সঙঘবদ্ধ করা, 
একটা বিশিষ্ট শ্রেণীশক্তি হিসাবে আলাদা করে সংগঠিত করে তোলা আর তাদের শ্রেণীচেতনা 
ও বৈপ্লবিক দায়িত্ব তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা, যাতে করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে চীন- 
বিপ্লব নতুন শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করতে পাবে। আজকের চীনের কাগজপত্র যেই লক্ষ্য 
করে পড়বে সেই এই কম্যুনিস্ট উদামের বিশেষ ধারাটি লক্ষ্য না করে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর 
এই সংগঠিত নতুন শক্তি যদি দানা বেঁধে না ওঠে তবে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতি সহজ হবে 
না এবং নয়াগণতন্ত্রে যে সমস্ত ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি জীবিত ও বর্ধিত হবার চেষ্টা করছে তাদের 
অতিক্রম করা সম্ভব হবে না, বরং তাদের তরফ হতে অদুর ভবিষ্যতে একটা বাধা আসতে বাধা, 
যেমন বাধা এসেছিল রাশিয়ার নয়া অর্থনৈতিকতন্ত্রে (ব.:.৮.) বর্ধিত কুলাক শ্রেণীর কাছ 
থেকে। যে নয়াগণতন্ত্রে অন্তর্গত এই [01011019] 070 1[1515(211 1651510706 হিট) (16 
০8171181151 01107001715, অর্থাৎ ধনতান্দ্রিক শক্তি গুলির ভবিষৎ প্রতিরোধটাকে দেখতে পায় না, 
সে কমুযুনিস্ট তো নয়ই এবং মার্কস্সিজম-লেনিনিজমের বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও 
অর্জন করতে পারেনি। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব চিরকাল কায়েম থাকতে পাবে না__ 
এতিহাসিক কারণে যদি একদিন সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নেতৃত্ব করবার মতো সংগঠন ও 
চেতনা তারা জাগাতে না পারে, তবে তা সুবিধাবাদের পথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা থাকবে 
এবং প্রতি-বিপ্লবী শক্তিরও পুনরুখানের আশঙ্কা থাকবে। চীনের কমুমুনিস্ট পার্টির পক্ষে তাই 
নিরাপদে আরাম নেবার মতো পরিস্থিতি আজও আসেনি এবং আসবেও না,-যদি না তাদের 
বর্তমানের এই গৌজামিল দেওয়া নয়াগণতান্ত্রিক পর্যায় শেষ করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
চালু হয়। 


১৭৬ পায়ালাল রচনা-সংগ্রহ 


এই প্রসঙ্গে শেষ করার আগে আর একটা কথা স্মরণ কবা দরকার। কম্যুনিস্ট পার্টির কথা 
উঠলেই যে শ্রমিকশ্রেণীব পার্টিব কথা ওঠে এ সম্বন্ধে কিছুটা সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকাব। মজুর 
শ্রেণীর পার্টি, এ কথার অর্থ এই নয় কে কম্যুনিস্ট হলেই তাকে মজুর থেকে আসতে হবে, 
অথবা মজুর মানেই কষ্যুনিস্ট। প্রথমত বুঝতে হবে কম্যুনিস্ট পার্টিত কম্যুনিস্টদেরই পার্টি-_ 
অর্থাৎ যাবা কম্যুনিজমেব নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ কবছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা কার্যকবী করার 
জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কম্যুনিজম্‌ জিনিসটা মজুরেরা আবিষ্কার করেনি বা মজুরদেব মাথা থেকেও 
আসেনি ; এসেছে জ্ঞানবিজ্ঞানেব অনুশীলনে, এসেছে ইতিহাসের অব্যাহত গতির নির্দেশে 
চেতনার অভিযানে । অতএব কম্যুনিজম জম্মগত অধিকাবই শ্রমিকদের মধ্যে আপনা থেকে 
জন্মায় না--তা জ্ঞানবিজ্ঞানেব ক্ষেত্র থেকে মজুরশ্রেণীব মধ্যে আনতে হয় এবং মজুরশ্রেণীর 
মধ্যে তাৰ প্রতিফলন ভাল হতে বাধ্য, কেননা ইতিহাস আজ মজুরশ্রেণীকেই বাহন করে মানব 
সমাজে নতুন যুগের সৃষ্টি করতে পারে । কম্যনিজম এসেছে ওপর থেকে-_চেতনার ক্ষেত্রে 
থেকে-কিস্তু তাব প্রযোগ ও গ্রহণ কববাব শক্তি তৈবি হযেছে শ্রমিকশ্রেণীর এতিহাসিক 
বিবর্তনে । এই চেতনাব বিকাশ বাস্তবেব বিকাশের ওপর নির্ভবশীল--অর্থাৎ বাস্তব অবস্থান 
সংঘ'তেই কম্যুনিজমেব চেতনা বা বিজ্ঞানের জন্ম ও বৃদ্ধির সন্তাবনা ঘটিযেছে। কাজে কাজেই 
মনে হয কম্যনিজম যেন বাইবে থেকে চাপানো কোনো এক নীতি, তাবই জন্য চেষ্টা করে, 
ধৈর্য ধবে ও কঠিন সংগ্রাম কবে শ্রমিকশ্রেণীব সাধারণ লোকদেব কম্যুনিজম বোঝাতে হুর এবং 
অনেক ক্ষেত্রে বেগও পেতে হয় খুব বেশি বকমের। শ্রনিকশ্রেণীর জনমতের হিসাবে 
কম্যুনিস্টদেব বিচাব ও বিশ্লেষণ নির্ভর করে না (509 1.01711)5 “৬৬174 15 (6) 0০ 00110) । 
দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি হলো এই--একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর লোকেরাই যে কম্মুনিজম গ্রহণ 
করতে পাবে এ কথা ঠিক নয। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের হিসাব নিলে দেখা যায় অশ্রমিক 
জন্ম যাদের তাদেরই সংখ্যা বেশি-_তবে তাবা বর্তমানে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন দিযে 
এঁতিহাসিক শ্রমিক চেতনা গ্রহণ কবেছে। আবার এমন বহু শ্রমিকও দেখা যাবে যাদেব এই 
এঁতিহাসিক শ্রেণীচেতনা তো নেইই বরং তাবা ক্ষুদে-বুর্জোযা চেতনা আচ্ছন্্। 

আজ দেশে দেশে কস্যুনিস্ট নেতৃত্বে যে সমস্ত খেতমজুর গরিবচাধী আর মধ্যবিত্ত 
পরিচালিত হচ্ছে- কষ্যুনিস্ট পার্টি তাদের কেউ নয়, তা কেনল পরের পার্টি অর্থাৎ মজুর 
শ্রেণীরই পার্টি এই কথারও কোনো মনে হয় না। কম্যুনিস্ট পার্টির জন্য তারা মরতে প্রস্তুত এবং 
তারা এই পার্টিকে জয়যুক্ত দেখতে চায়, অথচ এই পার্টি তাদেব কেউ নয়,_-এমন ধরনের 
যুক্তির কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা হয় না- একমাত্র কুটনৈতিক দার্শনিক অর্থ ছাড়া । বহু চাষী ও 
খেতমজুর আজ পার্টির সভ্য এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়বে বই কম্মবে না, তথাপি এটিকে 
একমাত্র মজুরশ্রেণীর পার্টি বলার মধো একটা বিশেষ অর্থ আছে; দয বিশেষ অর্থে তাকে 
মজুরশ্রেণীর পার্টি বলা হয়-_তা হলো আদর্শগত ও ইতিহাসগত অর্থ, 'অর্থাৎ মজুরশ্রেণীর যে 
দায়িত্ব তা যারা বহন করে তারাই কম্যুনিস্ট-তারাই মজুর সভ্যতার সৈনিক ও নাগরিক। 
বাস্তব ক্ষেত্রে যেটা খুব সহজ ঘটনা সেটা হলো এই বে, কম্যুনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্টদেরই পার্টি 
এবং যারাই কম্যুনিজমকে গ্রহণ করতে রাজি তারাই এই পার্টিতে আসতে পারে। 

পরিশেষে কম্যুনিজমে কেবল মাত্র শ্রমিক শ্রেণীরই মুক্তি বোঝায় না। ্রণী-সংগ্রামের 
পথে ইতিহাসের বিবর্তন আজ এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছেছে যে মজুরশ্রেণীর মুক্তি আজ 
কেবল মাত্র তাদের নিজেদের মুক্তির মধ্যেই সম্ভব নয়-_অপরাপর সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত 
শ্রেণী সমূহের যুক্তির সাথেই মজুর শ্রেণীর মুক্তি নির্ভরশীল--_অর্থাৎ সমস্ত প্রকার শোষণ প্রথা 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৭৭ 


থেকে সকল মানুষকে মুক্ত করার ওপরই মজুর শ্রেণীর যুক্তি অপেক্ষমান । কম্যুনিজম আজ প্রায় 
সকল মানুষের মুক্তির স্বপ্ন হয়ে দীঁড়িয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, অর্থনৈতিক সঙ্কট ইত্যাদি 
মিলে মানুষের ভাগ্যে যে অভূতপূর্ব বিপদ এনেছে, তার থেকে যুক্তির রাস্তা আজ আন্তর্জাতিক 
সাম্যবাদ ছাড়া আর কিছু নেই। এই জ্ঞান যত প্রসারিত হচ্ছে, তত নিপীড়িত শ্রেণীর সকল মানুষই 
কম্মুনিজমের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। ১৮৮৩ সালে এঙ্গলস্ কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর জার্মান 
সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন “1115 5(1018919 (01955 9000019), 1)0৮/০%০1, 1085 10%% 
10001750951 ৬1710 (170 ০5091011602) 0110176১590 ০19১5 (0106 10101612119) 021) 
10 1011001- 21110110000 10611 0011 010 01855 ৬/17101) 6/101015 0170 01001155595 1 (1176 
00117590151) ৬/10170010 01 010 59111 (1770 (0101 05011100110 ৬101৩ 50০1০($ 00) 
০১010112110). 01176551011 870 01855 510851৩5.” মজুরশ্রেণীর স্বার্থ আজ তাই বেশির ভাগ 
জনতার স্বার্থের থেকে অভিন্ন নয় ; এবং বেশির ভাগ লোকের স্বার্থ, এমন কি মানব জাতির স্বার্থ 
আজ কম্যুনিজমের মধ্যে নিহিত! এঙ্গলস্-এর আমলের সেই কথা আজ বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে 
আরও কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে__আজকে মানুষের ভাগ্য ধনতন্ত্রের কবলে সম্পূর্ণরূপে 
বিপদগ্রস্ত । কম্যুনিজম আজ আর তাই কোনো 9০0161181119া। নয় কিন্বা 990167191 0৫1] নয়-_ 
15 21100১11707191) ০211 তার মানে এই নয় যে শ্রেণীসংগ্রামের আর কোনো দরকার নেই। 
সকল মানুষ কম্যুনিজম নিতে পাবে, এমন কি ধনীরাও। তার মানে এই মুষ্টিমেয় ধনীর 
বিরুদ্ধে ও ধনতন্ত্রবাদকে নির্মূল করার কাজে আজ কম্যুনিজমের ডাকে বেশিরভাগ জনতাকে 
জড়ো করা যায়। এই ডাকে কেবলমাত্র যে শ্রমিকেরাই এগিয়ে আসবে তা নয়, গরিবচাষী এবং 
দবিদ্র জনসাধারণ মাত্রেই এগিয়ে আসবে-_এই ধনতন্ত্রবিরোধী সাম্যবাদী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ 
নেবার জন্য। অতএব আজকের দিনের কম্যুনিস্ট পার্টিকে মনে রাখতে হবে যে স্‌ শুধু 
শ্রমিকশ্রেণীরই নেতা নয়, প্রায় সমস্ত মানুষেরই নেতা । সমস্ত নিপীড়িত জনতার নেতা হিসাবে 
আজ কেবলমাত্র শ্রেণী বিশেষের দাবির মধ্যেই তার তার কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয় ; কেননা কম্যুনিস্ট 
আজ- মনুষ্যত্ব বিরোধী, সভ্যতা ও সমাজ বিরোধী ধনীদের বাদ দিয়ে-_ সমগ্র মানুষ জাতিরই 
প্রকৃত প্রতিনিধি । _ 

এখানে অন্ধ কমিটির কৃষক নীতি ও পলিটব্যুরোর কৃষক নীতির সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করা 
যাক। অন্ধ কমিটির মতে ধনী কৃষকদের বিকদ্ধে এখন সংগ্রাম চলবে না, তাদের নিরপেক্ষ করে 
রাখতে হবে এবং মধ্যবিত্ত কৃষক সাধারণকে স্থায়ী বন্ধু হিসাবে পাওয়া যাবে আর গরিবচাষী ও 
ভূমিহীন কৃষকরা তো বিপ্লবের মধ্যে প্রধান শক্তি । অতএব কৃষক ফ্রন্টে কোনো ফাটল ধরাবার 
দরকার নেই। জমিদার শ্রেণীকেই আজ কৃষকের গ্রাম্য শত্রু বলেই নির্দিষ্ট করতে হবে এবং 
সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে ধনতন্্বকে আক্রমণের কথা ওঠে না। 

পলিটব্যুরো দেখাচ্ছে অন্ধ কমিটির দৃষ্টি আজকের দিনে গ্রামদেশে ধনতাস্ত্রিক শোষণটাই 
অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে এবং গরিব খেতমজুর ও ভাগচাষীদের ওপর যে অকথ্য ধনতাস্ত্রক শোষণ 
হয়ে থাকে তাকে না দেখার অর্থ হলো কৃষক সংগ্রামটাকে নিবীর্য করে ফেলা । যেখানে যেখানে 
ধনী কৃষকেরা মজুর খাটায়, সেখানকার ধনতান্ত্রিক শোবণের বিরুদ্ধে আজ না দীড়ানোর অর্থ 
সত্যিকার শ্রেণী-সংগ্রাম পরিত্যাগ করা--ভারতীয় অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক শোবণের রূপটাকে 
অগ্রাহ্য করা। কৃষকদের এক্যের নামে ধনী কৃষকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার এই অভিসন্ধি অত্যন্ত 
জঘন্য। তাছাড়া খেতমজুর ও গরিবচাষীরা সামাজিক ভাবে যে অত্যাচার ভোগ"করে তাও 
একটা বিরাট ঘটনা, কেননা তারা সাধারণত অস্পৃশ্য সম্পরদাযভুক্ত বলে ধনী চাবী ও গরম 
পান্নালাল--১২ 


১৭৮ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


ধনীদের (যারা প্রায়ই উচ্চ বর্ণের হিন্দু) হাতে নানা প্রকারের সামাজিক নির্যাতন ও অপমান পদে 
পদে ভোগ করে থাকে। এই নির্মম শোষণ আর অকথ্য অপমানের বিরুদ্ধে আজ যদি দরিদ্র 
কৃষকদের দীড় করানো না যায় তবে তাদের মধ্যে সত্যিকার বিপ্লবী চেতনা জাগতে পারে না 
এবং তারা কম্যুনিস্ট পার্টির আন্তরিকতায় বিশ্বাসবান হতে পারে না। নিকটবর্তী শ্রেণী-শত্রর 
প্রাত্যহিক শোষণ আর অপমানগুলিকে অগ্রাহ্য করে দুরের সাম্রাজাবাদ ও সামস্ততন্ত্রকে তারা 
দেখতেই পায় না। কাজে কাজেই তার কাছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিকদ্ধে সংগ্রাম 
ঘোষণা একটা অস্পষ্ট আহবান শোনায় মাত্র_যার সঙ্গে তার দৈনন্দিন জীবনের ও শ্রমের 
সাক্ষাৎ সম্পর্কই নেই। তাছাড়া যেখানে সামন্ততন্ত্র নেই, জমিদারী নেই সেখানে তার শত্রু কে 
তা তো তাকে দেখিয়ে দিতে হবে--যদি সে প্রত্যক্ষ শত্রু তার শোষক না হয়? 

বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি এই কৃষক সমস্যাটাকে আরো বিশদভাবে আলোচনা করেছে এবং 
অনেকদিন থেকেই ভারতের কৃষক সমস্যাকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবার জন্য বলে 
আসছে। ভারতের সমস্যা যে ভারতের কৃষকদেরই সমস্যা এই মূল কথাটা অগ্রাহ্য করবার 
নয় ; অতএব ভারতের কৃষক সমস্যাটকে একটা গৌণ তাৎপর্য দিয়ে কেবলমাত্র ধনিক ও 
শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালে ভারতের সমস্যাকে বোঝা শক্ত হবে। জটিল কৃষক 
সমস্যাটা বামপন্থীদের কাছে ভালে লাগে না, তাই সোজ্বাসুজি ধনিক ও শ্রমিকের লড়াইটাকে 
দেখতে ভালবাসে কিন্তু এভাবে সমস্যার সরলতা খুঁজতে গেলে শেষ পর্যস্ত ধনিক-শ্রমিক সং 
গ্রামটাও বোধহয় হবে না--কেননা ভারতের কোটি কোটি চাষীর ব্যবহারের ওপরই নির্ভর 
করে কোন পক্ষ জয়ী হবে__ধনিক না শ্রমিক। চাষীকে বাদ দিয়ে ধনিক ও শ্রমিকের লড়াই 
শেষ হতে পারে না। চাষীই হচ্ছে ভারতে প্রধান ফ্যাক্টর বা সমস্যা__অথচ চাষী সমাজ- 
বিবর্তনের পথে একটা ৰাধা নয়, বিপ্লবী শ্রমিকের বা বামপন্থীদের অনভিপ্রেত সাথী নয়, কেননা 
সাথী করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে পিছু পড়ে থাকতে হবে না; বরং কোনো ক্ষেত্রে চাষীই 
হয়ত শ্রমিকের মুক্তিব পথ তৈরি করে দিতে পারে। এই অদ্ভুত তত্বটা ভাল করে বোঝাবার 
ওপরই স্বীকার করাটা নির্ভর করে। চাষীকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্লিবের অন্তরায় হিসাবে ভয় করে 
এসেছে কম্যুনিস্ট ও ট্রটস্কিপন্থীরা, যেন এই পাড়াগেঁয়ে চাষীদের চাপেই এবং তাদের অজ্ঞতার 
ভারেই ভারতে প্রগতি আজ এত মন্থর! কিন্ত ঠিক পথে চালনা করার ওপর চাষীদেরকে এমন 
এক সংগ্রামে আগুয়ান করে নেওয়া যায় যার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে প্রগতিবাদী 
শহরবাসীরাও পেরে উঠবে না ; তার প্রমাণ আমরা চীন-বিপ্লব থেকেও পাই। যা হোক, যাঁরা 
আমাদের চাবী সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিটা ভাল করে বুঝতে চান তাদেরকে আমাদের “সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব আজই নয় কেন?” এই পুস্তিকাটি পড়তে অনুরোধ করি। , 

আমরা দেখিয়েছি জমিদারী জায়গীরদারী শোষণ কৃষকের ওপর র্তমানত যুগের সমস্তিগত 
শোষণের একটা অংশ মাত্র, আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ধনতন্ত্রই হাচ্ছে অপর বিরাট শোষণের 
কারণ । যন্ত্শিল্প প্রসারের পর গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংসের দরুন গ্রামবাসীদেয় প্রায় প্রত্যেককেই প্রথমে 
চাষীতে পরিণত হতে হয় ও জমির ওপর অত্যধিক চাপ পড়ার ফলে চাষীর হাতে জমির পরিমাণ 
ক্রমশই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। চাষের ব্যয় চাষের আয় থেকে বেড়ে যাবার জন্য 
কৃষকদের দেনা দাড়ায়, জমির হস্তান্তর হতে থাকে ও ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা দিনকেদিন বেড়ে 
যায়। ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হবার এই যে অনিবার্য গতি তার কারণ সামন্তপ্রথা নয়-_ধনতন্্র। 
গ্রাম জীবনে বেকার সমস্যাজনিত ও বৃত্তিহীনতাজনিত যে দারিদ্র্য তারও কারণ ধনতান্ত্রিক 
প্রতিযোগিতা--সামন্তপ্রথা নয়। চাষীর উৎপন্ন _গল উচিত দামে বিক্রি না করতে পারার যে ক্ষতি 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৭৯ 


তার কারণ একচেটিয়া বাজার ও বাজারের উঠতি পড়তি-__যা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক নিয়ম, সামন্তরাতান্ধ্িক 
কিছু তাতে নেই। চাষী যে কৃষিজাত জিনিস সস্তা দরে বিক্রি করে দিয়ে চড়া দরে শহরজাত 
জিনিস কিনতে বাধ্য হচ্ছে তাও এ ধনতান্ত্রিক চাতুরী। আবার আজকের দিনে ধনতন্ত্র শিল্পবিপ্লব 
ঘটিযে দেশে কল-কারখানা বাড়িয়ে গ্রাম থেকে উদ্বৃত্ত মানুষ সরিয়ে আনতে পারছে না, তারও 
কারণ ধনতন্ত্রের গতাযু দশা_ যার উৎপাদিকা শক্তি গেছে প্রায় ফুরিয়ে। জমিদারী প্রথা বিনা 
খেসারতে তুলে দিয়ে জমি চাষীদেব মধ্যে বিলি করে দিতে অনিচ্ছা বর্তমান যে সরকারের, সে 
সরকারও ধনতান্ত্রিক, অর্থাৎ ধনতস্্ আজ আর সামস্ততন্ত্রকে উচ্চেদ করতে প্রস্তুত নয় বরং তাদের 
রক্ষাকর্তা হয়েছে। এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচারের প্রকৃত কারণ যদি খুঁজতে যাওয়া যায় 
তো দেখা যাবে যে আজকের দিনে চাষীদের প্রধান শত্রু হলো ধনতন্ত্রযা আজ সামন্ততন্ত্রকে 
রক্ষা করে চলেছে। অতএব চাষীদের সংগ্রাম আজ ধনতন্ত্রবিরোধী এবং ধনতান্ত্রিক সরকারবিরোধী 
হতে বাধ্য । তা ছাড়া যে কোনো সংগ্রামই চাষী করতে যাক না কেন তাকে যে সরকারের সঙ্গে 
মোকাবিলা করতে হবে, সে হ'লো ভারতীয় বুর্জোয়াদের সরকার___যার পিছনে রয়েছে অকুঠিত 
সাম্রাজ্যবাদী সাহাষ্য ও শর্তহীন সামন্ততান্ত্রিক সহযোগিতা । অতএব আজকের চাবীসংগ্রাম একই 
সাথে সামন্ত্রতম্্বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ধনতস্ত্রবাদবিরোধী- তাই এই সংগ্রাম সমাজতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের অন্তর্গত। তার মানে এই, আজকের কোনো দাবি এবং চাষীদের কোনো সামগ্রিক উন্নতি 
বা মুক্তি ধনতন্ত্রেব মধ্যে নেই, তার মুক্তি আজ প্রকৃতপক্ষে মজুরদের মতো সমাজতন্ত্রেই নিহিত 
রয়েছে, তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে গরিব চাষীদেরকে এগিয়ে আনা মোটেই শক্ত হবে না। 
অবশ্য এই চাষী ফ্রণ্টে ধনী কৃষকদের ও কৃষক ধনীদের কোনো ঠাই নেই, কেননা এরা আর 
সরকারবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী নেই, এরা দিনকে-দিন প্রতিক্রিয়ার শিবিরে ঢুকে 
যাচ্ছে। তাছাড়া আজ এই দরিদ্র দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, উৎপাদিকা, শক্তির আধার বিকাশ ও 
সর্বাঙ্গীন জাগরণের ক্ষমতা গতায়ু ধনতন্ত্রের বিন্দুমাত্র নেই, তাই কেবলমাত্র সামস্ততস্ত্রের অবসান 
ঘটলেই যে চাষীদের ও চাধীতে ভরা এই দেশের মঙ্গল হবে এবং সর্বাঙ্গীন নবজাগরণ আসবে 
এমন ধরনের বিশ্বাস সত্যই অত্যন্ত হাস্যকর । একমাত্র সমাজতান্ত্রিক গঠন ছাড়া সে উন্নতি ও সে 
জাগরণ আশা করা যায় না এবং চাষের ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের চাষ বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিচালিত 
চাষের প্রবর্তন করা আজ দেউলে ধনতন্ত্রের ক্ষমতার বাইরে । একমাত্র সমাজতন্ত্রই আজ মৃতপ্রায় 
গ্রামগুলিতে সত্যিকার পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবার ক্ষমতা রাখে। তাই চাষীদের সংগ্রামে 
সমাজতন্ত্রের কথাটা অপাংক্তেয় তো নয়ই বরং কার্যত দেখা যায় যে বুঝিয়ে বলতে পারলে 
চাষীরা সমাজতদ্ত্রের দাবিকে স্বীকার করে নেয় এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর বিশ্বাস করে না। 

কিন্তু কঠিনতম সমস্যাটা হচ্ছে এই যে চাষীদের মধ্যে যে বিভাগ আছে, যেমন সাধারণ 
অধ্যবিত্তচাষী, গরিবচাষী, ভাগচাষী ও খেতমজজুর এদের নিয়ে যে বিরাট কৃষক সমাজ তাদের 
নিজেদের মধ্যেও ছোটখাটো অনেক বিবোধ আছে-__জমির পবিমাণ নিয়ে, চাষের ভাগ নিয়ে 
এবং মজুরি নিয়ে-_-এই বিরোধগুলিকে অতিক্রম করে কি করে বেশিরভাগ চাবীকে এই 
প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে দাড় করানো যায় ? এমন রাস্তায় চাষীদের সংগ্রামকে এগিয়ে 
আনতে হবে যাতে কবে তাদের নিজেদের মধ্যে ঘন্র ঘরে মারামারি ও ধস্তাধস্তি না হয় এবং 
সয়বেত গরিব ও সাধারণ চাষীদেরকে সরকারি শিবির আক্রমণ করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
যায়। এইখানেই কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কৃতিত্ব দেখাতে পারে। 

কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সব সময়েই চাষীর সমবেত স্বার্থ ও দাবির প্র নজর দেবে। খণ্ড ও 
আশু স্বার্থের উপর সমস্ত নজর আকৃষ্ট করে রাখলে- অর্থাৎ আশু নিয়ে গরিব- 


১৮০ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


চাষীদের মধ্যবিত্ত-চাধীদের বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে দিলে, গরিব-চাষীব দাবিও মিটবে না এবং 
মধ্যবিত্ত চাষীরও তাতে মঙ্গল হবে না। বুঝতে ও বোঝাতে হবে কোন্‌ সাধারণ শক্র তাদের 
সমবেতভাবে শোষণ ও দমন করছে-_-এবং কেন গ্রাম্জীবনের সম্পদ আজ এত সঙ্কীর্ণ যে 
কারো বিকাশের পথ নেই। কেন বন্য পশুদের মতো এত সন্ীর্ণ খোয়াড়ে আবদ্ধ থেকে চাষীরা 
একটু স্থানের জন্য নিজেদের মধ্যে সদাই ঝগড়ার কারণ সৃষ্টি করে রেখেছে, কেন প্রতিবেশী 
গরিব চাষীকে সহযোগী হিসাবে দীঁড় না করিয়ে প্রতিযোগী হিসাবে দীড় করাবার ক্ষুদ্র বুদ্ধি 
জেগে উঠছে ইত্যাদি। 

দুটি সাধারণ সুত্র এমন আছে যার উপর এই সংযুক্ত গণ-ফ্রণ্ট গড়ে তোলা যায়__গ্রামের 
যাবতীয় গরিবদের নিয়ে। একটি হলো সরকারবিরোধী মনোভাব--কেননা এই সরকার 
জমিদার, মহাজন, গ্রাম্যধনী, চোরাবাজারী, কালোবাজারী, বদমায়েস সবারই আশ্রয়দাতা-_ 
ট্যাক্স খাজনা এবং যাবতীয় পাওনার ও শোষণের প্রতিমূর্তি-_-অতএব এই সরকারের বিরুদ্ধে 
সমস্ত দরিদ্রসাধারণের ক্রোধ একটি সাধারণ বস্ত। এই সাধারণ বস্তুর বিরুদ্ধে গ্রামের যাবতীয় 
দরিদ্রদের এক করাতে হবে এবং তার উপর যখন সংগ্রাম উঠবে তখন আত্মরক্ষা ও আক্রমণের 
স্বার্থে সসবেত জনতার একতা আরো দৃঢ়, আরো শক্তিমান হবে ও নিজেদের মধ্যের বিরোধটা 
আরো দূরীভূত হবে। দ্বিতীয় পন্থা হলো ভবিষ্যৎ সমাজেব কপ। এই সরকারকে খতম করে 
দিয়ে জনতার যে সবকার কায়েম হবে “সেই সরকার কিভাবে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি বিলি 
করবে, শিল্প কিভাবে গড়ে, তুলবে, গ্রাম্যজীবন কিভাবে পুনর্গঠিত করবে, শিল্প ও বাণিজ্যকে 
কিভাবে সকলের সম্পত্তি হিসাবে গড়ে তুলবে, এবং কিভাবে যন্ত্রচানিত সমবেত চাষের দ্বারা 
উৎপাদন বাড়ানো হবে সেই চিত্রটা সবার চোখে স্পষ্ট করে তুলতে হবে-যার ভিতর সমস্ত 
দরিদ্র জনসাধারণের আশা আকাঙক্ষা মেটাবার ও সত্যিকার মুক্তির পথ রয়েছে। এই 
সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ সহজ নয় বা একদিনেই তা হবে না একথাও তারা বুঝবে এবং 
এও তারা বুঝবে যে তা এমন একটা জিনিস যার জন্য কষ্ট সহ্য করা চলে, দুঃখ বরণ করা 
চলে, এমনকি প্রাণ দেওয়াও চলে। এই সংগ্রাম সার্থক করতে হলে সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে 
শোষিত শ্রেণীসমূহের একতা দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলতে হবে এবং শহরের 
মজুরশ্রেণীকে সংগ্রামে টেনে আনতে সাহায্য করতে হবে-_ এসব বণনীতিগত কৌশলও 
চাষীদের বোঝাতে হবে এবং সংগ্রামের মধ্যেই তাদের চেতনাকে অনবরত বিস্তৃত ও গভীর 
করে যেতে হবে। 

অতএব একদিকে সরকারবিরোধী সংগ্রাম ও অপব দিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিকল্পনা 
এই দুই শক্তি চাষী সাধারণূকে একত্রিত করে রাখার উপায় বলে জানতে হবে। 

সমগ্রভাবে আজকের বিপ্লবের নেতৃত্বের এতিহাসিক দায়িত্ব ঘ্নেমন শ্রমিক শ্রেণীর উপর, 
তেমনি কৃষক-বিপ্লবের ক্ষেত্রে গ্রামদেশে এই সমবেত চাষীসাধারণের যে ফ্রণ্ট তার মধ্যে 
নেতৃত্বে স্থান হবে গরিব খেতমজুর, ভাগচাষী ও দরিদ্র চাষীর। খেতমজুর ও ভাগচাষীরা 
সবচেয়ে শোষিত ও সর্বহারা__তাদেরই সংগ্রামভঙ্গিতে একটা আপসহীন দৃঢ়তা থাকা 
স্বাভাবিক ও তারাই সমবেত চাষের কল্পনাকে বেশি গ্রাহ্য করতে পীরে ও সমাজতন্ত্রকে সহজে 
গ্রহণ করতে পারে। অতএব গ্রামদেশে কৃষক বিপ্রধের নেতা হবে এই দরিদ্র ও ভূমিহীন 
চাষীরাই। যে সংগ্রামে যে মুক্তফৌজ হবে তাতে তাদেরই সংখ্যা রাখতে হবে বেশি এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক চেতনাও বাড়াতে হবে সবার চেয়ে বেশি করে। কেননা তারা সবচেয়ে 
স।নি৬ বলে যদি মধ্যবিত্ত চাধীদেরকে চটিয়ে দেয় তবে তাদের আসল সংগ্রাম ব্যর্থ হবে__ 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৮১ 


ধনীদের সরকার মধ্যবিত্ত চাষীদের হাত করে ফেলবে এবং চাষী-সংগ্রামকে বিভক্ত করে দিয়ে 
নষ্ট করে দেবে। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি যেমন আজ সমস্ত (ধনী চাষীদের বাদ দিয়ে) মুক্তির 
উপরও নির্ভর করে এই সত্যটাকে তাদের হৃদয়ঙ্গন করাতে হবে কেননা, কেবল ব্যক্তিগত 
স্বার্থের ও আগ দাবিদাওয়ার উপরই যদি তাদের নজর আবদ্ধ থাকে তাহলে তাদের সংগ্রাম 
ব্যর্থ হবে-প্রাম্যজীবনে কারো মুক্তি সম্ভব হবে না। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞানটা 
কম্যুনিস্টদের দিতেই হবে এবং সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তা আরো দৃঢ় করাতে 
হবে। উদারনৈতিক স্বার্থবাদ দিয়ে এই রাজনৈতিক স্বার্থবোধ- সৃষ্টি করা যায় না একথা 
কম্যুনিস্টদের খেয়াল রাখতে হবে। 

এইভাবে দরিদ্র চাষী ও চাষীসাধারণের সমবেত ফ্রণ্-_সংগ্রামী ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে হবে-_ 
একাজ হয়ত সহজ হবে না-ক্ষণে ক্ষণে হয়ত নিজেদের মধ্যেই বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠবে, কিন্তু বৃদ্ধিমান নেতৃত্ব ও কঠিন পরিশ্রম দিয়ে প্রত্যেকটি বিবোধের মীমাংসা করে দিয়ে 
সংগ্রামী এক্য বজায় রাখতে হবে। 

জমিদারদের বিকদ্ধে, গ্রাম্য ধনীদের বিরুদ্ধে, বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে ও সর্বোপরি 
সন্নকারের বিরুদ্ধে, খেতমজুব, চাষী ও ভাগচাষীর প্রতিরোধ বাড়িয়ে যেতে হবে এবং সংগ্রামী 
শক্তি, সংগঠন ও গণবাহিনী গড়ে যেতে হবে। দেখতে হবে ভাগচাষীদেব তেভাগার লড়াই বা 
খেতমজুরদের মজুরির লড়াই মধ্যবিত্ত চাষীদের বিকদ্ধে একদম না যায় যেন। গত করেক বছর 
ধরে কথ্যুনিস্ট পার্টি খেতমজুরদেব লড়াই ও ভাগচাধীদের লড়াই লাগিয়েছে_-কিস্তু যেহেতু 
সেসব সংগ্রাম কোনো বৈজ্ঞানিক নীতিতে পার্টির দায়িত্ে চালিত হয়নি- শ্রামদেশে লড়াই 
ওঠাও বলে ভাগচাষী ও খেঙতমজুবদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে-_-তাই সে লড়াই স্বভাবতই 
শক্ত শত্রুর বিকদ্ধে না গিয়ে দুর্বল মধ্যবিত্ত চাধীব উপর গিয়ে পড়েছে। বড় বড় জোতদার বড় 
বড় জমিদাবের ও গ্রাম্য ধনীদের ক্ষেত্রে লড়াই করতে গেলে যে ভয়ানক নির্মম প্রতি-আক্রমণ 
আসে ও সঙ্গে সরকারি ফৌজ এসে উপস্থিত হয়। তাকে এড়াবার জন্যই এইসব বড় বড় 
শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই উঠেছে কম- _দরিদ্রপ্রায় মধ্যবিত্ত চাষীদের বিকদ্ধোই সংগ্রাম উঠেছে__ 
যাতে করে মধ্যবিত্ত চাবীদের উপর সরাকারি প্রভাব বেড়ে যাবার পথ সুগম হয়েছে। এজাতীয় 
আত্মহত্যাকাবী পলিসি বর্জন করতে হবে-সব সময়েই শত্রুদের প্রধান ঘাঁটি গুলি আক্রমণ 
করার নীতি বলবৎ রাখতে হবে তাহলেই সাধারণচাষী ও মধ্যবিস্তচাধীদের জোট শক্ত করা 
যাবে এবং মধ্যবিত্ত চাষীরা ধনীদের দলে ঢুকবে না বা দোদুল্যমান থাকবে না। 

শুধু এইভাবে সংগ্রামে শ্রেণীমোবচা বচনা করলেই মোরচা অটল ও শক্ত থাকবে না। এই 
শ্রেণীমোরচা কিভাবে কি জাতীয সংগ্রামে নিযুক্ত হবে তার উপরেও এই শ্রেণীমোরচা টিকবে 
কিনা তা নির্ভর করবে । কেননা সংগ্রামের রূপটাই হলো সংশ্রাম। খুব চমৎকার শ্রেণীবিন্যাস 
করেও যদি ভুল পথে সংগ্রাম চালাই তবে সে শ্রেণীবিন্যাস ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। 

যেমন ধরুন কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রাম নীতি । ওরা গ্রামদেশে অথবা শহরে চাষী ও মজুরদের 
দিয়ে সরকারবিরোধী সংগ্রাম ওঠাতে প্রথমে কিছুতেই চায় না- সবকারবিবোধী সংগ্রামটাকে 
কেবলি এড়িয়ে বা স্থগিত বেখে চলতে যায়-_কারখানায় মালিকের সাথে লড়াই করবে অথবা 
সরকারকে এড়াতে চাইবে--ধনী কৃষকদেব বিরুদ্ধে লড়াই করবে অথচ থানাটাকে এড়িয়ে 
যেতে চাইবে। মালিক ও ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে ওদের সংগ্রামের আয়োজন ও তোড়জোড় যত 
বেশি সরকারের বিকদ্ধে, সংগ্রামের আয়োজন যেন তত কম। অথচ মালিক শ্রেণী যে অস্ত্রের 
সাহায্যে আত্মরক্ষা করে সে হলো রাষ্ট্রযন্ত্র_তাই রাষ্্রযন্ত্রটাকে ঘায়েল ও কাবু করবার প্রত্যক্ষ 


১৮২ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


কোনো রণকৌশল ও আয়োজন যদি না থাকে তবে মালিকের সঙ্গে সংগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য। 
গ্রামদেশে ওরা করে কি--করেছে কি? ধান বা জমিদখল নিয়ে একটা জনতার সৃষ্টি করে-_ 
হয়ত মালিকের বাড়ি চড়াও করে-_তারপর পুলিস এসে গুলি ও লাঠি দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়ে 
যায়__এরই পুনরাবৃত্তি ওরা হাজারবার করেছে এবং বলেছে এটাই হলো চাষী-সংগ্রামের অপূর্ব 
কৌশল । অথচ এই সংগ্রামী জনতাকে দিয়ে অনায়াসেই একটা গণবাহিনী গঠন করা যায়,__ 
তাদের যথাসম্ভব অস্্রপাতিতে সজ্জিত করা যায় এবং এই বাহিনীকে দিয়েই থানাগুলি আক্রমণ 
করানো যায় ও দখল করা যায়। এমনি কতকগুলি থানা দখল করে ফেললেই একটা মুক্ত 
অঞ্চলের মতো অবস্থা দাড়িয়ে যায় এবং দাঁড়িয়ে যায় একটা মুক্তিফৌজ। মুক্ত অঞ্চলের 
আওতায় যে সমস্ত দোদুল্যমান চাষী ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আছে তাদের দ্বিধা অনায়াসে 
ও অতি সহজেই তখন দূর করা সম্ভব কেননা মুক্ত অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী গণসরকার ও গণফৌজের 
কি নীতি তা তারা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছে এবং যেহেতু মুক্ত অঞ্চলে বড় বড় ধনী, 
জমিদার, ও গ্রাম্যধনীদের উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে তাই মধ্যবিস্তদের নিয়ে চাতুরী করা বা 
তাদের ধনীদের আওতায় টেনে আনার কোনো যোগাযোগই নেই। মুক্ত অঞ্চলের মধ্যে কাবা 
নতুন গণসরকারের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং কারা করবে না তা প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
অতি সহজেই যাচাই করে নেওয়া সম্ভব হবে। তখন এক অতি সহজ বিচারের মাপদণ্ড সৃষ্টি 
হয়ে যাবে__অর্থাৎ যারা এই মুক্তিফৌজের সংগ্রামে সাহায্য কববে তাবাই মিত্র আর যারা 
করবে না তারাই শকত্র। এই পরিস্থিতিতে হয়ত গ্রাম্য ধনীদের মধ্যে কেউ কেউ গণসরকারকে 
ও গণফৌজকে মেনে নেবে না ববং উচ্ছেদের জন্য চেষ্টাও করবে । এদের ব্যবহার দেখে এদের 
সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ ও অবস্থানুযায়ী বাবস্থা করা যেতে পারে। এইভাবে মুক্ত অঞ্চল ও 
মুক্তিফৌজ প্রদেশের পর প্রদেশ নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল বলেই চীনদেশে মুক্ত 
অঞ্চলে আবদ্ধ দেশীয় ধনীরা ও মোটা চাষীরা মাও-সে-তুং এর সরকারকে ভয়ে হোক কি 
ভক্তিতেই হোক সমর্থন করেছে এবং সেখানে মধ্যবিস্তদের ছ্বিধার কোনো ক্ষেত্রও থাকেনি। 
চীনের অমুক্ত-অঞ্চলের ধনীরা মাও-সে-তুংকে সাহায্য করবার জন্য কোনো চেষ্টা করেছে কি? 
কখনই না, তারা সম্মিলিতভাবে চিয়াং-সরকারকেই সাহাবা করেছে-_কিস্তু মুক্তিফৌজ যখন 
এগিয়ে এসেছে, নতুন নতুন জায়গা দখল করে বসেছে তখনই তারা মাও-সরকারের প্রতি 
আনুগত্য দেখাতে বাধ্য হয়েছে। 

কাজে কাজেই বর্তমান ক্ষেত্রে চাবীদের এক্যবদ্ধ সংপ্রাম অক্ষুণ্ন রাখতে হলে এই জাতীয় 
মুক্ত অঞ্চল ও মুক্তিফৌজ সৃষ্টির নীতি গ্রহণ করতে হবে। নইলে পলিটব্যুরো নেতৃত্বের 
কায়দায় চাষীদের নিজেদের মধ্যে ঘরে ঘরে লড়াই বেধে যাবে এবং আসল শক্রকে জোরদার 
অত্যাচার চালাবার বেশি সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হবে। লড়াইয়ের কাঁয়দার উপর শ্রেণীমোরচা 
এভাবে শক্ত ও অক্ষুণ্ন না রাখতে পারলে চাষীদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম উঠতে পারে না-_তা ব্যর্থ 
হতে বাধ্য হয় এবং গ্রাম্য ধনীদের প্রভাবই বেড়ে যায়। অতএব অন্ধ নেতৃত্বের 
শ্রেণীসহযোগিতামূলক সুবিধাবাদী রাজনীতির সম্যক উত্তর কার্ষক্ট্েত্রে পলিটব্যুরো দেখাতে 
পারেনি--নিজেদের ভূল পথ অনুসরণ করার জন্য, বিপ্লবে নতুন কোনো পথ অস্বীকার করার 
জন্য ও অন্ধ গৌড়ামির জন্য। যার ফলে ভারতের সর্বত্র যে সব চাষী-সংগ্রাম মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছিল--বিশেষ করে বাংলায় ও কেরালায়,_তা কোথাও আজ আর টিকে নেই, পরাজিত 
হয়েছে। পরাজিত হয়েছে এই জন্য নয় যে অন্ধ কমিটির মতে তারা ধনীকৃষক ও ধনতন্ত্রে 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল বলে-_পর্াজিত হয়েছে সংগ্রামের কৌশল না মানার জন্য। অন্ধ 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৮৩ 


কমিটির কাছে নীতি হিসাবে পলিটব্যুরোর পরাজয় হয়েছে একথা বলা যায় না-_কিস্তু কৌশল 
হিসাবে সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে। পলিটব্যুরোর নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, কোনো বৈপ্লবিক 
নীতির অনুসন্ধান ছিল না-_তারা কেবল পাগলের মতো রাশিয়ার চিত্র ভারতের জমিতে 
অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিল-_তাই কোথাও সামগ্রিক লড়াই করতে পারল না এবং পরাজিত 
হলো। আজ পরাজিত কম্যুনিস্ট পার্টি হয়ত ভাবছে যে তারা ধনী কৃষকদের সাথে হাত 
মেলায়নি ও সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে শত্রু, বলে ভুল করেছে বলেই বুঝি তাদের সংগ্রাম ব্যর্থ 
হলো এবং যদি তারা ধনী কৃষকদের সাথে হাত মেলাত ও দেশীয় ছোট ধনী ও মাঝারি 
ধনীদের সাথে হাত মিলিয়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা না বলত তাহলে হয়ত তাদের লড়াই খুব 
জোরদার হতো, বিপ্লব এতদিনে খুব এগিয়ে যেত। এ ধরনের চিস্তা অতি অতি হাস্যকর 
আত্মপ্রতারণা! লড়াইয়ের শিবিরে শ্রেণী বিচারের ভুলে ওদের পরাজয় হয়নি এবং ভিন্ন শিবির 
বা শ্রেণী বিচারেও লড়াই সার্থক হতো না। আসলে ওরা লড়াইয়ের পরাজয় স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছে লড়াইয়ের কায়দা ও কৌশল না জানার জন্য। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যেমন ওরা খণ্ড 
খণ্ড ধর্মঘট থেকে সাধারণ-ধর্মঘট-__সাধারণ-ধর্মঘট থেকে বাঁরিকেড লড়াই-_ব্যারিকেড 
লড়াই থকে সশস্ত্র অভ্যুর্থানের ক্রমিক পর্যায় ও বিকাশ দেখেছিল--তেমনি কৃষক-বিপ্লবের 
শরও দেখেছিল সেই নিচে থেকে সংগ্রামের মধ্যে অর্থাৎ খেতমজুর ও ভাগচাষীর লড়াইয়ে 
তাদেব গ্রাম্য জমির উপরে শক্রকে ডেকে এনে পরাজিত করার হাস্যকর প্রচেষ্টা। উভয় 
ক্ষেত্রেই সংগ্রামের কৌশল আয়ত্ত না থাকার দরুন এই পরিণাম ঘটেছে। ফলে ওরা নিজেদের 
থিসিসটাকেই দোষী মনে করে তা বর্জন ও পবিত্যাগ করতে চলেছে। 

আজ এই পলিটব্যুরোর নেতৃত্বের অবসান হতে চলেছে__কমিনফর্ম অন্ধ কমিটির সিদ্ধান্তকে 
সাফাই করে যখন তাদের কাগজে লিখেছে তখন আর নিস্তার নেই, পলিটব্যুরোকে যেতেই 
হবে। সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতির যুক্তিতে পলিটব্যুরো পার্টি থেকে অন্ধ কমিটি ও 
পার্টিকে নাকচ করেছিল-_-এখন এই অন্ধ কমিটিই নেতৃত্ব পেতে চলেছে আর এই পলিটব্যুরোর 
বিরুদ্ধে দলের চারিদিক থেকে বিদ্রোহ ভেঙে পড়েছে। এই পলিটব্যুরোকে তাই এখন বিদায় 
নিতেই হবে--তাছাড়া এই পরাজয় ও কমিনফর্মের নিন্দা পলিটব্যুরোকে সকল ক্ষতির জন্য 
দায়ী করে ছাড়বে, ওদের থিসিস উন্টে দেবে ও গত দুই বছরের “সংগ্রামকে”ও নিন্দা করে 
ছাড়বে---কেননা দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া এখন খুব চালু হয়েছে এবং সর্বত্র একটা পরাজিতের 
মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে। 

এই পলিটব্যুরোর বিরুদ্ধে নীতিগত ও কৌশলগত ব্যাপারে আমরা যত আক্রমণই করে 
থাকি না কেন তার ভালর দিকটাও আমরা উপেক্ষা করতে চাই না। দলের মধ্যে সংস্কারবাদ 
ও অতীতের বুর্জোয়া তাবেদারীর বিরুদ্ধে এই পলিটব্যুরো যে তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিল তার 
অবদান পার্টি ও কম্যুনিজমের পক্ষে একটা মস্ত উপকার এই ধরনের তীব্র আক্রমণ না করলে 
পাটির ভিতরকার রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও দুর্বলতা কখনও প্রকাশ হতো না। অবশ্য একথা 
সত্য পার্টির ভিতরকার দুর্বলতা ও সুবিধাবাদ এই পলিটব্যুরো সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারেনি, 
যেহেতু তাদের নিজেদের চেতনায় নানা গৌজামিল ছিল এবং তারাও সম্পূর্ণরূপে অতীতের 
মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত কংগ্রেস ও ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর ভারতীয় 
কথ্যুনিস্ট পার্টির এই প্রথম আপসহীন আক্রমণ-_অতীতে কংগ্রেস ও বুর্জোয়ার তাবেদারী 
করে ওরা শ্রেণী-সংগ্রামের যাবতীয় ধার নষ্ট করে ফেলেছিল--_কিস্তু এই পলিটব্যুরোই কংগ্রেস 


১৮৪ পান্নালাল রচন্না-সংগ্রহ 


ও ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীকে নির্মম ও কঠিন আঘাত করেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। 
তৃতীয়ত মুসলিম লীগকে তোষণ করার যে নীতি অতীতে কম্যুনিস্ট পার্টির একটা পলিসী ছিল 
সেই নির্লজ্জ নীতিকে এই পলিটব্যুরো তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে এবং তার ভিতরকার 
কদর্যতা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। চতুর্থত দলের মধ্যে মার্কসিজম, লেনিনিজম 
সম্বন্ধে যে বিরাট অজ্ঞতা ছিল, দলের কর্মীরা এমন কি নেতারাও যে কম্যুনিজমের প্রামাণ্য 
বইপত্র পড়ত না, চিন্তা করত না, বোকার মতো হৈ চৈ করে বেড়াত তামসিক অন্ধ বিশ্বাসের 
উপর-_-পলিটব্যুরোর রাজনীতি সেখানেও একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, যার ফলে দলের 
মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ঢুকতে শুরু করেছিল একথাও বলা যায়। মত ও পথ বেছে নেবার 
ক্ষেত্রে উপরেব নির্দেশ অন্ধভাবে মেনে চলার বিকদ্ধে একটা মনোভাব গড়ে উঠেছিল এবং 
চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশ পাচ্ছিল। যদি এই পলিটব্যুরো নেতৃত্ব ভারতের মাটিতে একটা প্রকাণ্ড 
সংগ্রাম আজও চালু রাখতে পারত তবে কমিনফর্মের এ জাতীয় নির্দেশ (50171.05607 ০৪৫ 
[01 6010163 790110080%-_15 121). *50) কম্যুনিস্ট পার্টি অত সহজে মেনে নিতে পারত 
না আর কমিনফর্মও নির্দেশ দিতে সাহস পেত না। সর্বশেষে একথাও স্বীকাব কবতে হবে যে 
এই পলিটব্যুরোর নেতৃত্বকালেই এই প্রথম ওদের পার্টি সরকাবের বিকদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম 
ঘোষণা করেছে, এর পূর্বে কম্যুনিস্ট পার্টি কখনও সবকারবিরোধী কোনো সংগ্রামে 
অংশও নেয়নি। এই অপর্যাপ্ত ও অবৈজ্ঞানিক সংগ্রামেও দলেব সাধারণ কর্মীবা ও দলের 
আওতার চাবী, মজুর ও ছাত্ররা যথেষ্ট উৎসাহ, উদ্যম ও ত্যাগের নমুনা দেখিয়েছে; এমনকি 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচুব সাহস দেখাতে ও সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। ওদের কর্মী ও 
জনতার এই সংগ্রামী রূপ দেখে মাত্র এইট্ুকুই শোচনা আসতে পারে যে পরিকল্পিত ও 
সুচিন্তিত পথে এই সংগ্রাম চালু কবতে পারলে এই সংগ্রামী কর্মীরা এবং জনতা সত্য সত্যই 
আজ কিছু করতে পারে । 

আজ এই নেতৃত্বের বিকদ্ধে যখন তাদেব দল খড্গহস্ত হযেছে এবং নতুন নেতৃত্ব কায়েম 
হতে চলেছে তখন হয়ত তাদের পরাজিত মনোভাবের প্রতিক্রিয়ার পথে এই নেতৃত্বের 
উপরোক্ত দানগুলিকেও অস্বীকাব কবা হবে ও দক্ষিণপম্থী ঝৌকের চোটে আবাব সেই 
অতীতের যোশীবাদী নীতি কায়েম হবে। এই উপলক্ষে এইট্ুকুই বলা যথেষ্ট যে পি. শি. যোশী 
আবার মুখর হয়ে উঠেছে এবং এই নেতৃত্বের বিকদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ ও আক্রমণ 
আজকেব নেতৃত্ববিরোধী কর্মীদেব কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে সেগুলি তারই অনুকরণ- অর্থাৎ 
কর্মীদের পলিটব্যুরো বিরোধী যুক্তি আজ পি. শি. যোশী সরবরাহ করছে, ফলে আবার দরেল 
দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে 
অতীতের বাবতীয় সুবিধাবাদী দুর্নীতির ফলে পার্টিব চরিত্র সংগঠনে ,ও চেতনায় যে ঘোর 
সংস্কারবাদ আশ্রয় করেছিল এমন কি রণদিভে নেতৃত্বের সবলতাও তাকে অতিত্রম করতে 
সমর্থ হয়নি ; এই জন্যেই তাদের সংগ্রাম সরকারের বিরুদ্ধে লাগার সাথে সাথেই দলের মধ্যেও 
সংগ্রামটা প্রবলতর হয়ে উঠল এবং দলের ভিতরকার এই দ্বন্দ, অজ্ঞতা ও সুবিধাবাদ তাদের 
আঘাতের শক্তিকে শিথিল ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ কবে দিয়েছিল। 

রণদিভে নেতৃত্ব খতম করার ঝৌকে যদি এই সংগ্রামী মনোভাবটাকে খতম করে দেওয়া 
হয় তবে তার চেয়ে বেশি অনিষ্টকর আর কিছু হাতে পারে না এবং তা শুধু পরাজয়ই নয়-_ 
পলায়নও বটে। ভীতু, অপদার্থ, ঘোর সুবিধাবাদী বলে পার্টি থেকে যার! তাড়া খেয়েছিল বা 
বসে পড়েছিল, তারা আবার যদি পলামনীপথে এসে দলের আসর জমিয়ে বসে তবে তাদের 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৮৫ 


এই দুবছরের সংগ্রাম, নির্যাতন ও মৃত্যুবরণ,-_সবটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং জনতাব উপব তার 
একটা ঘোর কালো প্রতিক্রিয়া নামবে। সংগ্রামে হাবতে হয অনেক কাবণে-কিস্ সংগ্রামী 
মনোভাবটাই যদি ত্যাগ করা হয় তবে সেইটাই হবে সত্যিকার গ্লানি। সংগ্রামের এতিহ্য ও 
অভিজ্ঞতা যদি মুছে ফেলা হয়-_এই নেতৃত্রের দাগ মুছে ফেলার বর্তমান উৎসাহে-তবে 
কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো ভবিষ্যৎ নেই ; এবং জনতার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাও তারা 'আর পাবে না। 
পরাজযের সাথে নৈতিক অধঃপতনটাকে জুড়ে দিলে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধানাদীদের 
পথ প্রশস্ত করে দেবে। এই বিবাদ আজ কম্যুনিস্ট পার্টির সামনে ঝুলছে। 

শোনা যাচ্ছে পার্টির মধ্যে একটা কথা চালু হযেছে যে পি. শি. যোশীর দক্ষিণপন্থী বিচাতির 
প্রতিক্রিয়া্ধরূপ রণদিভের বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটেছিল-_এই দুই বিচ্যুতির মধ্যে যে মধ্যপন্থা 
বর্তমান ছিল, তা হলো অস্থা-নেতৃত্ব__এবং এই সঠিক অন্তর নীতিই আজ দলেব নেতৃত্বে স্থাপন 
কবা হবে। 

অন্ধ নেতৃত্বে পরিচয় যা আমরা পাই সে হলো তার “অন্ধ ডকুমেন্ট” নামক দলিল । কিন্তু 
সেই দলিল কমুনিস্ট পার্টির সেই সংপ্রামশীল দিনে রচিত_-১৯৪৮ সালের শেষের দিকে। 
তারপর অনেক জল নদী দিয়ে বয়ে গেছে। সমগ্রভাবে কম্যুনিস্ট সংগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে 
একমাত্র তেলেঙ্গানা ভা বন্ধ হযনি, যেহেতু বন্ধ হনার কোনো ক্ষেত্র নেই, কারণ সেখানকার 
সংগ্রাম জনতাকে হয় জয়ী হতে হবে নয়ত শেষ হযে মেতে হবে : যেহেতু সবকার পক্ষ 
আজকের কম্যুনিস্ট পাটিব দুর্বলতার ও পলায়নেব মুখে তেলেঙ্গানা সম্বন্ধে কোনো আপোষ 
করতে প্রস্তুত নয কেননা পলায়মান কম্যুনিস্টদের মেক্দণ্ড ভেঙে দেবাব জনা সবকারি 
ওদ্ধতোর আজ আব কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যদি কম্যুনিস্ট পাটি সর্বত্রই সংগ্রানের নাতি 
পরিবর্তন করে ফেলে তবে তেলেঙ্গানাব পরাজয় মাত্র এতটুকু সমযের ব্যাপার । তাছাড়া 
তেলেঙ্গানাকে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের কেন্দ্র হিসাবে পুনর্গঠিত কবা এবং পাটির সর্বশক্তি দিয়ে 
জোরদাব কবার কোনো ইঙ্গিত বা ইচ্ছা আজ আব দলের কোনো কোণ থেকেই শোনা যাচ্ছে 
না। তেলেঙ্গানাব সংগ্রামকে আপসহীন বিপ্লবী পথে চালিত করবার ইচ্ছা কম্যুনিস্ট পার্টির যদি 
কোনো কালে থাকত তবে দুটি প্রান রাজনৈতিক কর্তব্য তাবা স্পষ্ট করে ঘোষণা ও পালন 
করত। এক হচ্ছে-_তেলেঙ্গানাকে “জনতার সরকার” হিসাবে ঘোষণা করা ও বাজনৈতিক 
মর্যাদা দেওয়া । দ্বিতীয় হলো-_তেলেঙ্গানার সংগ্রামী দলটাকে “মুক্তিফৌজ” বলে ঘোষণা কবা 
ও সেই ভাবে গড়ে তোলা । এই দুটি কাজ করলে তেলেঙ্গানাব সাথে ভারত সরকারের কোনো 
আপসের ক্ষেত্র থাকত না। এ দুটি না কবে তেলেঙ্গানায় সংপ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য ক্ষুণ্ন 
করে রাখা হয়েছে এবং আপসের ক্ষেত্রও মুছে ফেলে দেওয়া হযনি। যদি আজ সরকার 
তেলেঙ্গানাব চাবীদের জমির উপব স্বত্বটা মেনে নেয়--যে জমি তারা তিন বছব ধরে দখল 
করে নিয়েছে ও ভাগ করছে_ এবং যদি তেলেঙ্গানায় ফাসীর আসামীদের ফাসী মকুব করে 
ও অত্যাচার উঠিয়ে নেয় তবে তেলেঙ্গানায় এক্ষুণি একট। আপস হযে ঘেতে পাবে যেটা 
তথাকার কম্যুনিস্টবা ও ভারতের কম্যুনিস্ট নেতৃত্বও আজ মনে শ্রাণে কামনা করছে। সংগ্রামের 
ও শক্তির উঠতি পথে হয়ত সবকার কম্যুনিস্টদের এই দাবি মানতে পারত কিন্তু সংগ্রামের 
পড়তি পথে সরকার আজ আর তাদের প্রাহা কবধে না এবং চাষীদেব সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
ও ভীত সন্ত্রস্ত করে দেবার লোভও সরকার আজ তাগ কবতে পারে না। 

১৯৪৮ সালের অন্ত্রনেতৃত্ব সেদিন চীনের মতো গেরিলা যুদ্ধের প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে 
বলেছিল কেননা ভারতের নয়াগণতাস্্িক বিগ্রব চীনেরই মতো। কিন্তু সেদিন তারা নেতৃত্ব 


১৮৬ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


পায়নি-_-দল থেকে তাড়া খেয়েছিল। আজ যখন তারা নেতৃত্ব পেতে চলেছে, আজ কি তারা 
সেই গেরিলাযুদ্ধের কথা স্মরণ করবে এবং তেলেঙ্গানাকে চীনের সংগ্রামের মতো নতুন করে 
সংগ্রামের রাস্তায় নিয়ে আসবে?-_না পরিস্থিতি পালটে গেছে বলে তেলেঙ্গানাকেও বিসর্জন 
দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রবর্তন করবে! নতুন কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব হিংসা ও সাবোতাজের পথ 
ত্যাগ করতে চলেছে বলে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে--তার পিছনে কোন জাতীয় ইঙ্গিত পাই? 
যদি হিংসা ও সাবোতাজ ত্যাগ করা হয তবে গেরিলাযুদ্ধ ও মুক্তিফৌজ, এমন কি 
তেলেঙ্গানার কথাও ত্যাগ করতে হয়। ১৯২৭ সালে সাংহাই ও ক্যান্টনে কম্যুনিস্ট বিপ্রব ব্যর্থ 
হবার পর চিয়াং কাইসেকের যে দমননীতি কষ্যুনিস্ট আন্দোলনকে পিষে মারবার অভিযান 
চালায় সেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেদিন কি কম্যুনিস্টবা পিছপা হয়েছিলঃ সেদিন 
কি মাও-সে-তুং গ্রামে গিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে আজকের জয়যুক্ত সংগ্রামের ভিত্তি 
স্থাপন করেনিঃ সেদিন কি মাও-সে-তুং বা কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সরকারের সঙ্গে আপসের চেষ্টা 
করেছিল বা পুনর্গঠিত হবার অজুহাত দেখিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে পা বাড়িয়েছিল?-_না, 
একেবারে না। বরং সেই পরাজযকে পরাজিত করার জন্য আরও দৃঢ়তব, আরও আপসহীন, 
সশস্ত্র সংগ্রাম করতে এগিয়ে গিয়েছিল-_যার রূপ হলো গ্রামদেশে সোভিয়েট সবকার স্থাপন 
করা ও লালফৌজ গঠন করে তা রক্ষা করা। চিয়াং কাইশেকের সাথে অতীত সহযোগিতার 
পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে, তাদের সংহাই ও ক্যান্টনের পবাজযেব প্রতিশোধ হিসাবে-_ 
চিয়াং-সরকারের বিরুদ্ধে আপসহীন নির্মম গেরিলাবুদ্ধ সংগঠন করেছিল। আজ কি অন্ধ নেতৃত্ব 
তাই করতে চলেছে?__এইটাই কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে একাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যাব দ্বারা আজ 
বুঝতে হবে অন্ধ্র নেতৃত্ব বিপ্লববাদী, না যোশীপন্থী সুবিধাবাদী। 

কস্যুনিস্ট মুখপত্র বলেছে যে ভারতে সংগ্রামী জনতার মধ্যে মজুর, চাষী, সমগ্র কৃষক শ্রেণী 
(ধনী-কৃষকদের নিয়ে) মধাবিস্ত শ্রেণী ও মাঝারি বুর্জোয়াদের নিয়ে সম্মিলিত ফ্রণ্ট তৈরি 
করতে হবে-ধনী-কৃষক ও মাঝাবি বুর্জোয়াদেব সংগ্রামী জনতার সহায়ক হিসাবেই দেখতে 
হবে। তারা আরও বলেছে ভারতের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক একেবারেই নয়-_তা আজ গণতান্ত্িক 
বিপ্লব-_-আ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির বা স্বাধীনতার আন্দোলন এবং 
সামন্ততন্র অবসানের বিপ্লব-_এই বিপ্লব ভারতীয় ধনতন্ত্রের বিরোধী নয়। এই বিপ্লব চীনের 
অনুকরণে চালাতে হবে-শ্রেণীযোজনার দিক থেকে, সামাজিক লক্ষ্যের দিক থেকে এবং 
সংগ্রামের কৌশলের দিক থেকে-সবদিক থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের বিপ্লব চীনের 
অনুকরণ করুক-_এই তাদের ইচ্ছা। অন্ধ নেতৃত্বও একদিন এই কথা বলেছিল-_তাই আজ 
তারা নেতৃত্ব পাচ্ছে। কমিনফর্মও একথা বলেছে যে যখন দেশের মধ্যে সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী 
গড়বার মতো অনুকূল অবস্থা হবে তখন চীনের ঘতো ভারত এবং পাকিস্তানেও মুক্তিফৌজ 
গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্তু যখন অনুকূল অবস্থা হবৈ-_এই যখনের বিচার 
করবে কে? যখনকে কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা যায় না-_প্মাবার এই যখনকেই কি 
সক্রিয় চেষ্টার দ্বারা এখনই পরিণত করা যায় না? এই যখন কথাটির "উপরই সুবিধাবাদ বেশি 
কবে আশ্রয় নেবে এবং সংগ্রাম চালু করতে বিলম্ব করবে। এশিয়া ও, অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের 
পিকিং সম্মিলনে, চীন বিপ্লবের অন্যতম নেতা লিউ-সাও-চি বলেছেন বৈ, এশিয়ার মতো দেশে 
এবং অন্যান্য ওপনিবেশিক দেশে আজকের গণবিপ্রব প্রথম থেকেই সশস্ত্র-সংগ্রামের পথ ছাড়া 
এগুতে পারে না--এবং তাই তিনি শ্রমিক সম্মেলনকে, নিপীড়িত জনতার উদ্দেশে মুক্তকণে, 
স্পষ্ট করে একথা ঘোষণা করতে বলেছেন যে, আজ মালয়ে, ব্রন্মে, ইন্দোচীনে যে সশস্ত্র 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৮৭ 


সংগ্রাম চলেছে, সেই সংগ্রামের পথই একমাত্র ঠিক পথ। অথচ ভারতেব কম্যুনিস্ট পার্টি যদি 
সশস্ত্র সংগ্রামের কথাটা নানা অজুহাতে এড়িয়ে যায়, তাহলে কমিনফর্মের নির্দেশ ও চীনবিপ্রবীদের 
অভিজ্ঞতা--কোনটাকে মানা হবে? মাও-সে-তং-এর রাজনীতি গ্রহণ করলাম কিন্তু তার 
মুক্তিফৌজ গঠনের কথা এখনই গ্রহণ করলাম না-_এই ধরনের অবস্থা অত্যন্ত হাস্যকর ও 
আত্মবঞ্চনামূলক। মুক্তিফৌজকে বাদ দিয়ে মাও-সে-তুং-এর নয়াগণতন্ত্র গ্রহণ করা মানে-_ 
তরলতা বাদ দিয়ে জলকে গ্রহণ করার, তাপকে বাদ দিয়ে আগুন গ্রহণ করার মতো কথা। 
সংশ্রামটাই এখানে নীতির বা কৌশলের সারবন্তু-যদি সংগ্রামই বন্ধ করা হয় তবে মাও-নীতি 
বা লেনিন-নীতি কোনোটাই গ্রহণ করা হয় না। কষ্যুনিস্ট কর্মীরা তাদের নতুন পথ ও নেতৃত্ব 
তৈরি করার মুখে আজ বড়ই চিন্তান্বিত বলে তাদের চিন্তার খোরাক হিসাবে যোগান দেবার 
মতো এই সব সম্তাবনাগুলিকে উপস্থিত করে রাখলাম । এর বেশি এখন আর বলা সম্ভব নয়-_ 
কেন না নতুন নেতৃত্ব বাভভবক্ষেত্রে কি রূপ নিয়ে দাড়ায় তা দেখবার অপেক্ষায় আছি-_-তবে 
আশাপ্রদ লক্ষণ কিছু দেখা যাচ্ছে না। 
সঃ পং সা চু 

এখন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ও আমাদের কাজ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করি। আমাদের 
হাতে এখন অনেক অভিজ্ঞতা ও অনেক চিন্তনীয় বিষয় উপস্থিত আছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে 
আমাদের নীতিগত দ্বন্দ কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরকার নীতিগত অন্তর্ঘন্ব আজ ভাববার পক্ষে 
অনেক বস্তু যুগিয়েছে। প্রত্যেক কর্মী ভাতে উপকৃত হবে, সত্যিকার সচেতন হতে সুবিধা পাবে 
এবং ভবিষ্যৎ পঙ্থা নির্ধারণে অনেক সাহায্য পাবে। 

কম্যুনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি, উভয়েই প্রায় একই সময়ে বর্তমান সংগ্রামে 
এগিয়ে যায়। বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রামী ধারা তার বহু পূর্ব থেকে চালু থাকলেও-_ 
স্বাধীনতা আন্দোলনের অবসানে কার্যত যে নয়াসংগ্রাম ওঠে তা কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রামের প্রা 
সমসাময়িক। আজ কম্যুনিস্ট পার্টি সংগ্রাম গুটিয়ে নিতে ব্যত্ত-_অর্থাৎ তারা সম্মুখ সংপ্রামের 
রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিচ্ছে বলে মনে হয়। তারা যে শুধু সংগ্রামের 70105 বা কৌশলই 
বদলাচ্ছে তা নয় 51158) বা সাধাবণ রণ্‌ক্ষেত্রটাও বদলাচ্ছে। বিপ্লবী কছ্যুনিস্ট পার্টির কাছে 
এজাতীয় 309(6810 1790০! বা রণক্ষেত্রগত পশ্চাদপসরণের প্রশ্ন ওঠেনি-_ কৌশলগত 
পরিবর্তন সাধন হযত অবস্থা বুঝে করতে হবে। মোট কথা এই বিরামহীন বিপ্লবী যুদ্ধে কোনো 
বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো একটি বা দুটি পরাজয় আমাদের যুদ্ধ করবার সিদ্ধান্তই পাণ্টিয়ে দিতে 
পারে না (01১91 1] 9 021019 00965 1101. 06099019081 ৫6(017111101101] (0 00100111100 0119 
৬/০7)। আমরা যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত নই-_বরং আরও দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য পণ 
করেছি। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে ফিরে যাচ্ছি না, কোনো একটি মোরচাষ আমবা প্রতিহত 
হয়েছি বলেই সমগ্র সংগ্রামের প্রয়োজনটাকে অস্বীকার করতে পারি না। অতএব বিপ্লবী 
কম্যুনিস্ট পার্টি পরাজয় মানতে প্রস্তুত নয়। এই মনোবৃত্তি ও প্রেরণার উপর নির্ভর করেই 
আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ করছি এবং বর্তমান বিরামহীন সংগ্রাম ও প্রস্তুতির 
কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট ও যত্ববান আছি। 

আমরা অবস্থার প্রতিকুলতাকে অস্বীকার করি না এবং পথের দুর্গমতাকে উপেক্ষা করি না। 
ভারতবর্ষে সত্যকার বৈপ্লবিক সংগ্রাম আজও যে আমরা বর্মা বা ইন্দোচীনের মতো সশস্ত্র 
পর্যায়ে ওঠাতে পারিনি এবং তার জনা যে আমাদের সংগ্রাম করার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে_ 
তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য। সেদিনকার ভারতে আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করা ও মুক্তিফৌজ 


১৮৮ পাম্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


সংগঠিত করে নেওয়া যতটা সহজ ছিল, আজ, এই কয়বছর পরে তা আর তত সহজ নেই 
অথচ শহর অঞ্চলে শ্রমিক সাধারণের বৈপ্লবিক উত্থান ঘটানোর পক্ষে যে গণতান্ত্রিক সুবিধার 
প্রয়োজন তাও নেই। দমননীতি আজ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত, সরকারি ফৌজ, পুলিস, গুপ্তচরের 
সংখ্যা আজ চারগুণ বেড়ে গেছে_-জনতার সংগঠনগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে-_তার 
উপর সাম্প্রদায়িক সমস্যা জনসাধারণের মনে গ্রানির ছাপ ক্রমশই বাড়িয়ে দিচ্ছে ; এসবের 
উপর কম্যুনিস্ট পার্টি যদি সংগ্রামক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় বা সরে যায়, তাহলে হৈচৈ করেও 
তারা সে আসরটা গরম রেখেছিল তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এইসব মিলে জনতার বুকে একটা 
নৈরাশ্য জাগাতে চাইছে। আমরা এসব লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেছি__আমরা অন্ধ নই। 

কিন্ত আমরা জানি যে আজ জনতার পক্ষে পিছু হটবার মতো কোনো ক্ষেত্র নেই এবং 
বামপন্থীদের পক্ষে বা বিপ্লবীদের পক্ষে জনতার সংগ্রাম চালু রাখবার জন্য বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম 
ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তাছাড়া আমরা দেখছি__জনসাধারণের দুর্ভোগ চরম সীমায় 
উঠেছে, অর্থনৈতিক দারিদ্র সবাইকে শঙ্কিত করে তুলেছে এবং লক্ষ লক্ষ গৃহহীন বাস্তৃহারা এই 
দারিদ্রকে ভয়াবহরূপে সমগ্র দেশের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে! আমরা দেখছি-_কংপ্রেসী সরকার 
দেশের এই দুঃখ, দুর্ভোগ ও দারিদ্র এতটুকুও দূর করতে পারছে না, বরং বাড়িয়ে তুলছে-_ 
আর আমরা এও জানি যে সরকারের অর্থনৈতিক শক্তি ক্রমশ দেউলে হয়ে উঠেছে এবং তারই 
জন্য তারা আরও স্পষ্টত আংলো-আমেরিকান শক্তির সাথে মিলিত হবাব তাগিদ প্রকাশ 
করছে। 

এই সমস্ত নিষ্ঠুর আঘাত ও হতাশা, বর্তমান সমাজ ও বাষ্ট্রব্যবস্থাব বিকদ্ধে জনতার বুকে 
তীব্র তিক্ততা সৃষ্টি করছে এবং তাদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষৌভ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সেই 
ক্ষুব্ধ চেতনার ও আহত আক্রোশের স্বরূপটাকে আজ কোন জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিযে 
প্রকাশ্যে ফাটিয়ে দেওয়া যায়-_সেইটাই হবে আমাদের একমাত্র গবেবণার বস্তু। তবে, এ 
বিষয়ে কেনো সন্দেহ নেই যে সংগ্রামের আঘাত ছাড়া সেই চাপা ক্ষোভকে ব্যাপক বিদ্রোহে 
পরিণত করার পক্ষে অন্য কোনে পথ নেই। যত কঠিনই হোক, আমাদের সংগ্রাম ওঠাতেই 
হবে- জনসাধারণের ক্ষোভ প্রকাশের একটা রাস্তা তৈরি করতেই হবে ৮ একবার তার মুখটা 
খুলে দিতে পাবলে অনর্গল ধারায় বিক্ষোভের আগুন বেরিয়ে আসতে থাকবে। কেননা আজ 
কংগ্রেসী-সরকার শ্রেফ ভয় দেখিয়ে ও মার দিয়ে জনতাকে চুপ করিয়ে রেখেছে_-কংগ্রেসের 
উপর তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা ভক্তি নেই। এই ভয় ও মারের বিকদ্ধে জনতার হাতে শক্তি 
ও সংগঠন তুলে দিতে হবে। নিজেদের ভুলে ও গাফিলতিতে আমরা আমাদের পথ দুর্গম করে 
ফেলেছি-__আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় ও বুদ্ধিতেই পথ সুগম করে নিতে হবে। আমরা 
আজ আমাদের অজ্ঞতার ও আলস্যের দেনা পবিশোধ করছি মাত্র । 

আন্তর্জাতিক-ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক সঙ্কট আর কতকাল ঠেকিয়ে রাখবে অথবা আন্তর্জাতিক 
সংগ্রাম কবে ফেটে পড়বে-_এই দুই বস্তু আজ ভারত-সরকারের দুই ঘুঃস্বপ্র। এই দুঃস্বগ্নগুলি 
কবে ও কিভাবে বাস্তব রূপ নিচ্ছে তা একটি হিসেবের বস্তু কেঞ্জনা উক্ত আন্তর্জাতিক 
শক্তিগুলির সংঘাতে আমাদের রাজনীতির পথ অনেক সহজ হরে যেতে পারে-_তা আবার 
জনতার জয়যাত্রা যুখর হয়ে উঠতে পাবে এবং এই দমনবাজ্য সহসা কেটেও যেতে পারে। 
কিন্তু সে সব ফ্যাক্টর জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের নিজেদের করায়ত্ত ও আয়াসসাধ্য 
শক্তির উপর নির্ভর করেই আমাদের কার্যব্রম তৈরি করব-_কোনো অজ্ঞাত শক্তির সম্তাব্য 
অনুকূল আঘাতের অপেক্ষায় বসে থাকর না, বরং সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট এগিয়ে 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৮৯ 


আনতে ও দ্রুতগামী করতে, আমরা ঘদি আমাদের দেশে কোনো উপাষ পাই, নিশ্চয়ই তা গ্রহণ 
করব। সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক সঙ্কটকে তরান্বিত করে আনার মধ্যেই 
বিপ্লবী শক্তির দানা বেঁধে ওঠবার পথ প্রশস্ত হবে, আঞ্চলিক-ক্ষমতা দখল করার পথও সহজ 
হবে এবং দেশব্যাপী গণঅভ্যাথানের সম্ভাবনাটাও আবার জেগে উঠতে পারে, বিশ্বপরিস্থিতির 
কোনো অনুকূল ঘুহূর্তে। ভবিবাৎ যে কোনো রাপেই দেখা দিক না কেন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য 
সংগঠন ও প্রস্ততি অকেজো প্রমাণিত হবে না বরং সকল অবস্থাতেই তার ব্যবহার করা চলবে। 

আমাদেব এই বাস্তব কার্যক্রমের সংঘাতঘটিত যাবতীধ কাজ ছাড়াও--নীতিগত ব্যাপারেও 
(107 110৩0111021 108(6915) আমাদের যথেষ্ট কাজ ও সংগ্রাম আছে। বিশ্ববিপ্রবের পটভৃমিকায় 
আজ আমরা আমাদের দেশের মোরচায় যে সংগ্রামে ব্যস্ত, তারই বিকাশের পথে আন্তর্জাতিক 
বিশ্বসমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং এখানেও আমাদের দায়িত্ব আছে__কেননা 
বিশ্ববিপ্লবের পরিপূর্ণ চেতনার সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কনে প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার দান 
থাকতে বাধ্য। বিপ্লবের বিশ্বনেতৃত্বও অনিবার্ধবূপে মস্কোর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট হতে 
বাধ্য এমন কোনো কথা নেই-_সেই নেতৃত্ব গঠনে প্রত্যেকে দেশের অবদান থাকা উচিত, 
অন্তত (চেষ্টা থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে বিশ্ববিপ্লব সম্পূর্ণ হতে এখনো ঢের বাকি এবং 
দুর্দান্ত বাধা ও দুর্গম পথ বিশ্ববিগ্রবের পথে আজও বর্তমান, এমনকি বিপ্লবী শিবিরের 
অভ্যন্তরেও বিপ্রবের বাধা নানারূপে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। একথা অস্বীকার করা মানে 
'অতিরিক্ত সরলতা যার অপর নাম মূর্খতা মাত্র। 

আমরা পূর্নেই বলেছি আজ পৃথিবীতে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী যে-দুটি শিবির গড়ে উঠেছে, 
তাদের মধ্যে নিপ্লবী শিবিরে আমাদের স্থান, অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, পূর্ব ইউরোপ, 
ইন্দোচীনের সং অংশ, বর্মার বিদ্রোহীরা, মালয়ের বিদ্রোহীরা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের 
বিদ্রোহীরা এবং প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত সাম্যবাদী ও স্বাধীনতাকামী সংশ্রামশীল 
শক্তি আছে--তাদের মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ধনতন্ব ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে সম্মিলিত ফ্রণ্ট 
সেই গণবিপ্লবের শিবিরেই আমাদের স্থান__-আমাদের জনা কোনো তৃতীয় শিবির তৈরি হতে 
পারে না। কিন্তু এই শিবিরের মধ্যে নানাস্তরের নানা রকমের শক্তিও আছে__-কেউ বিপ্লবী, 
কেউ অতিবিপ্রবী, কেউ প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী, কেউ সুবিধাবাদী, কেউ নিয়মতান্ধ্িক--_বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এক সক্রিয় ও সংশ্রামশীল সমাবেশ এই শিবিরে দেখতে 
পাওয়া যায়। এই শিবিরের মধ্য যে শক্তি আজ প্রধান তাহলো স্ট্যালিন-নেতৃত্ব। এই স্ট্যালিন- 
নেতৃত্ব অচল অনড় কোনো বস্তু নয়__তারও ওঠা নামা ও ডাইনে বামে ঝৌকার ইতিহাস আজ 
অবিদিত নয়। এই শিবিরের মধ্যে মত ও পথের সন্ধান নিয়ে অন্তর্ঘন্ব আছেই এবং থাকবেই-_ 
যতদিন না! বিশ্ববিপ্রব সম্পূর্ণরূপে সার্থক হবে--এবং বিপ্লবের নেতৃত্বের ধারা শেষ পর্যন্ত কার 
হাতে ও কেমন ভাবে প্রকাশিত হবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। তবে সে ধারার যে 
গতি আছে একথা স্বীকার করতে হবে এবং সে ধারা যে সব সময়েই শুদ্ধপথ বেছে নিতে 
পারবে এবং কোনো অনিবার্ধ নিয়ম নেই। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ ও সকল দেশের বিপ্লবী অভিজ্ঞতাই 
সেই নেতৃত্বকে সার্থক পথে ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব বহন করবার শক্তি ও চেতনা জুগিয়ে দিতে 
পারে। একথা অস্বীকার করা মানে অতিরিক্ত সরলতা যার অপর নাম মুর্খতা। 

বিশ্ববিপ্লবের সম্মিলিত শিবিরে যে বিশ্বনেতৃত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত তার বাস্তব শক্তির ব্যবহার 
ও চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে এখন একটা চিত্র নেওয়৷ যাক- _সঙ্গে সঙ্গে বাততব ও চেতনার ক্ষেত্রে 
তার যে সমস্যা তারও একটা হিসাব নিকাশ করা যাক ; কেননা বাস্তব সমস্যার সাথে সাথে 


১৯০ পাননালাল রচনা-সংগ্রহ 


চেতনার সমস্যাও সমান্তরালে বর্তমান থাকে (74010109] 270 111901611081 7001077১210 
18515 0০1016 1111617190100781 178800151110)। 

প্রথমত আজ এই জিনিসটাই পরিষ্কার হয়নি যে বিশ্ববিপ্লবের প্রয়োজনে বিশ্বনেতৃত্ব বা 
কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ের প্রয়োজন আছে কিনা । পূর্বে যখন তৃতীয় আন্তর্জাতিক বর্তমান ছিল তখন 
সমস্ত পৃথিবীর বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিনিধিত্বমূলক এক বিপ্লবী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকৃত হতো, যাতে সমস্ত দেশের বিপ্লব পরস্পরের সহযোগিতার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা পায় 
এবং “সমস্ত পৃথিবীর শ্রমজীবীরা এক হও” এই এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটা বাস্তব সাংগঠনিক 
রূপ প্রকাশিত হয় তার জন্য। ষ্ট্যালিন একদিন এই আন্তর্জাতিক সংঘ অপ্রয়োজনীয় বোধে 
উঠিয়ে দেন; কিন্তু তারপর যুদ্ধের পরে আবার কমিনফর্ম নামে এক সংগঠন ইউরোপের জন্য 
তৈরি হয়--যদিও তার নেতৃত্ব আজ সকল দেশেই চালু হচ্ছে। এই কমিনফর্ম তৃতীয় 
আন্তর্জাতিকের মতো স্পষ্ট নয়,_কেননা এরা উপদেশ দেয় কিন্তু দায়িত্ব নেয় না, ভুলক্রটি 
দেখিয়ে দেয় কিন্তু কোনো দেশের বৈপ্লবিক উত্থানের পক্ষে সাক্ষাংভাবে কোনো সাহায্য করে 
না। তাই, মনে হয় যেন বিশ্বনেতৃত্ব আজ বিকেন্দ্রীভূত-_কিন্তু বাস্তবে বিশ্বনেতৃত্ব আজও 
কেন্দ্রীভূত-_ স্বয়ং স্ট্যালিন ব্যক্তি হিসাবে আজও এই নেতৃত্বের কর্ণধার বলা যায-_-যার কথায় 
বহদেশের কম্যুনিস্টরা বিনাদ্বিধায় ওঠে বসে। কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব ও দায়িত্ব আছে অথচ 
ঠিকমতো তা নেই--এই রকমের এক লুকোচুরির অবস্থা আজ প্রতীয়মান হয়। এ জাতীয় 
লুকোচুরির একটা বাস্তব ক্ষেত্র আছে, যার থেকে বিশ্বনেতৃত্বের ব্যাপারে এই অস্পষ্টতা জন্ম 
নিয়েছে। আমরা একটু পরে তার বিশ্লেষণ করব। 

দ্বিতীয়ত বিশ্বপ্রতিবিপ্লবী শিবিরের নেতৃতৃ যার হাতে সেই আমেরিকাও প্রত্যক্ষভাবে 
পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিক্রিয়াকে রক্ষা করার দায়িত্ব শপথ করে নেয়নি, অথচ কার্যক্ষেত্রে তার 
নেতৃত্ব আজ সব ধনতান্ত্রিক দেশগুলিই মানতে বাধ্য- এখানেও একটা লুকোচুরি আছে-_ 
আছে এইজন্য যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জনতা যেন না ধরে নেয় যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ 
তাদের গ্রাস করতে চলেছে। আমেরিকা তাই সর্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শাসকশ্রেণীকে 
সহানুভূতি দেখায় মাত্র। কিন্তু এখানে বিশ্ববিপ্রবের নেতা রাশিয়া ও বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার নেতা 
আমেরিকার সহানুভূতিব ওজনগত পার্থক্য এত বেশি যে তাতে গুণগত পার্থ্যকই দাঁড়িয়ে যায়। 
আজ আমেরিকা প্রত্যেক ধনতান্ত্িক রাষ্ট্রকে কি রুখবার জন্য যে পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ, 
সেনাবিশারদ, যুদ্ধবিশারদ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে? সহানুভূতি দেখায় তার তুলনায় 
বিশ্ববিপ্রবের নেতা রাশিযা ভার শিবিরস্থিত বিপ্লবী শক্তিগুলিকে কি সাহায্য করে? তুলনায় কিছু 
নয়। গ্রীস, তুকী, ইরাক, ইরান, বর্মা, ইন্দোচীন, মালয়, কোরিয়া, থেকে আরম্ত করে খাস 
ইউরোপে যে পরিমাণ অস্ত্রপাতি, অর্থ, সৈন্য, যুদ্ধোপকরণ-_ এমন কি সাক্ষাৎ নেতৃত্বযা 
আমেরিকা দিচ্ছে-_তার তুলনায় বিপ্লবীরা কি পায়? চীন যা পেয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে তাব 
শতগুণ বেশি পেয়েছিল আমেরিকার কাছে থেকে চিয়াং-কাইস্সেক। অতএব প্রতিবিপ্লবী 
আমেরিকার নেতৃত্ব বিপ্লবী রাশিয়ার নেতৃত্বের চেয়েও ঢের বেশি স্পষ্ট, দায়িত্বপূর্ণ ও 
কর্তৃত্বশীল। বর্মার বিপ্লবীরা, মালয়ের বিপ্লবীরা, ভারতের বিপ্লবীরা অর্থ, অস্ত্র ও সহযোগিতার 
অভাবে যে পরিমাণ মার খেয়ে চলেছে তার তুলনা চলে না--অপরপক্ষে এই সব দেশেরই 
শাসকবর্গ কত বেশি সাহায্য ও সহানুভূতি, নিজেদের শিবির থেকে পেয়ে যাচ্ছে-_বিপ্লবীদের 
মার দেওয়ার জন্য । এই অবস্থায় ধিশ্ববিপ্নবী-নেতৃত্ব থেকে আরে কিছু বেশি সাহায্যের আশা 
এই দেশগুলির সংগ্রামী জনসাধারণ কি করতে পারে না এবং তা করাটা কি অন্যায়? : 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৯১ 


স্টালিন-নেতৃত্ব একথার উত্তরে বলে যে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে গেলে লাভের চেযে 
ক্ষতিই হবে বেশি--কেননা তাতে করে শাসক শ্রেণী এই মিথ্যা রটাতে পারবে যে রাশিয়া 
লালসাম্রাজ্য বাড়িয়ে চলেছে এবং এই অজুহাতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষাব নামে জনতাকেও 
বিভ্রান্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু আমরা মনে করি এই ভয়ের মধ্যে অতিরপ্জন আছে 
এবং এই যুক্তি দিয়ে এড়িয়ে যাবারও ইচ্ছা রয়েছে। সংগ্রামী জনতা মারের মুখে অন্যান্য দেশের 
বিপ্লবীদের সাহায্য কত ব্যাকুলভাবে চায এবং চেয়ে চেয়ে না পাওয়ার জন্য যে তাদের হতাশা 
আসে, এই যুক্তির দ্বারা সেই সত্যটাকেই অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। অর্থ, অস্ত্র ও লোকবল যদি নাও 
মেলে- সহানুভূতি ও উৎসাহতো তো মিলতে পারে-_কিন্তু আজ পর্যন্তও স্ট্যালিন-নেতৃত্ব 
বর্মার অথবা ভারতের সংগ্রামী জনতাকে একটা উৎসাহ দিয়ে পাঠিয়েছে কি? কখনও বলেছে 
কি আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা জনসাধারণের উপর যে অন্যায় করে চলেছে তা গর্হিত এবং 
জনসাধারণের তা সহ্য করা উচিত নয়? কখনও বলেছে আমি তোমাদের সংগ্রামের সার্থকতা 
কামনা করি? অতএব বিশ্ববিপ্নবের এই নেতৃত্ব আজও স্পষ্টত দায়িত্বশীল নয়। এ কথাটা 
বললে অন্যায় আক্রমণ করা হবে না বলেই মনে হয়। 

তৃতীয়ত আন্তর্জীতিকতা কি, সে তথ্যও আব আলোচিত হয় না। বিভিন্ন দেশগুলির 
সমাবেশ বা সমষ্টিই আন্তর্জাতিকতা নয- জাতীয়বাদের উধের্বে আন্তর্জাতিক নিজস্ব সত্তা আজ 
শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই অপেক্ষমান নয--মানসিক, সামাজিক, সাংর্কতিক ও সাংগঠনিক 
ক্ষেত্রেও তার বিকাশ অপেক্ষমান। পিছিয়ে পড়া পাডাগেঁয়ে দেশের শিল্লোন্নতি বিপ্লবের পরেও 
একান্তভাবে সেই দেশেরই অন্তর্গত শিল্পশক্তিব উপরই নির্ভবশীল থাকবে--এই আড়ষ্ট 
চেতনাই নয়াগণতান্ত্রিকতার জন্মকথা। যদি মনে করা যেত বিপ্লবী শিবিরে যে সমস্ত দেশ আজ 
বিজয়ী তাদের অর্থনৈতিক পুনগঠিনের কাজ বিজয়ী দেশগুলির সমষ্টিগত শক্তিতে ও এক 
সম্মিলিত পরিকল্পনায় গড়ে নিতে হবে, তবে পিছিয়েপডা দেশের আর্থিক দুর্বলতাব উপর এত 
জোর দিয়ে সেখানে সমাজতন্ত্রের সময় হযনি বলে মন্থরগতিতে নয়াগণতান্ত্রিক গোঁজামিল চালু 
করা নিয়ে কোনো নীতিগত তর্ক (17601211091 €01000৬০915) উঠত না। যদি প্রতিক্রিয়াশীল 
নেতৃত্ব সমস্ত ইউরোপের জন্য একটা অর্থনৈতিক ও সামরিক কাউন্সিল তৈরি করতে 
জাতীয়তার গণ্ডি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে, যদি জার্মানী, ইংলণ্ড ও ইউরোপের 
অন্যান্য দেশগুলির কয়লা, লৌহ প্রভৃতি মূলশিল্পগুলি একটি জাতীয়তাতীত সংগঠনের নেতৃত্ে 
চালাতে এগিয়ে যেতে পারে, তবে বিপ্লবীশিবিরের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কেন একই সামগ্রিক 
পরিকল্পনায় ও একই সামরিক পরিকল্পনার পথে এগিয়ে আসবে না? কেন সমাজতান্ত্রিক 
বিশ্বশিবিরে আজও জাতীয়তাবাদের এত প্রাধান্য থাকবে£ জাতীয়তার এই খণ্ুস্বার্থ যখন 
বিপ্লবীশিবিরেও অন্তর্ঘদ্ব সৃষ্টি করতে চায (যার একটা প্রকাশ হলো টিটোইজম্) তখনও কেন 
আন্তর্জীতিকতার উপর জোর দেওয়া হয় না? 

এই কথাগুলি ভাল করে বুঝতে হলে কি আমরা করতে চলেছি-_-কোন পৃথিবী আমরা 
গড়তে চলেছি, তার সঙ্গে প্রতিদিন আমরা কি করি ও কেমন ভাবে ভাবি তার একটা 
তুলনামূলক চিত্র পাশাপাশি রাখা দরকার । 

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিপ্রবের পথে পৃথিবীতে সকল মানুষকে নিয়ে আমরা এমন একটি 
মহাদেশ গঠন করতে চাই-__যেখানে শ্রেণী নেই, শ্রেণীযুদ্ধও নেই--দেশ নেই, জাতীয়তার 
যুদ্ধ নেই, সাদা কালোর ঝগড়া নেই, রাষ্ট্র নেই এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলও নেই। কেননা 
দল শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্যই গঠিত হয় ;__তাই যখন শ্রেণী 


১৯২ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


থাকবে না তখন দলেরও প্রয়োজন থাকবে না। সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান, ধন, সম্পদ, 
সবকিছুর উপর সকল মানুষের সমষ্টিগত অধিকার চালু হবে, স্বার্থচেতনার বদলে সমাজচেতন! 
মানুষের একমাত্র চরিত্র হবে এবং জাগবে বিশ্বচেতনা সকল মানুষের মনে । সমস্ত মানুষকে নিয়ে 
এই যে সুপরিকলিত সমাজব্যবস্থা তারই নাম বিশ্ব-সাম্যবাদ। এইরূপ পৃথিবী ও সমাজ গঠনই 
হলো সকল দেশের কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য ও আদর্শ। 

এই বিশ্বসমাজ গঠন করবার পক্ষে যে অর্থনৈতিক উৎপাদিকাশক্তিব বাস্তব প্রয়োজন তার 
বুনিয়াদ সাশ্রাজ্যবাদই তৈরি করে দিয়েছে এবং বর্তমানে রাশিয়ার অগ্রগামী অর্থনৈতিক শক্তি 
সেই বুনিয়াদের ভিত্তি আরও প্রশস্ত করে দিয়েছে, যার জনা সবাই বলে থাকে অর্থনৈতিক 
বুনিয়াদ রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডি পার হতে চলেছে--যার জন্য 
মার্কাসস্টবা বলে থাকে উৎপাদিকাশক্তির উপর ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ আজ একটা প্রচণ্ড 
বাধা হয়ে দাড়িয়েছে এবং এই উৎপাদিকা শক্তিকে আজ মুক্ত করতে হবে ও তা মুক্ত করলেই 
চলবে না-_জাতীয়তার সীমা থেকেও তাকে মুক্ত করতে হবে কেননা তার জাতীয় সীমা তাকে 
পিষে রাখছে-__অর্থাৎ তাকে আন্তর্জীতিক সীমাহীনতার মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। অতএব 
বিশ্বসমাজের গঠনে বিশ্ব-উৎপাদিকাশক্তি আজ অপেক্ষমান। 

এই বিশ্বসমাজ কায়েম করবার জন্য যে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন তার বুনিযাদও 
বহুকাল আগে থেকে মার্কস ফেলে গিয়েছেন ও লেনিন তার বিকাশ ও বাস্তব বিবর্তন কবে 
গেছেন রাশিয়ার মাটিতে এবং তার বিস্তৃতি আজ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। আজ পৃথিবীব 
সবদেশে সেই রাজনৈতিক বিপ্লব ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। অতএব বিশ্বসমাজ গঠনের জন্য থে 
বিশ্ববিপ্লবের প্রয়োজন তার পটভূমিকা ও ক্ষেত্র উভয়ই আজ তৈরি। 

তথাপি বাস্তব জীবনের আজও জাতীয়তার উপর এত মোহ কেন-_কম্যুনিস্টদের? আজও 
আন্তর্জীতিকতার উপর ঝৌক দেওয়া হয় না কেন? আজও বিশ্বসমাজকে উপর থেকে 
দেখবার-_সমগ্রভাবে দেখবার, মার্কসিস্ট উপায়ে দেখবার ভঙ্গি কথ্যুনিস্টদের আসে না কেন? 
কেন প্রত্যেকটি সমস্যাকে বুর্জোয়া বিজ্ঞানের ধারায় নিচে থেকে দেখে? কেন সমাজের বেদি 
থেকে ব্যক্তিকে দেখে না? কেন ব্যক্তি স্বার্থ থেকে সমাজকে দেখতে চায়? কেন এই ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্রতা বা 17011881157? কেন তাদের চিন্তাধারা এখনও এত আড়ষ্ট, ভীরু ও সক্কীর্ণ? 

নয়াগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান আপত্তিই এই যে এই তন্ত ব্যক্তিস্বার্থকেই পুষ্ট করতে 
চায়-_বিশেষ করে যদি বা চীনের মতো একটি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত না থাকে। যেখানে বৈপ্লবিক 
সংগ্রাম কার্যত চালু রয়েছে সেখানে মানুষের সমাজচেতনা থাকতে বাধ্য কিন্তু যারা রাজনৈতিক 
সংঘাতটাকে বাদ দিঘে নয়াগণতন্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন তারা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিবাদী। তাদের মধ্যে 
কম্যুনিস্ট মনোবৃত্তির এক কণাও নেই-_তাদের আহত ব্যক্তিবোধ নতুন তন্তে পুষ্ট হবে বলে 
তারা আশা করে। এজাতীয় মনোবৃত্তিত আজও রাশিরায় উৎসাহু পায় এবং পূর্ব-ইউরোপেও 
তার প্রাধান্য রয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তি বিকশিত হম্ম না-_জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদ, 
গৌড়ামী ও আত্মস্তরিতার লক্ষণ দেখা যায়-_নানারকন চক্র ওঁ চক্রান্তের সৃষ্টি সম্ভব নয়। 
[101৬1099115 কে নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ করে দেওয়াত হয়ই না, বরং তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। 
যার ফলে নানাজাতীয় য়ারি বীজানু এর মধ্যে বাসা বাঁধে এবং বিশ্বসমাজ গঠনে কেবলি 
দ্বিধা ও সংকোচের ক্ষেত্র তৈরি/করতে থাকে। 

আমরা বর্তমান কালটাকে /সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাল বলে আরোপ করে থাকি এবং 
নয়াগণতান্ত্রিক অন্তর্বর্তিতাকে গ্রাহ্য করি বলেই একথা বলি না যে সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য 


ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা ১৯৩ 


কোনো কিছুর জন্য আমরা লড়াই উঠাতে প্রস্তুত নই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াইয়ের মধ্যে 
নানাজাতীয় গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া বিদ্যমান আছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক-স্বাধীনতা চাষীর 
হাতে জমি বণ্টন ইত্যাদি যে সমস্ত দাবি আজ জনতার মধ্য থেকে উচ্চারিত হর সেগুলিকে 
আমরা এই বলে অগ্রাহ্য করে ভুল করি না বে তা সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি নয়। 
এজাতীয় ভুল অতিশয় সুবিধাবাদিতার লক্ষণ। এই ধরনের সুবিধাবাদিতার লক্ষণ আজ 
ট্রটস্বীপন্থী ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (২. 9. ৮. [.) মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। তারা চীন, 
ব্রহ্মা ও মালয়ের বিপ্লবকে অকৃণ্ঠিত চিত্তে সমর্থন তো করতেই পারে না বরং বিরাপ সমালোচনা 
করে থাকে--এই ছ্ুতোয় যে তথাকার বিপ্লব আন্দোলন পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
আদর্শে ও মজুর শ্রেণীর একানায়কত্বেব ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই নীতি সম্পূর্ণরূপে 
প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী ; যেহেতু এতে করে বড় একটা নীতির নাম করে আশু কর্তব্যকে 
অরহেলা করা হয় এবং নিজেদের নিদ্ট্রির়তাকে চতুর ছলনার দ্বারা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা 
হয় মাত্র। আমরা বিপ্লবকে একটা ক্রমবর্ধমান ও বিকাশমান ধারায় (20৬178 155৬0100101) 
বিচার কবে থাকি। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান হিসাবে, স্বাধীনতাব জন্য সংগ্রাম হিসাবে 
কিংবা মামুলি গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করার অভিযানের মধ্যে দিয়ে যে বিপ্লব শুরু হয় 
তাকে গ্রহণ করতে, পরিচালিত করতে ও পরিবর্ধিত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে নিষে যেতে হবে--কেননা আমরা দেখেছি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
ভিন্ন প্রথমোক্ড গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কায়েম করা আজকের যুগে আর সম্ভব নয়। অতএব 
বুঝাতে হবে গণতান্ত্রিক দাবিদাওযাগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাইরে কোনো স্বয়ং-সম্পূর্ণ 
দাপিদাওয়া নয় বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববিরুদ্ধ কোনো ব্যবস্থা নয় বরং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
পরিপূরক ও অন্তর্নিহিত আধাব। তাহলে এটা পরিষ্কার করে বোঝা সম্ভব যে আমরা যখন 
আজই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চাই ধলি তখন জনতার গণতান্ত্রিক দাবিগুলিকেও অস্বীকার করি 
না বখং গণতান্জিক অধিকার কায়েম করবার জন্য যে সামাজিক অধিকারের প্রয়োজন সে 
কথাটার উপরও জোর দিই। যেমন জমি তাদেরই মধ্যে বিলি করে দাও যার নিজ হাতে চাষ 
করে-_এটি একটি গণতান্ত্রিক দাবি এবং বস্তৃত পক্ষে তা সমাজতন্ত্র নয় ; কেননা সমাজতান্ধ্রিক 
ব্যবস্থায় জনি সমবেত ভাবে চাষ ও ভোগ করার কথা আছে। সুতরাং জমি তার যার হাতে 
লীঙ্গল এই বাবস্থার জন্য চাষীরা যখন লড়াই ওঠাবে তখন আমরা তাকে সমর্থন করন কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে এও দেখাব যে শুধু জমিই আমরা চাষীকে দিতে চাই না রাষ্ট্রও দিতে চাই এবং চাষী 
ও শ্রমিকেরা রাষ্ট্র, জমি, খনি ও কলকারখানা হাতে নিয়ে এমন ভাবে তার বাবস্থা করবে যাতে 
সত্যি করে দাগিপ্রা দূব হবে, চাষী ও মজুরেরা শক্তিমান হবে অধিকস্ত তাদের নিজেদের শক্তি 
ও আধিকার চিরকালের জন্য কায়েম রাখতে পারবে। এগুলিকে সম্ভব কবাব একমাত্র উপায় 
হচ্ছে ধশীদের পথকে অনুকরণ না কবে সমাজতান্ত্রিক উপায়ে পুনর্গঠনের কাজে হাত দেওয়া। 
কিভাবে জমি, খনি, কলকারখানা এক কথায় যাকে বলা যায় সমস্ত উৎপাদিকা-শক্তিকে ব্যবহার 
করলে এই উন্নত সমাজ ও নিশ্চিন্ত শক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব? একমাত্র সমাজতান্ত্রিক উপায়েই 
তা করা সন্তব__অর্থাৎ সমবেত চাষ, সমবেত ভোগ ও অধিকার স্থাপন করার উপরই সমস্যার 
সত্যিকার সমাধান রয়েছে। তাই আমরা এখন থেকেই চাষীদের মধ্যে সমবেত জীবনের আদর্শ 
প্রচার করতে এবং রাষ্ট্র বিপ্লধের সাথে সাথেই সমবেত ও যৌথ চাষের নমুনা স্থাপন করে নতুন 
সমাজের সুবিধাগুলিকে দেখিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এতে কবে চাষীবা সমবেত চাষের ও 


ভোগের সুবিধা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে। 
পানমালাল--১৩ 


১৯৪ পান্নালাল রচনাস্নংশ্রহ 


নয়াগণতন্ত্র বা কোনো প্রকারের নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র যে বর্তমান যুগের পর্বত-প্রমাণ দারিদ্র্য, 
পচন ও অশান্তি দূর করতে পারেনা এবং সমাজতন্ত্র _-বিশ্ব সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের ভাগ্য যে 
সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই কথা আজ চেপে চেপে বলা মানে আত্মপ্রতারণা করা মাত্র । যা 
সত্যি তাকে চেপে রাখার চেষ্টা মানে দুর্বলতাগুলিকে প্রশ্রয় দেওযা। এই দুর্বলতাই একদিন 
সর্বনাশ করে ছাড়বে এবং তা জনতার বুকে সত্যিকার চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করতে অসমর্থ 
হবে। পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো জাতির জন্য আজ চাই সমাজতন্ত্র এবং এখানে 
কোনো জাতীয়তার গণ্ডী টানা আজ অবৈজ্ঞানিক ও অনিষ্টকর অন্ধতা, তাছাড়া ভারতীয় বিপ্লব 
যখন সত্যি সত্যি কায়েম হবে অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমজীবী জনসাধারণ যেদিন সত্যি সৃত্যি 
এদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হবে, তখন দেখা যাবে হয়ত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিপ্লব কায়েম হয়ে 
গিয়েছে__-কেননা আমরা আমাদের নিজেদের দোষে যেন প্রায় সবার পিছনে পড়ে যাচ্ছি তখন 
সেই বিশ্ববিপ্নবের মহাসমুদ্রে ভারতীয় জনতা বিশ্বসমাজতন্ত্রের একটা সমাজতন্ত্রী অংশ হিসাবে 
নিজেদের দাড় করাবে না, এবং তারা নষাগণতন্ত্র বানিয়ন্ত্িত ধনতন্ত্র আঁকড়ে থাকবে, এই 
জাতীয় দৃশ্যের কল্পনা অত্যন্ত হাস্যকর ও লজ্জাকর বিডস্বনা মাত্র। 

বিশ্বসংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ হিসারে আমরা সবাই বলি, পৃথিবীতে 
দরকার একটি লাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্র আর ভারতের বেলায বলব সমাজতন্্ নয়, নয়াগণতন্ত্র বা 
নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রঃ সমগ্রভাবে বিশ্বের যা যা প্রয়োজন তা হলো সমাজতন্্ব আর ভারতের জন্যে 
প্রয়োজন গণতন্ত্র? তাছাড়া ভারতীয় দারিদ্র্য, ভারতীয় সমস্যা ও সংকটের যদি বৈজ্ঞানিক বিচার 
করা যায়, তাহলে বুঝতে পারা যাবে ভারতে সবাঙ্গীন উন্নতি সমাজতন্ত্র ছাড়া আব কিছুতেই 
সম্ভব নয় ; তথাপি নিজেদের দুর্বলতার খাতিরে বলব সমাজতন্্ আজকের দবকাবি জিনিস নয়, 
আজ কেবল সামস্ততন্্র ও সাম্রাজ্যবাদ চলে গেলেই হবেঃ সমগ্রভাবে বিশ্বের প্রয়োজন ও 
সমগ্রভাবে ভারতের প্রয়োজন আজ একই,_সে হলো সমাজতন্ত্র _অতএব নীতি নির্ধারন 
হাস্যকর গোঁজামিল ও জড়তা আজ একেবারে যুক্তিহীন। পরিষ্কার বুঝতে হবে, কি পৃথিবীর 
ব্যাপারে, কি ভারতের ব্যাপারে আজ ইতিহাস মানুষকে যে স্তরে এনে পৌছে দিয়েছে-__সে 
হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের যুগ, অপর কোনো গোঁজামিল বিপ্লবের যুগ নয়৷ আমাদের স্বীকার 
করতেই হবে আমরা সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের যুগে এসে গেছি। 

তাছাড়া কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, হাতে রাখার জন্য-_সমাজতান্ত্রর আওয়াজ তুলতে 
আমরা এত দ্বিধা করছি ও কেন গণতান্ত্রিক আওয়াজের মধ্যেই আমাদের আজকের লক্ষ্য নির্দিষ্ট 
করতে চাই? কমিউনিস্ট পার্টি বলে অতিকায় ধনীদের বিরুদ্ধে মধ্যবর্তী ধনীদের হাতে রাখতে 
পারলে নাকি, জনগণের ফ্রণ্টটা আরও ব্যাপক হবে এবং শক্তিশালী হবে। হাসাকর চিন্তা! 
মধ্যবর্তী ধনীরা কি জানে না যে কমিউনিজম তাদেব অধিকারকেও স্বীকার করবে না এবং অদূর 
ভবিষ্যতে তাদের স্বত্রকেও উচ্ছেদ কবে ছাড়বে? তারা কি রাশিয়ার ইতিহাস পড়েনি বা 
কমিউনিজম কি জিনিস তা বোঝে না? নিরক্ষর জনসাধারণের চত্বর ভালই বোঝে । অতএব 
এ কথাও বোঝে বে সাম্রাজ্যবাদ ও বিরাট বিরাট ধনীদের ক্ষমতা চর্থ হয়ে গেলে, তাদের ক্ষুদে 
ধনিকতন্ত্রও দাড়াতে পারে না। কমিউনিজমের চেয়ে অতিকায় ধনীরা তাদের বেশি শত্রু, এমন 
ভুল তারা করবে না এবং পৃথিবীতে সাম্রাজাবাদ চূর্ণ হয়ে গেলে ভারতীয় ধনতন্ত্র টিকে থাকতে 
পাবে এমন ধারণা করার মতো বোকা তারা নয়। পৃথিবীর হালচাল, কমিউনিজমেব গতি ও 
মবর্ণমান অগ্রগতিব তোড়জোড় তাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে, তাই যত আক্রোশই থাকুক 
»া কেন বিরাট ধনীদের বিরুদ্ধে, ক্রমশ তারা সাম্রাজ্যবাদের দিকেই ঝুকে পড়তে বাধা । এদেলুই 


সাথে যুক্ত ক্রণ্ট তৈবি কবা মানে বিপ্লবকে স্থগিত বাখা, হীনবল কবা এবং অর্থহীন কবা। একট। 
খোডাব সাথে একসাথে দৌডবাব পণ মানে দৌড বদ্ধ কবা। যদি এই মধ্যবতী ধনীদের সাথে 
যুক্তস্রণ্ট কবাব নাতি নেওযা হয তা কিছুতেই সশস্ত্র সংগ্রামের নীতি হবে না, বড জোব 
ইলেক্সনে প্রতিযোগিতা কবাণ জন্য কংগ্রেস বিবোধী একটা যুক্তগ্রণ্ট গঠণ কবা সম্ভব! কিন্তু 
তাতে বিপ্লবেব কথা বলা বা মুগ্ডি বাহিনীব সশস্ত্র সংগ্রামে কথা বলা চলে না। অতএব 
কমিউনিস্ট পার্টিব বর্তমান ঘে নীতিব কথা উঠছে--যাতে প্রথমত- যুক্ত জাতীয ফ্রণ্ট 
(ধনীদেব নিষেও-_ মধ্যবর্তী ধনীদের নিযে) ও সঙ্গে সঙ্গে জনতাব মধ্যে আজও বিদ্যমান থে 
ধনবাদী শ্র্ধা--তাকে সমর্থন কবে যে যুক্তফ্রন্ট হবে_ তাব বিপ্লবী ধাব যাবে “ভাতা হযে এবং 
তা দিখে তাদেব যে দ্বিতীয় কথা অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী গঠন কবে মুক্তি-সংগ্রাম_ সশস্ত্র সংগ্রাম 
কবাব কথা তা যাবে বাথ হবে। অর্থাৎ যুক্ত জাতীম ফ্রন্টেব ওপব কোনো বৈপ্রবিক সশশ্্ 
সংগ্রাম তৈবি কবা সম্ভব শঘ। অতএব কমিউনিস্টদেব প্রথম নীতি দ্বিতীয নীতিব প্রতিকূল এবং 
বিক্দ্ধাবাদী। গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট ও মুক্তিফোজ পবস্পব বিবোধী। মাও-সে-তুং ঘে সমস্ত মধ্য- 
ধনীদেব হাত কবতে পেবেছিলেন তা তাদেব সম্মতি নিযে নয, বাধ্য কবে--কথাব বাধ্যবাধকতা 
দিযে নয--মুক্তিফৌজেব জোবে। মুক্তিফৌজকে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টেব ওপব নির্ভব কবতে 
দেননি-_গণতান্থ্িক ফ্রণ্টটাকে মুক্তিফৌজেব ওপব নির্ভবশীল কবিষেছিলেন এবং নির্ভবশীল 
কবতে সমর্থ হযেছিলেন। একথা পূর্বেও দেখানো হযেছে_ মুক্তিফৌজ ও সমস্থ 
সংপ্রামটাই হলো আসল কথা এবং বিচাবেব মাপকাঠি-_এইটেই হলো আসল প্রোগ্রাম, এই 
প্রোগ্রামে জন্য যাবা এগিয়ে আসবে একমাত্র তাদেনই সাথে যুক্তফ্রন্ট কবা মাঘ ও কবা 
উচিত--নাহলে যে কোনো ছ্ুতোয একত্র হবাব জন্যই একত্র হওযাব কোনো সার্থকতা নেই। 

স্টালিনপস্থী কম্যুনিস্টবা উত্তবে বলে__এত তাডা কেন, আস্তে আস্তে হবে-_অতীতেব 
মোহ কি এক সহজে কাটে--জাতীযতাব ব্যক্তিত্ববাদেব শিকড কি এত তাডাতাডি উপডে 
ফেলা যায? এত তাডাতাডি কবতে গেলে ফল ডস্টো হবে -_ অর্থাৎ প্রতিক্রিযাশীলেবা ভুল 
বোঝাতে সুবিধা পাবে। তাছাডা সামাজিক ও আর্থিক পবিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে মানসিক 
বিস্তৃতি কি কবে সম্ভব? বেননা চেতনা তো বাস্তবেবই দান--বিশ্ববিপ্লব যখন পূর্ণ হবে তখন 
বিশ্বচেতনা পূর্ণ হতে গাবে, সাম্যবাদ যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন প্রকৃত সামাবাদী মন 
তৈবি হবে-মন তো অবস্থাকে ছাডিষে চলে যেতে পাবে না? 

এইখানেই আমবা সমস্যাব মূলে এসে গেছি এবং কম্যুনিস্ট পাটিব সঙ্গে আমাদেব পার্টিব 
পার্থক্যেব মূলগত প্রভেদেব ক্ষেত্রে এসে পডেছি। 

এই প্রভেদেব হেত হলো কম্যুনিস্ট পার্টিব ডাযালেকটিকাল মেটেবিবালিজম্‌ সম্বন্ধে 
জ্ঞানে অভাব বা বিকৃত ভ্াগান। মার্কসিজম লেনিনজিম এব দৃষ্টিভঙ্গি এই 1)191১001০1 
১10511911৭1 ছাড়া বক্ষা কবাব কোনো উপায নেই। 

মন যদি অবস্থাকে ছাঁডিযে না এগুতে পাবে-_ কোনোও অবস্থাই, তবে মানুষেব অপ্রগতি 
কি কবে সন্তব? মন যদি সর্বদাই অবস্থাব দাস হবে তবে অবস্থাব গপব মনেব কোনো হাই 
থাকে না এবং মন একটা শিক্রিষ প্রতিবিশ্ব ছাড়া আব কিছুই হতে পাবে না। মনেব একটা সক্রিষ 
শক্তি আছে যা অবস্থাব ওপব আঘাত কবে অবস্থাকে বপান্তবিত কবাব চেষ্টা কবে -অবশ্য সে 
মন স্বাধীন নয, ভাব স্বাধীনতাবও একটা সীমা আছে -সেই সীমা হলো নতুন পবিস্থিতিব 
সীমা। আন্তর্জাতিক বিশ্বসমাজেব আর্থিক পবিস্থিতি যখন তৈবি তখন মন বা চেতনা কেন তাব 
পূর্ণ বিস্তাতি লাভ কবতে পাববে না? এটাই হলো প্রথম কথা। 


১৯৬ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


দ্বিতীয কথা হলো, এই সমাজে বান্ট্রেব যেমন বৈপ্লবিক পবিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পবিবর্তন 
বিপ্নবেব পথে ঘটে--সব কিছুবই যেমন বৈপ্লবিক বপান্তব ঘটে--তেমনি মনেব পবিবর্তনও 
বৈপ্লবিক পথে ঘটে । মনের বেলায কি [01916061091 11900719119 নেই? মন ধাবাবাহিকতাব 
পথে, ব্রমবিকাশেব পথে নতুনকে প্রহণ কবে না, দ্বন্দগতিব পথে, বৈপ্লবিক পথে পুবাতনকে বর্জন 
কবে নতুনকে গ্রহণ বে। পুবাতন কখনও আস্তে আস্তে ধাবাবাহিকতাব পথে নতুন হয না, 
পুবাতন পচে যাষ, ধ্বংস হযে যায নতুন হয না। আজকেব এই সামাজিক বিপ্লিবেব যুগে যে বস্তু 
সবাব চেমে আগে নিপ্নবে সাডা দিযে ওঠে_সে হলো মন, নাহলে বাস্তব সমাজবাবস্থাকে নতুন 
বপ গ্রহণ কবাবে কে? বিপ্রবেব প্রথম ও প্রধান দানই হলো! গণমনে বিপ্লব পুবাতনকে সহজে 
পবিত্যাগ কবে নতুনকে গ্রহণ কবাব নাম হলো বিপ্লব। অতএব বিপ্লবে মন সামাজিক মবস্থাব 
পেছনে চলে না, আগে আগে চলে, পথ দেখিযে চলে, বাস্তবেব কৃপণতাকে অনেক ম্ষেভত্রে 
উপেক্ষা কবে অতিদ্রত এগিষে যেতে চায। গণমনে এই যাদু--এই নতুন সৃষ্টিব আবেগ_ এই 
মোহমুক্তি__এইঢেই হলো বিপ্রবেব প্রধান দান এবং এই মনসম্পদ না হলে কে কববে 
সাম্যসমাজ ? কতকগুলি স্বার্থপব ভীতু, শিচুমনা লোক সামাসমাজ তৈবি কববে এবং তাবপব 
সেই- _সামাসমাজ প্রকৃত সামবাদীব জণ্ম দেবে? আশ্চর্য অজ্ঞতা । আশ্চর্য মার্কসসাদী ভ্তান। 
বিপ্লব যে কেন এ৩ দবকাবি জিনিস বিপ্লব যে একটা অনভিপ্রেত প্রয়োজন নঘ-- বিগ্রব ভিন্ন 
যে সমাজেব বপাণ্তৰ ঘটানো যা না--সমাজতদ্্কে ডিত্রিজাবী কবে অথবা আইন পাশ 
কবিযে তৈবি কবা যায না--এইকথা কম্যুনিস্ট পাটি হাদযঙ্গম কবেনি এবং বিপ্লব কাকে বলে 
তাও ভাল কবে বোঝে না। বিপ্লব কেন মানুযেখ মনে আশ্চর্য চেতনা, প্রেবণা, উদ্যম € উৎসাহ 
সহসা সৃষ্টি কবে দেয-__ এই তত্ব বুঝতে যতদিন ওদেব বাকি থাকবে ততদিন বিপ্লবা সামাবাদী 
দলকেও তাবা বুঝতে পাধবে মা। ওদেব বিপ্নবেব বদলে লালফৌজেব কল্পনা ও বিপ্রাবে অস্ত্রের 
যোজনাব হিসাব যেমন* হাস্যকব তেমনি ক্ষতিকাবক। 

সংক্ষেপে এই সমস্ত বাজনৈতিক নীতি নিষে কষ্যনিস্ট পাটির সঙ্গে সংগ্রাম আমাদের 
আজও আছে এবং এই জাতীষ দ্বন্দেব মধ্য দিষে প্রকৃত বৈপ্লবিক নীতি প্রকাশিত হবে। এই 
নীতিগত সংগ্রাম কেবল নীতিব খাতিনে নঘ-__এব বাস্তব প্রযোজন সংগ্রামের ক্ষেত্রে পদে পদে 
দেখা যায এবং যাবে। বিশ্ববিপ্লবেব ক্ষেত্র বত বাড়ছে, দুর্দান্ত প্রতিবোধও তাব বিকদ্ধে বাড়ছে, 
সেই প্রতিবোধকে পবাজিত কবতে হলে, নিজেদেব শিবিবকে অনববত শক্তিমান কবতে হবে, 
তা কবাব উপায হলো শিবিবেব মধ্যস্থিত দুর্বলতা, সুবিধাবাদ, অজ্ঞতা ও বাজনৈতিক ভীকতাব 
বিকদ্ধে অবিবাম সংগ্রাম। 

দ্বিতীম মহাযুদ্ধেব পব বিশ্ববিপ্রব এগিয়ে চলেছে, পূর্ব ইউবোপ ও চীনকে মুক্ত কবেছে, 
আবো অনেক মঞ্চলে মুক্তিসংগ্রাম চলেছে এও যেমন সত্য, আবার গ্রীক বিঞ্সব প্রচুব বক্তেব 
মধ্যে ডুবে গেছে, বার্মা, ঘালযেব সশ্াম দিনকে দিন কঠিন হচ্ছে, স্ৃন্দোচীনে দ্বিতীয গ্রীসে 
ট্রাজেডি তৈবি ববাব জন্য আমেবিকান সাম্রাজ্যবাদ এঁগযষে আসছে। ইযোবোপে বিপ্লব বিবোধী 
শক্তিগুলি মবিষা হযে এক হতে চলেছে, ভাবতে বিপ্লবী আন্দোলম প্রতিহত হযেছে-_এই 
দিকটাও অবহেলা কবলে চলবে না। অতএব বিপ্লবের পক্ষেও বহু বিপদ আজ বর্তমান-__এই 
বিপদ, ক্ষষ ও সামযিক পবাজযগুলি অতিক্রম কবতে হলে ও বিশ্ববিপ্নবী নেতৃত্বেব চেতনাকে 
আবও সচেতন, আবও বেগবান, আবও গভীব কবতেই হবে এবং তাবই জন্য নীতিগত 
সংগ্রামের প্রয়োজন এত বেশি এবং গড্ডালিকাভাব দূব কবাব এত তাড়া। 


গ্রামদেশে কাজ করা 


7১ 
শিক্ষা, শিক্ষক ও গ্রাম 


শিক্ষিত 'শুণীব কেউই গ্রামে পডে থাকতে রাজি নন, অথচ গ্রামের সামগ্রিক উন্নতির জন্য 
কিছু শিক্ষিত লোকের দরকার আছেই আছে। একমাত্র চোখের সামনে যাদেব দেখি, যারা গ্রামে 
থাকতে বাধ্য অথচ শিক্ষিত, তাবা হলেন গ্রাম্য শিক্ষকেবা। গ্রামে গ্রামে স্কুল নানা রকমের 
বাডছে ফলে একদল শিক্ষক ও শিক্ষিকা গ্রামে থাকতে বাধ্য । তাবাই হয়ত আজ গ্রামোক্নয়নের 
কাজে নেতৃত্ব কবতে পারেন। শিক্ষকেরা যদি নিজেদের হতভাগ্য মনে করেন, যদি তারা ভাবেন 
[য লাধা হযেই তারা গ্রামে এসে পড়েছেন_ কেননা কোন শহরে চাকুরি তারা যোগাড় করতে 
পাবেন নি_ অথবা তাদেব সহপাঠীবা বুঝি বা শহরে সমস্ত মজা লুটে বেড়াচ্ছে তবে অবশ্য 
ভবসাব কথা নেই । কিন্ত শিক্ষকদের মধ্যে যাবা দেশভক্ত, ৪9৪ তাদের বুঝতে কঠিন 
হবে শা যে আজকের যুগে যখন গ্রামগুলি গড়ে তোলবাব জন্য তাগিদ সব দিক (থকে উপস্থিত 
তখন তাবা এই গ্রানেন কাজে কত বড স্থান গ্রহণ কবতে পারেন। গ্রামে শিক্ষকদের স্থান অত্যন্ত 
মর্ধাদাপূর্ণ। শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের মাধামে তারা অনাযাসে সমস্ত অভিভাবকদের হয় জয 
করে নিতে পাবেন। পিতামাতার হৃদয় জয কববাব উপায় হলো তাদের ছেলেনেযেদের 
সত্যিকার ভালবাসা । ছেলেদেব হাত করতে পারলে অভিভাবকদের হাত কবা সহজ। অনেক 
শিক্ষক এই খ্বান এমনিতেই অধিকার কবে আছেন। একটা বিবাট উদ্দেশা ও সদিচ্ছা নিয়ে যদি 
লপ্রপব হন তবে অভিভাবকদেব সহযোগিতা তাবা সহজেই পাবেন। 

গ্রামের কাজ বাদ দিলে এনং একমাত্র শিক্ষাৰ কথাটা ধরলেও দেখা যায় যে যদি শিক্ষা 
বিখয়ে বাপ-মা ও অভিভাবকেবা শিক্ষকেব কাজে সহযোগিতা না করেন তবে ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষা দেওয়া কত কঠিন হযে দীড়ায়। স্কুলে যা পড়ানো হয, শেখানো হয, থে ভাবে চলতে 
নলা হয তা যদি ঘলেব মধ্যে অনুকূল সহযোগিতা পায় তবে সে শিক্ষা অনেক সহজ ও 
কার্যকরী হয়। গ্রামের স্কুলটিকে কোন ক্রমেই গ্রাম ছাডা কবা ঠিক নয়। গ্রামের জীবনকেন্দ্র 
থেকে স্বতন্ধ করলে চলবে না, স্বতন্ত্র হয়ে পড়লে শিক্ষকের সাথে অভিভাবকের কোনো 
যোগাযোগই থাকে না, সহযোগিতা তো দূরেব কথা। শুধু মাত্র শিক্ষকই কৌন ছেলেকে মানুষ 
করে গডে তুলতে পারেন না। ছাত্রের সমগ্র জীবনের স ঠা আসতে হবে শিক্ষককে, একই 
সাথে মা-বাবা, শিক্ষক ও একটি সুন্দর সুস্থ পরিবেশের সহযোগিতা ছাড়া ছেলেদেব মানুষ করে 
তোলা কতঠিন। 11111011101 বা পারিপার্শিক অবস্থু। ছাত্র-ছাত্রীদেব চরিত্র গঠনের একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ। একটি সুন্দর সুস্থ আশাবান আবহাওযা সৃষ্টি কবা চাই ছেলেদের সমগ্র জীবন 
ঘিবে। ঝাজেই কেবল ক্লাস এবং স্কুলের প্রাঙ্গণেই শিক্ষকেব কাজ সীমাবদ্ধ হলে চলবে না, 
ছাত্রেব বৃহত্তর জীবন, সমগ্র জীবনের উপর শিক্ষকেব একটা হাত থাকা ঢাই। তাই গ্রাম থেকে 
আলাদা হযে, আলগোছে গ্রামের পাশ কাটিয়ে নিজেদের মধ্যে গণ্তীবদ্ধ হয়ে থাকলে শিক্ষক- 
মহোদয়াদের চলবে না। 

গ্রামে শিক্ষকদের জীবন সার্থক হবার কোন রাশ্ডা নেই, তাদের জীবন বার্থ হলো এমন 
ধবনের চিন্তা কত ভ্রান্তিপুর্ণ ও বিকৃত। ক্রমে আমরা গ্রামের কাজ বলতে কি বুঝি, কত ব্যাপক 
তার এলাকা, কত গভীরভাবে জীবনকে দেখা ও ভোগ করার উপায় রয়েছে গ্রামেও, সে সব 


২০০ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


বিষ আলোচনা কবব। আমাদেব পববর্তী বক্তব্যেব মধ্য দিযে সেই সমগ্র চিত্রটি ফুটে উঠবে। 
এখন শুধু এইটুকু আশ্বাস দিবেই ক্ষান্ত হই যে গ্রামে শিক্ষাদীক্ষাব ও কচিব কোন অপচয বা 
অপবাবহাব হবে না ববং গ্রামে বসে সুদুবপ্রসাবী গবেষণা কবা সম্ভব হবে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও নিজেদেব জীবন সার্থক কবাব নানা উপায সৃষ্টি করা সম্ভব হবে আব অর্থনৈতিক দিক 
দিযেও তাবা চিবকাল বাঁঞ্চত থাকবেন না। শহবেব বস্তি জীবনেব ঠলনায তাবা জীবনকে 
উপাভোগ কবাব সুযোগও কার্যত বেশি পাবেন। 

গ্রামের শিক্ষাব মানে কি? সকলকে কেন লেখাপডা শিখতে হবে? লেখাপড়া না শিখলে 
মানুষ কত বকনে মুর্খ থাকে এটাই শেষ কথা নব। দিকৃ-দুনিযাব খবব বাখাটাই শিক্ষাব চবম 
কথা নয। আধুনিক বিজ্ঞানেব শেষ কথাটা না বুঝলে জীবন বার্থ হলো এমন ধবনেব সচেতনতা 
গ্রামে কেন শহবেও অনেকেব নাই। মুদ্টিমেষ ছেলেই মেধাবী ও প্রতিভাবান হয। ঘাদেব উচ্চ 
শিক্ষাব জন্য বাইবে যাবাব সুবিধা দেওযা দবকাব তাদেব জীবনযাত্রাব প্রণালী ও তদনুকপ ভিম্ন 
বকম হতে বাধা শ্রামবাসীদেব থেকে। কিন্তু গ্রামেব বেশিব ভাগ লোককে চিবকালই গ্রামে বাস 
কবতে হবে। গ্রামে থেকেই তাদেব কক্তি বোজগাব সংপ্রহ কখতে হবে, জীবন তাদেব শ্রাম্য 
জীবনেব ধাপে থেকে যাবে । আগামী বহুকাল পর্যন্ত একে বাস্তব অবস্থা বলে ধবে নিলোই সেটা 
হবে বাস্তবতাজ্ঞান বা 16৭1151)| শিক্ষাব মূল উদ্দেশ হলো জীবনকে গডে তোলা, জীবনকে 
সাহায্য কবা। গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেওযা মানে তাদেব জীবনকে গডে তোলা, তাদেৰ সত্যিকার 
যে জীবন অর্থাৎ গ্রাম্য জীবন তাকেই গড়ে তোলা, সুণ্দব কবে তালা, সহজ সমৃদ্ধ ও 
গৌববময কবে তোলা । কোন কল্পিত জীবন বা 17170170050] 1110 নয আদর্শ সুন্দব বলিষ্ঠ 
গ্রামবাসী কবে গডে তোলাই হবে প্রামশিক্ষাব সাধাবণ উদ্দেশা। মুষ্টিমেঘ ছেলেমেয়ে হযত 
একদিন শ্রাম ছেডে শহবেব জীবনে আসন নেবে--তানা হযত যোগাতা ও মেধাব বলে 
শহববাসী কোন উন্নত জীবন ভোগ কববে। আব হযত কিছু কিছু লোক কাবখানাধ কাজ নেবে 
দেশে যখন কলকাবখানাব লোকেব টান পড়বে । নইলে সর্বসাধাবণ চাষীব ছেলেমেযেবা যদি 
জজ-ম্াাজিস্ট্রেটেব স্বপ্ন ঢিখে তবে তাবা একুল ওকুল দুই-ই হাবাবে। সাহিত্য, বিভগন, 
ইতিহাস, ভূগোল, পড়তে হবে সবই, কিন্তু পড়তে হবে জীবনেব পটভূমিকায। জীবনের যে 
পটভূমিকায় ছাত্রদেব থাকতে হবে সেই দিকটা খেযাল বোখে তাকে সে সব শিক্ষা দিতে হবে। 
এই দিক থেকে দেখতে গেলেও প্রামেব স্কুলকে গডে তুলতে হবে শ্রামকে কেন্দ্র করে। গ্রামেব 
জীবনেব যাবতীষ প্রযোজনগুলিব দিকে খেষাল বেখে পাঠক্রম তৈবি কবতে হবে। বাস্তব 
যোগাবোগ বাখতে হবে। ভ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি শ্রামেব চাষবাস, সমাজ শিল্প, 
পশু, পাখি, গৃহকাজ ইত্যাদি পটভূমিকাব পড়াতে হবে। তবেই সেই শিক্ষা কার্যকবী, 
লাভজনক ও জীবন্ত শিক্ষা হবে। সে শিক্ষা ছাত্রদেব জীবনকে সুন্দবও সমৃদ্ধ কববে, তাদের 
বর্তমানের সঙ্গে ভবিযাতেব যোগাযোগ থাকবে, আদর্শেব সঙ্গে বাঙবেব বোগাযোগ থাকবে। 
এদিক থেকে দেখলেও গ্রামে শিক্ষককে কত গভীবভাবে গ্রামেব স্বাধাবণেব জীবানেব সঙ্গে 
সংযুক্ত থাকা দবকাব। 

গাহ্ধীজিব নঈ তালিম বা বুনিঘাদী শিক্ষাৰ তাৎপর্য ও তা ই। বর্তমান সবকান এই বুনিযাদী 
শিক্ষাৰ প্রচলন কবতে অগ্রসব হচ্ছে কতকটা। পৃথিবীব প্রায় সর্বত্রই শিক্ষা বাস্তব প্রঘোগ 
সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলছে। বাশিয়াতেও [901)15017710৭1 110১11186৬-এব মাবফৎ শিক্ষা ব 
ব্যবস্থা চলছে। কতকগুলি প্রাণহীন বুলির মধ্য দিয়ে নয, কবাব মধ্য দিতে শিক্ষাৰ যে ব্যবস্থা 
তাঁবই নাম বুনিষাদী শিক্ষা । এ শিক্ষায় শিগদেব প্রাণ ওষ্টাগত কবে তোলে না, শিশুদেব 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২০১ 


অনুসন্ধিতৎসা ও আনন্দ ও সত্যিকার শিক্ষা এতে মেলে, যার সাহায্যে জীবন সংগ্রামে তারা 
সহজে সার্থকতা দেখাতে পারে । বাহোক, বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য দেখাবার উদ্দেশ্য আমাদের 
নয-__এ সম্বন্ধে আজকাল বাজারে বই-এন অভাব নোই। আমাদের গুধু এইটেই ধরিয়ে দেবার 
ইচ্ছা থে আজকাল শিক্ষা সন্বান্ধে ধারণাটাই পান্টে যাচ্ছে । জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে সর্বতোভাবে 
যুক্ত কবার চেষ্টা হচ্ছে। জীবনকে তৈরি করার হাতিয়াব হিসাবেই শিক্ষার প্রধান দায়িত বলে 
স্বীকৃত হচ্ছে। ফলে বাস্তবতা বা [0।9011০9] দিকে নজর সবত্র। বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশেষ কোনো 
একটি শিল্প (গ্রাম শিল্প, তাত, চরকা বা চাষ) দিয়ে বা মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 
আমাদের মতে কোন একটি বিশেষ শিল্পের সাহাধ্য বা বিশেষ শিল্পেব জন্যই সমস্ত শিক্ষাকে 
সীমাবদ্ধ করে বাখলে হয়ত ঝ৷ সন্ধীর্ণভা দোষে দুষ্ট হয়ে গড়তে পারে এবং হয়ত একঘেয়ে 
হযে উঠতে পাবে। কোন একটি শিল্পে শিক্ষিত হযে উঠাব দরকার বটে কিন্তু তাছাড়াও সমগ্র 
গ্রাম জীবন নিয়েই তাকে শিক্ষিত করে তোলা উচিত। গ্রাম জীবনেব যাবত্তীঘ কর্মকেই শিক্ষার 
আন্তর্গতি বা বাহন করে নিলে তা আবো বেশি কার্ধকবী ও আকর্ষণীয় হবে। গ্রামের সমাজ, 
গ্রামেব অর্থনীতি, চাষ, শিল্প, পঞ্পাখি, ঘরবাডি, গাছ ইত্যাদি সব বিষয়ই শিক্ষার সাধাবণ 
পাঠক্রম হওয়া দবকার। তা হলেই সেটা হবে সমগ্র শিক্ষা এবং এই সমগ্র শিক্ষাই ছাত্রকে 
সতিকারেব সমাজচেতনা ও দেশভক্ত করে তুলবে এনং 1705814100 [0101111১ বা সমগ্র 
মান্য বা খাটি গোটা মানুষ হতে সাহায্য করবে। যারা বড বা বুড়ো হযে গেছেন গ্রামে তাদের 
জাবন আজ স্বপ্নহীন ও এলোমেলো, তাদের চট্‌ করে নৃতন জীবন গ্রহণ কবা, নতুন আদর্শ 
গ্রহণ কবা কঠিন হখ অনেক ক্ষেত্রে । কিন্ত বাবা পরবর্তী পুকষ বা 7081 501018110 সেই 
ছেলেমেযেধ। বা শিগুবা ভার! সর্বত্রই শ্রাণবান্‌- প্রাণধর্মের সাধারণ নিয়মেই তারা জিজ্ঞাসু, 
অগ্রগামী ও আদর্শ প্রবণ। এদেব সম্পর্কে আসছেন কারা? এই শিক্ষকেবা। শিক্ষকেরা তাই পচা 
মল নিযে কাজ করবেন ন।, তাবা কচি কচি তাজা প্রাণ নিয়ে কাজ কবুবন। তাদেব গডে তোলা 
সহজ, তাদেব শৃঙ্খলাবদ্ধ বা একাবদ্ধ কবা ও সমাজ সচেতন কবে তোলা সহজ। এ কাজ 
আরও সহক্ত ঘদি তাবা অভিভাবকদেন সহযোগিতা পান। এই পরবর্তী পুরুষকে তো তৈবি 
করে তলতেই হবে। এ কাজ কি শিক্ষকদেরই নব প্রধানত, এ কাজের চেখে বড় কাজ আর 
কি আছে? তাছাড়া দেখা যা ছেলেমেয়েরা বড্ড নেতৃত্ব ভ্ড ও 1710 ৮019170--তারা 
যে শিক্ষকের মধো সেই ঢ০০ বা নেতাকে দেখতে পায় সে শিক্ষক তাদেব বড প্রির এবং 
শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন- সেই শিক্ষকেব কথায তারা ওঠে বসে, এমন কি প্রাণ দিতে পারে। 
এ অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা ঘা সবারই নজবে পড়তে বাধ্য। শৈশবে এই নেতৃত্রের ক্ষুধা 
মেটানো একটা মস্ত কাজ। এই নেতৃত্ব যদি ভালো লোকের মধো না পায়, তবে সে নেতৃত্ের 
ক্ষুধা শিগুরা ও যুবকেরা অসৎ ও দুষ্ট নেতৃত্বের মধো মেটাতেও পিছপা হয় না। ফলে ছেলেরা 
অসং পথে চালিত হয়। গ্রামের শিক্ষদে ব মধো যদি এই ছেলেদেব নেতৃত্ব কবাব মতো লোক 
মেলে তবে সে শিক্ষক হবেন আদর্শ শিক্ষক। 

সাধারণভাবে পল্লী জীবনে যে সমস্ত দলাদলি, স্বার্থ-সংঘাত, শ্রেণীসংপ্রাম, জাতি ভেদাভেদ 
আছে তা থেকে পল্লীর শিক্ষকেবা অনেকেই বাইরে । ফলে প্রতিদিনকার জীবনেব ক্ষুদ্রতা ও 
নীচতা থেকে তাবা মুক্ত। তাদের হাতও নোংরা নয়--কোন দুষ্ট স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে কলুষিত 
নয়। তারা পক্ষপাতদুষ্টও নয। ফলে তাদের কথা অনেক বেশি সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া স্বাভাবিক। 
এদিক থেকেও 'তার। পল্লীজ্বীবন পুনগঠিনের কাজে আরো বেশি যোগ্য ও অধিকারী। অবশ্য 
শিক্ষকদের ব্যক্তিগত জীবনের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। যে শিক্ষক সত্যিই দেশপ্রেমিক, 


২০২ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


শিক্ষান মুলগত আদর্শ যিনি প্রহণ কবেছেন, যিনি শিক্ষকেব কাজ নিষে দুঃখিত পা লজ্জিত নন 
ববং গৌববান্ধিত মনে কবেন, তাব কাছে এই কাজ অতি স্বাভাবিক ও সহজ । 

আজ গ্রাম দেশে শিল্ষাব লক্ষ্য হযে দীডিযেছে কি? কি কবে গ্রাম থেকে পালিষে যাওয়া 
যায--এই হলো শিক্ষাৰ লক্ষ্য। কোন মতে কতকগুলি বিদ্যা আঘগ্ত কবে শহবে সহজ ঢাকুবি 
জীবন পেতে পাববে এই হলো ছাত্র ও অভিভাবকদেব লক্ষ । এই মাবাত্মক পলাযনপবতা সম্ভব 
হযেছে গ্রামবাসীদেব অসহ্য দাবিদ্র্য ও দুববস্থাব জন্য । একটু শিক্ষিত লোক এবং মেধাবী ছেলে 
মাত্রই গ্রাম থেকে পালাতে পাবলেই বাঁচে। যদি ভালো ছেলেবা সবাই গ্রাম থেকে চলে যায 
এবং আব গ্রামে ফিবে না আসে তবে শ্রামগ্ডলি মবে যাবে না কেন? মবে যাচ্ছেও তাই । অতএব 
গ্রামগ্লিকে যদি আবাব বাসযোগ্য না কবা যায, যদি তাতে বসবাস কবে মানুষেব জীবন 
সার্থকতাও আনন্দ না পা তবে সবই পণ্ড হতে বাধ্য । আব এত লোক, পালিয়ে যাওযা লোক, 
শহবে সঙ্কুলান ও হচ্ছেনা ঠাই পাচ্ছে না--বেকাব ও বর্তিব সংখা বাড়াচ্ছে মাত্র। প্রচলিত 
শিক্ষাব বর্৫থতা এইখানে । শিক্ষা, বিশেষত পল্লীর শিক্ষা-বাবস্থা, এমন হওমা চাই যাতে পল্লীতে 
সেই শিক্ষাব সাহায্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও কৃষ্টিশীল জীবন ঘাপন ববা যায। শিক্ষকে তাই প্রামেব 
সেবা লাগাতেই হবে। শিক্ষাৰ মোড় ফেবাতেই হবে _খইনে ছেলেমেযেদেব শ্রামে বাখাই 
সম্ভব হবে না। এই কাজ নিরব কবছে গ্রামশিক্ষকেব উপাবে অনেক্টাই । শ্রাম থেকে পালাঝাব 
শিক্ষা দেবেন না তাবা, দেবেন সেই শিক্ষা যাতে ছেলেকমযেবা গ্রামকে ভালবাসহ্ত শেখে 
গ্রামেব বর্তমান অসহ্য দাবিদ্র, সংকীর্ণতা, অজ্ঞানতাকে দূব খলবাব ভান্য গ্রেবণা দিনেন 
শিক্ষকেবাই। তবেই শ্রামবাসীবাও স্বভচপ্রণোদিত হযে শিক্ষবীদেৰ অভাব অভিযোগ দূৰ কপে 
দিতে এগিযে আসবে, শিক্ষকদেব আর্থিক দুববস্থা দুব কবঙে এগিষে আসবে। প্রাণ দিযে 
শ্রামকে ভালবাসতে না পাবলে এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওযা সম্ভব নয এপং প্রামবাসীদেন সহানুভূতি 
ও সাড়া পাওযাও সম্ভব নয। 

শিশ্ষধদেব বর্তমান দুববস্থা এমনটি থাকবেও না। কেননা নানা দিক থেকে শিক্ষাকেব ও ক 
দামিত্রেব উপব সমাজ ও বাষ্ট্রেব ক্রমবর্ধমান সচেতনতা দেখা দিন্ছে। তাছাডা আবও একটা 
দিক থেকে শিক্ষকেব প্রযোজনীযতা ও দাম বেডে যেতে বাধা । মাজ দেশেব আদর্শ ও কর্মপন্থা 
হলো সমাজতান্ত্িক। সমাজতন্ত্বে একটা জিনিস থাকা চাই-ই চাই- সে হলো সকলের সমান 
আধিকাব বা সুযোগ । এই সমান অধিকান কাঘেম কবা চাট্টিখানি কথা নয-_ অর্থনৈতিক বৈধমা 
আজ এত যে সহজে তাব সাম্য আশা কবা দুবাশামাত্র। নানাবিণ কযেমী স্বার্থ তাদেব দুর্গ 
বক্ষাব জন্য নানা কৌশল কবে চলেছে- সহসা তাদেব গদিচাত কবাব কোনো প্রোগ্রাম কাবে 
দেখি না বা কবতে গিনে যে অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক সঙ্কটেন মোকাবিলা কনতে হয সে 
সাহস ও যোগাভা কোথাও দেখা যাচ্ছে না-ফলে সমাজেব পবিবর্তর্ন অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ 
উপাযে ও নিযমতান্ত্রিক উপাষে ঘটিযে এই সমান অধিকাবেব দিকে যাবায় ইচ্ছাই দেখতে পাই। 
কিন্ত একটা দিকে সকলকে এখুনি সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া কঠিন নঘ -সেটা হলো 
শিক্ষাৰ ক্ষেত্র। সকলেই যদি পড়াশুনাব অধিকাব ও সুযোগ পাষ তাবে শিক্ষা সম্বল কবে 
ছাত্রছাত্রীবা তাদের জীবন গডে নিতে পাবে। শিক্ষাব দিক থেকে কাঁমেমী স্বার্থকে এখনই 
পরাজিত কবা মোটেই অসম্ভব নয। নবনাবী সকলেব জনা বাধাতামুলক শিক্ষা, শিক্ষাব খবচ 
সবকাব ও সমাজেব বহন কবা ও শি্গদেব কাজ কবা (61114 19101) বন্ধ কবা যাতে তাবা 
লেখাপড়াব সময পাব-_-এই তিনটি জিনিস একত্রে চাপু কবলে শিক্ষা সম্বন্ধে সমান 
অধিকাবেব প্রথম ধাপটি এখনই নেওয়া সন্ভব। সবকাব এই সর্বজনীন শিক্ষাব ভাব কতকটা 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২০৩ 


নিতে পাবে। সরকাব সবটা না পারলেও সমাজ বা গ্রাম কতটা নিতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা 
পরে আলোচনা করব। এখানে শুধু মনে বাখতে হবে বে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবি 
সমাজতদ্ত্রের "মতি প্রাথমিক ধাপ এবং এ দাবি আজ ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, ফলে 
শিক্ষকের মূল্য ও মবদি! ও দাযিত্ব দত বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের কাছ থেকে আনেকটা 
বেশি সাডা আশ কবা উচিত। 


20২ 1 
নতুন সভ্যতায় নতুন গ্রাম 


গ্রামের কাজ কনার কথ৷ হলেই মনে পড়ে যে আমাদের দেশে অতীতে অনেকবারেই 
অনেকে “গ্রামে ফিরে এসো” আওয়া্ত তুলেছেন। কিন্তু কার্যত শেষ পর্যন্ত গ্রামে ফিবে যাওয়া 
ইয়নি- সামঘিকভাবে কিছুটা গ্রামেব সাথে সংযোগ হয়েছিল মাত্র। তাতে রাজনৈতিক 
ভন্দোলন মাঝে মাঝে শত্তিমান হয়েছে: কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রামগুলিব কোন স্থায়ী উন্নতি হয 
নেই । এখানে প্রথম কগাটা হলো এই যে, আজ 'গ্রামে ফিরে' চলো এর মানে এই হবেনা থে 
পুবানো দিনের গ্রামা সভ্যতা ফিবে চলো। কেননা সেটা হয় না, অতীতে কারো ফিরে যাবার 
উপাষ নেই। সেই পুবাতন গ্রামে আর কোনো আকর্ষণ নেই। গ্রাম্য জীবনের দুর্দশা, হতশ্রী, 
দাবিদ্র্য, জাত পাত, অভ্ঞনতা-কুসংস্কানের স্তুপীকৃত আবর্জনা এসে গেছে--তাকে অস্বীকার 
কধবাব উপায় নেই। বরং সে চিত্রকে ঘতই কেননা নউীন কবে ধবা হোক তাতে কাবো 
সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। গ্রামে ফিবে চল" এ কথার মানে হবে আজ নতুন গ্রাম গড়ে 
তোলা, গ্রাম সভ্য তায প্রাণ ফিবিযে আনা, এক মহান্‌ বপান্তবেব মধ্য দিয়ে নতুন সভাতা গড়ে 
ভোলা গ্রামের সামগ্রিক জীবনে। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন সহজ, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে 
গড়ে তুলতে হবে, গ্রামেব কষ্টিজীবন সুন্দর করে তলতে হবে সবার জন্য। যে সমস্ত লোক 
আজ পেটের দায়ে গ্রাম ছেডে শহরেব দিকে ছুটছে তাবা আজ শহবেও স্থান পায় না, তারা 
বস্তির সংখ্যা আর বেকারের সংখা বাড়িয়ে শহরেব জীবনকেও কঠিন আর নোংবা করে 
তুলেছে। তবু সেখানে পালা এই আশায় যদি বা কুলিগিরিটা মেলে তবে হযত সাক্ষাৎ মৃত্যু 
থেকে রক্ষা পাবে আব ক্ধচিং কদাচিৎ শহরেব উচ্ছিষ্ট আমোদ প্রমোদ হয়ত বা ভোগ কবে 
পারবে। মধ্যবিভ্ত ঘাবা তারাও প্রাম থেকে পালাচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষোত্রে অর্থনৈতিক চাপে : 
আর যারা ইচ্ছে কবলে গ্রামেও থাকতে পাবত তাবাও পালাচ্ছে কতকটা বিকৃতরুচির ও অর্থের 
লোভে। কেননা তাবা গ্রামকে ঘৃণা করতে শিখেছে। কিন্তু আজ গ্রামের সমগ্র চেহাবাটাই বদলে 
দেবাব ঘুগ এসেছে- যাতে দরিদ্রের গ্রাম ছেডে পালাবার দরকার না হয এবং শিক্ষিত ও 
রুচিবানদের রুচি গ্রামেই চবিতার্থ হতে পারে। অর্থাৎ গ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 
কৃষ্টিগত জীবন সবটারই আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। 

কিন্তু অতীতে যা সম্ভব হয় নিই আজ তা সম্ভব হবে কেন? সম্ভব হবে অনেক কারণে। 
প্রথম কারণ এই যে অতীতে দেশ স্বাধীন ছিল না-_-দেশে জনগণের হাতে কোন গণতান্ত্রিক 
'্টমতা ছিল না- -আজকের এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা 
রকম শক্তি ক্রমশ দুর্বার গতিবেগ সঞ্চয় করছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের তবফ থেকে সামন্ততা্রিক 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও নানা প্রকারের ভূমি সংস্কারের চেষ্টা গ্রামবাসীদের জীবনে শুকতর 
পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং ফ্রমশ চাষীদের দাবি শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং ভূমি সংক্কারের চূড়ান্ত 


২০ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


মীমাংসাব জন্য চাপ পড়েছে। তৃতীযত, দেশেব খাদ্য সমস্যা ও বেকাব সমস্যা আজ বড 
সাংঘাতিকবাঁপে উপস্থিত, যে খাদা ও বেকাব সমস্যা দূৰ কবাব চাপ কোনো বান্ট্রেব পক্ষেই 
আব এডিযে যাবাব উপায নেই। এই দুই সমস্যাব শিকড আজ গ্রামে। গ্রাম শুধু খাওযাই 
বোগাড কববে না, আজকেব দিনে বহু বেকাবকেও কাজ দিতে হবে নানা বকমেব গ্রামশিল্প ও 
কুটিব শিল্পকেই। ফলে গ্রামেব উন্নতি কবতেই হবে। চতুর্থত, আজ দেশবাসীব চোখ অনেক 
খুলে গেছে এবং তাদেব দাবিদাওযাব আওয়াজ ক্রমশই স্পষ্ট হযে উঠেছে, যাব ফলে এক 
প্রবল বাজনৈতিক চাপ বা 16750 সৃষ্টি হচ্ছে সমগ্র দেশেব ভিতবে। এব ফলে সকল দিক 
থেকে, সকল পার্টি থেকে, এ কথা গ্রাহ্য হযেছে যে, ভাবতবর্ষকে সমাজ তন্ত্েব পথে এগুতেই 
হবে, অন। কোনো পন্থা নেই। পঞ্চমত, পৃথিবীব ও ভাবতেব অভান্তবীণ অবস্থা এমন একটা 
স্তবে এসে পড়েছে যে গযংগচ্ছ চালে আব ভাবতেব চলবাব উপায নেই-তাকে আঞ 
পৃথিবীব গতিব সঙ্গে তাল মানিয়ে অগ্রসব হতে হবে এবং তাব গতিবেগ এত যে ভাবতকে 
সত্যি সত্যি শুধু উঠে বসতে হবে না, দৌডতে হাবে। এই গতিবেগেব তাডা আজ আমবা 
জীবনেব প্রত্যেক পর্দা অনুভব কবতে পাবছি। আজ আমাদের ধীবে সুস্থে চলবাব উপা 
নেই। নিপীডিত শ্রেণীসমূহেব মুক্তিব ও জাগবণেব সাডা উঠেছে। চাবিদিকে অসন্তোষ মাথা 
চাডা দিযে উঠছে মোট কথা ভাবতেব অভ্যন্তবীণ অবস্থাব পবিবর্তনেব চাপ আজ আব অগ্রাহ্য 
কববাব উপায নেই। অবস্থাব ভরত পবিবর্তন ঘটে চলেছে, সেই পুবানো ভাবতবর্ধ আব নেই। 
এই ভাবতবর্ষ আজ আব দানিদ্রাকে সহা কববে না। অত্যাচাব ও অন্যাব সহায কববে না। 
কাজেই আজ বপান্তবেব পাথে এগিয়ে চলেছে ভাবত, এবং গ্রাম ঙলিব বপান্তবও তাই 
অনিবার্ধ' পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা, কমিউনিটি প্রজেক্ট ও নানা প্রকাবেব আইনকানুনেব উদ্বোগ 
যা আজ বাষ্টুক্েত্রে বা উপব থেকে দেখা যাচ্ছে, এ তাবই লক্ষণ। কিন্ত উপব থেকে চেষ্টাব 
দ্বাবাই সমাজতম্্ বা দেশেৰ আমুল অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয , নীচেব থেকে, জনতাব 
থেকেও সক্রিঘ অংশ গ্রহণ কবা চই। সবকাবি বেসবকাবি আধা সবকাবি সব বকমেব 
উদ্যোগে আজ দেশে কর্মকোলাহল সৃষ্টি কবতে হবে। দেশেব লোকই ধা জনতাই সমাজতন্ত্র 
আনতে পাবে, বাষ্ট্র কাবও জনা সমাজতন্ত্র এনে দিতে পাবে না। বাষ্ট্রেব সাহায্যে জনগণই 
নিজেদেব কাজ অনেকটা এগিষে আনতে পাবে মাএর। কিন্তু এখানে প্রধানকর্তা হলো জনতা । 
এই জনতা আজ গ্রাম দেশেই বেশিব ভাগ--শতকবা ৮০ জন। এই আশি ভাগ জনতা যদি 
তাদেৰ গ্রা্ গুলিকে নতুন কবে গডে তুলতে না দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয তবে উপবেব চেষ্টা বিফল হতে 
বাধ্য। কাজেই গ্রামগুলিকে আজ নতুন কবে গড়ে তোলাব চাপ চাবিদিক থেকে আসতে বাধ্য 
এবং তা সার্থক হতেও বাধ্য। 

অতীতে থে সমস্ত গ্রামেব কাজে কখনো কখানো হাত দেওযা হযেশ্ছ তখন এই পবিস্থৃতি 
ছিল না। তা ছাড়া তখনকার কাজণ্ডলি ছিল সংস্কাবপন্থী -একটু আধটু সুবিধা বা সামান্য 
লেখাপডাব কিছু বাবস্থা কবে দিয়েই ক্ষান্ত ছিল অথবা আধা খাম্চা কৰে কোনো একটা উদ্যম 
দু'দিনেব জন্য কবে পবে ফেলে দেওয়া হত এবং কতকটা হুজুকেই ঠা শেষ হতো। আজ 
পবিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিয ধবনেব। এব গভীবতা ও ব্যাপকতা ৩ তান্ত বেশি। ভাজ অবহেলা কবে 
কিছু কবাব নেই। বাস্তবেব প্রকাণ্ড তাগিদ এসেছে, একে অগ্রাহ্য কবাব উপায় নেই। 

আজও সংস্কাবদুলক কাজ আছে। গ্রামেব সাধাবণ টুকিটাকি উন্নতি কবাব কাজ যে নেই 
তা নয, কিন্তু আজকেব সংস্কাবমূলক কাজ গুলিব পটভূমিকা খুগান্তকাবী। সংস্কাবগুলিও আজ 
সমাজ-বিপ্লবেব অঙ্গ বিশেষ, যদিও সমাজ তাস্্িক সমাজ গঠনেব পথে সেগুলি প্রাথমিক চাপ 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২০৫ 


মাএর। এই বৃহত্তর পটভূমিকাকে অগ্রাহা করে ছোটখাটো সংস্কাব আজ আর নিজেতেই নিজে 
সম্পূর্ণ থাকতে পারে না। পরে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা আসবে এখন কেবল 
গ্রামের কাজের আজকের পটভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হব, কেননা গোটা দেশটা হাবে 
সমাজতান্মিক আর গ্রামণ্ডলি থাকবে তার সাবেক কালের, এমন তো হতে পারে না! কিন্তু আজ 
এই কাজ অনেকটা জটিল। ভারতে এমন কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সহসা ঘটে যায় নি। 
ফলে অতীতের সব কিছু মুছে নিষে, একটা ০1থ। ১101৩ এর মতো অবস্থা হয় নিই। ফলে 
অতীতের অনেক আবর্জনার মধ্য থেকেই নৃতনের জন্ম হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতার বিপ্লব ও 
অন্যান্য সামাজিক বিপ্লব কতকটা অপেক্ষাকৃত বিস্ফোরণহীনভাবে ঘটেছে এবং আজও 
অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়েই তাব অপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব পূর্ণ হতে চাইছে। ফলে এই 
অবস্থার জটিলতাও অনেক আছে। পুরাতন আবর্জনাগুলিকে ধীনে ধীরে সরিয়ে ফেলে নতুনের 
জন্ম নিতে কত কষ্ট ও কত সময় পেতে হবে-তা নির্ভব করবে জনসাধারণের চেতনা ও 
দেশনাযকদের নেতৃত্বের উপর। এই পুস্তিকা সে কাজ গ্রাম "দশে দ্রুতগামী করার অনুকূলে 
একটা গঠনমূলক বিপ্লবেব পথ দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে এবং সে চেষ্টা যাতে সকলের পক্ষেই 
যথাসম্ভব কার্যকবী হতে পারে তার বিঢার করা হচ্ছে। বিশেম বনে নীচে থেকে গ্রামবাসীরা 
নিজেবাই কি ভাবে অগ্রনব হতে পাবে তাৰ একটা দিক দেখবার চেষ্টা হচ্ছে। 

গ্রামে প্রথম কাজ হলো দারিদ্রোর বিরুদ্ধে লড়াই। তার মানে অর্গনৈতিক সংগ্রামই প্রধান। 
অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অন্যান্য সমস্যা একটার পব একটা দূর করতে হবে 
এন্‌ং তাবই মধ। দিয়ে নতুন সমাত্ব বা ৩৬ 59191 10121101১ তৈরি করতে হবে। তৃতীয় 
কা হলো গ্রামের সংস্কৃতি জীবন গড়ে তোলা-_ শিক্ষা তাব বাহন। অক্ষরজ্ঞানই শুধু নয়, 
সতিকার জ্ঞান দিতে হবে সবাইকে, স্ত্রীপুকষ সবাইকে। জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র গ্রাম হতে পারে 
না অথবা গ্রামেব লোক বই লিখতে, চিন্তা করতে, দীর্শনিক, বৈজ্ঞানিক হতে পারে না এমন 
ধবনেব চিন্তা হাস্কর। পৃথিবীর অতি বৃহৎ বৃহৎ প্রতিভা অতীতে গ্রাম থেকেই ফলবান 
হযেছে। কলকাতা শহরেব ভাডাটিয়া বাড়িতে বিজলী আলো ও পাখার বাতাসে কি পরিমাণের 
জ্ঞানী নি্ঞানী বেবিয়েছে আর কি পরিমাণ গাধার সুষ্টি হয়েছে তার তুলনামূলক বিচাব করলে 
কলকাতার গৌরব ববা যায় না। গ্রামদেশেও বৈজ্ঞানিক গবেবণার কেন্দ্র সৃষ্টি হতে পারে যদিও 
সব জাতীয় গবেষণা গ্রামে সম্ভব নয় এবং দরকারও নয়। গবেবণাব মনোবৃত্তি ও আবহাওয়া 
সৃষ্টি করাটাই আসল কথা। /১107011%, 310198৬, 70010, 13002115, 17)5155, 
013010150, %5110100179, [12(1107800105 ইতাদি গপেবণার অনেক কিছুই গ্রামা গবেষণাগারে 
বরাও সম্ভব। আব কুষ্টিন দিক থেকে বলতে গেলে এমন দাবিও করা খায় যে আদর্শ গ্রামগুলিই 
একদিন সত্যিকার 001110041 ০0110 হিসাবে গড়ে উদবে। গ্রামের প্রতিভাবান ছেলেমেযেবা 
বাইরে শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ করে আপন শ্রামে বসেই অনেক গবেষণা বররবে এমন আশা কবাটা 
অন্যাঘ নয়। 

কিসের জনা শহর আজ গ্রামবাসীদের আকর্ণণ কণে? যাঁদ তা পাকা রাস্তা, দ্রুত চলাচল, 
সংবাদ সরবরাহ, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবিকা, জীবনের আমোদ প্রমোদ, গান-বাজনা, হাসপাতাল, 
মোটরযান, লাইব্রেবি, খেলাধুলা, ছায়াচিত্র, নাট/মঞ্চ, ধেডিও, টেলিগ্রাম. টেলিফোন, ইত্যাদি 
হয়ে থাকে তবে তা সবই একদিন গ্রামে প্রাপ)। আজিকার সভ্যতার অনেক অবদান 1১0১১ 
[07940011011 এর যুগে গ্রামে গ্রামে ছড়িযে পড়তে বাধ্য। গ্রামগ্ুলিকে সুন্দর করার মানে এই 
যে শহরের আধুনিক সুবিধাগুলিকে গ্রামেও প্রবর্তিত করা । আর শহরগুলিকে সুন্দর করা মানে 
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কি? শহব এলিকে কতকটা শ্রামাধিভ কবে ভোলা যাতে গ্রামেন প্রকৃতিব সাহচর্থ শহবেও পাওযা 
যাষ। কাজেই প্রাম ও শহবেব উভযেব উন্নতি ক্রমশ পবস্পব পবস্পবেব নিকটবর্তী হওয়া, 
দু'যেব ব্যবধান কিযে মানা। 

অশুএব গ্রামে ফিবে চল মানে পুবানো গ্রামে ফিবে যাওয়া নয--নতুন গ্রাম গডে তোলা 
এ পিছিবে যাওয়া নয-_-এগিবে যাওয়া । মেযেদেব বেলা ঘবে ফিবে যাও এ কথাণ মানে এই 
নয যে অতীঙ জীবনে ফিবে যাও। কতক মেঘে হযত তাবিবাহিত জীবন যাপন কবতে চাইতে 
পাবেন, কিন্তু বেশিব ভাগ মেখেব ঘবসংসাবই কববেন। তাব মানে কি স্ত্রী স্বাধীনতা 
আন্দোলনেব কোন মানে বইপ না? তা নয--কেননা তাবা যে নতুন ঘব সৃষ্টি কববেন তা হবে 
স্ত্রী ও পুকবেব সমান অধিবাব ও মর্যাদাব ভপব প্রতিষি৩ অর্থনৈতিক সমান অধিকাবেব 
উপব। পুবানো যুগেব দাসীবৃক্তিতে তাব। যিবে যাবেন না। তেমনই গ্রামে ফিবে চল মানে গ্রাম্য 
বুপমণ্ডুকতাষ ফিবে যাওয়া ন্য--নতুন গ্রামে সুন্দব সমাজে 'অশ্রসব হযে যাওযা। 


৩ ॥ 
কর্মী 


কাজ কি কবে শুক করা যা? যে কাজ কবতে যাবে ভাকে প্রথমে নিতেকে দিযে শব 
কবতে হবে। তাব মানে কর্মী নিজেকে প্রথমে দেখে নেবে। কর্মীব উপবে অনেকটা শিব কবে। 
কর্মীনে নিজেকে গডে তোলাব কোনো শেষ নেই, শিজেব চাবিত্রিক উন্নতি, যোগাতাৰ উমতি, 
জ্ঞানে উন্নতিব কোনো শেষ নেই। নিজেকে উন্নত কবান চেষ্ঠা না কবে পবেব উন্নতি কবতে 
যাওযাব লোভটা অতি সাধাবণ একটা মোহ। যেমন শুনোব পৰ শুনা যোগ দিলে, লক্ষটা শুন্যেব 
যোগফলও শুন্য তেমনই অকর্মণ্য নিষ্ঠাবিহান তথাকথি৬ কমীব দলবলেব ক্ষমতাও শেষ পর্যন্ত 
ণৃন্য। বর্তমান কর্মীদের নিজেদেব শিক্ষাদীল্ষমান উপন বিশিষ জোব দিতে হবে--কেননা এ 
বিনবে বড্ঞ ফাকি চলেনুছ। কথাব সঙ্গে কাজেব বিস্তব অসঙ্গতি দেখা যা -লাতসমালোচনাব 
কোণো প্রঘোজনই যেন বোধ করবে না। আবও আনেক বকমেব দুর্বলতা দেখা দিবেছে। ফলে 
আন্দোলনে চেহাবাধ দিনকে দিন উজ্জ্বলতা আব দেখা যায না। মাদর্শ ভ্তিশিত হযে আসছে। 
আত্মত্যাগ ও কষ্টসহিযুগ্তার অভাব দেখা মাচ্ছে। 

তাব মানে এই নয যে বতদিন আনি উন্নত ও খাটি লোক হতে না পারব ৩৩দিন কোনো 
কাজে জামাব যোগ দেওখা উচি৩ হনে না। বন্তত বাজেল মধে) ছাডা নিতেপে তৈবি কবাই 
সম্ভব নম। ননে জঙ্গলে মানুষে সঙ্গ ও দাদিত্ব এডিযে ভপতপ কবে যে তৈবি হওযা সে 
ধবনেব তৈবি মানুষেব দ্বানা সামাতিক জাবনেব কোন কা হথ না॥ দেশকে গঠন কবা, 
সমাজেব কপান্তব ঘটানো এ সব কাজেল জন্য যোগাতা € শত্তি অঞ্জন ফবা সামাজিক শিক্ষা 
মধ্যেই সন্ভব। সমাজের শানাবিণ ঘাতপ্রতিঘাতে বুক পে অংশে নিতে হানে এবং সেই খাত- 
প্রতিখাতেব মধ। দিয়েই অভিজ্ঞতা জ্ঞণ ও যোগ।তা আর্জন কবে নিজে হবে। তপোবনেব বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষান বুলোষ এ এ০এ৭] 70100011116 বা সমাজেব জীবন-সংগ্রা 
অংশ গ্রহণ কবেই সে শিক্ষা হয। অতএব এদিন আমি তৈশি হব তাবপব কাজে নামব এ 
রকম চিম্ছা কণলে কখনো তৈপি হওয়াই সন্তব হয না। মোট কথ। দেশের কাজে নেমে পড়তে 
হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিতেন ঙপব সদাসতর্ক দৃষ্টি বাখতে হবে, নিজেকে সর্বদ। সজাগ বাখতে 
হাবে, সর্ণদ। আম্নসমালোচনা কবতে হলে। যখনই দেখব যে কোণে! ফাজ। এগোচ্ছে না তখনই 


গ্রাম দেশে কাজ কব! ২০৭ 


এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধবে নেব না ঘে শ্রামেব লোক আমান কথা ধ্বনাব মত যোন্যতা ৭ জ্ঞান 
বাখে না, তাবা বড বোকা ইত্যাদি। এমনও হতে পানে, এবং তা প্রাঘই হয যে, আমাবই 
যোগ্যতা অভাবে তাবা সাড' দিতে পাবছে না। ঘে ড্িনিসটি কেটে ফেলতে ঢাই তা কাটল 
না দেখে মনে কবাব কাবণ নাই ঘে জিনিসটা বড্ড শক্ত, এমনও হতে পাবে যে আমার 
হাতিযাবটাই ভোতা। অতএব চাই সজাগ মন ও বিনয। অহস্কাব সার্থকতা পথে প্রধান 
অন্তবায। অহঙ্কাবই মানুষেব চোখ অন্ধ কবে বাখে নিজেব ভুল দেখতে দেব না--বাস্তব 
অবস্থাব সঠিক বিচাব কবতে দেয না। কর্মীব বিন জিনিসটা পদে পদে দবকাব। নিজেব 
উন্নতিকে অবাবিত কাব উপায হলো একটি বিনীত মন, জিজ্ঞাস ও সদাজা গ্রত ও সর্তক মন, 
বিচাবশীল মন। অন্যেব সব অপবাধ ক্ষমা কবা যাষ, কিন্তু নিজেব কোনো অপবাধকে ক্ষমা কবা 
যায না-_এই হলো আদর্শ কর্মীব ১০704 বা মানদণ্ড । 

কর্মীব কত বকমেব গুণ চাই এব কি কোনো শেষ আছে। সব গুণই তা চাই যখন যেটা 
দবকার -কোনোটার অভাব হলে চলে না। সব গুণ একাব পক্ষে অর্জন কবা সম্ভব হয না, 
সেখানে দবকার হয সহযোগিতাব, অন্যান্য কর্মীদেব সহযোগিতা । সম্মিলিত নেতৃত্ব বা 
(0110$11০ 109৫01০117) এব মানে এই কোনো এক ব্যক্তিব পক্ষে কখনোই সব দিক দেখা 
সম্ভব হয না-কাজ কধতে কবতে যে বে বাজটি নিষে আছে সেইটুকুতেই তাব মোহ জন্যে 
ঘেতে পাবে। চিন্তা একপেশে বা একচোখো হযে যেতে পাবে। সমগ্র সত্যকে সবদিক থেকে 
দেখাব ক্ষমতা একজনেব পক্ষে সন্তব হয না সে যত বড নেভাই হোক না কেন। ফলে সমবেত 
নেতৃত্বের প্রয়োজন হয। কিন্তু নিবহঙ্কাব না হলে সকলেব সঙ্গে একসঙ্গে কাজ কবা, দশজনের 
বুদ্ধি নেবাব,পবামর্শ বা মত নেবান ইচ্ছাই হয মা। বস্তৃত ভিনিই হলেন সার্থক নেতা যিনি ভাব 
কালেব ঘাবতীয যোগ্য ব্যক্তিদের সহযোগিত। ঘটাতে পাবেন, সকলেব বুদ্ধিকে এক কবতে 
পাবেন। তাবহ নাম 019171১0 বা সংগঠক কিন্তু অহঙ্কারী লোকেব পক্ষে সতিকাব সংগঠক 
হওয়া সম্ভব নয। 

নিজেব দুর্বলতা, কাজেব মধ্যে যখনই সেটা ধবা পড়ছে, তখুনি তাকে সংশোধন কবে নিতে 
হবে। অহঙ্কাব যে কত কৌশলে কত ভাবে ঢুকতে পাবে তাব কোনো শেষ নেই। সতিকাব 
নিবহঙ্কাবী হওযা বঙ৬ সোজা কথা নধ। অহঙ্কাবেব মোটা ছিকওলি জামবা সহজে দেখতে পাই 
বটে কিন্ত তাব সুশ্্াতিসূঙ্ষ্প বিকাশগুলিকে শ্রনেক সময ধবাই যায না। দেশের ভালো কবব 
এই সদিচ্ছা মধ্যেও তাব প্রকাশ কখনো কখনো দেখা যায । যদি মনে কবি আমাব দ্বাবা মহৎ 
কাজ হবে, আমি ছাড়া দেশেব গতি নেই, দেশেব মুক্তি আমাব অপেক্ষা বসে আছে তাহলেও 
একটা অহ” বোধ আমাব কাজটাকে তচ্ছ ৰবে নিজেকে ই ফাপাতে ফোলাতে বাস্ত থাকে। 
ফলে নিতেব সম্বন্ধে একটা বাই এসে যাম। কিন্ত সতিবাব দু্গিভঙ্গি ও ৩7111 হালা এই যে, 
দেশেব কাতে মআামাব একটা অসশ আছে তা আমাকে পালন ববতেই হবে এবং দেশের কাজেব 
মধ্য দিযেই শামি আমাব দুর্বলতা এটি ও চবিপেল নানা অভাব দূৰ কবর -নিজেবে € সার্থক 
ববে তুলব-_কেবলমাশ্র দেশেবই উপবান কবা হচ্ছে না, নিজেনও বিস্তর উপকবি কবা 
হচ্ছে এইমাত্র । এখানে জহংকাবেব কোনো স্থান নেই। নানা প্রবাবব সংগ্রামের মধ দিযে 
নিজেবই অগ্নিপবীক্ষা হচ্ছে, নিজেনও মস্ত উপকার হচ্ছে। 

বর্মীকে ভাবতে হবে, দেখতে হবে আমি থে মহান সব আদর্শেব কথা গ্রামে গ্রামে প্রচাৰ 
কলে টলেছি সে সব মহান আদর্শ বহন ববলাব মাতো ভামাব কওটক ঘোগাতা আছে। আমাব 
কথাব সাথে আমাব ৮বিব্রেব, আমাব কাজেব মিল আছে কি না। যদি না থাকে তবে গ্রামবাসীবা 


২০৮ পাননালাল ধচনা সংগ্রহ 


তখুনি তা ধবে ফেলবে। তাবা হযত ভদ্রতাব খাতিবে তশ্ষুনি জবাব দিষে দেবে না কিন্তু সাডাও 
দেবে না। আন্তবিকতা না দেখতে পেলে এক পাও এশুবে না, কেননা তাবা দেখেছে যে 
বাবুলোকেদেব কাছে, শিক্ষিত লোকেদের কাছে তাবা চিবকাল ঠকেই এসেছে। তাই শিক্ষিত 
লোকেদেব সম্বন্ধে, তাঁদেব একটা সহজাত ভষ আছে, কেননা শিক্ষা মাজও পর্স্ত তাদে 
কোনো উপকার কবে নি। এই বাবুলোকেদেব সম্বন্ধে যদি তাদেব এই সহজাত সন্দেহটা না 
থাকত তবে তাদেব আন্না সর্ধনাশ হযে যেত। বড্ড ভুল হবে যদি মনে কবি নিবক্ষব দবিদ্রবা 
বুঝি সব ঘুর্খ। তাব মুর্খ নয, লোক চেনবাধ তাদেব একটা সহজাত অনুভূতি বা [1১11701 
আছে, মানুষ মাত্রেবই আছ্ে--এমন কি পশু পক্ষীবও আছে , নইলে ল্ু লক্ষ বসব তাবা 
পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পাবত না। তাদেবও কোনো স্কুলকলেজ নেই, ভাষা নাই-__তবু 
মানুষেন চষে তাবা কমদিন বেঁচে নেই-_ববং মানুষেব চেয়ে তাদেব বযস ঢেব ঢেব বেশি। 
অতএব, আমাদেব, মানে শিক্ষিত লোকেদেব এই যে অহংকাব যে, গ্রামে লোকেবা বোকা 
এটাই হলো আমাদেব প্রথম মূর্খতা যাব জন্ম অহংকাব থেকে। অতএব এ ভুল যেন না হয 
যে কর্মীব চালা, ফাঝি অথবা কপট দেশতক্তি গ্রামবাসীবা ধবতে পাববে না। ধবাতে 
পাববেই, এমন কি চোখ বুজেও ধবতে পাববে। তাদেব কাছে বব সবল মনে উপস্থিত হতে 
হবে, খোলাখুলি ভাবে তাদেব সঙ্গে মিশতে হবে। তবে তালা কর্মীর ত্রটিগুলিকেও ক্ষমার চক্ষে 
দেখতে পাববে এবং তা সংশাধন কবে দিতে সাহায্য কববে। নিজেদেব ছেশেব যদি বোন 
ক্রটি দেখে তবে কি কোনো মাতা পিতা তাকে দূব কবে দেখ? তাই গ্রামবাসীবা যখন মনে 
কববে যে, কর্মী তাদেব আপনজন পবমাত্মীয তখন তাবা তাব ভ্ানগমেব কোনো ত্রটি 
দেখলেই তাডিযে দেবে না, ববং সংশোধন কবে নিতে সাহায্য কনবে। লোকেব ভালবাসা 
শ্রদ্ধা, সমর্থন ও সাহায্য ভিন্ন কর্মী বেঁচে থাকতে পাবে না-_তাব ক্ষমতা বাডে না। কেননা এট 
কাবো একলাব বাহাদুবা বা একলাব কীর্তি নয। আমবা কেউ নিজেব সৃষ্টি নই। কোন শ্রেষ্ঠ 
নেতাও আপন সৃষ্টি নয, সমস্ত দেশেব সৃষ্টি। তাৰ শক্তি সমর্তড দেশ থেক আহবণ কবা। 
[7011 1170 [0901016 100 ৮101 0100 1[00010161 জনতাব কাছ থেকে সংশরহ কনে জনতাব হাতে 
দিতে হবে সব, এই হলো কর্মী বা নেতাব কাগজ । এখানে নিজেব বলে তন্ত্র কিছু নেই। 
কর্মীকে শুধু হদযবান, চবিব্রবান হলেই চলবে না , তাৰ শিক্ষা, বুদ্ধি ও জ্কন থাকা চহ। 
“বাকা লোক হৃদযবান হলেও বেশি কিছু সাহায্য কবতে পাবে না। এ যুগ কেবল জদযেব যুগ 
নয। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ , সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান, চাষেব বিজ্ঞান, সাস্থ্য 
বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষষে মোটামুটি জ্ঞান কর্মীকে অর্জন কবেত হবে। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে 
পাবে না। গ্রামদেশে আজ যে অদন্ধকাব বিবাজমান তা দুব কববাব মত জ্ঞানবিজ্ঞানেব মশাল তাব 
হাতে থাকা চাই। অতএব আজ গ্রামদেশে প্রথম শ্রেণীব কর্মীদের ও নেতাদেব যাওযা দবকাব, 
মানে কাজ কব! দবকাব। প্রকৃত নেতৃত্বের স্থান আজ নীঢে। উপবেব দিকে অনেক শেতাব 
অধথা ভীড ও আশোভন প্রতিযোগিতা--উপবেব কষেকটি আসন দখল কবাব জন্য হাজাবো 
নেতাব মাবামাবি। অথচ ভনতাব জন্য লক্ষ লক্ষ আসন আজ শূন্য । যেখানটায ভিৎ সেখানটা 
কাচা বেখে উপবেব দিকটা মজবুত কবাব যে চেষ্টা চলেছে তাতেই দেশ সত্যি সত জেগে 
উঠছে না। শ্রেষ্ট কর্মীদেব আজ ভিৎ গঠনের কাজে লাগা উচিত। এঁছা, শ্রাঘ নিবক্ষব, অনভিজ্ঞ, 
একেবাবে তৃতীষ শ্রেণীব কর্মীদেব গ্রামসংগঠনে পাঠিযে বুদ্ধিমান ও বিদ্বান সব নেতাবা 
বাজধানীতে বসে দেশ গঠন কবতে চাইছেন। এ হয না, হতে পাবে না। নিব ক্ষব গ্রামবাসীবা 
নেতাদেব বক্তৃতা পড়ে না, শোনেও না, বোঝেও না। শ্রেষ্ঠ কর্মীদের প্রাণপাত পবিশ্রম ও দীর্ঘ 


গ্রাম দেশে কাজ কৰা ২০৯ 


সাধনা চাই -এই গোডা বা ভিৎকে সত্যি সত্যি শক্ত কবা চাই। যদি ভিৎই শক্ত না হল তবে 
দেশেব স্বাধীনতা ঠুনকো স্বাধীনতা মাত্র-_এব ছ্বাবা কাবো কোনো উপকাব হবে না, জনতাব 
তো নযই। দেশেব সমাজতন্ত্র তৈবি তো দুবেব কথা, স্বাধীনতা বক্ষা কবাই সম্ভব হবে না। 

আব আজকালকাব গ্রামকর্মীদেব পক্ষে কেবল গোটা কষেক বাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্যা 
সম্বল কবেই সার্থক কাজ কবা সম্ভব নষ। তাব গ্রামেব সকল কাজ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা 
চাই। চাষবাস, পশুপালন, পোল্ট্রি পালন, ভূমি আইন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কুটিবশিল্প ইত্যাদি সকল 
বিষষে জ্ঞান থাকা চাই, যাকে বলে 7া)010111100১0 100) অর্থাৎ, জুতো সেলাই থেকে 
চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত মাবতীম জ্ঞান থাকা চাই। এ ধবনেব কর্মী গ্রামবাসীদেব সব সমযে সাহায্য 
কবতে পাবে- শ্রামবাসীবা তাব প্রযোজন পদে পদে অনুভব কববে। কর্মীকে গোটা কতক 
বাজনৈতিক বুলি সম্বল কনে গেলে চলবে না- তাহলে তাকে তাব৷ একটা নতুন উৎপাত বা 
পবগাছা মনে কববে। গ্রামে থাকা বা বাস কবাব দক্ন কর্মীকে যেন একটা গলগ্রহ হযে পড়তে 
না হয। যদি তাব সেই গ্রামে বাস কবাব দকন প্রামবাসীবা প্রত্যক্ষভাবে নানা উপাষে উপকৃত 
হয এবং গ্রামেব আয তাব কর্মপ্রেবণায বেডে যায এমন দেখা যায তবে সে কর্মীকে গ্রামেৰ 
লোক কখনও বর্জন কবতে পাবে না-এ অতি সাধাবণ হিসাব। তাছাডা গ্রামেব সব কাজেই 
সাহাবা দবকাব। ক্রানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, 190117709] 15070/ 1০৮ সব কিছুব তাদেব অভাব-_ 
কাজেই কর্মীকে এ সব বিষষে বথাসম্তব অভিজ্ঞ হওয়া চাই। এই জ্ঞান থাকলেই চাষীবা তাব 
উপদেশ শ্রহণ কনবে, নইলে না জানা লোকেব উপদেশকে তাবা উপব চালাকী বলে মনে 
কববে। কোথায কি জিনিস পাওয়া যাম, কোথা থেকে কি সাহায্য আসতে পাবে এই সব কর্মী 
নখদর্পণে থাকা চাই। 

সাধাবণভাবে এ-ই হলো কর্মীব শিক্ষাদীক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক মূলধন। এই 
মুলধন নিযে তাকে “কবেঙ্গে ইযে মবেঙ্গে” এই জেদ নিযে কাজে লাগতে হবে। এই জাতীয 
কর্মী স্পর্শে যাদু আছে, এবা অতি সহজেই গ্রাম দেশে নব জাগবণ আনতে পাববে। 


1৪6 11 
গ্রাম-পরিকল্পনা 


গ্রামণ্ডলিকে কিভাবে ধবা বা এয॥ 99৩1) কবা যায এ কথা জিজ্ঞাসা কবাব সাথে সাথে মনে 
বাখতে হবে যে, প্রত্যেক শ্রামেব চেহাবা ৪ বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা । কোন দুটি গ্রাম ঠিক এক 
বকম নয। সাধাবণভাবে শ্রামেব সমস্টাওুলি এক ভাবেব বিগত প্রত্যেক গ্রামেব খুতিনারটিতে 
অনেক বকম পার্থকা আছে। প্রাম সমসা এক জাগান পণালে শপু এই বোঝাধ যে তা শহইবেল 
সমস্যা নয--কেননা শহব এক জিনিস আব গ্রাম জা) নিস । কিপ্ প্রভক শ্রান্চল 0) 
আলাদা সমসা আছে সেটা ভালো কবে তণিষে না দেখে ফাদ (কনা বমী শ্রাশের ডানা) এক ও) 
ঢালাও প্রোগ্রাম নিষে উপস্থিত হয় তবে তাতে ভুল হাবে। এ মেব লোক সংখা, গাহি 
পতিত জমি, শ্রেণীবিন্যাস, জাঙপাত, ব্যবসাম অল, হিন্বু মুসলমান, বি ঠিনু, তি চ ৭? 
মহাজন, মধ্যবিত্ত, গবিব চাধী, ভূমিহীন চাষী, বেবাল, শন ইতাযাদি পাবে প্রতিক মাখে, 
স্বতন্্বাপ আছে। তাছাডা প্রত্যেক শ্রামেব একটা হতিহাস আছে যাব হ দল তশালাগ হণ 
চেহাবাটাও সেখানে একেক প্রকাবেব। ভৌগোলিক পার্থক/ও কান কোন শোক পি 
যেমন শহবেব কাছে না দূবে, বেল এবং বড় বাস্তাব সঙ্গে কতটা সম্পর্বি ত ইভা পি। তাছাছা 
পান্নালাল--১৪ 


২১০ পান্নালাল রচনা-পংগ্রহ 


দলাদলির অবস্থাটা কি? গ্রাম্য দলাদলি ছাড়া রাজনৈতিক দলাদলি আছে কিনা, সেখানে কোনো 
রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল কিনা- এগুলি সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন কর্মীর লক্ষ্য কবার বিষয়। 
সমস্ত কিছুর যথাসম্ভব পাকা হিসাব নিতে হবে। গ্রামটিব বাস্তব অবস্থা (0019001৬০ 51(8- 
[1017)ও মানসিক অবস্থা (১০০০৬০ 180101) ইত্যাদি জানা থাকলে কি কাজের পর কি 
কাজে হাত দিতে হবে এবং কোথায় সহজে ও প্রথমে সাড়া পাওয়া যাবে-_এসব বিষয়ে সুবিধা 
হবে। মোট কথা কোনো একটা বাঁধাধরা প্রোগ্রাম হতে পারে না। প্রত্যেকটি গ্রামের বৈশিষ্ট্য 
থাকবে এবং আমরা দেখতে পাব যে, কোনো একটি প্রোগ্রাম নিয়ে কর্মীকে উপস্থিত হবার 
চেয়ে প্রোশ্রামটি গ্রাম থেকে গ্রামবাসীদের সব্রিষ মাথা ও সহযোগিতা থেকে সৃষ্টি করিয়ে নিতে 
পারলেই অনেক বেশি ভাল ও কার্যকরী হবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয যে, খুঁটিনাটি বা 001311 
বোঝার উপর সবকিছু নির্ভর করে। এ স্থলে কর্মীর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর কথাটাও 
মন্ত। যদি কর্মীর তেমন প্রতিভা, প্রতিপত্তি, পূর্বপরিচিতি বা 5০018] 076 থাকে তবে তার 
নেতৃত্বের প্রভাবে অনেক ছোটখাটো খুঁটিনাটি ও তজ্জনিত বাধা তিনি অনায়াসেই ভাসিয়ে নিয়ে 
যেতে পারেন-_-তাব শক্তিমান ও বেগবান নেতৃত্বের টানে সহজে ও সত্তরই গ্রামে একটা 
আন্দোলন সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন। মনে রাখতে হবে যে, সব জিনিসটাই একটা মুদীখানাব 
লাভালাভের হিসেবীপনা নয় । আন্দোলন বা 779৬0170 এর একটা ঢেউ তোলা চাই, সবার 
প্রাণে একটা জাগরণের প্রবাহ সৃষ্টি করা চাই। তুচ্ছাতিতুচ্ছ টুকিটাকি কানাঘুষি ও সন্দেহের 
ধূলাবালি অতিক্রম করতে হলে বেগবান ও শক্তিমান ডাক আনা চাই। সমগ্র দেশ সম্বন্ধে বড় 
নেতার যে ভূমিকা ছোট একটি গ্রাম সম্বন্ধে কর্মীরও সেই ভূমিকা । সুচিন্তিত বাস্তব বিচাব যেমন 
সব নয়-_-তেমনই আবেগপূর্ণ আবেদনই যথেষ্ট নয। শুধু 198]1১1) এর ঠাণ্ডা কথায় যেমন 
কারো প্রাণ জাগে না তেমনি শুধু কেবল 106811517 বা আদর্শের নিশান ওডালেই সবাই এসে 
জড়ো হয় না-_চাই 75801108] 10০911917 বা বাস্তব আদর্শবাদ। 

এটা হলো [181 বা পরিকল্পনার যুগ্ধ। পরিকল্পিত উপায়ে দেশকে সমাজকে সমগ্রভাবে 
গড়ে তোলা সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। ধনতন্ত্রের পবিকল্পনা অসম্ভব। কেননা সেখানে সবাই যার যার 
তাব তার-__অন্ধকার হাতড়ে হাতডে ঠেকেঠকে ঠোকাঠুকি করে সবাইকে এগুতে হয়_ সমস্ত 
কিছুই বাজারের উপর নির্ভরশীল--জিনিসের বাজার, টাকার বাজাব, চাকুরির বাজার, মজুরির 
বাজার। আর, বাজারে রয়েছে অন্ধ প্রতিযোগিতা--দরের ওঠা-নামা। কাজেই সেখানে মানুষ 
ভাবে এক-_হয় আরেক, মানুষ চায় এক বাধ্য হযে হয় সম্পূর্ণ অন্য। সমাজতন্ত্রে সমগ্রভাবে 
গোটা সমাজের জন্য ও তার প্রত্যেকটি নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য থাকবে সুনির্দিষ্ট 
অধিকাব ও দায়িত্ব এবং তা পাবার জন্য সুযোগ ও পবিকল্লিত ব্যবস্থা। এখানে কেউ ফালতু 
লা অতিরিক্ত নয়, কেউ অগ্রাহ্য নয়--প্রতোব ব্যক্তি, প্রতোক ঘটনার (০৬০11010115) জন্য 
পূর্ব থেকে ব্যবস্থা থাকবে । শিশুব জন্মের পূর্ব থেকেই যেমন তারক যাবতীয় প্রয়োজন মার 
শবীরে আগে থেকেই তৈরি থাকে তেমনি সমাজে প্রত্যেকটি আগস্তক্কের জনা তার জন্ম থেকে 
মৃত্যু অবধি একটা সুব্বস্থা সৃষ্টি করাই সমাজতন্ত্রের পণ। 

তাই আজ প্ল্যান কবে গ্রামে গ্রামেও অগ্রসব হতে হবে। সমগ্র গেশের জন্য যেমন একটি 
পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান-_ প্রুত্যেক গ্রামের জন্যও তেমনি এক একটি পঞ্চবার্ষিকী প্র্যান। নইলে সমগ্র 
দেশেব প্ল্যানও সার্থক হতে পারে না। দেশও এই শ্রামগুলিকে বাদ দিয়ে নয় ; বরং ভারতবর্য 
আজও গ্রামপ্রধান- গ্রাম সমুদ্রে শহবগুলো আতজা দু'একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। অতএব 
কর্মীকে প্রথমেই তার গ্রামের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী প্র্যানের আওয়াজ তুলতে হবে। প্ল্যানটি 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২১১ 


তার একটি মাথা থেকে তৈরি হলে চলবে না। প্ল্যানটি তৈবি হওয়া চাই গ্রামবাসীদের সকলের 
উৎসাহে ও সক্রিয় সহযোগিতায়। গ্রামবাসীরাই তো সে প্ল্যান কার্ধকরী করবে_ কাজেই 
অপরের প্ল্যান তারা কখনোই গা লাগিয়ে কার্ধকরী করবে না। তাছাড়া ঘে করার ভিতরে চিন্তার 
সহযোগিতা নেই-_তাতে কখনও উৎসাহ বা রং ফুটবে না। ধমক দিয়ে অথবা উপর থেকে 
চাপিয়ে দেওয়া কাজ কোনো স্থায়ী ফল দেয় না, কখনো কখনো একটা হুজুগ সৃষ্টি করতে পারে 
মাত্র--যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এবং মানুষের চরিত্র এতে খোলে না। একটা কথা যেন সর্বদা মনে 
রাখি যে, চাষবাস, গৃহ, রাস্তা, হাসপাতাল যা কিছুই করছি তা মানুষের জন্য। চাষের জন্যই চাষ 
করি না, ঘরের জন্যই ঘর করি না, রাস্তার জন্যই রাস্তা করি না, বিদ্যালয়ের জন্যই বিদ্যালয় 
করি না--করছি, সব কিছু মানুষের জন্য। শেষ পর্যস্ত আমাদের কাজের বিচার হবে মানুষ 
তৈরির মানদণ্ড নিয়ে-_কি জাতীয় মানুষ, কত উচুদরের মানুষ, কত সুন্দর নরনারী তৈরি 
হয়েছে তাই দিয়ে সব কিছুর মুল্যামূল্য নির্ধারিত হবে। সরকারি টাকায় অথবা কোন বড় 
লোকের দানে হঠাৎ যদি কোনো গ্রামে চাষের ট্রাক্টর, দরদালান, রাস্তাঘাট, গাড়ি ইত্যাদি 
মিলে যায় বা জুটে যায় তাতেও শেব পর্যন্ত গ্রামবাসীদের স্থায়ী সুখ ও শাস্তি হবে না। 
নিজেদেরটা নিজের মাথা ও শক্তি দিয়ে যেদিন করে নিতে পারবে সেদিনই হলো তাদের 
সত্যিকার মুক্তি, সত্যিকার বিকাশ। এ অবস্থা হলে রাষ্ট্রের উত্থান পতনে বা কর্মীর অবর্তমানে 
কাজ বন্ধ হয়ে যাবে না। এই আত্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি করা কর্মীর একটা 
প্রধান লক্ষ্য। 

এরই জনা চাই গণতন্ত্র, সত্যিকার জনগণতন্ত্। গণতন্ত্রের অর্থ কেবলমাত্র কয়েক বৎসর 
অন্তর অন্তর একটা নির্বাচন নয়। নেতা বেছে দিলেই গণতন্ত্র হল না--ভোটতন্ত্র মানে গণতন্ত্র 
নয়। জনগণ কেবল ভোটার নয়, তারা মানুষ--পরিপূর্ণ এক একটা মানুষ। তাদেরকে চিন্তা 
করতে শেখানো, ভাবতে শেখানো হল গণতন্ত্রের প্রথম কাজ। এই চল্লিশ কোটি লোক একদিন 
ভাবতে শিখবে-_-নিজেদের মাথা দিয়ে ভাবতে শিখবে, ভাববার সুবিধার জন্য লেখাপড়া 
শিখবে, দিকৃ-দুনিয়ার সবকিছু বিচার করে দেখবে এই হলো আদর্শ গণতন্ত্রের কাজ। গড্ডালিকা 
সৃষ্টি করা নয়, হুকাহুয়ার দল সৃষ্টি করা নয়, গলাবাজী করে ভোট বাগিয়ে নেওয়া নয়, সত্যিকার 
সচেতন, সক্রিয় জনগণ সৃষ্টি করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এ কাজ কালে-ভদ্রে ভোটের জন্য 
একবার বক্তুতা করে এলেই হয় না। কেবল প্রচার বা প্রোপাগ্যাণ্ডতার কাজ নয, শিক্ষা বা 
9৫01081101৷ এর কাজ । দৈনন্দিন জীবন গঠনের বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাকে পাকা 
করে নেবার প্রয়োজন আছে এতে । ধরে ধরে শেখানো দরকার যেমন শিশুদের একদিন ধরে 
ধরে অ-আ, ক-খ, শেখানো হয়। কেননা অশিক্ষিত নিরক্ষর গ্রামবাসীরা এখনো ভাবতে শেখে 
নি, একত্রে বসতে শেখে নি, গণতন্ত্র কি তাও বোঝে নি। 

প্রামের কর্মীব পক্ষে তাই তার নিজের প্ল্যানটা তাদের মাথায় চাপিযে দিয়ে রাতারাতি কাজ 
হাসিল করার তাড়া শেষ পর্যস্ত কোনো ফল দেবে না। গ্রামবাসীকে দিয়েই তাদের প্ল্যান কবিয়ে 
নিতে হবে- কর্মীর নিজের শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাতে সাহায্য করবে মাত্র। তাতে যত 
সময় লাগে লাগুক, ধৈর্য হারালে চলবে না। প্রত্যেককে ভাবতে ও বলতে উৎসাহিত করতে, 
প্রত্যেকের নিজের অবস্থা ও তার বিচার অনুযায়ী গ্রামের অবস্থা বর্ণনা করতে দেবার সুযোগ 
দিতে হবে। প্রতোক পরিবারের কাছে বা ঘরে তাকে যেতে হবে, তাদের সঙ্গে সত্যিকার 
আলোচনা ও পরামর্শ করতে হবে- তাদের কথা শোনার অভ্যাস ও ধৈর্য সৃষ্টি করতে হবে, 
সেই পরিবারের কি অবস্থা, আগামী পাঁচ বছরে সেই সংসারটি কি করবে বলে আশা করে, 


২১২ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


কতটা সহযোগিতা পেলে কতদৃব এগুতে পাবে, গ্রামেব সহযোগিতা পেলে কি হতে পাবে-_ 
সমগ্র দেশেব সবকাবেব কাছ থেকে কি আশা কবে, ছেলেনেষেদেব শিক্ষাদীক্ষা, বিবাহাদি 
ব্যাপাবে কি প্রয়োজন, তাদেব চাষবাস দায-দেনা সম্বন্ধীয় সমস! কি ইত্যাদি যাবতীষ বিষযে 
প্রত্যেকেব পবামর্শ নিতে হবে। কর্মীবা নিজে বুঝতে পাবলেই হলো না- শ্রামবাসীদেব সব 
জিনিসটা নিজেদেব বোঝা চাই। এই সব আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক তাদেব মাথা বা চিন্তাশক্তিকে 
সক্রিঘ কবে তুলবে এবং তাদেব বুকে আশা ও উৎসাহ সৃষ্টি কববে। এমনি কবে প্রত্যেককে 
আলাদাভাবে ও সকলকে একত্র কবে গ্রাম সভাষ সমস্ত প্ল্যানটি আলোচিত ও সংশোধিত কবে 
পাস কবিষে নিতে হবে। তবেই হল প্ল্যান বা গণতান্ত্রিক প্ল্যান। এই জাতীয প্ল্যানে সকলেব 
সহানুভূতি, সহযোগিতা ও উৎসাহ থাকবে, সেই প্ল্যান কার্যকবী কবাব দায বেডে যাবে সবাব 
পক্ষে এই প্ল্যান বচনাতে কার্যকবী হবে গণতন্ত্র, যাকে বলে 067190409 111 2001 070 
1110081)। 

কর্মী অবশ্য এই প্ল্যান বচনাব কাজেই ক্ষান্ত হবেন না। সমস্ত প্রামখানি একটি পবিবাব এবং 
তিনি তাৰ একজন সদস্য এমনি ধবণেব ভাব তাব মনে সর্বদা থাকা চাই। গ্রামেন জমি জাযগা, 
ছেলেপিলে, গাছ-গাছড়া সব তাব অন্যান্যদেব সাথে কাজেব ভাব, প্রত্যেকটি সমস্যা যেন 
তাব নিজেব, এমনি মনে কবা চাই । তাকে প্রথম দিন থেকেই গ্রামের নানা কাজে লিপ্ত হযে 
পডতে হবে_ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, চামবাস ইতাদি সব কাজে হাত ও মাথা লাগাতে হবে। ছোট 
থেকে ক্রমে বড বড কাজে হাত দিতে হবে। ছোট্ট ছোট্ট দু' একটি কাজ ভালোভাবে সমাব৷ 
কবে দিতে পাবলে লোকেব আস্থা তাব উপব বাডবে এবং নিজেব অভিজ্ঞতা ও আন্মপ্রত্যয 
বেডে যাবে। আস্থা বাডাব অনুপাতে অপেক্ষাকৃত কিন কাজে হযত হাত দিতে হবে। প্রথমেই 
একটা ফৌজদাবী অ্ুবা দেওয়ানী মামলা মিটিযে দেবো অথবা ভূমিবন্টন কবে দেব এমন 
ধবণেন জটিল ও বড কাজে হাত দেওয়া দুবাশা হবে তাব পক্ষে । বিনোবা ভাবেব মতো লোক 
হ্যত প্রথমেই শ্রামদান চাইতে পাবেন, এবং তাব যা প্রভাব তাতে হয ত ফল হয , কিন্ত একজন 
সাধাবণ কর্মী এতবড দাবী কবলে চলবে না। মনে বাখতে হবে কত বছবেব সাধনা ও ত্যাগ 
বিনোবাকে আজ বিনোবা কবেছে এবং তাব পিছনে কঙ £০০৭-৯/| আছে। তাই প্রত্যেকে 
নিজ ক্ষমতা সন্বন্ধে একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই। শক্তিব বাইবে কাজ নিযে একটি অসার্থকতা 
বা 19118 এব ছবিটা প্রথমেই দেখিযে ফেলা যুক্তিযুক্ত নঘ। ছোঁট থেকে তাই ক্রমশ বড 
কাজে হাত দিতে হবে- সেই সব কাজে, যাতে কোন বিতর্ক বা 001109৬15 বা জটিলতা 
নাই। শ্রাম পবিষ্কাব কবা, স্বাস্থ্যেব দিকে নজব দেওয়া এমনি ধবানেব টুকিটাকি অথচ অবশ্যকীয 
কাজে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই-_সকলেব সহানুভূতি তাতে পওযা যাষ। মহাত্মা গান্ধীকে 
কযেজন ছাত্র কর্মী জিজ্ঞাসা কবেন, “গ্রামে যে যাবো সেখানে আমবা কি কাজ পাব-_-কে 
আমাদেব কাজ দেবে?” তিনি তক্ষুনি সহাস্যে উত্তব দিলেন যে তিনি যত গ্রাম দেখেছেন এত 
বোধ হয কেউ দেখে নি--কাজেই তিনি গ্রামেব প্রকৃত হাল জানেন্‌। তিনি দেখেছেন প্রত্যেক 
গ্রামে অন্ততঃ একজন ঝাডুদাব বা 'মথবেব প্রয়োজন আছে_-কেননা এত নোংবা ও ময়লা 
চাবিদিকে ছডিষে আছে যে গ্রামেব আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত দূষিত । যদি কর্মী ঝাড়ু হাতে সে সব 
জর্জাল পবিষ্কাৰ কবতে লেগে যায ভবে আপাতত তাই তাব পক্ষে যথেষ্ট ও প্রথম কাজ-_ 
বাকী সময যদি কিছু থাকে তবে বসে বসে চবখা কাটতে পাবে। ক্রমে গ্রামবাসীবা এই নীবব 
কর্মীকে তাদেব অন্যান কাজে সাহাধ্য করতে ডাকবে এবং সেধে সেধে কাজ দেবে। গান্ধীজিব 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২১৩ 


দৃষ্টিভঙ্গি একই সময়ে কত আদর্শবাদী অথচ কত বাস্তব তাই একথা থেকে বোঝা যায়। সহজ 
থোকে শক্ত কাজে হাত দিতে হয়-_-জানা থেকে অজানায়। 

এ ভাবে একই সঙ্গে, প্রচার ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে কর্মীকে এগুতে হবে। ক্রমে আরও কর্মী 
জুটে যাবে। গ্রাম থেকেই তৈরি হবে কর্মীব দল--তৈরি হবে সংগঠন। শক্ত 'জোয়ানদের হাত 
করতে হবে--মায় মেযেদের পর্যন্ত উৎসাহিত করে তুলতে হবে__ কেননা সবার জাগরণ চাই। 
এইভাবেই গুরু হবে কর্মীর জযঘাত্রা। 


7৫৮ 
পঞ্চায়েত ও গ্রামরাজ 


কর্মীরা এখন কোন হাতিয়ার মারফত সমগ্র গ্রামশক্তিকে দাড় করাবে? সংগঠনগত সংবিধান 
গ্রামের জন্য কি? এখানেই পঞ্চায়েতের কথা এল। গ্রাম পঞ্চায়েত নতুন কবে গ্রামে গ্রামে 
প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। গ্রামেব সমস্ত কিছু শক্তির আধার হবে এই পঞ্চয়েত। এই পঞ্চায়েতের 
সামাভিক তাৎপর্য কি? এই প্রতিষ্ঠানকে কি কবে প্রগতিব কাজে লাগানো যায়? 

ভাবতীয় সংবিধানের 20 নং ধারায রয়েছে “শাণ০ 51810 ১100]1 0100 ১0৩] 19 01201153 
৬111050 [00170101015 01101 01004 01017) ১4100) ১001) [0৬01১ 214 8910011100৭ 100১ 
[১০1০০৩১১৭1১ (0 01011001010) (9 101751101) 0১ 01715 01 9011 40011111011” অর্থাৎ 
রাষ্ট্র থেকে গ্রানে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠন করে তাদের হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া হবে যাতে 
গ্রামবাসীরা স্বায়ত্তশাসনেব অধিকাব পান। 

সবকার কতটুকু ক্ষমতা গ্রামে হাতে দেবেন এবং তা দিয়ে সত্যি কতটা কাজ হবে__ সে 
ক্ষমতা কতিপয সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের অন্যায় স্বার্থরক্ষার 
কাজে লাগাবে কিনা, গ্রাম্য দলাদলি এতে আরও বাড়বে কিনা, ক্ষমতালোভীদের কারসাজি 
করার সুবিধা বাড়বে কিনা, সরকাবের উচ্ছিষ্ট ক্ষমতায় আগের দিনের ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ে 
কোনো ভাল কাজ হবে কিনা ইত্যাদি সন্দেহ সঙ্গে সঙ্গেই আসে- এবং এই নিয়ে দেশে কম 
বাদ-বিতণ্ডা ও মতান্তর হয় নি। 

যদি দেখা যায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা খুব সামান্য, তার আর্থিক সঙ্গতি যৎসামান্য-_-যেমন, 
বর্তমান ইউনিয়ন বোর্ডের যা আয় তাতে চৌকিদারদেব মাইনে দেবার পরে আর বিশেষ কিছু 
থাকে না; তবে খুখ কিছু আশা করা যাধ না পঞ্চায়েত থেকে । তাহলে ইউনিয়ন বোর্ডের কাজে 
যেমন জনতার কোনো আশা উৎসাহ নেই পঞ্চায়েতের বেলায়ও তাই হবে। রাজস্বের কতটা 
টাকা পঞ্চায়েতের কাছে থাকবে, পধ্চাযেতেব ট্যাক্স বসাবার ক্ষমতা থাকবে কি না, এ জাতীয় 
প্রশ্নের মধ্যেও পঞ্চায়েতের আর্থিক সঙ্গতিব প্রতি নজরটাই প্রধান। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা 
কিছুটা অন্য। 

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত কার হাতে? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা 
জনগণেব হাতে (5০৬01018171 1165 ৯4107 1100 1১0110)--এই হলো গণতন্ত্রের সংজ্ঞা। 
রাজনৈতিক দর্শনে এই বিষয়ে বিভিন্ন মত ও পথের লড়াই আছে। কেননা কার্যত দেখা যায় 
জনগণের নাম করে এমন এমন শ্রেণী ৭. দ্রশক্তিকে দখল করে বসে যাদের স্বার্থ জনগণের 


২১৪ পাননালাল বচলা সংগ্রহ 


বিপবীত। তখন বাষ্ট্রক্ষমতা জনগণকে দাবিষে বাখাব কাজে ব্যবহৃত হয়। ইতিহাসে এই 
ৃষ্টান্তটাই বেশি। তা হলেও যুগেব যা ইঙ্গিত এবং ইতিহাসে যা ধাবা তাতে জনগণেব 
সার্বভৌম ক্ষমতাব বাস্তবপ্রকাশ ক্রমশ নিকটবর্তী হযে আসছে। গণতন্ত্রকে যদি শ্রেণীহীন ও 
শোষণহীন সমাজ আনযনে ব্যবহাব কবা যায তবে ক্রমশ জনসাধাবণেব সার্বভৌম ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। পৃথিবীব বাষ্ট্রনৈতিক গতি আজ তাই গণমুখী বা গণতন্ত্মুখী । 

তত্বগত তর্ক বা 1)6019151 1080 এই সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে যতই থাকুক-_ 
ক্ষমতা বাস্তব প্রকাশ কোথায£ ভাবতে এই ক্ষমতাব প্রকাশ কেন্দ্রে পার্লামেণ্টেব হাতে__ 
প্রদেশে প্রদেশে আইনসভাগুলিতে। ভাবতেব সংবিধানটিও এই ক্ষমতাব একটা চুড়ান্ত আধাব, 
এবং, এই সংবিধানকে পবিবর্তিতি কববাব ক্ষমতা যে 0017১011011 /৯১১০101%"ব তাব 
নেপথ্য অস্তিত্টাও স্বীকাব কবতে হবে। এই সব ক্ষমতাব আধাব ছাডা ও নিম্ন থেকে উধর্বতিম 
আদালতগুলিব মধ্যেও জনসাধাবণেব অধিকাব সম্বন্ধে আত্মবক্ষামূলক ক্ষমতাব বিকাশ 
বযষেছে। পুলিশ, সৈন৷ ইত্যাদিগুলিও এ ক্ষমতাবই বিকাশ। কিন্তু সবটাই বলা হয শেষপর্যন্ত 
জনসাধারণেব ক্ষমতা । কিন্তু জনসাধাবণ জানেও না যে ত'দেবই এই সব ক্ষমতা । একমাত্র 
ভোট দেওবা ছাডা তাদেব আব কোনো কববাব মতো কিছু কাজ নেই নাস্ট্র ব্াপাবে। এই সমস্ত 
শক্তি এলি ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হযে চলেছে--এই সব বিশাল হাতিযাব ব্যবহাব কবা জনসাধাবণ 
ভাবতেই পাবে না। তাদেব দৈনন্দিন জীবনে দেশেব ক্ষমতা যত পাডছে ধলা হয তত যেন তাবা 
অক্ষম হযে পড়ছে। এই জন্যই ক্ষমতাব বিকেন্দ্রীকবণ কথাটাব উপব এত নজব পডেছে 
আজকাল । 

যখন ভাবতীয সংবিধান বচনা হয তখন পঞ্চাযেত গঠন কবাব প্রযোক্তনীযতা সম্বন্ধে 
বিধান বচনাকাবীদেক কোনো খেযাল ছিল না। গান্ধীজিই বিধান বচনাকানীদেব একথা স্মধণ 
করিবে দেন। কেননা গান্ধীজি স্ববাজ বলতে গ্রামবাসীদের জন্য গ্রামবাজেব কথা বলতেন, 
অর্থাৎ স্ববাজ জনগণ সত্যি সত্যি ভোগ কববে ও ব্যবহাব কববে জনগণ তাদেব দৈনন্দিন 
জীবনে- এই ছিল গান্ধীজিব একটা মস্ত দাবি। তাছাডা ভাবতেব ইতিহাসে গ্রামবাজ ও 
পঞ্চাযেতেব ব্যবহার ছিল বহুকাল-_সেই ৬11196 0109010০%"ব উপব দীডিযে ভাবতবর্ষ বহু 
এতিহাসিক ঝডবাদল সহ্য কবে টিকে ছিল-- সেই এঁতিহ্যকে গান্ধীজি ভুলতে দিতে নাবাজ। 
ফলে ভাবতীয সংবিধানে পঞ্চাবেত সম্বন্ধে ২০ নং ধাবাটিকে প্রবিষ্ট কবা হয। এই ধাবাব ফলে 
সত্যি সত্যি গ্রামবাজ হবে কিনা তা এটুকু লেখাব মধ্যে নেই-_তা নির্ভব কববে ভাবতে 
ইতিহাসে উপব, ভবতবাসীদেব কার্মকলাপেব উপব। 

সংবিধানে যে নির্দেশ বয়েছে তাবই প্রতিপালনেব জন্য বিভিন্ন আইনসভায পঞ্চযেত আইন 
পাস হযেছেবা হচ্ছে বা হবে। কতকগুলি ক্ষমতা পর্চাযেতের হাতে আসছে। এই ক্ষমতা 
কেউ বাড়াতে চায, কেউ কমাতে চাব- যাবা বিকেন্দ্রীকবণবার্দী তাবা বাডাতে চাষ, যাবা 
কেন্জ্রীকবণেই বিশ্বাসী তাবা কমাতে চায। বিভিন্ন স্বার্থ এই সৰ দাবিদাওযাব পিছনে কাজ 
কবছে। ভাবী শিল্প বেশি চাই কি কুটিব শিল্প বেশি চাই-_এই অর্থনৈতিক ঝগডাও উপবোক্ত 
বাজনৈতিক ঝগডাব আডালে কাজ কবে চলেছে। কেউ আবাধ মনে কবেন যে কেন্দ্রে 
প্রগতিশীল শক্তি বযেছে বেশি, আবাব কেউ মনে কবেন প্রগতিব যেটা সত্যিকাব আধাব অর্থাৎ 
জনগণ, তাদেব কাছ থেকে ক্ষমতা দুব কবে নিলে কেন্দ্রীযশক্তি বেশি দিন প্রগতিশীল থাকতে 
পাবে না-_যেহেত তা ক্রমশ আমখলাতাস্্রিকতা ও ডিক্টেটাবি শাসনে পবিণত হতে থাকে। এসব 
তর্কেব শেষ নেই। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২১৫ 


কিন্তু একটা দিক দিয়ে যদি অগ্রসর হই তবে এই তর্কের একটা সীমানা খুঁজে পাওয়া যায়। 
আমরা ঢাই কি? আমরা ধরে নিয়েছি যে "আমাদের সমাজতন্ত্রের দিকে এগুতে হবে। 
সমাজতদ্্রের পরিণত রাপ হলো শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, শোবণহীন সমাজ। কেউ কেউ একে 
সবেদিয় সমাজ বলেন। এপথে যেতে হলে ক্রমশ সমাজ যত শ্রেণীহীন হতে থাকবে রাষ্ট্রের 
প্রয়োজন তত কমে আসতে থাকবে। ফলে দেখা যায় রাষ্ট্রের শক্তির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস 
স্থাপন বা তাকে চিরন্তনী শক্তি হিসাবে ধরে নিয়ে তার শক্তি কেবল বাড়িয়ে নিলেই চলবে না-_ 
তার শক্তিটা ক্রমশ নিষ্প্রয়োজনীয় করে তুলতে হবে। সে পথে যেতে হলে রাষ্ট্রের 
কেন্দ্রীকরণের একটা শক্তিকেও এখন থেকেই দাঁড় করাতে হবে--সে হলো বিকেন্দ্রীকরণ 
শক্তি ; অর্থাৎ, গ্রামে গ্রামে জনগণের হাতে স্বায়ত্তশাসনের শক্তি, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের 
হাতে নেবার ক্ষমতাটাকে সৃষ্টি করে দেবার শক্তি। কেন্ত্রীয়শক্তিটা খর্ব করে দেবার সময় 
এখনও আসে নেই--সংযত করার প্রয়োজন হযত এসেছে। কেননা ধনতান্ত্রিক রাজনীতিকে 
রাষ্ট্রীর়করণের পথে সমাজতন্ত্রে আনতে গিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি বাড়াতে হবেই। তাছাড়া, 
দেশের সর্বাঙ্গীন পুনগঠিন ও শিল্পায়ন (11005111581107) এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ 
করতে হলে রাষ্ট্রেব কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বাড়তে দিতেই হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যেন 
কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ উভয় জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। এই বিসদৃশ ও উল্টোউন্টি 
সমসার তাৎপর্য কি? 

যদিও কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকবণ কথা দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ তথাপি এতে আশ্চর্য হবার 
কারণ নেই। বর্তমানে এই দুইটি শক্তিরই প্রয়োজন আছে। সমাজতন্ত্র গঠনের পক্ষে এই 
বিপরীত শক্তি দুটিকে একই সঙ্গে ব্যবহার করার দরকার আছে। অথচ বিপরীতের মধ্যেও 
একটা সামঞ্জস্য রাখতে হবে। কে রাখবে এই সামঞ্জস্য ও ভারসাধ্য £ জনসাধারণ । কেননা 
কেন্দ্রে ও পল্লীতে জনসাধাবণকেই নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করতে হবে। সার্বভৌম 
ক্ষমতা একই, এবং তা জনসাধারণেরই। কিন্তু আজকার এঁতিহাসিক পরিস্থিতিতে সে শক্তিকে 
উপর থেকে এবং নীচের থেকে অর্থাৎ উভয় দিক থেকেই ব্যবহার করতে হবে। কেন্দ্রেও যার 
শক্তি পল্লীতেও তারই শক্তি অর্থাৎ জনসাধারণের শক্তি। ভারতের সমগ্র জনতার মিলিত 
শক্তির কেন্দ্র হবে কেন্দ্রীয় শক্তি, আর তাব প্রত্যহের ব্যবহারিক বিন্দুশক্তি বা আশুশক্তি হবে 
পল্লী পঞ্চায়েতগুলি। কতকগুলি সর্বভারতীয় কাজ আছে যা কেন্দ্র থেকেই হতে পারে-_ 
যেমন, দেশরক্ষা, যানবাহন, সংযোগ, ভারী শিল্প ইতাদি। এসব ব্যাপারে অবহেলা করার 
উপাব নেই। কাজেই এই বাপারে কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন অত্যন্ত। আবার কতকগুলি কাজ 
আছে ঘা নেহাৎ নিত্যকার, যার মাধ্যমে সমাজজীবন নতুন করে ঢেলে গড়তে হবে, যা চাষবাস, 
কুটিবশিক্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনিবার্ধ, তা হবে তার বিকেন্দ্রিত পল্লী-পথ্গয়েতগুলি। লোকশক্তির 
দ্বিমুখী প্রকাশ__এক নীচে থেকে, আরেক উপর থেকে। কাজেই দ্বিমুখী ধারা দেখে, এই 
আপাত বিপরীত মূর্তি দেখে বিভ্রান্ত হবার কোনো কারণ নেই। একদিন অবশ্য রাষ্ট্র থাকবে 
না; কিন্তু সমাজ থাকবে চিরকাল-_-স্বয়ংচালিত সমাজ, রাষ্ট্রহীন সমাজ। সেই সমাজের রাপ 
আজ থেকেই গ্রামে গ্রামে একটু একটু করে গড়বাধ প্রয়োজন আছে। পল্লী-পঞ্চায়েত হবে তার 
হাতিয়ার। নইলে সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে আজকের পরিস্থিতি বিচার করলে বলা উচিত যে, আজ 
যেমন কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীকরণই চাই না, তেমনই কেবলই কেন্দ্রীকরণও চাই না। চাই 
কেন্রীভূত বিকেন্দ্রীকরণ, শব্দটা শুনতে যতই কেননা অন্তুত লাগুক। শুধুমাত্র কেন্দ্রীকরণ যেমন 
আমলাতান্্রিকতা, যান্্িকতা ও প্রাণহীন একটা দানবের আকার নিতে পারে-_তেমনই 


২১৬ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


বিকেন্দ্রীকরণের আওয়াজ দুর্বল ভাবতবর্ষকে আবার ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে, তার 
স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে, জনগণের ভারতব্যাপী এক্য নষ্ট হতে পারে, তার সমাজতান্ত্রিক 
শিল্পায়ন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রেই হোক বা পল্লীতেই হোক লোকশক্তি যদি অধিষ্ঠিত 
থাকে তবে ভযের কারণ নেই। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে যদি জনগণের প্রতিনিধিবাই থাকেন এবং 
ঠিক ঠিক কাজ কবেন তবে জনগণের পল্লী গঠনের কাজ তার সাহাযাই পাবে, ক্ষতি তাতে 
হবার কথা নয়। 

কিন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে আজও জনগণ সত্যি সত সর্বশক্তিমান হয় নেই। তাদের 
নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নেই-__তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতি নিয়ত সংগ্রাম রযেছে। 
সেক্ষেত্রে কেবল সংবিধানগত ধারাগুলির তাৎপর্য বিচার করে কাব কি ক্ষমতা তা নির্দিষ্ট হবে 
না; হবে সমাজ বিবর্তনের পথে, নানা জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব ঘাত 
প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে সে সংগ্রাম বেশ চালু 
রয়েছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ নেবার দরকার, দাড়িয়ে দীড়িয়ে তা দেখবাব 
জিনিস নয়, পাবার জিনিসও নয়। রাজনৈতিক দলগুলির মারফৎ এ সব সংগ্রাম চালু বয়েছে, 
তারা সর্বভাবতীয় ক্ষেত্রে পালামেন্ট, আইন সভায় সে সব সংগ্রামে লিপ্ত। নিত্য নতুন 
আইনকানুনের মধ্য দিষে তার জয়-পবাজয়েব নানান ছবি দেখতে পাওয়া যায। এ সব 
সর্বভারতীয় সংগ্রামে জনগণ তাদেব দলবল নিশ্চয়ই প্রযোগ করবে, এবং সে বিষযে তাদেব 
অবহেলা করা উচিত নয । কিন্তু এখানে, অর্থাৎ দলবল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ও জনসাধাবণেব 
সাক্ষাৎ হাত ব্রমশই বেন ক্ষীণ থেকে ক্মীণতর হচ্ছে। জনগণ যেন প্রত্যক্ষভাবে তাদের 
কর্মশক্তি তাদের ভাগ্যগঠনের ক্ষেত্রে লাগাতে পারছে না-_তারা যেন কোনো কাজের ক্ষেত্রই 
পাচ্ছে না। কিন্তু যদি পল্লী পঞ্চায়েতের কাজগুলিকে সত্যি সত্যি নতুন সভ্যতা গডবার কাজে 
লাগানো হয়, যদি পল্লীজীবনের আমূল সংস্কারের কাজ শুরু হয়, তবে জনগণ তাদের 
প্রতিভাকে কাজে লাগাবার একটা দৈনন্দিন ও প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র পাবে। বস্তুত এই গ্রামদেশে 
সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনেব কাজে জনগণ যতটা অংশ নিতে পরে তাব শতাংশের একাংশও 
নিতে পারবে না কেন্দ্রীয় শক্তিক্ষেত্রে, অর্থাৎ পালামেন্ট ও আইনসভা ইত্যাদিতে । 

আইন থেকে পঞ্চায়েত যে ক্ষমতাটুকু পাবে গ্রামবাসীদের ততটুকু ক্ষমতা নিয়েই থাকতে 
হবে এমন কোনো মানে নেই। জনসাধারণ তার সার্বভৌম ক্ষমতারই একটা বিকাশ যদি 
পঞ্চায়েত মারফৎই প্রকাশ করতে চায় তবে তারও একটা বাস্তব উপায় আছে। সংবিধান ও 
আইনসভা থেকে যে সামান্য অধিকারটুকু পাবে সেটা হলো গৌণশক্তি। জনগণের আসল শক্তি 
হলো তার একতা থেকে । আজ কোন গ্রামে যদি তারা একমত হয়ে ঠিক করে গ্রামের সমস্ত 
জমি এক করে ফেলবে বা সমবায় প্রথায চাষ করবে, ঘদি বলে তাঁরা জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ 
তুলে দেবে, অথবা, যদি বলে অনেকগুলি বাড়ির বদলে তারা একট! মস্ত পাকা দালান করবে, 
তবে রাষ্ট্র থেকে বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে না। বা আইনে বারণ করা নেই স্পষ্টভাবে তা করতে 
পারে গ্রামবাসীরা আইনতই, --আর যা আইন থেকে করবার আদেশ্ রয়েছে তা তো পারেই। 
গ্রাম-পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এভাবে অসম্ভব বাড়িয়ে তোলা যায়। সবটা নির্ভর করছে গ্রামের 
লোকদের মতৈকোর উপর। 

যে গ্রামে দলাদলি নেই, যে গ্রামে সর্বসম্মত পঞ্চায়েত আছে_-গ্রাম সন্বন্ধীয় ব্যাপারে সে 
পঞ্চায়েতের ক্ষমতা প্রায় অসীম। কোন আদর্শ গ্রামে যেখানে পঞ্চায়েত সর্বসম্মত ভাবে 
নির্বাচিত হবে সে গ্রামের যাবতীয় সমস্যা গ্রাম-পঞ্চায়েতেই মীমাংসা হয়ে যাবে, কোনো মামলা 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২১৭ 


আদালতে যাবে না-_-ফলে আদালতের প্রবেশ নিষেধ হবে। কোনো মারামারি, টুরি-ডাকাতি 
হবে না, ফলে পুলিশের প্রবেশ নিষেধ হয়ে যাবে। ভূমিব্যবস্থা যদি তারা নিজেরাই কবে নিতে 
পাবে তবে আইনওয়ালাদেরও প্রয়োজন ফুরিষে যাবে। কিন্তু যদি গ্রামে দলাদলি থাকে তবে 
পঞ্চায়েতের পক্ষে সর্বশক্তিমান হওয়া তো দূরের কথা, রাষ্ট্র থেকে পাওয়া যে ক্ষমতার 
উচ্ছিষ্টটুকু, তারও সদ্যবহার করা সম্ভব হবে না। সেই পঞ্চায়েতের আদেশ পদে পদে অমান্য 
করার চেষ্টা হবে, এবং গ্রাম ছাড়িয়ে পুলিশ, আদালত ও ম্যাজিস্ট্রেটের শরণাপন্ন হবে, গ্রামকে 
তুচ্ছ করবে। কাজেই দলাদলি হবে গ্রামের প্রধান শক্র. তার স্থায়ত্তশাসন ও স্বরাজের শত্রু 
পঞ্চায়েতকে আমরা একতার দ্বারা সর্বশক্তিমান করতে পারি, আবাব দলাদলির দ্বারা ধুলিসাৎ 
করে দিতে পারি। পঞ্চায়েতকে কোনো আইনের দেওয়া শক্তিতে শক্তিমান না করে জনগণের 
যে সার্বভৌম ক্ষমতা তারই সাহায্যে আরও শক্তিমান করে নিতে পারি। এবং তা একমত 
থেকেই সম্ভব। সে হলো লোকশক্তি বা 1০0116'১ 501011071 এই লোকশক্তি না হলে আদর্শ 
গ্রামগঠন করা সম্ভব নয়, গ্রামদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়, সমাজতন্ত্র গঠনও সম্ভব 
নয়। অথচ নতুন সঙাতা গড়ে তুলবার পক্ষে ও গ্রাম-স্বরাজ গঠন করার জন্য কত বড় 
১১১01107071 আমবা কবতে পারি এক একটা গ্রাম ধবে। 5০৮৪1০18111 01 0110 0০01৩ বা 
জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার আস্বাদ আমবা গ্রামদেশে অতি সত্তর উপভোগ করতে পারি এবং 
কাজে লাগাতে পারি। 

এই আদর্শ পঞ্চায়েত মানে পাচজনের (মাড়লী নয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সমস্ত 
কাজ সঁপে দিযে যদি গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমায় তবে তা মোটেই কার্যকরী হবে না। 
সমস্ত গ্রামবাসীদেরই সক্রিয় হতে হবে এবং সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে। আবালবৃদ্ধবনিতা 
সবাইকে যদি পঞ্চায়েত জাগিয়ে রাখতে না পারে, সবাইকে যদি গ্রামোন্নয়নেব কাজে উদ্বুদ্ধ 
করে তুলতে না পারে, তবে সে আদর্শ পঞ্চাযেত হলো না। সেটা মামুলী গণতন্ত্র হলো মাত্র, 
সত্যিকারের জনগণতন্ত্র হলো না। সমস্ত গ্রামবাসীদের সচল করে তোলা চাই--সচেতন করে 
তোলা চাই, জাগ্রত করে রাখা চাই,--তবেই হলো 9০170904৩% 17. 80110171 কাজেই 
প্রত্যেক গ্রামে একটি করে পধ্চাযেত থাকলেই হলো না, সমস্ত গ্রামবাসীদের নিয়ে একটা 
প্রামসভাও চাই। এই শ্রামসভায় নির্দিষ্ট সময়ে মাঝে মাঝে অধিবেশন করতে হবে এবং 
পঞ্চায়েতকে তার কাছে কাজের রিপোর্ট পেশ করতে হবে, পাস করাতে হবে সমস্ত 
গ্রামসভার কাছে উপস্থিত কাজগুলিকে তুলে ধরতে হবে, সমস্ত গ্রামসভাকে সক্রিয় করে 
তুলতে হবে। 

কিন্ত গ্রামে দলাদলির অভাবের জন্য যে এতটা জোর দেওয়া হলো সেটা কার্যত হবে কি 
করে? এটা একটি গুরুতর প্রশ্ন। গ্রামে এমনিতেই দলাদলি আছে, তার উপব বাজনৈতিক 
দলাদলিও রয়েছে এবং ভোটের সময তারা প্রচুর দলাদলিকে জীইয়ে তোলে। অতএব 
দলাদলিহীন পঞ্চায়েতের কথা বলা কি একটা স্বপ্ন দেখা নয়? আর, দল ছাড়া গণতন্ধ চালু 
করার কোনো এভিহাসিক দৃষ্টান্তও কোনো দেশে নেই। যদিও দল বা পার্টির উল্লেখ কোনো 
দেশের সংবিধানে থাকে না, তথাপি পার্টি ছাড়া কোন গণতন্ত্র বা সংবিধান চালু হতেও আধুনিক 
যুগে কোথাও দেখা যায় নি। পার্টি জাতীয় জীবনে যদিও নেপথ্যে বর্তমান থাকে, তবু তার 
অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও সক্রিয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠনেব ব্যাপাবে আমরা 
দলাদলি আনতে নিষেধ করছি এই জনা যে, গ্রামের যাবতীয় শক্তি ও উন্নতি সর্বথা একতার 
উপরেই নির্ভর করছে এই সত্যকে খেয়াল রেখে। কাজেই দলও থাকছে অথচ গ্রামে দলাদলি 


২১৮ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


বন্ধ বাখতে হবে--এই পবস্পব বিকদ্ধ অবস্থাব সঙ্গতি ও সমাধান কি কবে কবা যায? এই 
দলাদলি সম্পর্কে তাই বিশদ আলোচনা দবকাব। এব জন্য একটা আলাদা অধ্যাৰ তৈবি 
কবা যাক। 


গণতন্ত্র হয সংখ্যাগবিষ্ঠতা দিষে। সংখ্যাগবিষ্ঠদেব মত সংখ্যালঘুবা মেনে নেয যেখানে 
সেখানেই গণতন্ত্র চালু হতে পাবে। গ্রামে সকলেব মত নিষে কাজ কবতে হবে এই নির্দেশে 
মানে এই নয যে, মকলেব মত না পেলে কোনো কাজে হাত দেওযা চলবে না। তাহলে জন 
কযেক, এমন কি একজনেব আপত্তিতেই গ্রামে অচল অবস্থা সৃষ্টি হতে পাবে। ব্যক্তিব ভেটো 
(৬০109) ক্ষমতা থাকলে কোনো কাজই সম্ভব নয। অতএব বর্তমানে সবেদিযবাদীদেব মতে 
সর্বত্র কাজ কবা সম্ভব নয, কেননা তাবা এখনই এমন অবস্থা চান যে, সকল ব্যাপাবে সকলেব 
এঁকমত্য চাই। সে হযত গ্রামদানী গ্রামগ্ডলিতে সম্ভব, এবং সেই জাতীয এঁকমত্য সৃষ্টি কবাব 
দিকে সকল কর্মীবই সক্রিষ চেষ্টা থাকা চাই, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বেশিব ভাগ গ্রামে এই জাতীয 
আদর্শ অবস্থা নেই। কাজেই গণতন্ত্রে সংখাগবিষ্ঠতাব নিষমটা বর্তমানে চালু থাকতে বাধ্য। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা আবহাওযা সৃষ্টি কবতে হবে যাতে ক্রমশ একমত্যেব উদ্তব হতে 
থাকে। এমন অনেক অবস্থা সৃষ্টি হয যে, যে প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত জনকযেক কাযেমী স্বার্থবাদীব 
আপত্তিতে গ্রামে গ্রহণ কবা সম্ভব হচ্ছে না, তা সর্বভাবতীয ক্ষেত্রে কেন্দ্রীধ আইনসভাব মাবফৎ 
চালু কবা সম্ভব হয, এই জন্যও জনগণেব সর্বভাবতীয সংহতিব প্রতি নজন নাখা দবকাব। 
প্রগতিশীল আইন আইনসভা থেকে বেশি চালু কাব সম্ভব না গ্রামদেশেই নিজেদেব মতৈক্য 
দিষে বেশি চালু কবা সম্ভব তা নির্ভব কবে দেশে ও সমাজেব নাজনৈতিক অবস্থার উপব। 
এমন হযত দেখা যাবে আইনসভায কখনো কখনো প্রগতিশীলদেব প্রভাব বেশি ধযেছে, আব 
গ্রামদেশে বহেছে প্রতিক্রিযাশীলদেব প্রভাব। আবাব কখনো কখনো দেখা যাবে তাব উল্টো, 
অর্থাৎ গ্রামদেশ বেশি প্রগতিশীল আইনস ভাগুলি থেকে । কাজেই কোনো একটা ধবাববাধা নিষম 
বলে দেওয়া সন্তব নয। কোনটা দিযে কখন বেশি কাজ হবে তা নির্ভব কবে দেশে পবিস্থিতিব 
উপবে। 


সমাজে ভিন্নমত চিবকালই থাকা স্বাভাবিক। সব সময সকলেব মত এক হবে এ আশা কবা 
অন্যা এবং তা ঠিকও নয। কেননা তাহলে সমাজেব প্রগতি ই বন্ধ হযে যাবে। কিন্তু মতান্তব 
যাতে মনান্তবে পবিণত না হয়, যাতে পবমতসহিষ্তা ও সহনশীলতাব আবহাওযা সৃষ্টি হয, 
যাতে ধীব স্থিব ভাবে সকল বিষষযে বিচাব বিশ্লেষণ কবা সম্ভব হয, এবং যাতে মতেব পার্থক্য 
দাডালেও বেশিব ভাগ লোকেব মত লোকে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয় তা-ই দেখতে হবে। এবই 
নাম গণতন্ত্র। গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগবিষ্ঠতাতন্ত্র নব, যদিও সংখ্যাগন্রিষ্ঠতাব সাহায্য নিতে হয। 
সহনশীলতা ও পবমতসহিষু্তাব ক্ষেত্র বেডে মাবে যদি সমাজেব ভ্লার্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও 
সমান অধিকাবেব কেন্দ্র বেডে যায। সমাজে হিংসা, শোষণ, লোড, ক্ষমতাগ্রিযতা, শ্রনাচাব 
ও অত্যাচাবেব ক্ষেত্র আছে বলেই মতভেদগুলি এত বেশি ষ্বীবাত্মক, উত্তেজনাপূর্ণ ও 
জিঘাংসাপ্রবণ হয, মতেব মিল কবা দুঃসাধ্য হয। কিন্তু সমাজে সাম্য ও শান্তির ক্ষেত্র যত 
বাড়তে থাকবে তত মতাভেদগুলি সহজে মীমাংসাব পথ পাবে। অতএব কেবল গণতদ্্রের 
আইনকানূনগুলিব উপব নজব যাঁখলে চলবে না। গণতন্ত্রের যা প্রাণবস্তু তার প্রসাবেব উপব 
বেশি নজব বাখতে হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র না সৃষ্টি কবলে বাজনৈতিক 
গণতন্ত্র সফলতা প্রাপ্ত হয় না। 


প্রাম দেশে কাজ করা ২১৯ 


7৬] 
দলাদলি 


বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শ ও মতামত কি, তাদের বাস্তব শক্তি ও প্রয়োজন 
কোথা থেকে আসে, তারা কি কাজ করে, তাদের কার কি ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে কোনো বিস্তৃত 
আলোচনা আমরা এখানে করব না ; কেননা এটা কোনো রাজনৈতিক পুর্তিকা নয়। তবে 
রাজনীতির কতকগুলি সাধারণ সীমানা আমাদের লক্ষ্যে রাখতেই হবে। বাজনীতির ক্ষেত্র 
কতদূর, কতদূর পর্যন্ত তা হিতকর এবং কতটার পর তা অহিতকর তাও দু” এক কথায বলতে 
হবে; কেননা এ সব গুরুতর বিষয় অবজ্ঞা করে সত্যিকার কোনো আলোচনা করা সম্ভব নয়। 
এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সমাজ ও সভ্যতার গতি আমরা ধরে নিয়েছি 
যে আজ তা ক্রমশ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের শেষ স্তরে রাষ্ট্রের প্রয়োজন 
না থাকার কথা--শিক্ষিত লোকমতই মানুষের চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে, জোরজুলুম 
বা ০০৫০10) এর প্রয়োজন ধীরে ধীরে কমে আসবে। পৃথিবীতে দি দেশে দেশে লড়াই করার 
প্রয়োজন মিটে যায়, এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে দখল করার নীতি দি অকেজো হয়ে যায়, 
যদি যুদ্ধেব অবসান হয় তবে সৈন্য সামন্তের প্রবোজনও মিটে যাবে। আবার যদি শ্রেণী ও 
অন্যান্য শোবণ প্রথা উঠে যায় দেশের ভিতর থেকে, বেঁচে থাকবার যাবতীষ প্রয়োজনীয় 
জিশিস যদি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় এবং মানুষ সমান অধিকার ও সুযোগ পেয়ে শাস্তি ও 
সমৃদ্ধির মধো বেঁচে থাকবাব সুবিধা পায় তবে শান্তিরক্ষাব জন্য পুলিশ ও আদালতে প্রযোজন 
ত্রমশ চলে যেতে থাকবে। অর্থাৎ যদি আমরা ঠিকমত এই আদর্শের পথে অগ্রসর হতে পারি 
তবে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আদালত, জেল এগুলি ক্রমশ ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হতে থাকবে এবং 
শেষ পর্যন্ত আদর্শ সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীতে জোরজুলুমের সমস্ত হাতিয়ারের ঠাই একমাত্র 
মিউজিয়ামেই হবে। এটা হলো রাষ্ট্রহীন অবস্থা, কেননা রাষ্ট্রের প্রচলিত রূপ হলো এই সব 
জোর প্রকাশের মধ্য দিষে। রাষ্ট্র শ্রেণী-শাসনেরই একটা বিকাশ। যে পরিমাণে সমাজ শ্রেণীহীন 
হবে, সেই পরিমাণে দেশ ও সমাজ শ্রেণীহীন হবে। পাটি গুলিও শ্রেণীবিভক্ত ও শ্রেণীসংগ্রামে 
লিপ্ত সমাজের হাতিয়ার বিশেষ। কাজেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
রাজনৈতিক পার্টিশুলিবও অবসান হতে থাকবে। তখন রাজনীতিই থাকবে না। সমাজের 
সাধারণ ব্যবস্থা চালু রাখাব জন্য যে লোকমত ও লোকসংগঠনের প্রয়োজন থাকবে তা হবে 
লোকশক্তির মধা দিয়ে। রাজনীতি লোকনীতিতে পরিণত হবে। 

এই চিত্রটা “হতে পারে”__ এমন ধরনের একটি স্বপ্নমাত্র নয়। এই চিত্রটা বাস্তবে কায়েম 
করার জন্যই পৃথিবীতে এত আদর্শের লড়াই, এত প্রচেষ্টা। যুগে যুগে দেশে দেশে এই 
আদর্শকে সার্থক কবার জনাই, চোখের সামনে এই ছবিটা বেখেই ঘুগে যুগে শহীদবা শ্রাণ দিয়ে 
গেছেন এবং এই আদর্শের মৃত্যুপ্জয়ী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বদিও আজ পৃথিবীতে 
যুদ্ধসমারোহের ঘনঘটা সমস্ত দিগ্দিগন্ত অন্ধকার করে তুলেছে, যদিও আক্ত পৃথিবী তৃতীর এক 
মহাযুদ্ধের শঙ্কায় সশঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তথাপি এ বিশ্বাসও ক্রমশ বলবান হয়ে উঠেছে 
পৃথিবীর সকল কোণ থেকে যে শান্তি, চিরশান্তি আসবেই এবং তা আনতেই হবে। বুদ্ধের 
আধুনিক অস্্রশস্টরই যুদ্ধকে অসম্ভব কবে তুলছে। যুদ্ধ আজ কোনো জাতি চায় না। তবু যুদ্ধের 
প্রস্তুতি যে তাদের করতে হচ্ছে--সে কেবল ভয় থেকে, অপর দেশের যুদ্ধপ্রস্তুতির আয়োজন 
দেখে ভয় পেয়ে। এই পাপচক্র বা ৮10198১ ০1019 একদিন ভেঙে যাবেই-_ পৃথিবী শান্তি ও 
স্বত্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঝীচবে। বিভিন্ন জনশক্তি ও লোকমত আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মাথা তুলে 


২২০ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


দাঁড়াচ্ছে। যুদ্ধ পৃথিবীতে সত সত্যি বন্ধ হবে- নইলে মানুষেব অতিত্ব রক্ষা কবাই অসন্ভব। 
মানুষ সমগ্রভাবে আত্মহত্যা করবে, এমন ধরনের মুর্খ মানুষ, এ কথা মানা যায না। আর যদি 
সত্যি সত্যিই যুদ্ধ হয এবং আমরা আত্মহত্যার পথই ধরি তবে এই রাষ্ট্রচিন্তা, রাষ্ট্রচেষ্টা, 
রাজনীতি, দল, উপদল এবং তাদের চেষ্টা, দেশের ভাল করা বা এ সব নিয়ে তর্ক করা--এর 
কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। যে ঘর পুভবেই তার আর মেরামত কেন? (এ ক্ষেত্রেও 
একটা কথা মনে বাখলে ভাল যে সর্ধধ্বংসী কোনো মহাযুদ্ধের হাত থেকে কিছু কিছু মানুষ 
যদি বেঁচেও যায়-_-সে মানুষ নিশ্চয়ই শহরের মানুষ নয়, দূরবর্তী গ্রামের হয়ত কিছু মানুষ বেঁচে 
থাকতে পারে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী গ্রামগ্ডলিও বেঁচে থাকতে পারবে না, যদি তাদের 
অন্নবস্ত্র সম্বন্ধীঘ মোটা প্রয়োজনগুলি গ্রামেই সংশ্রহ কবে নেবার ক্ষমতা হারিযে ফেলে। 
অতএব সে বকম একটা সাংঘাতিক পরিস্থিতিতেও মানুষের বেঁচে থাকবার ক্ষমতা নির্ভর করবে 

₹সম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার উপর। বৃহত্তর পরিস্থিতির সে রকম দুর্যোগময সন্কটকালে আত্মরক্ষার 
পক্ষে সে হবে এক বকম দুর্গ)। যদি আমরা ধবে নেই যে, মানুষ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করবে 
না এবং মানুষ চিবকাল বাঁচবার পথই গ্রহণ করবে তবে আজকের বাঁচা শুধু যেমন তেমন করে 
বাঁচা সম্ভব নয়। যদি আমরা মানুষের মতো বাচতে চাই-_তবেই বাঁচতে পাবব। যদি সঙ্গীর্ণতা, 
স্বার্থপরতা, শোবণপ্রিয়তা, জাতাভিমান ইত্যাদি দুর্ুণগুলিকে আঁকডে থাকি, তবে শেব পর্যন্ত 
যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী ও মানুষের সমষ্টিগত মৃত্যুও অনিবার্ধ। এ এক অন্তত বাধ্যবাধকতা বা 
০0110981101 আজ আমাদেব মৃত্যুদণ্ড সমুদ্যত খড়গের মতো উপস্থিত। এখানে বাছাই কবাব 
মতো তৃতীয কিছু নেই৷ মানুষ তাই জীবনকে বেছে নেবে অর্থাৎ মনুষ্যত্বকেই বেছে নেবে এবং 
ফেলে দেবে অতীতেব নোংবামি যাব অনিবার্য পবিণাম আজ এত ভয়াবহ। এই সমুদ্ত 
মৃত্যুদণ্ড উপস্থিত না হলে হয়ত সত্যি আমবা শেষ বাবেব মত নোংরামি ত্যাগ কবতে বাজি 
হতাম না। এদিক থেকে দেখতে গেলে আজ যে আণবিক মহাযুদ্ধ মহামবণের বপে মানুষকে 
শাসন করবান জন্য উদ্যত হয়েছে এব একটা সামাজিক প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, এত বড় একটা 
চাপ বা ০0100115107 না থাকলে আমবা আমাদেব কুঁসংস্কাব ও নোংরাহি ত্যাগ করতে রাজি 
হতুম না। 

আর যদি আমরা আজ হাজার হাজাব বছর পরে যুদ্ধের পথ, অন্যাযেব পথ, নোংরামির 
পথ-_অর্থাৎ, মৃত্যুব পথ ত্যাগ কবি, তবে আমবা হারাই কি? নিজেদের পায়ের শৃঙ্খল ছাড়া 
সত্যিই কিছু আজ হাবাব না-_তার জন্য সত্যিকার কোনো শোক করা চলে না। বরং এমন 
বাঁচতে পাবব, এমন প্রাচ্যের মধ্যে বাচতে পারব, এমন শান্তির মধ্যে বাঁচতে পাবব যা আমাদের 
পূর্বপুকষেরা কল্পনাও কবতে পাবেন নি। বিজ্ঞান ও তাব ব্যবহারজ্ঞান আজ আমাদের এত 
করায়ন্ত হয়েছে ঘে তার সাহায্যে এক শতাব্দীর কাজ দশটা বছরে অনায়াসে সম্পন্ন করা সম্ভব। 
যুদ্ধোদামের জন্য যে অর্থ, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি আজ প্রযৃক্ত হচ্ছে সেতু শক্তি ও সার্মথ্য যদি তা 
পৃথিবীব গঠনমূলক উন্নতিব কাজে নিথুক্ত করা যায় তবে অচিরে। পৃথিবী থেকে দারিদ্রাকে 
চিরকালের জন্য নির্বাসন করা সম্ভব এবং দারিদ্রা শব্দ অভিধান থেকে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। 
অনুন্নত বলে কেউ থাকবে না। আজ পৃথিবীতে শুধু বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়, এমন ভাবে বেঁচে 
থাকা সন্তব মা অতীতে কোনো যুগে কোনো-রাজার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এমন দিনে কি 
আমরা সত্যি মরতে পারি? জীবন-সংগ্রাম-সমুদ্রে বহুকাল লড়াই করে আজ তীরে এসে তবী 
ডোবাব কেন? এবং সত্যিই এ তর' ডুববে না। বরং জীবনতরীর অভিযান আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে 
স্রদূর গগনচারী হতে চলেছে__মহাবিশ্খের গ্রহ-নক্ষত্রে মানুষের জয়যাত্রা] শুরু হতে বেশি বাকি 
নেই। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২২১ 


চদ্রাতিক্ষুত্র কোনো একখানা গ্রামে যখন আমরা গ্রামোন্নয়নের কাজে লাগব তখন 
সেখানেও যেন মনে না করি যে, কোনো মতে তাদের দু'টি ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে 
পারলেই হলো। এত কৃপণ দৃষ্টিতে চলবে না। এটা সামান্য পারিবারিক বাপার বা মুদিখানার 
হিসাব নিকাশ নয়। মানুষের এই দুর্দান্ত অথচ শান্তিময় ভলিষাভের, নিকট ভবিষ্যতের বাণী 
সেখানেও পৌছে দিতে হবে। মানুষের ভাগ্য আক্ত এত প্রশস্ত, এত বড় খবরটা গ্রামে গ্রামে 
পৌছে দিতে হবে ; এ স্বপ্ন তাদের প্রতোকের জীবনে কায়েম করবার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে 
তুলতে হবে। এই চিত্র থেকে, এই সৌভাগ্য থেকে, কেউ বাদ যাবে না। কাউকে বাদ দিলে 
আর-এ স্বপ্ন সার্থক হতে পাবে না। যে সবাব শে প্রান্তে দাড়িয়ে আছে তাব প্রতি নজর দিতে 
হবে সকলের আগে। এ যে সর্বোদযের যুগ। হয় সবাইকে উঠতে হবে, নইলে কেউ উঠতে 
পারবে না, আমেবিকানবাও না, রাশিয়ানরাও না, কলকাতাবাসীরাও না, গ্রামবাসীরাও না। 

মহত্রেব ডাক, বৃহত্তবের ডাক, মনুষাত্ের ডাক আজ এমনি ব্যাপক ও এমনি অপরিহার্য 
(4731৫911)। এই বাস্তব আদর্শট গ্রামের কর্মীদের সকলের সামনে জীবন্তরূপে ধরে 
রাখতে হবে-তবেই তো তাদের প্রাণে জাগরণেব জোয়ার আসবে, তাদের প্রস্তরীভূত কঠিন 
হদয় নতুন প্রেরণায় গলে গিয়ে নতুন প্রাণের ধারা সৃষ্টি করবে। মানুষ আবার গান গেয়ে 
উঠবে। 

আমরা সাধারণত ধরে নেই যে, গ্রামের (ও দেশের) উন্নতি করতে হলে চাই মূলধন, 
যন্ত্রপাতি, কারিগরি বিদ্যা, ভাল বীজ, সার ইত্যাদি। এই সমস্ত 17001719 ছাড়া বুঝি আর বিশেষ 
কিছুব দরকার নেই। এই সব ভৌতিক উপকরণ চাই বই কি, কিন্তু সবার উপরে চাই নৈতিক 
উপকরণ । যষ্ত্রপাতিব চেয়েও এই আদর্শ বোধ বেশি মূল্যবান উপকরণ। কেননা এই আদর্শ বোধ 
জাগবিত হলে যান্ত্রিক ও ভৌতিক উপকরণ ও মূলধনের অভাব দূর করা কঠিন নয়। চাই নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গি, চাই শুভবুদ্ধি, চাই নতুন জীবনের ছবি ও প্রোগ্রাম, চাই মুক্ত জীবনের আবেগ । এই 
১011. বা প্রেরণা নিষে গ্রাম কর্মীকে হয়ত একদিন শুধু হাতেই কাজ গুরু করতে হবে। যদি 
এই প্রেরণা সবাইকে সে ধরিয়ে দিতে পারে তবে বাকিটা সংগ্রহ করা সহজ । অতএব এ কথা 
খুব ভাল করে মনে বাখা দরকার যে এই আদর্শ ও প্রেরণার মূলধন যেন কখনো কম না হয়। 
এই 5171 বা প্রেরণা নিয়ে যদি আমরা কাজ শুরু করি তবে গ্রামে একতা সৃষ্টি করা সহজ হবে, 
দলাদলির আবর্জনা দূর করে ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে_ দলবাজদের মারপ্যাচ ব্যর্থ করা সম্ভব 
হবে। এই আদর্শ বোধ রাজনৈতিক দলবাজদের দলাদলি করা থেকে সংযত করবে, জাগ্রত 
জনমতের সামনে কারো দলগত ক্ষমতাপ্রিয়তা প্রকাশ পেতে লজ্জা পাবে। 

রাজনৈতিক দলের দরকার নেই এমন কথা আজও বলা চলে না, বাস্তবতার দিক থেকে 
নয়, আদর্শের দিক থেকেও নয় ; কেননা যদি কোনো দলাদলি না থাকে, এবং কোনো দলই 
না থাকে, তবে আজকের ভারতবাসীরা আবার তেমনি বিপন্ন, তেমনি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে যখন 
তারা একদিন পরাধীন হয়ে পড়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরাধীনতার মধ্যে ডুবে ছিল। জনসাধারণকে 
একতাবদ্ধ রাখবে কেঃ জনসাধারণকে সতর্ক সজাগ রাখবে কে? আর কেই বা জনসাধারণকে 
আদর্শ দেখাবে, পথ দেখাবে এবং আত্মরক্ষা করতে শেখাবে? জন-চেতনার একটা প্রকাশই 
তাদের দলগুলি। অতএব দলগুলি মুছে যাক এ কথা আজও বলা যায় না। তত্বগত বা 
0;607611091 তর্ক থেকে আমরা অবশ্য জানি একদিন শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন অবস্থায় রাজনীতিই 
থাকবে না। সে হিসাবে রাজনৈতিক দলও থাকবে না। কিন্তু মানুষেরা তো সংগঠনহীন হবে না। 
শ্রেণীহীন সমাজের, অহিংস সমাজের সেই সংগঠনগুলি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক 
সংগ্রাম কোনো না কোনো প্রকারের থাকবেই। এবং সেই অহিংস সর্বজনমান্য সমাজ সংগঠন 


২২২ পামালাল রচনা-সংপ্রহ 


হবাব পব, জনসাধারণ যখন সত্যিই স্বয়ংচালিত হতে সক্ষম হবে, তখন রাজনৈতিক দলের 
অস্তিত্ব থাকবে না-_তাব প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল 
তুলে দিলে সত্যিকার নৈবাজ্যবাদ আসবে না--আসবে অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নতা ও অতি 
ক্ষতিকর অন্যরকম এক দলাদলি। দল উড়িয়ে দেওযা যায় না--দল নিশ্্রযোজন হলে ক্রমশ 
মরে যাবে, উবে যাবে। তাব মানে এই নয় যে, আপনা থেকেই উবে যাবে। আপনা থেকেই 
যেমন সমাজতন্ত্র আসবে না, আপনা থেকেই যেন অহিংসা কায়েম হবে না, তেমনি আপনা 
থেকেই একদিন রাষ্ট্র ও পার্টি উবে যাবে না। তার জন্য সুচিস্তিত পন্থা অনুসরণ করা চাই, তার 
জন্য চেষ্টার ক্ষেত্র আজ একেবাবেই নেই-_একথা বলা যায না। আজই কিছু কিছু এমন 51) 
বা কর্মধারা দেওয়া দরকার যাতে এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা ক্রমশ নিকটবর্তী হতে থাকে । তার জন্য 
চাই সচেতন প্রচেষ্টা, সচেতন পদক্ষেপ। 

যে হাতিয়ারের সাহায্যে নিজের আত্মবক্ষা করা যায সেই হাতিযাব দিযেই আবার 
আত্মহত্যা করাও সম্ভব। রাজনীতি ও দলেব সাহায্যে আমরা এতদূর এগিয়েছি এবং আরও 
অগ্রসর হতে হবে ভবিষ্যতে এই হাতিয়ারেব সাহায্যেই ; কিন্তু রাজনীতি ও দলেব অপব্যবহার 
ও অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নিজেদের ক্ষতি, এমন কি সর্বনাশও করতে পাবি। ইতিহাসেও 
অনেক দেখা যায় যে, কোনো একটি দল কোনো একটি মহান্‌ কাজের জন্য তৈবি হয়েছিল, 
সে কাজ সম্পন্নও হয়েছিল, কিন্তু কালে কালে সেই দলটাই একটা কাযেমী স্বার্থ হযে 
দাঁড়াল-_-তাকে হটানোই তখন এক মহা হযরানির ব্যাপার । আজকের এই যুগে যে পার্টিগুলিকে 
আমরা আদর্শে ঝল্মল্‌ দেখি, দেখা যাবে কালের অপরিহার্য গতিতে তাতে ছাতা পড়ে গেছে 
এবং বিবাট রাক্ষুসে একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মতো সমাজেব বুকে চেপে বসে আছে-_কাষেমী 
স্বার্থকে দূর করবার অভিযানে শেষ পর্যন্ত নিজেই একটা কায়েমী স্বার্থ হয়ে দীডিযেছে, 
নিজেদের মধ্যেই অহনিশ্রি ক্ষমতার ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে। যে জিনিসেব যে প্রয়োজনে একদিন 
সৃষ্টি হয় সেই প্রয়োজন মিটে গেলেও তক্ষুনি তার মৃত্যু ঘটে না। বদি £8০911/ সরতে পায় 
তো তবে কত সুন্দরভাবেই সমাজের প্রগতি চালু থাকতে পারত। তাকে শেষ পর্যন্ত জোব- 
জবরদস্তির সাথে লোপ করতে হয়। কিন্তু এই জোর করে মুছে দেওয়া শান্তিপূর্ণ ও অহিংস 
সমাজতান্ত্রিকৎসমাজ গঠনে উচিত পন্থা হবে না--তাতে বরং উন্টো ফল ফলবে, হিংসার 
ক্ষেত্র বর্ধিত হাতে থাকবে। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলে রাখা দবকার। গ্রামদেশে পঞ্চায়েত চালনা করবাব 
সময় পঞ্চায়েতের ক্ষমতাটাকে জোর-জবরদত্তির সাথে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তাতে 
একতাও নষ্ট হবে, ঝগড়া বেড়ে যাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে গ্রামের দ্লাপান্তর ঘটানো অসম্ভব 
হবে। কাউকে একঘবে করে রাখা, ধোপানাপিত বন্ধ করা, মারধোর করা, জবিমানা করা-- 
এসব নীতির উপর কাজ চালাবাব উৎসাহ বেশি ভাল নয়। এ সবের পরিণাম ভাল হয না। 
জবরদস্তি বা শক্তির প্রয়োগ না করে, ০০9610101) না করে ০0171615101 ও [015085107-এর 
উপরই বেশি নির্ভর কবতে হবে। গ্রামের পঞ্চায়েত কোনো থা চালু করবে না বা 
পারতপক্ষে পুলিশ ডাকবে না। শান্তিসেনার মত একটা সংগঠন থাকল্পেই হবে গ্রামে শান্তিরক্ষার 
জন্য। তাছাড়া, যেখানে নেহাৎ বেয়াড়া পরিস্থিতি ঘটে উঠছে, যখন মুষ্টিমেয় লোক নাছোড়বান্দার 
মতো জনমতের বিরুদ্ধে জেদ করে সকলেব কাজে ক্ষতি করছে সেখানে অহিংস সত্যাগ্রহ করা 
যেতে পারে যাতে সেই সত্যাগ্রহের পরে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয় এবং প্রতিবোধের 
মনোভাব জাগ্রত না হয়। গ্রামের পার্টিগুলি এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ মীতি আপসে তৈরি করে 
নিতে পারে। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২২৩ 


যাক যে কথা আলোচনা হচ্ছিল তাতে ফিরে আসা যাক। আজ রাজনৈতিক পার্টিগুলির 
বিরুদ্ধে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠছে জনসাধারণের মধ্য থেকে । দলগুলির অযথা দলাদলি ও 
ক্ষমতাপ্রিবতা তারা পছন্দ করছে না । অনেক রকমের আদর্শচযুতি তারা দেখতে পায় এবং ক্ষুণ্ন 
হয়। ফলে পার্টিগুলির উপর জনতার বিশ্বাস ও উৎসাহ কমে আসছে। কোনো কোনে 
চিন্তানায়ক ও জননেতা পার্টিপ্রথা উঠিয়ে দেবার জন্য প্রচার করছেন ; কিন্তু আমাদের মতে 
পার্টিপ্রথার দুটো দিকই আছে__একটা হিতকর অপরটি অ-হিতকর। অহিতকর কয়েকটা লক্ষণ 
দেখে পার্টি প্রথাটাকেই অপাংক্তেয় করার কথায় একটা একপেশে চিন্তা বা ঝৌক আছে। 
পার্টিগুলির হিতকর দিকটা ভুলে গেলে চলবে না। এদের প্রয়োজনীয়তা যে আজও শেষ হয় 
নি সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তিতে জনতার স্বার্থ রক্ষা করা, দেশের এক্য 
রক্ষা করা, আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা, দেশ বিদেশের নানা আদর্শকে জনতার সামনে 
তুলে ধরা, তাদের এঁক্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা__এ সব কাজ করার জন্য দল ছাড়া অন্য কোনো 
সুবিধাবাদী ধারা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ইত্যাদি যে সমস্ত কীট দেখা দিয়েছে তা চোখ বুজে অস্বীকার 
করাও অন্যায় হবে। দলগুলি আজ জনতার এঁক্য সৃষ্টি করছে না-_এঁক্যের নামে অনৈক্য সৃষ্টি 
করে চলেছে ; শ্রেণীহীন সমাজের, সমাজতান্ত্রিক সমাজের আবহাওয়া সৃষ্টি করছে না, এমন 
কি নতুন নতুন উপশ্রেণী ও উপদলীয় স্বার্থ তারা সৃষ্টি করে চলেছে। এ সম্বন্ধে হুশিয়ার হওয়াব 
সময় হয়েছে। কিন্তু দলের দোষগুলিকে দেখে দলটাকে মেরে ফেলার চেষ্টার ফল হবে 
উল্টো। দলগুলিকে বিদায় দেবার সময এখনও হয় নি। আমাদের মত এই যে, দলগুলিকে 
নিজেদের সংশোধন করতে জোর চাপ দেওয়া হোক, জনমত তৈরি করা হোক । তাদের 
অহিতকর দিকগুলি নষ্ট করে হিতকর দিকগুলিকে আরও শক্ত ও উন্নত করা হোক। কালের 
পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের পরিবর্তিত ও সংস্কৃত (6100176) করা দরকার । দলগুলিকে 
একমাত্র ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে গণা না করে প্রধানত সেবার হাতিয়ারে পরিণত করা 
হোক। তাদের আদর্শগত চেহারাটা আবার পুনরুজ্জীবিত করা হোক। যে যুগীস্তকারী পরিবর্তনের 
পটভূমিকায় আজ আমরা এসে পড়েছি তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য তারা আবার বুঝে নিকৃ। 010 
0০110005 এর যুগ শেষ হয়েছে। কূটনীতি বা 16৫1 70116/-এর যুগ যে শেষ হতে চলেছে এটা 
তারা আবার নতুন করে বুঝে নিক এবং সেটাকে একটা কথার কথা হিসাবে নেওয়া ফাকিবাজী 
ত্যাগ করুক। মহাত্মা গান্ধী তার শেষ অনুজ্ঞা বা 7.5 ৬/11-এ বলে গেছেন যে. কংগ্রেসকে 
ভেঙে দিয়ে যেন অতি সত্বর একটি লোকসেবক সঙেঘ পরিণত করা হয়-_তার গঠনতন্ত্রে 
খসড়া পর্যন্ত তিনি তৈরি করে গিয়েছিলেন। সেটাই তার শেষ লেখা এবং শেষ উপদেশ। কিন্তু 
কংগ্রেস তার সে উপদেশ গ্রহণ করে নি বা করতে পারে নি বা করবার সাহস করতে পারে 
নি। কিন্ত এই উপদেশের যুক্তিযুক্ততা একেবারে কারো কানে যায় নি তা নয়। দেশে আজকাল 
এ জাতীয় কথার আওয়াজ উঠেছে। বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ তার নিদর্শন। বিনোবা 
তো৷ এখনই রাজনীতির বদলে লোকনীতি গ্রহণ করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। এ জাতীয় 
চিন্তা ও আলোচনা আজ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিতেও উত্থাপিত হওয়া উচিত 
এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যথাসম্ভব গ্রহণ করে নিজেদের পার্টিগুলির সংশোধন, 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নেওয়া উচিত। দলগুলি তুলে দেবার জন্য নয়, দলগুলির চিন্তা 
ও রাজের ধারাগুলিকে কালের প্রয়োজনে সংশোধিত করে নেবার জন্য, উত্তরোত্তর 
জনসেবা সঙ্ঘে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য, অহেতুকী দলাদলি পরিত্যাগ করার জন্য, দলগুলির মূল 
আদর্শের সঙ্গে তাদের কাজের ব্যবধানটাকে ক্রমশ সংক্ষেপে করার জন্য, রাজনীতিকে 


২২৪ পান্নালাল রচনা-সং্রহ 


উত্তরোত্তর লোকনীতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য, একটা সুস্থ, সুন্দর, বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক 
আবহাওয়া সৃষ্টি কবার জন্য। 

যাই হোক্‌, এই লক্ষ্যে এগুতে হলে চাই প্রথমে রাজনীতিতে একটা বড় রকমের সংস্কার 
বা পবিবর্তন , দ্বিতীয়ত, এক্যেব উপর জোর দেওযা ; তৃতীয়ত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির 
মধ্যে (বিশেষ করে যাদের আদর্শ সমাজতন্ত্র) 0০ 01 8৫1০0701110 001)1701 [00%18109 
বা সম্মিলিত কর্মপন্থা বা কর্মতালিকা তৈরি করা প্রতিটি গ্রামেব জন্য । এমন কি সমগ্র দেশের 
জন্যও নিন্নতর সাধারণ কর্মতালিকা বা প্রোগ্রাম বচনা কবা অসম্ভব নয়_-যদি সত্যি সত্যি 
সদিচ্ছা থাকে। কেননা দলগুলির মধ্যে পার্থক্যেব চেয়ে আজ যে এক্যের ক্ষেত্রটাই দিন দিন 
বড় হযে চলেছে তা ঠাণ্ডা মাথায একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। এই এঁক্যের বিরাট 
ক্ষেত্রটাকে অস্বীকার করে কেবল পার্থকোর উপর জোর দিষেই ক্রমাগত দলাদলি করে যাওয়া 
সুস্থ লক্ষণ নয়-_একেই ১৪০1৪/12115া) বলা হয় রাজনৈতিক শাস্ত্রে। সমাজতান্ত্রিক দলগুলি যে 
আজ আব 5০৫ বা সম্প্রদায় নয় এই জ্ঞান আসা দরকার। নইলে প্রকৃত গণ আন্দোলন ও গণ- 
জাগরণ আনয়ন করা তাদের সাধ্যেব অতীত হবে। প্রামে এই একোব ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে 
সাধাবণ প্রোগ্রাম তৈরি করে সব দল যদি কাজে অগ্রসব হয তবে গ্রামেব চেহাবা মুহূর্তে পাল্টে 
যাবে। সাধারণ মানুষের আত্মশক্তিতে প্রচুর বিশ্বাস জন্মাবে-_দলগুলির চেহারাও সংস্কৃত ও 
সুন্দর হবে। প্রত্যেক দল এ থেকে উপকৃত হবে, লাভবান হবে- কেউ বঞ্চিত হবে না অথবা 
ধিকৃত হবে না। ববং মৃতপ্রায় দলগুলিও নতুন জীবন ও কাজ পাবে-__বেঁচে উঠবে। আজ 
কাজের অভাবে দলগুলি প্রায় মৃত বা অর্ধমৃত। খাদ্য ছাডা যেমন জীবন বাঁচে না, কর্ম ছাড়া 
তেমনি কর্মী বেঁচে থাকে না। কর্মেব অভাবে আজ কর্মীদের জীবন ক্ষয়ে যাচ্ছে-_কত আদশ 
ধুলায় লুটাচ্ছে। 

দলে দলে নিশ্চয়ই প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু যে প্রতিযোগিতা সহযোগিতার ক্ষেত্রকে 
অস্বীকার করবে না, এবং প্রতিযোগিতা যতটুকু আছে তা জনসেবার মধ্য দিযে প্রকাশ করতে 
হবে। কোন দল কত কাজ ওঠাতে পাবে এই প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। দলগুলির মধ্যে 
দৈনন্দিন বাবহাবের ক্ষেত্রে বা ০911096116-এর ক্ষেত্রে সুস্থ নীতি অবলম্বন করতে হবে। সুস্থ, 
সুন্দর, গণতান্ত্রিক ব্যবহার কবতে হবে। যেমন, কেউ অসৎ উপায় নেবে না, মিথ্যা প্রচার করবে 
না, অতিরঞ্জন করবে না, অন্যায় সুযোগ নেবে না, এক দল অপর দলের ধ্বংস বা অমঙ্গল 
কামনা করবে না, মুখে ও কাজে এক থাকবে, সত্য পথে চলবে, মিথ্যার আশ্রয় নেবে না, 
পরমতসহিষুঃ হবে, শান্ত সুস্থ আলোচনা করবে ইত্যাদি। এগুলি হবে নূতন রাজনৈতিক 
জীবনের নিয়ম বা 10193 01 ৫9080 যেন খেলায় থাকে 1৩5 91 £1176$1 খেলার মাঠে 
একদল অপর দলকে পরাজিত করে, সেখানেও তীব্র প্রতিযোগিতা আছে ; কিন্তু কেউ 
ফাউল (1০01) করতে পাবে না- মাবামারি নিষেধ করলে অন্ধীয় বলে ঘোষিত হয়, এবং তা 
সবাই মেনে নেয়। পরাজিত দল পরাজয় মেনে নেয় আর বিজয়ী দলও পরাজিত দলকে 
সম্মান করতে ভোলে না। তেমনি রাজনৈতিক দল থাকলেই, প্রতিযোগিতা থাকলেই তা 
কুৎসিত দলাদলি ও মারামারিতে পরিণত হবে, ফাউল পলিটিক্জা করতে হবে, এমন কোনো 
মানে নাই। আজ মানুষ আর শিশু নেই। আমদের জ্ঞানগমা হয়েছে বলে আমরা বড়াই 
করি, আমাদের 111011/ হয়েছে--আমরা অতি প্রাচীন জাতি, যার কৃষ্টি ও এঁতিহ্য 
সম্বন্ধে আমরা গর্ব করি--কাজেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনও তেমনি উচুদরের হবে এ 
আশা কবা কি অন্যায়? কাজেই পার্টিগুলির মধ্যে একটা ব্যবহার নীতি বা ০০৫৪ মেনে চলা 
অসম্ভব নয়। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২৫ 


যে গ্রামে একাধিক বাজনৈতিক দল আছে তাদের মধ্যে এই ধরনের একটা চুক্তি বা 
সমঝোতা থাকতে পারে যে, গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে তারা দলগত রাজনীতি 
চালাবে না-_সবাই মিলে সকল দিক লক্ষ্য করে একটা সর্ববাদীসম্মত পঞ্চায়েত গঠন করবে 
যার পিছনে সবার না হোক বেশির ভাগ গ্রামবাসীর সমর্থন আছে। পঞ্চায়েতের পাঁচজনের 
একই মত থাকতে হবে সব বিষয়ে-_এতটা আশা করার দরকার নেই--একটা দলের মধ্যেও 
সব বিষয়ে সবার একমত থাকে না। ভিন্নমত কোনো কোনো বিষয়ে থাকলেও অনেক বিষয়ে 
একমত আছে এবং নানা মতের সামগ্রস্য করেও একত্র চলা সম্ভব হয়। তাছাড়া, ভোটাভুটির 
জনাই ভোটাভুটি করা হয় না-_-জনমত সত্যিকার কি তা জানবার জন্যই গণতান্ত্রিক ভোটাভুটির 
প্রযোজন হয়। জনমত কেবল তীব্র দলাদলি ও ভোটাভুটির সাহায্যেই বোঝা যায় না-_বরং 
ভোটাভুটির উত্তেজনায় সত্যিকার মতামতটা চাপা পড়ে যায়-_প্রতিবিশ্বিত হয় একটা জেদ 
মাত্র । তাতে সুস্থ জনমত ও বিচার অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। গ্রামের উন্নতি নিয়ে ফুটবল 
খেলার বা ঘোড়দৌড়ের মাঠের ০4০17101 বা উত্তেজনা উপভোগ করা ও গ্রাম্জীবন 
বিষাক্ত করে তোলা অত্যন্ত অন্যায। শুধু পঞ্চায়েত নয়, সমস্ত গ্রাম সভাকেই যেখানে আমরা 
সক্রিয় সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাইছি সেখানে পাঁচটি আসনের জন্য একটা 
প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা সমস্ত কিছু পণ্ড করারই সামিল। মনে রাখতে হবে যে, আজ যেটা 
গ্রামদেশে সবচেষে বেশি দরকাব সে হলো সহযোগিতা- প্রতিযোগিতা নয়। সহযোগিতা ভিন্ন 
গ্রামের কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নব, সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা। সহযোগিতার অভাবেই 
গ্রামগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 

পূমানে আইনসভা, লোকসভা প্রভৃতির আসনের জন্য ভোটাভুটি ও প্রতিযোগিতা 
মবশ্যভ্তাবী। সেখানে গ্রামবাসীবা সবাই একজনকে ভোট দেবে এমন আশা করা যায় না, হয়ত 
উচিতও নয়। সেক্ষেত্রে সেই গ্রামের বাজনৈতিক পার্টিগুলিকে নিজ নিজ পার্টির পক্ষে প্রচার 
করতে দিতেই হবে। কিন্তু এই প্রচাবের সময় দেখতে হবে যেন এই ০1600017-এর ফলে গ্রামে 
কোনো স্থায়ী ঝগড়ার সুত্রপাত না হয়, গ্রামের দৈনন্দিন এক্য যেন নষ্ট না হয়। আমাদের 
দেশেই ভোটে এত অশোভন ও কুৎসিত প্রচার ও অপপ্রচার চলে, কিন্তু বিলেতে ভোটের 
ব্যাপারে এত কাদা ছোড়াছুড়ি হয় না--প্রচারের একটা 0181)1550 শালীনতার ধারা থাকে। 
পূর্বেই বলেছি কর্মীর পক্ষে গ্রামের লোকদের শিক্ষিত করে তোলাটাই মস্ত কাজ (9 6৫০৪০ 
110 0০01১101701 10 17171.5 07991) [101092591709)1 সত্তা অপপ্রচারের বদলে সত্যিকার 
শিক্ষিত জনমত (67111101700 [00110 01101) সৃষ্টি করার কাজটা তার প্রতিদিন প্রতি. 
রাত্রির কাজ_ মাসের পর মাস, বছরের পর বছরের কাজ। তাদের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করতে 
পারলে নির্বাচনের সময় বাজে হল্লা আর ভলাণ্টিয়ারের চিৎকার দরকার হয় না। সারা বছর ধরে 
আমরা যে কাজ করতে অবহেলা করে থাকি সেই কাজটা হঠাৎ একদিন ভলাণ্টিয়ারের 
চিৎকারে সেরে নিতে চাই-_ফলে বিচারের চেয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়। 

যাহোক্‌, গ্রামের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এমন একটা চুক্তি বা বোঝাপড়া থাকা দরকার 
যে, আইনসভা, লোকসভা প্রভৃতির ভোটযুদ্ধের পরে আবার তারা গ্রামে এক্যবদ্ধভাবে মিলিত 
আর উত্তেজনার জের টেনে চলবে না-_উত্তেজনা জিইয়ে রাখবে না। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা 
আইনসভা ও লোকসভায় তাদের কাজ করতে থাকুক-_সেখানে তারা তাদের দায়িত্ব পালন 
করুক; কিন্তু কর্মীরা গ্রামে তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে- সেখানে একতাই একমাত্র 


শক্তি। 
পামালাল--১৫ 


২২৬ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


সর্বপ্রকার চুক্তি বা বোঝাপড়া হলো গ্রামে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে ০0গা)য101 01021থাাা।০ 
বা সাধারণ কর্মসূচী রচনা ও তা কার্যকরী করার ব্যাপারে । আমরা পূর্বে যে গ্রামের জন্য 
পঞ্থবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলেছি সেটাই হলো সাধারণ বা! সর্ববাদী কর্মসূচী-_সকলে মিলে 
বিচার বিশ্লেষণের পর তা মেনে নেওয়া হযেছে। দল বিশেষের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্নমত 
থাকলেও সাধারণ কর্মসূচী যা করা হযেছে তা যখন সবাই মেনে নিয়েছে তখন তো সকল 
দলকে একত্র করাই হলো কার্যক্ষেত্রে। বাস্তবে সব দলকে মানাতে না পারলেও জাতীয় 
সামগ্রিক প্ল্যান করা বা কায়েম করার কথাই উঠে না। এভাবেও আমরা গ্রাম্য দলাদলি শান্ত করে 
রাখতে পারি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একত্র করার একটা বাস্তব 
চেষ্টা বা দৃষ্টান্ত পাই আমরা বিনোবাজীর গ্রামদান আন্দোলনেব ব্যাপারে। সম্প্রতি মহীশুরে 
ইউলাল সম্মেলনে সকল দল একক্র হয়ে গ্রামদান কাজে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। 
এ থেকেও আমরা একটা ভবিষাতের ইঙ্গিত পাই। এ জাতীয় একমত্য গ্রামদেশে গঠন করা 
অনেক বেশি সহজ। 

পার্টি ছাড়া জনসাধারণের অন্যান্য যে সমস্ত সংগঠন তার উপর বেশি নজর দিতে হবে। 
যেমন, নানা রকমের সমবায় সমিতি, যার মধ্য দিয়ে চাষবাস, শিল্প ইত্যাদি কাজ করা হবে। 
তাদের মর্যাদা ও কাজ পার্টির চেয়ে কম করে ধরলে চলবে না। কো-অপারেটিভ সোসাইটি, 
ট্রেড ইউনিয়ন, স্কুলকমিটি, হাসপাতাল কমিটি, শিক্ষাকমিটি প্রভৃতি যে সমস্ত অবাজনৈতিক 

ংগঠন বা সাধারণের প্রতিষ্ঠান সেগুলিব ভিতর পার্টিগুলির ক্ষমতা আরও বাড়াবার উৎসাহে 

সেই সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নষ্ট করে ফেলা হয। কেননা দলগুলি মনে কবে যে, সবার 
উপরে দলই সত্য এবং যদি কোনো প্রতিষ্ঠান সেই দল দখল করতে না পারে-_সে প্রতিষ্ঠান 
ধবংস করে দিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। দলগুলি 
জনসাধারণের মালিক নয়---সেবকমাত্র, এ কথা স্মবণ করতে হবে । আজকের পার্টিগুলির লক্ষ্য 
এই হওয়া উচিত যে, জনসাধারণের এই সব সাধারণ সংগঠনগুলিকে এমন সুন্দর ও স্বয়ং 
সম্পূর্ণ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দীড় কবানো যাতে একদিন দলগুলি উঠে গেলেও এই সব 
প্রতিষ্ঠান ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলিই জনসাধারণের জীবনস্বাত্রা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 
এইভাবে »/101607% ৪৬/৪) 01076 51815 2110 ]990165 সম্ভব হবে, অথচ জনতা সংগঠনহীন 
হয়ে পড়বে না। 

আরও একটি উপায আছে দলগুলিকে সংযত করার। সে হলো জনসাধারণের চেতনাকে 
উন্নত করা, সত্যিকার শিক্ষিত 011111)01101 জনমত তৈরি করা। জনসাধারণ যত সজাগ, 
শিক্ষিত, হুশিয়ার ও দায়িত্বশীল, চিন্তাশীল ও বিচারপরায়ণ হতে থাকবে তত দলগুলির 
কাবিকুরি ও দুষ্টমি করার ক্ষমতা কমতে থাকবে । ফলে দলাদলির 5107084 বা মানদণ্ড উচু 
হাতে থাকবে, তাদেব কর্মীদের যোগ্যতা, চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবঙ্শীর উন্নতি করতে তাবা বাধ্য 
হবে। আমাদেব দেশের জনসাধারণ আজও অতিশয় অজ্ঞ বলে দলগুলির চেহারা সুন্দর হয় 
না--হরেক রকম হামবড়াই ভাব টিকে থাকার সুযোগ পায়। সচেতন ও সজাগ ও শিক্ষিত 
জনসাধারণ তাই দলগুলির উপর একটা মস্ত বড় 0৮০০ বা রাশ। খই রাশ টেনে ধরতে পারলে 
সৎপথে, একতার পথে চলতে বাধ্য করা যাবে। অযথা ঝগড়া, ঝুট-ঝামেলা ও বিভেদ বাড়িয়ে 
তোলার সুবিধা পাবে না। 

পরিশেষে একথাও স্মরণ করা দরকাব যে, যে সমস্ত কঠিন ও জটিল সমস্যার কথা উপরে 
আলোচনা করা হলো তাদের কোনো সহজ সমাধান করে দেবার একটি কোনো মন্তর বা 
0011)018 নাই। এ জাতীয় সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা কোনো একটি যাদুকরী আঘাত বা 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২২৭ 


$0101০ এ নেই। চেষ্টার পর চেষ্টা থাকা দরকার । ধৈর্য থাকা দরকার। এর অনেকগুলি মানুষের 
চিরকালের দুর্বলতা, হঠাৎ চলে যাবার নয়। খেলায় যেমন এক আধটা ফাউল হলেই খেলা ভঙ্গ 
করে দেওয়া হয় না তেমনি এই নূতন সমাজ তৈরির পথে যদি কোনো দল বা ব্যক্তি কখনো 
ফাউল করে বসে তবে সব চেষ্টা পণ্ড হলো বা আর কিছু হবার নেই বলে হতাশ হলে চলবে 
না। ফাউল করবেই, বারে বারে ফাউল আমরা করে ফেলব ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক-_ 
কেননা আমরা যে ভাবে তৈরি হয়ে এসেছি তাতে আমাদের মধ্যে অনেক দুর্বলতা, অনেক 
শঠতা আরো অনেক দিন চলবে। কিন্তু কর্মী যদি গভীর অভিনিবেশ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের 
সাথে এই নতুন সমাজ, সাম্যের সমাজ গঠনে লেগে যায় তবে অচিরেই গ্রামের মধ্য থেকেই 
চমৎকার চমৎকার লোক কিছু তৈরি করা যাবে। এবং, গ্রামের মধ্যেই যদি কয়েকটি আদর্শ 
লোকও তৈরি হয় তবে প্রামের চেহারাই পান্টে যাবে । এতৎসত্বেও এই সত্যিকার মানুষ গড়ার 

কাজ কোনো দিন বন্ধ করা চলবে না-_মানুষ হবার ও মানুষ থাকার সাধনা চিরকালই মানুষের 
থাকবে, সহজে মানুষ মানুষ হয়নি এবং খুব সহজে ও চিরকালের জন্য কোনো ব্যবস্থাই হয়তো 
টিকে থাকবে না। জন্মালেই মানুষ মানুষ হতে বাধ্য এমন ধরনের অবস্থা যদি হয় তবে মানুষের 
$0/2919-ই যাবে বন্ধ হয়ে এবং সেই মুহূর্ত থেকেই আবার মানুষের পতন শুরু হবে। এই 
কতকগুলি সমস্যা আছে মানুষের যা চিরকালের । মানুষের মহৎ হবার, বৃহৎ হবার পথটাই 
আমরা সোজা ও মুক্ত কবে যেতে পারি-_-সে পথে আগামী যুগের মানুষেরা আমাদের চেয়ে 
অনেক সহজে এগুতে পারবে, কিন্তু পথ তাদেব নিজেদেরই অতিক্রম করতে হবে, তাদের 
চলার কাজটা আমরা নিশ্চয়ই সেরে দিয়ে যেতে পারি না। 


৭ 


কাজের তালিকা 


গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রমসভা প্রভৃতির কাজ বর্তমানে কি কি তাব একটা ফর্দ তৈরি করা যাক্‌। 
এই ফর্দের বাইরেও অনেক রকম কাজ দরকার হতে পারে। কাজ করতে করতেই নতুন 
কাজের প্রয়োজন ও তার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, একবার কাজে নামলে জনসাধারণের সৃজনী শক্তি 
ও উদ্ভাবনী শক্তি বেড়ে যাবে। এই ফর্দে দেওয়া অনেক রকম কাজ হয়তো কোনো কোনো 
গ্রামে প্রয়োজন নাও হতে পারে, কেননা সব গ্রামের প্রয়োজন একরকম নয়--সে কথা পূর্বেও 
বলা হয়েছে। চাষীপ্রধান গ্রামের প্রোগ্রাম জেলেপ্রধান বা মুচিপ্রধান বা তাতীপ্রধান গ্রামের মতো 
হবে না। তাই প্রত্যেক গ্রামের প্রোগ্রাম আলাদা হতে বাধ্য এবং তা কখনো কলকাতা বা নয়া 
দিল্লীতে বসে রচনা হতে পারে না। তাহলেও কতকগুলি কাজের একটা ফর্দ দেবার চেষ্টা করা 
যাক্‌। 

(১) দেশে জমি-সংস্কারের যে কাজ চলেছে তাতে পঞ্চায়েত ও গ্রামসভাকে প্রত্যক্ষভাবে 
অংশ নিতে হবে। ইতস্তত ছড়ানো জমিকে এক জমিতে আনা, জমির পুনর্বন্টন, কো- 
অপারেটিভ চাষেব বিধি-ব্যবস্থা, জমির সর্বোচ্চ অধিকার সীমা নির্ধারণ (০911178), পতিত 
জমির উদ্ধার ও তার ব্যবহার, ভূমিহীনদের জমিদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত আইন 
(010 16107) 1681519110175) তৈরি হচ্ছে তাতে সাহায্য করা, জনমত তৈরি করা ইত্যাদি 
ব্যাপারে পঞ্চায়েত ও শ্রামসভা কেবল নিরপেক্ষ থাকবে না- সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। 

(২) যে সমস্ত ক্ষেত্রে সমবায় চাষ ও ভূদান ও গ্রামদান ঘটছে সেখানে পঞ্চায়েত ও 
গ্রামসভার কাজ ও দায়িত্ব অনেক বেশি বেড়ে যাবে। 
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(৩) দেশে খাদ্যাভাব দূব কবাব দাযিত্ব পঞ্চাযেতকে নিতে হবে। সকল জমি উপযুক্তভাবে 
চাষ হচ্ছে কিনা তাব তদাবক কবা, উৎসাহ দেওযা, সাহায্য কবা আজকে পঞ্চায়েতেব প্রধান 
কাজ। দবিদ্র চাবীবা উপযুক্ত হাল, বলদ, লাঙল, বীজ, সাব ও কৃষিখণ পাচ্ছে কি না এবং যাতে 
পা তাব জন্য সর্বদা চেষ্টা কববে পঞ্চাযেত। 

(৪) প্রত্যেক গ্রামেব জন্য এক বৎসবেব মতো খাদ্য গ্রামে বাখতেই হবে অতিবিক্ত, যাতে 
অজন্মাব বছবে গ্রামে খাদ্যেব অভাব না হয। গ্রামেব খাদ্য শস্য চাষ না কবে, খাবাব মতো মজুত 
না কবে অন্য ফসল অর্থাৎ পাট ইত্যাদি কেউ লাগাতে উৎসাহ পাবে না এবং বাধা দেওয়া হবে। 
দুই বৎসবেব মতো খাদ্য মজুত বাখাব 14150 বা লক্ষ থাকলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওযা সম্ভব 
হ্ষ। 

(৫) চাষেব জন্য জলেব ব্যবস্থা পাকা কবা। বাঁধ, কৃপ, ফেঞ্ হুইল, পুকুব সংস্কাব ইত্যাদিব 
ব্যাপক ব্যবস্থা কবা, যেখানে নদীব জল পাবাব ব্যবস্থা নেই। 

(৬) উন্নত ধবনেব চাষ ও ঘন চাষেব (11710173150 ০011৭910101) আধুনিক শিক্ষাব জন্য 
নিকটবর্তী কৃষি বিদ্যালযে শিখে আসবাব জন্য উৎসাহী চাষীদেব পাঠানো। কাবিগবি বিদ্যা, 
কুটিবশিল্প, পশুপালন ইত্যাদিব জন্য ও বাইবে থেকে গ্রামে উৎসাহী যুবকদেব শিখিযে আনাব 
ব্যবস্থা কবা। 

(৭) বৃক্ষবোপণ ও বৃক্ষপালনেব ব্যবস্থা কবা। ফলেব চাষ ও জ্বালানি কাঠেব চাষ কধা ও 
তুলোব চাষ কবাব ব্যবস্থা কবা যাতে অশন্বব চবকা ও অন্যান্য চবকাব জন্য তুলো শ্রামেই 

গ্রহ হয। 

(৮) কুটিবশিল্পেব ব্যাপক ব্যবস্থা কবা। চবকা, অন্বব চবকা, পাপোস, সতবঞ্চি, মশাবি, 

_দর্জি, সেলাইকল, জাঁলবোনা, মেযেদেব সূচী শিল্প, কাথা, লেপ, কম্বল, সোযেটাব, জুতো, 
চপ্পল, ঝুঁডি, বিডি, চুকট টেঁকি, ঘানি, মুডি, চিডা, সাবান, ফিনাইল, বাজমিস্ত্রি, ছুতোব মিস্ত্রি 
কামাবশাল, কুমোবশাল, ইট তৈবি, চুণ তৈবি, গ্ৃহনির্মাণ কাজ, চাটনি, ক্ষীব, ছানা ও 
70:০০০১০11 11001501 ইত্যাদি শিল্পেব উদ্যোগ কবা। 

এ সব কাজে দক্ষতা অর্জন কবাব জন্য ও আধুনিক কৌশল সমূহ আযত্ত কবাব জন্য 
দবকাব হলে শহবে পাঠিযে কাবিগবদেব শিক্ষিত কবিযে আনা । দেখতে হবে যাতে এই সমস্ত 
শিল্প ক্রমশ গুণেব দিক থেকেও উৎকৃষ্ট হয, সহজসাধ্য হয, আধুনিক কচিসম্মত হয় এবং 
তৈবি কবাব খবচও কমতে থাকে। 

(৯) মাছেব চাষ ও পুন্কবিণী সংস্কাব। 

(১০) হাস মুবগীব চাষ, ছাগল ও শুকবেব চাষ। 

(১১) কো-অপাবেটিভ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা কবা-_ 

(ক) খণদান সমবাষ 

(খে) কৃষিজাত জিনিসে বিক্রয সমবায 

€গে) শহবজাত জিনিসেব ক্রয সমবায 

(ঘ) সমবায চাষ 

(৬) কুটিবশিল্পেব সমবায 

(চ) অথবা, বহমুখী বা [1011001)01709০ (সর্বার্থসাধক) সমবায় 
(ছ) শ্রম সমবায বা 19100 ০০-00০1811৬১ 

(১২) সঞ্চয় আন্দোলন 45777011] ১৪৬171৩ 0170770) 

(১৩) গ্রাম বীমা 00191 17501217065) 

এগুলি সর্বভাবতীয় কাজ। তবে পঞ্চায়েতকে এ কাজে সাহায্য করতে হবে। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২২৯ 


(১৪) শসা বীমা (0101) 11751110100) 

(১৫) শ্রমদান- রাস্তাঘাট, স্কুল ইত্যাদি সাধারণ কাজের জন্য। 

(১৬) যেখানে যেখানে সমষ্টি উন্নয়ন উদ্যোগ অথবা জাতীয় সম্প্রসারণ (00711000011) 
[9৬০10001701 10109)901 এবং 18010111001 15291915101] ১০৮1০০) সরকাব থেকে চালু করা 
হয়েছে সেখানে তাদের সম্পূর্ণ সদ্যবহার করা। 

(১৭) দেশের যেখানে ফত বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে গ্রামের উন্নয়নের কাজে তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, তাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া। 

(১৮) ভারত ভ্রমণ” বা মাঝে মাঝে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষামূলক জ্ঞান জন্মে। 
এই জন্য উৎসাহী যুবক ছাত্র ও শিক্ষকদেব দেশের যেখানে যেখানে ভাল কাজ হচ্ছে তা 
দেখিয়ে আনা। 

(১৯) প্রত্যেক গ্রামে চাষ ও গ্রামশিল্প ও পশুপালন ইত্যাদি গবেষণার একটি কেন্দ্র খোলা। 

(২০) স্বাস্থ্য সন্বন্ধীয কাজ $-_ 

(ক) গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা। 

(খ) পায়খানার উন্নতি-_নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা, স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। 
চাষেব কাজে মলমৃত্রের ব্যবহার 

(গ) গ্রামের যাবতীয় গোবব নির্দিষ্ট স্থানে জমা করার ব্যবস্থা করা, যাতে কেউ ঘরের 
কাছে গোবব না বাখতে পারে। গোবরের সম্বন্ধে একটা সমবায় ব্যবস্থা করা। 

(ঘ) চিকিৎসা, ডাক্তার-কবিরাজ, ডিসপেন্সারি, হাসপাতাল, প্রসূতি আগার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। 

(উ) কলেবা, বসন্ত ইত্যাদির টিকাব ব্যবস্থা কবা। 

(চ) উৎকৃষ্ট পানীয় জলেব ব্যবস্থা করা-_টিউবওয়েল, ইদারা, রিজার্ভ পুকুব। ঘবে 
ঘবে জল ফিন্টাব করার সহজ উপায দেখিয়ে দেওয়া। 

(ছ) ছেলেমেবে সকলেব জন্য খেলাধূলা, ব্যায়াম, ব্যায়ামাগার, ও ব্যায়াম শিক্ষার 
বাবস্থা করা! 

(জ) মশা, মাছি, ছারপোকার বিরুদ্ধে অভিযান। পানাপুকুর পরিষ্কার করা। 

(ঝ) [17৭ /১৫ শিক্ষা দেওয়ানো ও তার ব্যবস্থা রাখা । রোগী সেবার জন্য 
ভলান্টিয়ার ও নার্স-এর ব্যবস্থা করা । আগুন নেভাবার জন্য বাবস্থা রাখা- গ্রামেব শান্তিসেনাদের 
019 017890৩-এর কাজ সম্বন্ধে কিছুটা শিক্ষিত করে রাখা। 

(4) স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত ধরনের ঘরবাড়ি তৈরি করানো যাতে আলো হাওয়াব যথেষ্ট 
প্রবেশ অধিকার থাকে। মশারি ব্যবহারের বাবস্থা করা। 

(২১) শিক্ষা সম্বন্ধীয় কাজ ৫-_ 

(ক) প্রাথমিক ও বুনিয়াদী স্কুল_ কারিগবি বিদ্যাব শিক্ষা, চাষ শিক্ষার বাবস্থা । উন্নত 
বুনিয়াদী স্কুল বা 101000110১৫ 11181 507০01--ছেলেদের ও মেরেদের উভয়েব জন্যই। 

(খ) ছেলেমেয়ে সকলের জনা বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 

(গ) বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা (00011 ১৫১০211017)। অক্ষরজ্ঞান তৈরি করাই এই 
শিক্ষার সমস্ত নয়, শুক মাত্র। দেশ বিদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানো এই 
শিক্ষার কাজ, যাতে জনসাধারণকে সতযাকার শিক্ষিত করা যায়। 

পূর্বেই বলা হয়েছে বে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট আয়োজন করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক 
সমাজে সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগের অধিকার থাকার কথা । কিন্তু সেটি প্রথমত 
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শিক্ষার ব্যাপারে সকল ছেলেমেয়ের সমান সুযোগ ও প্রচুর সুযোগের উপর নির্ভর করে । আয় 
ও ধনসম্পত্তির সমতা সৃষ্টি করা এক্ষুনি বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়--তা নির্ভর করে দেশে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থলে জাতীয় সম্পত্তির প্রসারণের উপর। এবং সে ব্যবস্থা খুব দ্রুত হলেও 
অনেক বছর লাগবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যাতে সকল ছেলেমেয়েই শিক্ষার সমান সুযোগ পায সে 
ব্যবস্থা ত্বরাদ্বিত করা অসম্ভব নয়, এবং তা না করা হলে সমাজতন্ত্র কেবল মুখের কথা মাত্র। 
ছেলেমেয়েরা অন্তত শিক্ষিত হযে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা দেখে নিতে পারে এতটা কিন্তু 
এক্ষুনি করা চাই। দরিদ্র ছেলেমেয়েরাও যাতে লেখাপড়ার ব্যাপারে সমান সুযোগ পায় এটা 
করতে পারলেও মস্ত কাজ হলো। এটা সম্ভব যদি শিক্ষার খরচ ও দায়িত্ব সমাজ ও সরকার 
গ্রহণ করে এবং শিশুদের পরিশ্রম (0114 10100) আইন কবে এবং কার্যত বন্ধ করা 
হয়, যাতে ছেলেমেয়েরা পড়বার সুযোগ পায়। সরকার থেকে এই সর্বব্যাপক শিক্ষার 
আয়োজন ও ব্যবস্থা করতে কত দেরি হবে! তার উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আদর্শ 
গ্রাম এখন থেকেই নিজেরাই তাদের গ্রামের সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হাতে নিতে 
পারে। 
(২২) খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ 

(ক) খেলার মাঠ- ছেলেদের ও মেয়েদের, পুবানো গ্রাম্য খেলা ও আধুনিক খেলা। 

(খ) বার্ষিক স্পোর্টস্‌ ও পুরস্কার বিতরণ। 

(গ) নাটমন্দির বা 10001101091]. 

(ঘ) থাত্রা, থিয়েটার, ট্যুরিং সিনেমা, ডকুমেন্টারি ফিল শো, ম্যাজিক লগ্ঠন। 

(উ) গান-বাজনা- গ্রাম্য বাজনা ছাড়াও সেতার, এস্রাজ, গিটার ইত্যাদি শিক্ষার 
ব্যবস্থা। লোকনৃত্য,.কীর্তন, বাউল, কবিগান ইত্যাদির পুনকজ্জীবন। 

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, গানবাজনা, আনোদ-প্রমোদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
যেন শহর জীবনের ০০৪৫০) বা পচনশীল দিকটা আস্কারা না পায়। এ বিষয়ে শহরের 
অনুকরণ অন্যায হবে। এমন কি, সেগুলিকে আলস্য বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে যেন না নেওয়া 
হয়। গ্রামজীবনে আমরা আনন্দ আনতে চাই। সে আনন্দ হবে সুন্দর, সুস্থ ও বলিষ্ঠ জাতির 
আনন্দ-_ক্ষয়িফুঃ কাল্চার নয়, বর্ধিষুঃ কাল্চার। মনে রাখতে হবে আমরা নতুন সভ্যতা গড়তে 
চাইছি। তাই গানবাজনা, লোকসঙ্গীত, যাত্রা-নাটক, সাহিত্য সব কিছুর মধ্য দিয়ে জাতির 
জাগরণের সুরটাই সৃষ্টি হয়ে ওঠা চাই-_বস্তৃত এই সব কৃষ্টি ও কলাকে আমাদের মানুষ হবার 
উৎসাহ ব্যঞ্জক করে তুলতে হবে। 

(চ) সর্বসাধারণের রেডিও। 

ছে) লাইব্রেরি, খবরের কাগজ-_হাতে লেখা পত্রিকা 

(জ) কলা-শিল্পেব শিক্ষা- চিত্রবিদ্যা, সুন্দর গৃহনির্ধাণ, মাটির কাজ, মুর্তি গঠন 
ইত্যাদি । 

(ঝ) গ্রামকে সুন্দর করে তোলা, রাস্তাঘাট পাকা করা, গ্রামের মধ্যে ছোটোখাটো পার্ক 
করা, ফুল লাগানো, বাড়ি-ঘর সুন্দর করা, রং করা, অতিথিশালা নির্মাণ__ যেখানে বিশিষ্ট জ্ঞানী- 
গুণী লোকেদের নিমন্ত্রণ করে এনে রাখা যায় এবং সময় সময় তাদের সাহচর্য শ্রামের 
লোকেরাও পায়। 

(ঞ৪) পল্লী গবেষণাগার-_বিশেষ করে যেখানে বিজ্ঞান সেবকেরা গবেবণার কাজ 
করতে পারেন। পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোকেরা কোনো কালেই গ্রামে ফিরে আসবে না অথবা 
প্রামদেশে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ করবে না, এমন অবস্থা চিরদিন থাকবে না। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২৩৬ 


টে) বাংসবিক মেলা ও উৎসব। বছরের একটা সময় প্রচুর জীকজমক করে এই উৎসব 
পালন করা। বাইরে থেকে গাইয়ে বাজিয়ে ও অন্য রকমের গুণী লোকদের নিমন্ত্রণ কবে আনা। 
গ্রামেব যারা বাইরে থাকে তাদেব এ সমযে গ্রামে আসতে বাধ্য করা-_নচেৎ যাবতীয় গ্রাম্য 
অধিকাব থেকে বঞ্চিত করা । এই উৎসবকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় করে তোলা এবং 
এই সময়ে গ্রামের কাজের বার্ষিক রিপোর্ট সকলের কাছে উপস্থিত করা। 

(২৩) আশেপাশে যে সব গ্রামে এই জাতীয় গ্রামোন্নয়নের কাজ চলছে তাদের মধ্যে 
সমবেত প্রতিযোগিতা বা ৫011901৬০ ০01[911001-এর উৎসাহ দেওয়া, অর্থাৎ কোনো! গ্রাম 
কি কি বিষয়ে কত বেশি অগ্রগামী হতে পারে তার প্রতিযোগিতা । চাষবাস, কুটিরশিল্প, গ্রাম- 
স্বাস্থ্য, শবীর গঠন, খেলাধূলা, গানবাজনা, শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুর প্রদর্শনী ও বিচার করা। এই 
বিচারে যারা সার্থক প্রতিযোগী হলো তাদের পুরস্কার বিতরণেব ব্যবস্থা করা। এই বিচার ও 
পুরস্কার বিতরণের কাজে দেশের বিশিষ্ট নেতা ও বর্তাব্যক্তিদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি 
কামনা করা। গোটা একটা গ্রামকে পুরস্কার দেবার মতো উপযুক্ত সামগ্রী এই জাতীয়, যথা £ 

(ক) থিষেটার হল সাজসরঞ্জাম সহ। 

(খ) ট্যাক্টর। 

(গ) মোটব ট্রাক্‌। 

(ঘ) ঠাণ্ডা ঘব (০914 51019/9)। 

(ও) বেডিও, টাওযাব ক্লক যা গ্রামেব মধ্যস্থানে বসানো সম্ভব। 
(চ) বিশ্বকোষ (07৩9০1019018)। 

(ছ) খেলাব মাঠ ও খেলার সবঞ্জাম। 

এই জাতীয় পুরস্কার গ্রামেব সকলের উপভোগে ও কাজে লাগে এবং এর দ্বারা সত্যিকার 
সমবেত সহযোগিতা ও উৎসাহ, উদ্যম সৃষ্টি কবা সন্ভব। এ ছাড়া ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য 
আলাদা পুবস্কাবের ব্যবস্থা কবা। 

(২৪) উপরোক্ত কাজগুলিকে একত্র করে সুচিন্তিতভাবে গ্রামের জন্য পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান 
বলা হয়েছে। পীচ বছরেব কাজ প্রতি বছবে কতটা পড়বে তা নির্দিষ্ট করে নিয়ে দাড়াবে বার্ষিক 
প্্যান। এই প্ল্যান রচনা করার দায়িত্ব সমগ্র গ্রামসভার। 


1৮৪ 
বাজার সমস্যা 


এখনও পর্যস্ত আমরা একটা অর্থনৈতিক গুকতর সমস্যার কথা তুলি নি--সে সমস্যার কথা 
না তুললে, তার সমাধানের ইঙ্গিত না করলে আমাদের বক্তব্যের একটা ক্রটি থেকে যাবে। এক 
কথায বলতে গেলে তা হলো বাজার সমস্যা । আমরা জানি আজ ভারতের এবং বিশেষ করে 
গ্রামদেশের যেটা ভয়ানক সমস্যা তা হলো তাব বেকার ও অর্ধবেকার সমস্যা । বৎসরের প্রায় 
অর্ধেকটা মমব চাষীদের বসে থাকতে হয়। কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক আছে যাদের বৎসরে 
প্রায় কোনো সময়ই সত্যিকার কাজ থাকে না। ভূমিহীন মজুরশ্রেণীর লোকেদের কোনো নির্দিষ্ট 
কাজ থাকে না। কুটিরশিল্প যাদের আছে তাদেরও মাল বিক্রি হয় না বলে অনেক সময়ই বসে 
থাকতে হয়। তা ছাড়া, কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য ও অন্যান্য অনেক বৃত্তি নষ্ট হয়ে 
যাবার জনা গ্রামের প্রায় সকলকেই চাষের উপর নির্ভব করতে হয়। ফলে জমির ভাগ মাথাপিছু 
ক্রমশ কমতে থাকে এবং তাতে সারা বছরের কাজ থাকে না। লক্ষ লক্ষ শ্রমদিবস এ ভাবে নষ্ট 


২৩২ পামালাল বচনা-সংগ্রহ 


হতে থাকে। যেটুকু বা শ্রম ব্যবহৃত হয তা অতি সেকেলে ধবনেব, অর্থাৎ তা আধুনিক যন্ত্র 
ও কাবিগবি বিদ্যাব শ্রম নয। ফলে শ্রাম্য শ্রমেব উৎপাদিকা শক্তি অতি নগণ্য। ফলে শহবে 
তৈবি জিনিসেব সাথে যখন তাদেব চাষজাত ও প্রামজাত জিনিসেব বিনিময হয তখন শ্রম 
হিসাবে গ্রামবাসীদের ভীষণ ঠকতে হয। কেননা যন্ত্রপাতিচালিত শ্রমেব উৎপাদিকা শক্তি আব 
সেকেলে হস্তশিল্পেব উৎপাদিকা শক্তি এদেব তুলনাই হয না। ফলে গ্রামেব চাব ঘণ্টাব শ্রমেব 
সাথে কার্ষক্ষেত্রে শহবেব এক ঘণ্টা শ্রমেব বিনিময হয। এব নাম অর্থশাস্ত্রে কাচিশাষণ বা 
$0155015। উন্নত ইউবোপ, আমেবিকা প্রভৃতি মুলুকেও এই জাতীয কাচিশোষণ ঘটে থাকে__ 
তাদেব শহব ও গ্রামেব মধ্যেও । কিন্তু সেখানে গ্রামেব চাষবাসেব কাজে ও যন্ত্রপাতিব সাহায্যে 
উৎপাদিকা শক্তি বাডাবাব ফলে তা আমাদেব দেশেব মতো এত নির্মম হয না। কিন্তু এ দেশেব 
শহবে ক্রমাগত উন্নত ধবনেব খন্ত্রপাতিব ব্যবহাব হচ্ছে যাব ফলে তাদেব উৎপাদিকা শক্তি 
বেডেই চলেছে, অথচ, গ্রামের চাষী, কামাব, কূমোব, তাতী এবা সবাই সেই মান্ধাতা আমলে 
উৎপাদিকা শক্তিকে উন্নত কবা তো দূবেব কথা ববং দক্ষতা হাবিযে ফেলাব দকন তাদেব 
উৎপাদিকা শক্তি আবো কমে গেছে। এই কাচিকলেব শোষণেব ফলে গ্রামবাসীবা শহববাসীদেব 
সঙ্গে পেবে উঠে না কেবল মাব খেতে থাকে এবং ধ্বংস হতে থাকে। এব প্রধান আঘাওটা 
পড়ে কুটিবশিল্পেব উপব। তাই আজ কুটিবশিল্প বলতে বিশেষ কিছু নেই। চাষেব উপবেও এব 
আঘাত কম নয, কিন্তু চাষ যেহেতু থাকতেই হবে নইলে শহবেব লোক বা দেশেব (লাক খাবে 
কি-_তাই চাষী মবি মবি কবেও মবে না। 


এখন আমবা চাই কি? আমবা চাই সকলেব জন্য পুবো কাজ বা 11] 01011977071 
সমর্থ নবনাবী মাত্রেই কাজ পাবে, এমন কি অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধবৃদ্ধাবাও কাজ কিছু ক্ববে। 
গ্রামদেশে কাজেব এই মহা সমাবোহ সৃষ্টি না কবতে পাবলে আধুনিক যন্ত্রপাতিবহুল পধনতান্ত্িক 
মালিকদেব সাথে প্রতিযোগিতায় গ্রাম টিকে থাকতে পাববে না। দেশেব যাবতীব কল কাবখানা, 
খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি যদি সবকাব এক্ষুনি জাতীয় সম্পত্তিতে পবিণত কবতে পাবত, অর্থাৎ 
সবকাবি ক্ষেত্র ([)010110 ৭0001) যদি আজ দেশেব যাবতীয শিল্পবাণিজ্যকে নিযস্ধ্িত কবতে 
পাবত সর্বসাধাবণেব স্বার্থে তবে এতটা অত্যাচাব গ্রামবাসীদেব উপব পড়ত না। কিন্তু নানা 
অর্থনৈতিক, বাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কাবণে জাতীযকবণেব গতি বিশেষভাবে মন্থবই বযে 
গেছে ফলে আজ দেশেব শিল্প-বাণিজ্যেব ২০% সবকাবেব হাতে, আব বাকি ৮০ ভাগ 
ধনীদেব হাতে। এ অবস্থাব যেদিন উপ্টোটি হবে সেদিন বলা যায সত্যিকাব সমাজতন্ত্র এলো। 
কিন্ত এইভাবে এবং এই গতিতে সমাজতন্্ব আসতে বছ দেবি লাগবে-_-অর্থাৎ একমাত্র সবকাবি 
নীতি ও তাব কার্যকাবিতাব উপব নির্ভব কবে থাকলে সমাজতন্ত্র চোখে দেখা তো দূবেব কথা, 
এমন কি চাষী বা শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তদেব বেঁচে থাকাই প্রাণান্তকব হযে উঠবে, আব সবাইক 
কাজ দেওযা তো অসম্ভব কথা। আমবা এই অধ্যায়ে দেখাতে চেম্কা কবব সবকাবি প্রচ্ষ্টো 
ছাডাও জনসাধাবণ নিজেদেব উদ্যোগে নিজেদেব কাজ জুটিযে নিতে পাবে এবং তাবা 
সমাজতন্্র গডে তোলাব পক্ষেও নীচ থেকে, মানে গ্রাম থেকে একটা ক্রবর্ধমান গতি সৃষ্টি 
কবতে পাবে। এতে এক টিলে দুই পাখি মাবাব আয়োজন আছে__অর্থাৎ [01] 0101191011011[ 
বা সকলেব জন্য পুবো কাজও মিলবে অথচ সমাজতন্ত্রও ত্ববান্িত হযে আসবে। তাব ফলে 
সমস্ত দেশেব ও বাষ্ট্রেব পক্ষেও সমাজতান্ত্রিক গঠনেব অনুকূলে একটা আবহাওষা সৃষ্টি হবে, 
এবং বাষ্ট্রেব পক্ষেও সেই পথে অশ্রসব হতে বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী পদক্ষেপ কবা সম্ভব হবে। 
দেখা যাক আমবা কিভাবে এত বড দাবি কবছি। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২৩৩ 


পূর্ব অধ্যায়ে আমরা চাষবাস ছাড়া অন্যান্য কাজের একটা লম্বা ফর্দ দিয়েছি যার মধ্য দিযে 
গ্রামের সকল লোককে কাজে লাগানো যায় এবং পূর্ণোদ্যমে শ্রামদেশে কাজ শুক করা যায়। 
দা, কাস্তে, কোদাল, বেল্চা, লাল, হাপর, চরকা, তাত, এটা সেটা যে সমস্ত হাতিয়ার (0913) 
গ্রামবাসীরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকে তাদের ফেলে না দিয়ে তাদের পূর্ণ ব্যবহার করতে 
বলা হয়েছে। যার যে বিদ্যা জানা আছে এবং আরো জানা সম্ভব তা সব প্রয়োগ করতে হবে। 
তাছাড়া, আধুনিক যন্ত্রপাতি, এমন কি বিদ্যুৎ শক্তি যদি পাওয়া যায় তাও বাবহাব করতে বলা 
হয়েছে, এবং পরিকল্পিত উপায়ে 17119791190 ৮৪১-তে অগ্রসর হতে বলা হবেছে, কাজের 
দক্ষতা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে, এক ফসলী জমিকে দো-ফসলী জমিতে পরিণত করতে নলা 
হরেছে। মোট কথা একটা অর্থনৈতিক জাগরণের (5০01101110 819501০) বিরাট কর্মযোজনার 
কথা বলা হযেছে। ঘদি তাই হয় তবে তার অনিবার্য ফল হবে প্রচুর উৎপাদন। কিন্তু আসল 
প্রশ্ন হচ্ছে এত উৎপাদিত মালের তখন হবে কিঃ এত মাল বিকোবে কোথায়? কে কিনবে? 
অথচ, কেনা-বেচা ছাড়া আমরা উৎপাদিত জিনিসের বন্টন বা 019010000017-এর আর কোনো 
রাস্তা দেখি না। একমাত্র বাজারই হলো বন্টনের উপায়, এবং বাজারটি হলো ধনতান্ত্িক। 
সেখানে যে কোনো পরিমাণ মাল নিয়ে ওঠালেই হলো না-ক্রেতা থাকা চাই। এই বিক্রির 
সময়ই বিরাট গোলমাল। প্রথমত, জনসাধারণের বা দেশের লোকের যদি ব্রয়ক্ষমতা না বাড়ে 
তবে মালেব কাটুতি হবে না। দ্বিতীয়ত, মালের গুণগত বিচাব হবে, কুচিতে না ধরলে কিনবে 
না। তৃতীযত, মালেব উৎপাদন খরচ (০০১ 01 [700010101017) যদি বেশি হয় তবে দাম বেশি 
হাবে, বিকোবে না। চতুর্থত, মেশিনে তৈবি জিনিসেব তুলনায় হাতে তৈরি জিনিসের দাম বেশি 
হবেই, ফলে হস্তশিল্পের জিনিস চালানো বষ্ট। পঞ্চমত, ব্যনসাবীবা ও মহাজনেবা একচেটিয়া 
অধিকার কায়েম কবে মালপত্রের দামে ওঠানামা করিয়ে গ্রামবাসীদের হয়রান করতে ছাড়ে না, 
এবং এমন জলের দরে বিক্রি কবতে বাধ্য করায যাতে পরে গ্রামবাসীবা সে জাতীয জিনিস 
উৎপাদনে উৎসাহ পায় না। 

এ কেবল কুটিরশিল্পজাত জিনিসের বাজাব সম্বন্ধে প্রযোজ্য, চাষজাত জিনিস সম্বন্ধে নয়, 
এমন কথা বলা যার না। আজ হয়তো চাষজাত খাদ্যশস্যের চাহিদা খুব হয়েছে কেননা দেশে 
খাদ্াাভাব ঘটেছে, অজন্মা হয়েছে, এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজের ফলে ০011১071015 
8995 বা ভোগাপণ্যেব চাহিদা সাধারণভাবে একটু বেড়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যি দেশে যদি 
চাষের উপর উপবুক্ত নজর দেওয়া হয়, দৌফসলের উৎপাদন বাড়ানো হয়, জলাভাব দুর করা 
হয়, 1710791৬০ বা ঘন চাষ করা হয় তবে খাদ্যশস্য সম্বন্ধেও এই সঙ্কট উপস্থিত হবে। তরি- 
তরকারি, ধান, চাল, গম, ভুন্টা, পাট, ভুলা, আখের দাম পড়ে যেতে থাকবে। তখন চাষজাত 
জিনিসের নিম্নতম দর বেঁধে দাও বলে চাষীদের আর্তনাদ শোনা যাবে। তাছাডা, পৃথিবীব 
বাজারেও কখনো কখনো এমন অর্থনৈতিক মন্দা ও সঙ্কট আসে যাব হাত থেকে বর্তমান 
ধনতান্ত্িক বাজারের যুগে ভারতীয় গ্রামবাসীদেবও রেহাই থাকনে না। তখন চাষবাস লাটে উঠে 
যায়। কাজেই কেবল অতিরিক্ত খাদ্যশসা ও কীচামাল উৎপাদন করলেই সব সমস্যা দূর হয় 
না, বাজাবের সমস্যাটা চূড়ান্ত সমস্যা। বতদিন ধনতন্ত্র থাকবে ততদিন পর্যন্ত বাজার ছাড়া 
বণ্টনের দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। এই বাজার জটিল অর্থনৈতিক শক্তি সমূহের ক্রিয়াকেন্দ্র। 
এই বাজার কোনো একটা হাট বা গঞ্জের উপরেও প্রতিষ্ঠিত নয়, এই বাজার সমগ্র দেশের এমন 
কি সমগ্র পৃথিবীর বাজারের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই ধনতাস্ত্রিক বাজারের উপর 
বর্তমান রাষ্ট্রের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । কোনো রাজা কানিউটের হুকুমের অপেক্ষা 
রাখে না এই বাজার । তাইতো দেখি কন্ট্রোল করলে তা কার্যকরী হয় না, দর বেঁধে দিলে চোরা 


২৩৪ পাননালাল রচনা-সংগ্রহ 


কারবার চলতে থাকে, দুর্নীতি হুহু করে বাড়তে থাকে । এই দুর্নীতি ও কালোবাজার আমাদের 
চরিত্রদোষের জন্যই ঘটে না-_চরিত্রদোষটা এখানে ০৪5০ বা কাবণ না হয়ে ফল (61601) 
মাত্র। অবশ্য চরিত্রদোষ ও সীমাহীন লোভও এই সন্কটকে বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু প্রচলিত 
বাজারের অন্তর্নিহিত নিয়মই মানুষকে এমন বে-কায়দায় ফেলে দেয় যে ভালমানুষ মন্দ হতে 
বাধ্য হয়, বে-আইনী কাজ কবতে বাধ্য হয়--আব দুষ্ট লোকের তো কথাই নেই! তাছাড়া, 
ধনতান্ত্রিক বাজাব প্রথার একটা মূল উদ্দেশ হলো মুলধনীয মুলধন ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা 
এবং উচ্চতম লাভ উঠিয়ে নেওয়া-_নইলে, ধনতন্তুই সম্ভব নয। অতএব ধনতন্ত্র যতদিন আছে, 
ধনতন্ত্র যতদিন প্রধান শক্তি হিসাবে থাকছে আমাদের দেশে, ততদিন কুটির শিল্পী, ক্ষুদে শিল্পী, 
মধ্যবিত্ত ও চাষী সম্প্রদায়ের অনেক কিছু আশা করা দুরেব কথা, তাদের বেঁচে থাকার সাধারণ 
ব্যাপাবটাই প্রাণান্তকব হতে বাধ্য। 

(এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা মনে করিয়ে যাই যে, কুটিরশিল্পের শত্রু হলো 
ধনতান্ত্িক যন্ত্রসভ্যতা। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা ও সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন কুটিবশিল্পের শত্রু নয়। 
ধনতান্ত্রিক ও সম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতাতেই কুটির শিল্প ধ্বংস হযেছে। সমাজতন্্ ববং 
জনসাধাবণেব স্বার্থে কুটিবশিল্পকে রক্ষা কবে যেতে পারে এবং তাদের উন্নত ও আধুনিক 
উপায়ে আবও বেশি উৎপাদনশীল করে নিতে পাবে। সমবায় পদ্ধতিতে কুটিরশিল্পকে সমস্ত 
দেশ জুড়ে সঙঘবদ্ধ কবে তোলা, তাদের 10117109] উন্নতি ঘটানো, সমগ্র জাতির পবিকল্পনাব 
মধ্যে তার নির্দিষ্ট স্থান সংবক্ষিত করে রাখা সমাজতদ্বেব পক্ষেই সন্ভব- ধনতত্ত্রেব সে ক্ষমতা 
বা ইচ্ছা থাকতে পারে না।) 

এখন আমবা আমাদের গ্রামে ফিরে যাই। এই যে বাজাব সমস্যা এ সম্বন্ধে আমরা কী 
সমাধান ভাবতে পারি? আজ যা উৎপাদন হচ্ছে তা না হয কোনো মতে কেটে যাচ্ছে- মায় 
ক্ষতি স্বীকার করেও। গ্রামের চাষ ও শিল্প যা আছে এক রকম ভাবে চলছে প্রচলিত বাজাব 
দিযেই। কিন্তু আমাদেব কল্পিত 160070110 [00১7৫০-এর, বিরাট উৎপাদনের কি অবস্থা 
হবে? এব উত্তবটা সহজ। এতদিন আমরা বাজার নামক এক নামহীন ক্রেতার জন্য তৈরি 
কবতাম, এখন আমরা প্রধানত নিজেদের ভোগের জন্যই তৈবি করব ()07০৫00 0 98 0৬%) 
05০ (1১)। যা কিছু তৈরি হাবে অতিরিক্ত শ্রম, বুদ্ধি ও উপাদান খাটিয়ে, অতিরিক্ত চাষ করে 
ফল-ফসল, তরি-তরকারি ইত্যাদি, অতিরিক্ত ডিম, মাছ, হাস, মুরগী ইত্যাদি--তা নিজেদের 
ভোগের জন্য ব্যবহার হবে না কেন? আমবা কি খুব বেশি খাচ্ছি, পরছি না কি? আমরা যে 
এতকাল না খেয়ে না পরে বাজাবকে খাইয়েছি, পরিয়েছি। অবশ্য বাজারের 
চাহিদাও আমবা মেটাব এত শস্য আমাদের চাই বা দেশের খাদ্য গ্রামকেই যোগাতে 
হৃবে। তাছাড়া, শহরজাত জিনিস, লোহা-লকর, যন্ত্রপাতি, সেলাইকল, বইপত্র, কাগজ, সিমেন্ট, 
গঁষধ ইত্যাদি আমাদের শহর থেকেই পেতে হবে, বাজার প্রেকেই পেতে হবে, এবং 
তা পেতে হবে চাষজাত, গ্রামজাত মাল দিয়েই। কাজেই বাজারু আমরা বয়কট কবছি না, 
এমন কি যত পারি বাজারেও চালান দেব, কিন্ত যে জিনিস বার্জীরে চলবে না, যাব চহিদা 
বাজাবে মন্দা হয়েছে বা নেই সেই সব জিনিস নিজেদের মধ্যেই বিলি-বিনিময়ের মারফৎ 
বন্টন করে ভোগ কবব। আজ এমন জিনিসও আমরা বাজার থেকে, শহর থেকে কিনছি 
যা অতি সহজে গ্রামেই হতে পারে। কাপড়-চোপড় থেকে মায় সরষের তেলটা পর্যস্ত শহর 
থেকে আনছে হবে, অথচ তুলো ও সরষে আমরা গ্রামেই চাষ করি--শহর থেকে তা কাপড় 
ও তেল হয়ে আসতে এবং ঘুরে আসার পথেই গ্রামবাসীরা মাব খেয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের 
হাতে। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২৩৫ 


বাস্তব দৃষ্টির বিচারে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বাজারকে বরকট করার কথা কার্যকরী নয় 
এবং দরকারও নয়, (অবশ্য বাজারের উপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেব নিয়ন্ত্রণ দিনকে দিন বাড়ানো 
চাই)। বাজার প্রথার মারফত যার যা বেচাকেনা আছে, যার ঘা আয় হচ্ছে, রুজি রোজগার আছে 
তা আমরা বন্ধ করতে চাই না। কিন্তু চাষ ও কুটিবশিল্পজাত জিনিস যা আমরা পরিকল্পিত 
উপায়ে দুর্দান্ত পরিমাণে তৈরি করতে চাইছি তার চাহিদা যখন প্রচলিত বাজারে সীমাবদ্ধ, তখন 
সেগুলিকে নিজেদের মধ্যে বিনিময় কবে নেওয়া যায়। এমন কি তৈরি হবার পূর্বে হিসাব কবে 
নেওয়া সম্ভব যে গ্রামে সতিকার আমাদের কি কি জিনিস কতটা দরকার । প্ল্যান কেবল তৈরি 
করারই হিসাব নয়, কি কি প্রয়োজন তার হিসাবও প্ল্যানের অন্তর্গত বিষয়। অতিরিক্ত ফলমূল, 
খাদ্যদ্রব্য, তেল, ঘি, গুড়, ডিম, মাছ, কাপড়, জামা, চাদর, জুতো, মশারি ইত্যাদি বা কিছু তৈরি 
হবে তা হিসাব করে গ্রামবাসীদের মধো বণ্টন করতে হবে। এ ভাবে বহুকাল পর্যন্ত বহু মালের 
বিলি-বিনিময় চলতে পারে । আমাদের মত দরিদ্র, আধপেটা, নেংটা জাতির প্রয়োজন মেটাতে 
গ্রামদেশে স্বয়ং বিশ্বকর্মাকে অনেকদিন পর্যন্ত হিমসিম খেতে হবে। কাজেই এখানে মাল পড়ে 
থাকাব অবস্থা আসতে অনেক বাকি, ঘদি মাল পয়সা দিযে কেনা ছাড়াও অন্য উপায়ে পাওয়ার 
পথ করা যায়। 

কেনাবেচাব পথে, প্রতিযোগিতার বাজারে যে যন্ত্রদানবেব সস্তা মাল বাজার ছেয়ে ফেলেছে, 
সেখানে প্রতিযোগিতা করে আজ কুটিবশিল্প দীড়াবে এ হয না আজ । অতীতেও হয় নি। 
একদিন তো আমাদের দেশে, গ্রামে গ্রামে, কতই না কুটিরশিল্প ছিল-_এই কুটিরশিল্পেব মাল 
তখন পৃথিবীর বাজারে বিক্রি হতো। কুটিরশিল্পেব শক্তি একদিন এত ছিল যে, ইংলগডের 
শিল্পকে রক্ষা করতে ভাবতীয় জিনিসেব বিরুদ্ধে ওক্ষের দেওয়াল দিতে হযেছিল। সেই 
শক্তিমান কুটির শিল্প তো বেঁচে থাকল না-_ইউরোপের যন্ত্র শিল্পের এবং ধনতন্ত্ের প্রতিযোগিতায় 
চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল। আমরা উল্টে ওদের তৈরি কাপড় পরে লজ্জা নিবারণ করতে বাধ্য 
হলাম, ওদের তৈরি গঁধধ খেয়ে বোগ সারাতে লাগলাম, জলটা খেতে হলেও ওদের তৈরি 
প্লাসটা পর্যন্ত নিতে হলো। অতএব সেই মৃতপ্রায় কুটিরশিল্পকে ও হস্তশিল্পকে আবার আমরা 
পারি এটা শুধু স্ব্ন নয়-_দিবা স্বপ্ন । অর্থাৎ, কুটিরশিল্প যে পথে মানে ধনতন্ত্বের পথে ধ্বংস 
হযে গেছে ; পুনরায় সেই পথই অনুসরণ করে আমরা তাকে জাগাতে পারি এ হয় না, হতে 
পারে না। বাজারের পথ, ধনতন্ত্রের পথ, ব্যক্তিগত মুনাফার পথ কুটিরশিল্পকে ত্যাগ করতে হবে 
এবং নতুন পথে চলতে হবে। সে হলো সমাজতন্ত্রের পথে। 

অথচ, কুটিরশিল্পকে বাদ দিয়ে আজ আমাদের দেশে সকলের জন্য কাজ দেওয়া অসম্ভব 
এ কথা দেশের সকল চিন্তাশীল ও অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে দ্রুত ভারী শিল্পায়নের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে_ সেখানে 
স্বীকার করা হয়েছে যে, কুটিরশিল্প ছাড়া বেকার সমস্যা দূৰ করাব কোনো উপার নেই। দেশে 
আজ যত জোরেই কেন না শিল্পায়ন (1710051110115011017) করা হোক, সরকারি শিল্প যতই 
বাড়ানো হোক এই ক্রমবর্ধনান বেকার, দারিদ্র্য ও জনসংখ্যাব সমুদ্রে থে পাবার সাধ্য নেই 
যন্ত্রদানবের। এই দানব আজো আমাদের সমস্যার কাছে শিশুমাত্র। 

বর্তমান রাষ্ট্রের কুটিরশিল্পের পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনায় অনেক গোঁজামিল ও অন্তর্বিরোধ 
আছে। এক তাত ছাড়া অন্য কোনো কুটিরশিল্প তেমন দাঁড়াতেই পারছে না, যদিও তাতই আজ 
করা হয় নি সেহেতু তাতীর সুতো কেনার সময় মস্ত লাভটা সুতোকলের মালিকেরাই লুফে 


২৩৬ পান্নালাল রচনা-সংগ্রহ 


নেয়। অন্বব চরকার বিকদ্ধে মিলমালিকদেব প্রচাবও বাধা পদে পদে । এবং সরকাব সে বিষয়ে 
শক্ত হতে ভয় পায়। কুটিবশিল্প ও চাষকে সমবায় ভিত্তিতে দাঁড় কবাবাব ইচ্ছা রাষ্ট্র প্রথম 
পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাতেই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে কাজ আন্তরিকৃতার সঙ্গে 
আরম্ত করা হয নি। এমন কি সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারের মধোই নান৷ শক্তি বাধা দিয়ে 
চলেছে। তাছাড়া কুটিরশিল্পজাত জিনিসকে বাজারের প্রতিযোগিতায় বিক্রি করা ছাড়া অন্য 
কোনো রাস্তাই তাবা ভাবতে পাবে না এবং বাজারের বর্তমান ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া শক্তির 
বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির কোনো সত্যিকার হস্তক্ষেপ আজও হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের 
ব্যাপাবে সরকারি হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে বাজাবকে সমাজতান্ত্রিক বাজারে পরিণত করা-_-এ সব 
বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে দ্বিধার অন্ত নেই। ফলে কুটিরশিল্প দাঁড়াতেই পাবছে না। তাকে 
দাড় কবিয়ে রাখবাব জন্য সরকার থেকে প্রচুব টাকা ঢালা ছাড়া সত্যিকাব বিশেষ কিছু কাজ 
হয় নি। এই 58510$ বা সাহায্য দিতে গিয়ে জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে। 
এই বোঝা বইলেই যদি কুটিবশিল্প আপন পায়ে দাড়াতে পারত তবে একটা সান্তুনাব কথা ছিল। 
ফলে জনসাধাবণেব মধ্যেও একটা গুঞ্জন শোনা যায যে, অতিবিক্ত ট্যাক্স দিতেও হবে 
অথচ কুটিবশিল্পের জিনিস বেশি দাম দিযে কিনতে হবে- দুদিক থেকেই লোকসান দিতে 
হবে কেন? এই সমস্ত জটিল পবিস্থিতি থেকে বেরিষে আসতে হলে বাষ্ট্রেব পক্ষে সাহস ও 
শক্তি না দেখালে চলবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশ জাতীযকবণ করতে হবে- অর্থাৎ, 
বাজারটি ধনীদেব কাছ থেকে নিজেদেব হাতে নিতে হবে। সমস্ত কুটিবশিল্পকে, গোডা 
থেকে শুক করে শেষ পর্যস্ত সমবায়েব উপর দীড কবাতে হবে এবং চাষজাত জিনিসেব 
কেনাবেচা সমবায়েব হাতে নেওয়ার বাবস্থা কবাতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের 
বাতিল করে দিতে হবে শস্য কেনাবেচার বাজার থেকে। যাই হোক. এগুলো হলো বাষ্ট্রেব 
কর্তব্য। কিন্তু গ্রামবাসীবা এতদিন অপেক্ষা না কবে, নিজেরাই যথাসম্ভব এগিযে যেতে পাবেন 
এবং অতিরিক্ত মাল নিজেদের মধ্যেই বণ্টন কবে নিতে পাবেন এবং জীবনেব মান উন্নত করে 
নিতে পারেন। 

ফালতু বা অতিবিক্ত শ্রম, ফালতু বুদ্ধি ও শিক্ষা, ফালতু জমি, ফালতু এটা, সেটা যা আজো 
গ্রামে এদিকে সেদিকে অকেজো হয়ে পড়ে আছে, যা কিছু বিক্ষিপ্ত সম্পত্তি বা ০%((০1০0 
[050011065$ আছে সবকিছু--এমন কি ঝরা পাতাটাও যে সারের কাজ দেয--আজ কাজে 
লাগাতে, হবে। মানুষের যাবতীয় অবসর, মায ছেলেমেষে বুড়োবুডি সবার, যার যা গুণ 
আছে_কারো শক্তি আছে, কারো বুদ্ধি আছে, কারো এক ফালি জমি পড়ে আছে, কারো অন্য 
কিছু অভিজ্ঞতা আছে--সব কিছুকে সংহত বা 11001]1১০ করতে হবে গ্রামের সামগ্রিক উন্নতির 
কর্মযোজনায। যত পারো তৈরি কবো, যত পাবো চাষ করো, যত পারো মাছ, ডিম, মাংস, দুধ, 
ঘি, তেল, জামাকামড়, চাদর, মশারি, লেপ, কাথা, সতরঞ্চি, চেয়ার, টের্কিল, মাটির পাত্র, বাসন, 
সাবান, জুতো, খড়ম, বেঞ্িঃ, ছুরি, কাচি ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু প্রামঝাসীদেব দরকার তৈরি 
করো, কোনো বাধা নেই-_এর জন্য যা কিছু কাচামাল দরকার যোগাড় করো, সমবায় ব্যাঙ্ক 
থেকে টাকা ধার কবো, বুদ্ধি খাটাও, সহযোগিতা করো, ইট করো, চুণ করো, বাড়ি কবো সবার 
জন্য, হৈ হৈ করে কাজে লেগে যাও, এই হবে আন্দোলনের আওয়াজ'। সমস্ত জিনিস গ্রামের 
সমবায় স্টোবে মজুত কবো, শ্রমের অনুপাতে সব কিছুর একটা দাম নির্ধারণ কবো, সবাই বসে 
সেই অনুযায়ী যার যা দবকার নিয়ে যাও আবাব যার যেমন কাজ তাকে সেই অনুপাতে পুরস্কৃত 
করো (০ ০০০1) 80001017010 1115 ৮1116 0112080)। সমস্ত কিছুর নিসাব নিকাশ রাখুক 
গ্রামের 4১810 00111011096 বা হিসাব কমিটি । বিলিবণ্টনের পরেও যদি অতিরিক্ত কিছু মাল 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২৩৭ 


থাকে তা ভিন্ন গ্রামে চালান করো-_নয়ত বাজারে অর্ধেক দামে ছেড়ে দাও, মক্ুক গিয়ে 
বাপারীর দল তাদের শহরে জিনিস নিয়ে। 

এখানে স্বদেশীব প্রেরণাটা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা আগে 'আমাদের গ্রামের 
জিনিস ব্যবহার করব, পরে বাইরের কথা। গ্রামের তৈরি কাপড়, শাড়ি, জামা, টেবিল, বেঞ্চি 
ইত্যাদি যদি মোটা ধরনেরও হয় তবু তাই ব্যবহার করতে হবে। গ্রামের নাপিত যদি ভাল চুল 
কাটতে না পারে তবু তাকে দিয়েই চুল কাটাতে হবে। দরকার হয় তাকে শহরে পাঠিয়ে এক 
মাস রেখে ভাল ছাঁটাই শিখিয়ে আনতে হবে। গ্রামের তৈরি জুতো যদি সুন্দর না হয় তবু তাই 
পরতে হবে। গ্রামের জুতো-শিল্পীকে বাইরে পাঠিয়ে ওস্তাদ করে আনতে হবে। এমনি ভাবে 
কুটিরশিল্লীদের শিক্ষিত ও দক্ষ করিয়ে নিতে হবে, সরকাবকে তাদেব জন্য নানা শিক্ষাকেন্দ্ 
খুলতে হবে--নইলে সরকারের কাজ কি? শুধু ট্যাক্স আদায় করা£ বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে 
ও টেক্নিক্যাল স্কুলে এ সমস্ত শিল্প শেখানো হবে, চাষের বিদ্যালয়ে চাষ শেখানো হবে। 
তার উল্লেখ পূর্বেই কবা হয়েছে। এইরূপে শিক্ষা আমাদের হাতের কাজের উন্নতি 
করবে, তাতেও সুন্দর সুন্দর জিনিস হবে, চিরকাল মোটা, ধ্যাবড়া জিনিস নিযে পড়ে থাকতে 
হবে না। 

গ্রামের লোকের আয় ও উন্নতি কোনো একটি কাজের উপর নির্ভর করলে চলবে না। 
প্রত্যেককে পাচরকম দিক থেকে নিজের আয় পরিপূর্ণ কবতে হবে বর্তমান অবস্থায়। কোনো 
একটি বিশেষ পেশা হয়ত প্রত্যেকেরই থাকবে এবং, তাতে ভার পূর্ণ দক্ষতা থাকা চাই। কিন্তু, 
তাছাড়াও, পাঁচ রকমেব উপরি আয়ের ও কাজের (500510191 ০১০12110175) ব্যবস্থা 
প্রত্যেকের থাকা চাই, নইলে কারো অবস্থা স্বচ্ছল করা সম্ভব নয় বর্তমান উৎপাদিকা শক্তির 
[০৬ 16৮০] বা স্বল্পতার জন্য। শুধু চাষেই কাবো চলবে না, শুধু তাত চালিয়েই কারো চলবে 
না, কেবল চরকা কেটেই কারো চলবে না__-পাঁচ রকম আয় থেকে সংসার চালিয়ে নিতে হবে। 
সব রকম কাজ করতে রাজি থাকতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। শহরে এসেও সবাই সব রকম 
কাজ করতে বাধ্য হয়, জাতপাতের বিচার থাকে না। কাজেই ঘরে বসে যদি আমার বা আমার 
মা বোনের জনা পাকা চামড়ায় চটিজুতো বানাই, যদি কাঠের কাজ নিজের ও অপরের বা 
সকলের জন্য করি তবে লজ্জা কি? শ্রমের মর্যাদা আজ সবার উপর দিতে হবে-_-কোনো 
কাজে লজ্জা নেই বরং গৌরব আছে। কোনো কাজ না জানাটাই আজ প্রধান লজ্জার কারণ। 
পুরানো যুগে জাতিভেদ ছিল বৃত্তির বা কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন সে সব কাজের ভাগ 
আর নেই। কোনো কাজের কি মর্যাদা তার মানদণ্ডও বদলে গেছে। আজ সবাইকে সব রকম 
কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, জন হিসাবে দক্ষতা বাড়িয়ে নিতে হবে। শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত 
লোকেদেরও কোনো না কোনো কায়িক শ্রম কিছু না কিছু করতে হবে, মাথার সঙ্গে হাতের 
সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে, বুদ্ধিজীবীদের সাথে শ্রমজীবীদের পার্থক্য ও বিভেদ দূর করে দিতে 
হবে। নইলে গ্রামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এ বিষয়ে শিক্ষিত লোকেদেব এগিয়ে এসে 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া, কঠিন বাস্তব অবস্থার চাপে লোকের কুসংস্কার ও 
আভিজাত্য ও অহঙ্কার চুরমার হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ রকম কাজে নিযুক্ত হলে এবং সেভাবে 
সংসারের আয় সঙ্কুলান কবতে হলে কর্মভেদে যে জাতিভেদের প্রভাব তা দুর্বল হতে থাকবে। 
জাতিভেদ প্রথার দূরীকরণে এটাও একটা পথ । তাছাড়া আরো একটা সুফল এতে আছে। 
- একঘেয়ে একই কাজ জীবনভর করে গেলে জীবনে বৈচিত্র্য থাকে না, শ্রমবিভাগ মানুষের 
জীবনে একটা খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়। পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে, জীবনের সমগ্র স্বাদ পেতে 
হলে প্রত্যেক মানুষের একাধিক গুণ ও বৃত্তিতে দক্ষতা থাকা দরকার। তাতেই মানুষের পরিপূর্ণ 


২৩৮ পাননালাল রচনা-সংগ্রহ 


ব্যক্তিত্ব বা 171001160 [67$01011 খোলে। খাপছাড়া, বিকৃত ও খণ্ডদৃষ্টির মানুষ নয়, গোটা 
গোটা মানুষ তৈরি করাই হলো সভ্যতার চবম লক্ষ্য । 

এই যে দ্রব্য ও শ্রম বিনিময়ের মারফৎ গ্রামদেশে নৃতন ধরনের এক বাজার তৈরি করার 
কথা বলা হলো তাতে জিনিসপত্র ও শ্রমের আদান প্রদান কেবল এক শ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ 
থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। অন্যান্য আশপাশ গ্রামের সাথেও এই বিনিময় ক্ষেত্র 
ও বাবস্থা চলতে পারে। তাতে এই প্রকাব বাজারের ক্ষেত্র বেড়ে যাবে। তাছাড়া শহরবাসীদের 
সমবায়ের সাথে গ্রামবাসীদের জিনিসের আদান প্রদান সম্ভব। শহরের যে সমস্ত জিনিস গ্রামে 
দরকার সে সব জিনিস যারা তৈরি করে সেই শ্রমিকদের সমবায় যদি থাকে তবে তাদের সাথে 
সোজা বিনিময় ব্যবস্থা রচনা করা সম্ভব হতে পারে। যেমন, বই, রামায়ণ, মহাভারত, নাটক- 
নভেল, বিজ্ঞান, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি যা শহরে তৈরি হয়-_তার গ্রামদেশে চাহিদার অন্ত নেই 
যদি তা পয়সার বদলে (যা তাদের নেই বা খুব কমই আছে) অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া সম্ভব 
করে দেওয়া যায়। ছাপাখানার শ্রমিকদের ইউনিয়ন তাদের মালিকদের সাথে চুক্তি কবে 
অতিবিক্ত সময় খেটে অতিরিক্ত মাল তৈরি করে তাদের ইউনিযনের বা সমবায়ের স্টোরে 
মজুত রাখতে পারে। মালিকেরা যদি দেখে যে তাদেব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার দরুন তারা 
আরও একটি আয় পাচ্ছে এবং যদি দেখে যে, তাতে তাদের বাজার নষ্ট হচ্ছে না, যদি কাচা 
মালের খরচ মজুরেবাই দেয়, তবে অবসর সময়ে বসে থাকা মেশিনপত্র চালিয়ে অতিরিক্ত মাল 
তৈরির চুক্তিতে তাদেব রাজি করানো অসম্ভব নয়। ওষধের কারখানায় অতিবিক্ত ওঁষধ এভাবে 
মজুত করা যায়। প্রত্যেক কারখানায় এ জাতীয় অবস্থা করা সম্ভব। লোহা-লকরেব ক্ষুদে 
মালিকেরা, যারা তাদেব কারখানা স্বাভাবিক অবস্থায়ও চালাতে বেগ পায়, তারা গ্রামের 
প্রয়োজনীয় জিনিস, যথা-_হাল, লাঙল, চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতি, কড়াই ইত্যাদি মজুরদের 
সহযোগিতায় একটা স্মবায়ে 30০০ কবতে পারে। এ সব মাল প্রচলিত বাজারের পথে 
কেনাবেচা হবে না-_যাবে শহরের সমবায় মারফৎ সোজা চাষী সমবায়ে এবং চাষীরা তা শোধ 
দেবে তাদের অতিবিক্ত খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে, যা তারা গ্রামের সমবায়ে মজুত করেছে। 
এ কেবল সংগঠনেব কথা। একদিকে গ্রামবাসীদের সংগঠন, অপর দিকে শহরবাসী মেহনতী 
জনতাব সংগঠন। এভাবে মজুর, চাষী ও মধ্যবিস্তদের মধ্যে একটা এঁক্যের নৃতন সূত্রও তৈরি 
হবে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে সৌহার্দ্যের রাভাও তৈরি হবে। শহরেব 11506 07101) সঙঘগুলি 
এবং 00175871ঞ"5 9০০191-গুলি এ ধরনেব কাজে হাত দিলে তাদের সঙ্গতি (65081065) 
কত বাড়িয়ে নিতে পারে। বড বড় রাজনৈতিক দলগুলি যাদের গ্রাম ও শহরে উভয় স্থানেই 
কাজ আছে তারা অগ্রসর হলে এ কাজ আবও কত সহজ হয়। তাছাড়া, সরকার যদি সাহায্য 
করে তবে তো কথাই নেই। এ ভাবে বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত সঙ্গতিগুলিকে গুছিয়ে অগ্রসর বলে 
2 ভার ভেজাল 
কত বাড়িয়ে নেওয়া যায়। 

দ্রব্য বিনিময়, শ্রম বিনিময় ইত্যাদি কথা শুনে কারও আঁকে ওঠার কারণ নেই যে, এ বুঝি 
অতীত যুগে ফিরে যাওয়া হচ্ছে--৮৪1 এর যুগে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু তা নয়। বরং 
ভবিষ্যৎ যুগের দিকে অগ্রসর হতে বলা হচ্ছে। 

সমাজতান্ত্রিক অর্থশান্ত্র সম্বন্ধে যাদের লেখাপড়া আছে তারা জানেন যে, সমাজতন্ত্র 
0০0177701) 00101101 ও তার বণ্টন ব্যবস্থা থাকবে না বস্তুবিনিময বা 8001789 0 
090৫5 109(5/061) 01005 870 ৬11102654. 10(৮/9011 €50111101/ 010 0981101/-- গ্রামে ও 
শহরে, এক দেশের সাথে অপর দেশের মালের চলাচল হবে এই বস্তু বিনিময়ের মানদণ্ডে। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২৩৯ 


আজকে যে কয়টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে সে সব দেশের অর্থনৈতিক 
হিসাব-নিকাশ এই পথে চালিত হয়, _বাইরের টাকা পয়সার মূল্যামূল্য নির্ধারণ পরিকল্পনা এই 
বিচার থেকে ঘটে থাকে। শ্রমের অনুপাতে মজুরি ও দ্রব্যের মুল্য নির্ধারণ সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতির বুনিয়াদ। তাছাড়া, যে কোনো দেশের, তা সমাজতাস্ত্রিক হোক্‌ বা ধনতান্ত্রিক হোক্‌, 
বহির্বাণিজ্যটা আসলে 12*07 এবং 11701 এর মাধ্যমে বস্তু বিনিনয়ই। এ ছাড়া দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর বিনিময়ের অসুবিধা এড়াবার জন্য পশ্চিম ইউরোপে 70701031) [20170789 
9551৫যা। বলে বিরাট স্বয়ংচালিত বে-সরকারি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যেখানে বস্তুই মাত্র 
লেনদেনের উপায়। 

যাহোক, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বস্তবিনিময়ের যে পরিকল্পনা করা হলো তা যে এক্ষুনি 
প্রথমেই শুরু করতে হবে এমন নয়। দেখানো হলো এইজন্য-_-এর ভবিষ্যৎ কত বড় করা যায়। 
শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সংগঠনের উপরে স্ব কিছু 
নির্ভর করে। ধীরে ধীরে ছোট ছোট প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে 
নিতে হবে, ভয় ও সংকোচ দূর করতে হবে এবং ক্রমশ বড় বড় কাজে হাত দিতে হবে এবং 
একদিন শহর ও গ্রাম সমবায়ের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের রাস্তাও খুলতে হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতা 
ছাড়া কারো কথায় তারা সহসা মস্ত ঝুঁকি নিতে যাবে না। কেবল প্ল্যান বা 1৭০৪ দিলেই হলো 
না-_কার্ধকরী ক্ষমতা, গঠনশিলতা, সংগঠনশক্তি, গণতান্থিক নেতৃত্ব, 9019 17121786011)01), 
অপচয়ের সুড়ঙ্গ দূর করা, সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে 
সতর্কতা, আত্মসমালোচনা ইত্যাদির উপরে সমস্ত আদর্শ প্ল্যান কায়েম হওয়া নির্ভর করে। 
এজন্য কর্মীদের যোগ্যতার উপর খেয়াল রেখে কাজের গতিবেগ বাড়াতে কমাতে হয়। 
মানুষের কত শক্তি আজ বসে বসে নষ্ট হচ্ছে, কত উত্তাবনী ও সৃজনী শক্তির বিকাশই করা 
হচ্ছে না, কত সদবুদ্ধি ও সৎ প্রেরণা কেবলমাত্র ক্ষেত্রের অভাবে, কাজের অভাবে সফল হতে 
পারছে না। এ সব গুছিয়ে একত্র করে কাজে সংযোজিত করতে পারলে কত বড় বড় কাজে 
না হাত দেওয়া যায়। 


0৯0 
সমাজের রূপান্তর 


সমস্ত ভারতবর্ষে আজ জাতীয় সম্পত্তি (24)1/0 ৩০0101) আর ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য 
(7৬515 99০107) এর ছ্বন্ ঘনিয়ে উঠছে। কার স্থান কতটুকু তা নিয়ে প্রবল বিতণ্ডা, সংগ্রাম 
ও রাজনৈতিক অন্তর্বন্দের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি তাও বুঝে নিতে 
হবে এবং গ্রামদেশেও এর কোনো তাৎপর্য আছে কিনা তা দেখতে হবে। 01805 9০0৮ বা 
ব্যক্তিগত মালিকানার চেয়ে সরকারি সাধারণ বা জাতীয় মালিকানার ক্ষেত্র যদি বড় না হয় তবে 
সমাজতন্ত্র হতে পারে না, আয়ের ক্রমবর্ধমান দূরত্ব দূর করা যায় না, সমাজতান্ত্রিক সমানাধিকাবের 
সুযোগ সবাইকে দেওয়া সম্ভব হয় না। যে পরিমাণে জাতীয় সম্পত্তির ক্ষেত্র বেড়ে যাবে সেই 
পরিমাণে সমাজতন্ত্র অগ্রগামী হবে। কাজেই ধনতন্্রবাদীরা পদে পদে তাতে বাধা দেবেই। এটাই 
হলো আজ ভারতের অন্তর্নিহিত ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা । ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের 
এই লড়াই প্রামদেশে কি ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, গ্রামদেশে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে কি কি শক্তি 
কাজ করবে আরি তার বাধাই বা কতটুকু ? গ্রামদেশে সম্পত্তির লড়াই কি রূপ গ্রহণ করছে নতুন 
সমাজগঠনের পথে? 


২৪০ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


শ্রামদেশে আমবা তিন বকমেব সম্পন্তি প্রথা লক্ষ্য কবি। যথা £77 

(১) সমষ্টিগত ক্ষেত্র বা ০0116011৬০ ৭৪০1011 

(২) সমবায ক্ষেত্র বা ০0 019018911৬6 ৯০০৫0 । 

(৩) ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বা 07৬৪1 ১০০০]। 

গ্রামে সমষ্টিগত সম্পত্তি আজ বেশি কিছু নেই। তাহলেও গ্রামের স্কুল, ডিস্পেন্সাবি 
বাত্তা, গোচাবণভূমি এগুলি সমস্ত গ্রামেব সমষ্টিগত সম্পত্তি। এই সমষ্টিগত সম্পত্তিব ক্ষেত্র 
বাড়াতে হবে সাক্ষাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে । নতুন নতুন শিল্প বা আধুনিক শিল্প যাতে নতুন জ্ঞান, 
অনেক লোক ও বিস্তব মূলধনেব প্রয়োজন সেগুলিকে প্রথম থেকেই সমষ্টিগত শ্রামসম্পত্তি 
হিসাবে দর কবাতে হবে__যেমন, ইট তৈবি ও পোডভানো, বিদ্যুৎশক্তি যেখানে পাওয়া মাষ 
(সেখানে তাব সাহাব্যে ছোট গ্রাম্য কাবখানা-_-যথা, শক্তিচালিত তাত 0১০৬৫ 10017) ছোটো 
সু কল, ঠাণ্ডা ঘব (0014 ১1018£০), মোটব ট্রাক, ট্রাক্টব, বেডিও, অন্বব চবকাব 
পবিশ্রমালয, সাবানেব কাবখানা ইত্যাদি সমষ্টিগত গ্রামসম্পত্তি হিসাবে দাড় কবানো যাষ। বলা 
বাহুল্য, এই গ্রাম সম্পত্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক-_-ধনতন্তর এখানে নেই, আব নেই 
শোষণেব কোনো ক্ষেত্র। 

গ্রামেব সমবায ক্ষেত্র, 0০ 01727211%0 9৩৬0 এব ভবিষ্যৎ খুব। প্রত্যেকেব ব্যক্তিগত বৃত্তি 
ও সম্পন্তিকে সমবাযেব মধ্যে সংযোজিত কবে সমবেত প্রচেষ্টা বা ১০1৬০০ এব সাহায্য 
প্রত্যেকে নিতে পাবে। এখানকাব সম্পত্তিব ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত, অথচ তাব ব্াবহাব হল 
সমবেত (1101৬1002] [10101 00. 11৯ ০0119011৬ ৮১৪)। সমবায আন্দোলনেব সুবিধা এই 
যে, সকল সম্পত্তি এক কবে ফেলতে অনেকেবই আপত্তি থাকতে পাবে এবং হঠাৎ তা কবতে 
গেলে বিপদও আছে। এমনও হয-_যেমন ভাগেব মা গঙ্গা পায না--সম্পত্তি সবাধ +ক্বতে 
গিযে তা কাবোবই যেন সম্পত্তি নয, এমনি ধবনেব দাযিত্বহীনতাব ভযষও থাকে'। কাজই 
দাযিত্বশীলতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি না কবিষে সকল সম্পত্তি এক কবাব অতিবিক্ত ঝোকটা ভাল 
ফল দেয না। অভিজ্ঞতাব মধ্য দিযে ও শিক্ষাৰ মধ্য দিযে মানুষেব নতুন সামাজিকবোধ, সমষ্টি 
চেতনা বাডিযে নিতে হবে। সমবাষ প্রথা হলো ব্যক্তিগত সম্পন্তিব সমষ্টিগত সাহায্যগ্রহণ। 
সম্পূর্ণ সমষ্টিগত সম্পন্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দুইযেব মাঝামাঝি একটা অবস্থা হলো-_ 
সমবাব সম্পত্তি ও সমবায যোজনা । ব্যক্তিগত সম্পত্তিব 17051951 ও 117101311%9 এব মধ্যে 
বইল, আবাব স্বার্থপবতা ও কুপমণ্ডুকতা কিছুটা খর্ব কবে সমবেত সাহায্যেব, পবস্পব 
সাহায্যেব বা 70182 ৪14 এব সুবিধাও বইল। এ একটা মধ্যবর্তী অবস্থা ও পবিবর্তনশীল 
অবস্থা (08151010791 51420)। এখানে ০01160৮০ বা সমবেত ক্ষেত্রটা আছে বলে এই 
ক্ষেত্রটাও আধা সমাজতান্দ্রিক বা ৭০11-90901)11511 আব এব মধ্যেও কোনো শোষণেব ক্ষেত্র 
বাখতে নেই, কেননা শোবণ যেখানে আছে সেখানে সহযোগিতা ঝ সমবাষ সার্থক হতেই পাবে 
না। এই সমবায ক্ষেত্র অনেক বকমেব, যথা £ 

(১) সমবায চাষ। 

(২) সমবাধ কুটিব শিল্প। 

(৩) সমবাষ ক্রষ বিক্রুয সমিতি। 

(৪) সমবাষ ব্যাঙ্ক। 

(৫) সমবায গোপালন। 

(৬) শ্রম সমবায়--প্রাম্য মজুবদেব সংগঠন, বা কনট্রাক্টবকে বাদ দিযে, সোজা বাস্তাঘাট 
তৈবি কবাব চুক্তি নেবেঞ্কঈবকাব বা ডিস্ক বোর্ড থেকে। 


গ্রাম দেশে কাজ করা ২৪১ 


(৭) পরস্পর শ্রম সাহায্য বিনিময় ও শ্রমদান অবশা প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে-_অর্থাৎ, সমষ্টিগত 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং গ্রাম-সম্পন্তি গঠনের মস্ত মুলধন বা হাতিয়ার। 

আরো একটি সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে প্রামদানী গ্রামণ্ডলিতে। সেখানে সকল জমি 
গ্রামীকরণের ফলে সমবেত প্রচেষ্টা ও সমট্টিজীবন গঠনের অনুকূলে বিরাট সুবিধা দেখা 
দিয়েছে। জমির ক্ষেত্রেই এই নূতন জীবন সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, শিল্প-বাণিজ্য যা কিছু গড়ে 
উঠবে সেইসব শ্রীমদানী গ্রাম, তাতেও শোষণহীনতা ও স্বার্থহীনতা মস্ত প্রেরণা হয়ে দীড়াবে। 
সেখানে সমাজতান্ত্রিক কেন, তার অগ্রবর্তী সাম্যতন্ত্র বা সর্বোদয়ী সমাজ গড়ে তোলাও সম্ভব, 
যার দৃষ্টান্ত ও উদার আহান আশেপাশের সমস্ত গ্রামকেই আকর্ষণ করতে থাকবে! জমির 
গ্রামীকরণ হলেই চলবে না, দেখতে হবে কার্যক্ষেত্রে এই নতুন ব্যবস্থার ফলে সকলের খাওয়া- 
পবা ও জীবনযাত্রাব মান বেড়ে গেছে, নতুন সভ্যতার স্বাদ সবাই পেয়েছে। যাহোক, গ্রামদান 
জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিকতার একটা শক্তি এবং তা গ্রামদেশে কোথাও কোথাও চালু 
হয়েছে। 

যাক উপরে তিন বকমের সমাজতান্ত্রিক শক্তির যোজনা দেখতে পেলাম গ্রামদেশে। বাকি 
রইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি যোজনার ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটা সবচেয়ে বড়। গ্রামের বর্তমান ০-ননা 
এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারই উপর। এর তুলনায় সমষ্টিগত ও সমবায় ক্ষেত্র অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু 
বাক্তিগত ক্ষেত্র সবেচেয়ে বড হলেও সবচেয়ে শক্তিমান নয়, বরং অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষয়িযু। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে খুব শক্তিমান সেখানে তারা কোটিপতি, লক্ষপতি- বিস্তর লোকের 
শ্রম নিয়োগ ও শোষণ করে তা চালু আছে। গ্রামদেশে এ জাতীয় সম্পত্তি নেই। তাছাড়া 
জামিদারী প্রথা উঠে যাওয়ার ফলে জমিদারবর্গের ক্ষমতা আজ লুপ্ত। জোতদার শ্রেণীর 
জুলুমটা আছে, কিন্তু তাকে ০611178-এ (উধ্বতম জমির পরিমাণ নির্দেশ) বাধবার চেষ্টা সমগ্র 
দেশ থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকবে। কায়দা কৌশল করে সম্পত্তি হস্তচ্যুত করার চেষ্টাও শেষ 
পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। মহাজন শ্রেণীর ক্ষমতা যদি সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নিতে পারে তবে মহাজনদের 
ক্ষমতাও শ্রামদেশে লুপ্ত হবে। আর আড়তদার ও ব্যবসাদারদের ব্যবসায় যদি গ্রামের 
সমবায়গুলি নিয়ে নিতে পারে তবে এই শ্রেণীর শোষণকারীদেরও শ্রাদেশ থেকে উচ্ছেদ করা 
সহজ হবে। অথচ এই কয়েকটি ক্ষুদে ধনতন্ত্রবাদীদের (জোতদার, মহাজন আর ব্যবসায়ী) দিন 
ফুরিয়ে এসেছে এবং এদেরকে হঠানো আজ গ্রামবাসীদের আয়ত্তাধীন। এ কাজ করা মোটেই 
শক্ত হবে না আজকের পরিস্থিতিতে । সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগবার মতো শক্তি গ্রামদেশে যা 
কিছু আছে তা এই তিনটি শ্রেণী, যাদের শক্তি অন্যান্য সকলের তুলনায় কিছুই নয়। 

আর বাকি যে সব সাধারণ গৃহস্থ সম্পত্তি আছে তাতে মারাত্মক কোনো শোষণের ক্ষেত্র 
নেই। দু'একটা মজুর যা তারা লাগায় সেই শোষণের ক্ষেত্র দিয়ে তাদের পক্ষে ধনী হবার স্বপ্ন 
দেখা বাতুলতা। বস্তুত তাদের সম্পত্তি ক্রমশ ক্ষয়ের পথে চলেছে। তাই তারাও যদি ক্রমশ 
সমবায় সংগঠনের মধ্যে না আসে তবে তাদের সম্পত্তি উঠে যাবে। এই অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও 
সাধারণ গ্রামবাসীদের তো আমরা উপরোক্ত নানা সমবায়ের মধ্যে এনে ফেলতে চাইছি-_ফলে 
তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকছে না, ক্রমশ তারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও 
জমিগুলিকে সমবায়ের মধ্যে এনে সর্বসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন করবে। বস্তুত এই কাজ করার 
জন্যই সমবায় প্রথা অর্ধ সমাজতান্ত্রিক এবং ক্রমশ তা পূর্ণ সমাজতন্ত্রের পথেই অগ্রসর হতে 
বাধ্য ইতিহাস, বাস্তব অবস্থার চাপ ও যোগ্য নেতৃত্বের ফলে। 

যারা দরিদ্র চাষী আর ভূমিহীন তাদের কথা তো ধনতন্ত্রের সহায় রূপে ওঠেই না। তারা 
সকল প্রকার সমাজতান্ত্িক সংযোজনায় সবার আগে এগিয়ে আসবে। গ্রামকর্মীদের সবার 
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প্রথমে তাদেরই প্রতি নজর দিতে হবে। বিশেষ প্ল্যান, বিশেষ সাহায্য ও চেষ্টা দ্বারা তাদেব 
দুরবস্থা দূব করার দায়িত্ব সবার আগে। তাদের জাগাতে না পারলে সমগ্র গ্রামকে জাগানো সম্ভব 
নয়, সকল কাজের গোড়া আজও তারাই। তাদের সংশয়, তাদের সন্দেহ যদি দূর করতে না 
পারা যায় তবে বুঝতে হবে কর্মীর সৎ উদ্দেশ্যের কোনো প্রমাণই হলো না। এই প্রমাণ না হলে 
কর্মী হিসাবে তার দান এবং সকল চেষ্টা বৃথা। 

জোতদাব, মহাজন ও আড়তদার বা ব্যবসাদার ছাড়া আজ গ্রামদেশের অন্যান্য সম্পত্তি 
যদিও তা ব্যক্তিগত- সমাজতন্ত্রের পথে বাধা হবে না। গ্রামদেশে সমাজতঙ্ত্রের পক্ষে আরো 
একটা অনুকূল শক্তি অতি শীঘ্রই মুক্ত করা যায়-_সে হলো সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ ও 
সে বিষয়ে সমানাধিকার সৃষ্টি করা। সমাজতন্ত্রের পথে শিক্ষার কি ভূমিকা সে সম্বন্ধে পূর্বেই 
আলোচনা করা হয়েছে। 

অতএব গ্রামদেশে নীচে থেকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত ও অনেক 
সহজ। সেখানে একটা ব্যাপক ও শক্তিশালী নবজীবনের আন্দোলন ও কার্যকলাপ আজই সৃষ্টি 
করা যায়, রাষ্ট্রের হকুমের অপেক্ষা না করেও। বরং শহর ও বড় বড় নগরেও সমশ্র দেশের 
ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনতন্ত্রের, সাম্রাজ্যবাদের ও কায়েমী স্বার্থের শক্তি আজও অটুট ও ভয়ঙ্কর। 

সরকারের উধ্বতম মহলে আমলাতান্ত্রিক ব্যুরোক্রেসির দুর্গ ভেদ করে সমাজতান্ত্রিক ধচে 
দেশগঠনের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন বোধ হচ্ছে। তাই ভারতের সমাজতান্ত্রিক গঠনের ক্ষেত্রে 
সরকারি উদ্যম জনসাধারণের মনে কোনো দাগ কাটছে না। কেননা তা এতই ক্ষীণ ও এতই 
শন্বুকগতিসম্পন্ন যে দেশ এগুচ্ছে না, পেছুচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথে তা জনসাধারণ বুঝতেই 
পারে না। কাজেই শহরে, নগরে, বন্দরের, রাজধানীতে আজ ধনতন্ত্রের প্রধান শক্তি । গ্রামদেশে 
ধনতন্ত্র আজ দুর্বল। গ্রামদেশে জনসাধারণ সমাজতন্ত্র গঠনে অগ্রসর হতে পারে। এ কাজ আজই 
গ্রহণ করা সম্ভব। তার মানে এই নয় যে, সর্বভারতীয় যোজনায় ভারত রাষ্ট্রের আইন কানুনেব 
কোনো দরকাব নেই। লোকসভা ও অন্যান্য আইন সভায় যে সমস্ত প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক 
শক্তি আছে তারা সর্বভারতীয় বাধাগুলি দূর করুক, তারা সমাজতান্ত্রিক আইন-কানুন 
চালু করুক, তারা ভারী ভারী শিল্পের যোজনা ও শিল্পায়ন করুক। তাবা আরও সচেতন ও 
সাহসী হোক, দৃঢ় হোক। এ সবই দরকার। কিন্তু ওদের ভরসায় যদি গ্রামবাসীদের বসে থাকতে 
হয় তবে তাদের এ জীবনে সমাজতন্ত্র দেখে যেতে হবে না। নিজেদের প্রত্যক্ষ ও আশ 
শক্তিটাকে তাদের আপন গ্রামেই প্রয়োগ হবে তাদের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা যারা 
পার্লামেণ্ট দখল করে উপর থেকে সমাজতন্ত্রের পথ খোলসা করবে। তারা তাদের কাজ করুন, 
আমরা আমাদের কাজ করি। তাদের কাজ ও আমাদের কাজে কোনো বিরোধিতা নেই। 
আমাদের কাজ তাদের শক্তিকেই বাড়াবে, এবং তাদের কাজ আমাদের কাজকেই সাহায্য 
করবে। দু'য়ের কাজ মিলিত হয়ে নতুন ভারতবর্ষের নতুন রাষ্ট্র গড়া $ গঠনতান্ত্রিক বিপ্লব দুরদাস্ত 
গতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে। 


নৌ-বিদ্রোহ 


পরিশিষ্ট 
নামকরণ 


এই ছোট পুস্তকটির লেখক শ্রী বি. সি. দত্তের পুরো নাম, শ্রীবলাই চন্দ্র দস্ত। বর্ধমান 
জেলাব কোনো এক গণুগ্রামে এঁর জন্মা। নৌবিদ্রোহের সময এঁর বয়স ছিল মাত্র ২০ বৎসর। 
ইনিই সর্বপ্রথম “জয়হিন্দ” ধ্বনি তোলেন বলে অভিযুক্ত হন--২রা ফেব্রুয়ারি বন্দী হন। এঁকে 
প্রেপ্তাব করা থেকে বিক্ষোভ ধীরে ধীরে মূর্তিমান হয়ে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের প্রকাশ্য আকার 
ধারণ কবে। টেলিগ্রাফিস্ট আর কে. সিংয়ের সত্যাগ্রহকেই প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। সিংহ 
ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে কর্তৃপক্ষের বিবাগ-ভাজন হন। একথা স্মরণে রাখা 
দরকার বিদ্রোহীদের নেতা বলে যাঁরা পবিচিত হয়েছেন, বা কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটির সদস্য যাঁরা 
ছিলেন. তাদেব কাকর বয়সই ২৩/২৪-এব বেশি ছিলনা । এই বৃহৎ ব্যাপারটি বাজনীতিতে 
সম্পূর্ণ অশভিঙ্ঞ যুবকদেব দ্বাবাই সংগঠিত হবেছিল। 

লেখক শ্রীদস্ত সুন্দৰ ইংবাজিতে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। সেই পাগুলিপির 
ইতরাজি শিরোনামা হল, রিভোন্ট অব দি ইনোসেন্টস্, (০৬০11 01110 ]710501005)। এই 
সুন্দব নামকরণটিব সুষ্টু বঙ্গানুবাদ করা সম্ভব হযনি বলে আমরা নামকরণ করেছি “নৌ-বিদ্রোহ”। 
নাবিকেরা যা কবেছিলেন, তাকে ঠিক মিউটিনি (1/017%) বা বিদ্রোহ বলা যায কিনা, এ তর্ক 
আছে। 

ব্রিটিশ সবকার সৈনাবাহিনীতে ধর্মঘটের অধিকার কখনই স্বীকার করতে পারে না এবং 
ধর্মঘট যদি সৃষ্টি হয়ও তাকে 10117) বলে আখ্যাধিত করে দমন করাব চেষ্টা করবেই। প্রকৃত 
এতিহাসিক বিচাবে এই ঘটনাটি ধর্মঘট হিসাবেই গৃহীত হবে, ঘদিও সশস্ত্র নাবিকদের ধর্মঘট। 
একথা স্মরণে বাখা কর্তবা যে এই ধর্মঘট প্রথমেই অন্ত্রহাতে বিদ্রোহের আকার ধারণ করেনি। 
ববং সশক্ত্র নাবিকেবা অস্ত্র ত্যাগ করে অনশন দিয়ে ধর্মঘট শুরু কবেন। সশস্ত্র বাহিনীর 
শোকদেব পক্ষে নিজেদেব স্বেচ্ছা নিবস্ত্র করে অনশন ধর্মঘট করা-_এই চরম গান্ধীবাদী 
দৃষ্টান্তটি নহাত্মা গান্ধীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পাবেনি দেখে আজ আশ্চর্য বোধ করা যায। এটা 
ইতিহাসে একটি নিষ্ঠুর পরিহাসও বটে! মহাত্মা গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন যে ধর্মঘটী 
নাবিকেরা অহিংসাব পথ নেয়নি. যদি নিত, এবং যদি তাদেব প্রতি ব্যবহার তাদের ও দেশেব 
আত্ম সম্মান বোধের হানিকর হযে থাকে, তবে তাদের কাজে ইস্তফা দেওয়াই উচিত ছিল। 
মহাত্মা গ্রান্ধীব একথা স্মরণ করা উচিত ছিল বে সৈন্যবাহিনীতে বা নৌ-বাহিলীতে কারও 
পদত্যাগ বা কাজে ইস্তফা দেওয়াব অধিকার থাকে না। 

যাই হোক, এই অনশনব্রতী নৌ-বাহিনীর রেটিংরা শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার জন্য অস্ত্র 
হাতে নিয়ে লড়তে বাধ্য হন, কিন্তু অন্ত্রশক্ডিব সুবিধাগুলি তখন তাদের হস্তচ্যুত। আর প্রতিপক্ষ 
প্রতি আক্রমণে সমুদ্যত ও অনেকটা প্রস্তুত। কেমন্ন করে একটি নিরীহ অনশন শেষ পর্যন্ত 
বিদ্রোহের আকার নিল? এবং সেই বিদ্রোহ কেমন করে তার রাজনৈতিক চেহারা পরিপূর্ণ পে 
প্রকাশিত হতে ভসমর্থ হল, তার বর্ণনা এই অনভিজ্ঞ বিদ্রোহী যুবক বলাই দত্তের চোখে 
যতটুকু ধরা পড়েছে তার সমর্থনে আমরা এই পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে বিভিন্ন নেতা, দল, 
উপদলের কার্যকলাপ ও বিবৃতির এঁতিহাসিক রেকর্ড তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে 
উদ্ধৃত করে দিলাম। 


২৪৬ পান্নালাল বচনা-সংশ্রহ 


এই ধর্মঘট নেহাৎ সাধাবণ ধর্মঘট নধ, সেদিনের সেই সর্বভাবতীয বিপ্লবেব বাতাববণে 
নৌ-বাহিনীব বেটিংদেব অনশন ধর্মঘটটা তো দূবেব কথা, ভাবতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
জনজাগবণেব প্রর্তিটি পদক্ষেপ বৈপ্লবিক আগ্নেযগিবিব দ্যোতক হতে বাধা। সামান্য ঘটনাটিও 
অসামান্য তাৎপর্যবহ হযে দীডিযেছিল। বিভোণ্ট অব দি ইনোসেন্টস (7২৮০1. 01 117৩ 
[110007)-এব বাংলা অনুবাদটিব নামকবণ তষযতো “অবোধ বিদ্রোহ' বললে খুব অন্যাষ হতো 
না। তবু পাঠক-পাঠিকাবা হযতো অবোধ ও নিবোঁধেব মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না-ও পাবুতন, 
এবং ভাবতেব ইতিহাসেব গর্ভে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবেব আত্মপ্রকাশ শৈশবকালীন অবোধ আকুতিব 
তাৎপর্য না-ও ধবতে পাবেন, _-পণ্ডিত নেহকব মতো সবটাকেই অর্বাচীন শিশু-বোগ বলে 
আখ্যাধিত কবতে পাবেন, সেজন্যই আমবা “অবোধ বিদ্রোহ" কথাটি ন্যবহাব না কবে বহু 
প্রচলিত 'নৌ-বিদ্রোহ" কথার্টিই ব্যবহাব কবলাম। 


মিউটিনি 


ং-বা বিদ্রোহ কবেছে কি-না, সাংবাদিকদেব এই প্রশ্নের উত্তব পণ্ডিত নেহক ২৭শে 
ফেব্রুযাবি ১৯৪৬) বোম্বেতে বলেছিলেন,__ 

“আমি জানি সশস্ত্র বাহিনীতে ধর্মঘট বলে (কোন শব্দ নেই। সেখানে হয সব কিছুই 
ডিসিপ্রিন (01১০100176), নযতো মিউটিনি (101017))। যদি সেখানে দুটি ব্যক্তিও একটি যুক্ত 
দবখাত্ত কবেন, তবে সেটাকে মিউটিনি বলে ধবা হয। যে কোনো প্রতিবাদপত্র অথবা সম্মিলিত 
চিঠি এ জগতে মিউটিনি বলেই আখ্যাত হয। যাঁবা ইংবিজি জানেন, তাবাই বলুন এই ঘটনাব 
জনা কোন শব্দটি ব্যবহাব কবা উচিত। আমাব কাছে ঘটনাব প্রতিশব্দ কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি 
কবছে না। কিন্তু, একথা অতান্ত সহজবোধ্য যে যেখানে নিযম শৃঙ্খলা এত কঠোব যে অত্যন্ত 
উদ্রভাবে লিখিত একটি যুক্তি-আবেদনও নিবমভঙ্গেব অভিযোগে অভিযুক্তি হয, সেখানে 
নিষমতান্ত্রিক উপাষে অগ্রসব হওযাব কোনো পথ থাকে না। সেখানে হযতো তথাকথিত 
“মিউটিন” কবা ছাড়া পথও কিছু থাকে না। হয সেখানে কিছুই কবাব উপায "নই, নযতো, 
অফিসিযাল ভাষায যাকে মিউটিনি বলে তাই-ই কবতে হয।” 


সীমাবদ্ধ পরিস্থিতি 


শ্রী দত্ত তাব নিজেব পবিপ্রেক্ষিত থেকেই যতটা দেখতে পেষেছেন তাই লিপিবদ্ধ 
কবেছেন। নৌ বিদ্রোহে সর্বভাবতীয সব তথ্যেব আনুপূর্বিক বর্ণনা কবা তাব পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। বিশেষ কবে নৌ বিদ্রোহ অবসান হবাব সাথে সাথে তাঁকে অন্যান্যদেব সাথে অন্তবীণাবদ্ধ 
হতে হয--তাই ঘটনাব ধাবাবাহিকতা অনুসবণ কবাব সুযোগও থাকে না -তাছাডা সেই 
পবিপূর্ণ হতাশাব মধ্যে নিজেদেব সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসেব মূলেও আঘাত 
কবে- সমস্ত ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন মনে কবে সবাই ভুলবাব চেষ্টা কবেন। 


রুশ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে 
“কশ বিপ্লবেব ইতিহাস” নামক বিখ্যাত শ্রন্থেব একটি অধাযে ট্রুটঙ্কী একখানে লিখেছেন, 
যুদ্ধেব পূর্বে (১৯১৪-১৮) বাশিযাতে শ্রমিক-চাধী আন্দোলন বিস্তৃত ও তীব্র হয, বলশেভিক 
পার্টিব সদস্য সংখ্যা ও খুবই ঝড়ে, ধর্মঘট প্রায়ই দেখা দেষ, কিন্তু যুদ্ধ লাগাব সঙ্গে সঙ্গে সে 
সব সংগ্রাম বঙ্গ হযে যায বলা যায়, সংগ্রামী কর্মীদেব অনেকেই যেন যুদ্ধেব ডামাডোলে 


নৌ-বিদ্রোহ ২৪৭ 


কোথায় হারিয়ে গেল ; ধর্মঘটের হার দ্রুত কমে যেতে থাকল, পার্টির কাজকর্মও যেন শিথিল 
হয়ে গেল, জনসাধারণের চেতন! যুদ্ধের উত্তেজনা, স্বদেশপ্রেম ও দেশরক্ষার আওয়াজে যেন 
বিলীন ও নিস্তবন্ধ। তবে কি যা কিছু রাজনীতি, শ্রেণী-সংপ্রাম সবই ফাকা কথা, জনচিত্তে তার 
কি কোনোই স্থায়ী মূলা নেই, নির্ভরযোগ্য মূল্য নেই? ১৯১৭ সাল যেই এল, বুদ্ধক্রান্ত চাষী 
ও মজুরেরা যারাই যুক্তপ্রণ্ট সৈনিক, নাবিক হিসাবে লড়ছিল-_লক্ষে লক্ষে দেখা গেল তারা 
কিছুই ভোলেনি। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের শিক্ষাদীক্ষাও ভোলেনি, আব ভোলেনি তার পরের 
নিত্যদিনের সমগ্রামের কথা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বলশেভিক পার্টির কথাও ভোলেনি। 
“যুদ্ধ চাইনা-_-শান্তি চাই--জমি চাই”__ইত্যাদি বাণীর মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় যে বিপ্লব শুরু 
হলো-_তা দেখা দিল সমস্ত সীমান্তেও। সীমান্ত ছেড়ে হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে দেশের 
ভিতর পানে অস্ত্র হাতে ছুটছে বিদ্রোহী নাবিক ও সৈনিকেরা। 

তাদের বিপ্লবী পদধ্বনির ক্রমবর্ধমান আওয়াজ আসছে পেট্রোগ্রাদ ও মস্কোর দিকে । টটস্কী 
ত্র অনবদ্য অননুকরণীয় ভাষায় সীমান্ত ফেরৎ বিদ্রোহী সৈনিকদের সেই দৃপ্ত পদধ্বনি অপূর্ব 
ভাষায ফুটিযে তোলেন। আব কেমন করে জীবনের কঠিন সংগ্রামে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলিকে, 
অতীত সংগ্রামেব যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেরাই সর্বত্র সোভিয়েত বা 
বিপ্লবের হাতিয়াব ও পাল্টা সবকাবের বুনিয়াদ রচনা কবে যাচ্ছে __-বলশেভিক পার্টির হুকুমের 
অপেক্ষা রাখছে না--সে চিত্রও ফুটিযে তোলেন। 


নৌ-বিদ্রোহের তাৎপর্য 


ভাবতের নৌ-বিদ্রোহেবও সেই তাৎপর্যই ছিল, যুদ্ধ শেষে নাবিক, সৈনিক, শ্রমিক, 
বৈমানিক সবারই মধ্যে বিদ্রোহ প্রবণতা জেগে উঠেছিল; হারিয়ে যাওয়া জাতীয় সম্বিৎ ও 
শ্রেণীচেতনা মাথা তুলে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীর কার্যকলাপের ইতিহাস যখন প্রকাশ 
হযে পড়ল তখন এদের চেতনায় আগুন ধবে গেল, ১৯৪২ সালের পরাজিত সংগ্রামের 
প্রতিশোধ নিতে দেশের সর্বত্র একটা জাগরণ দেখা দিল। যুদ্ধের দ্বারা-_সে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই 
হোক আব জনযুদ্ধই হোক-_-তারা যে কত প্রতারিত হয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল। 
নেতাজী সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিসন্ধিটা যে কত জঘন্য ও আন্তজাতিক যড়যন্ত্রজাত ছিল 
সে প্রত্যয়ও তাদের হলো। 

সীমান্ত ফেরৎ কশ-নাবিক ও সৈনিকদের বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত হলো, অথচ তার চেয়ে 
অনেক গুণ বেশি কারণ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকা সত্তেও ভারতীয়দের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী চেতনা 
শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে পরিণত তো হলোই না, উল্টে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে দেশ ভাগ হয়ে 
গেল; রক্ত দিল, প্রাণ দিল, গৃহহারা হল লক্ষ লক্ষ লোক, কিন্তু স্বাধীনতা ও বিপ্লবের জন্য নয়, 
দেশ ভাগ কবার জন্য । আমাদের দু'শো বছরের বিদেশীদের দ্বারা পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে 
বিপ্লবের যুক্তিযুক্ততা নিশ্চয়ই রুশদেশের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুশীয়দেরই বিদ্রোহের 
যুক্তিযুক্ততার চেয়ে দশ গুণ বেশি। তবু এমনটা হলো কেন? আমাদের স্বাধীনতার চেতনা কম 
ছিল? আমাদের দুঃখের পাত্র, বঞ্চনার সঞ্চয় কিছু কম ছিল? একেবারেই নয়। তবে? 


রাশিয়া ও ভারত-নেতৃত্বের পার্থক্য 


রাশিয়া ও ভারত--এই দুই দেশের রাজনীতিতে একটা প্রকাণ্ড পার্থকা ছিল। সে হলো 
অভিজ্ঞতার পার্থক্য, নেতৃত্বের পার্থক্য। ১৯১৭ সালে সেখানকার জনগণ যখন আবার জাগতে 


২৪৮ পায়ালাল বচনা-সংগ্রহ 


শুক কবল, তখন ১৯০৫ সালেব অনেক অভিজ্ঞতা তাদেব তহবিলে ছিল। তাই গ্রামে গ্রামে, 
শহবে বন্দবে, কলেকাবখানায, সৈন্যব্যাবাকে নৌবহবে সর্বত্র বাতাবাতি গডে উঠল সোভিযেত 
বা বিপ্লবী পঞ্চাবেত--আব তাদেব চোখেব সামনে বিচাব বিতর্ক চলতে থাকল। বলশেভিক, 
মেনশেভিক, স্যোশ্যাল বেভলিউশনাবি, ক্যাডেট প্রভৃতি পার্টিগুলিব জীদবেল নেতৃত্বেব 
তর্কার্জর্ক পবিষ্কাব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিব ওপব। আব আমাদেব দেশেব জনগণেব চিত্তেও একটা 
দীর্ঘকালীন সংগ্রামে এতিহ্য আছে, কিন্তু সে প্রধানত হবতাল, ধর্মঘট, আব কিছু কিছু বোমাব 
ও বাকদেব ব্যক্তিগত ব্যবহাবেব ইতিহাস। আব যে অভিজ্ঞতাটা, বিপ্রবী সব প্রচ্ষ্টাকে চাপা 
দিযে, ভাবতেব সর্বত্র ছড়িবে পড়েছিল, তা অহিংসা সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, ধর্মঘট ও হবতাল 
পর্যন্তই-_-বড জোব ১৯৪২ সালে কিছু অগ্নিসংযোগ ও বেল লাইন উৎপাটন পর্যস্ত। আব 
আজাদ হিন্দ বাহিনীব সচেতন সশস্ত্র সংগ্রামে খবব পৌহছেছিল মাত্র, কিন্তু তাব অন্তর্নিহিত 
তাৎপর্য, সশস্ত্র সংগ্রামেব কৌশল ইত্যাদিব কোনো বিচাবই হযনি। আঙ্তও হয না। আতও 
নেতাজী একটা ভাবাবেগেব আধাব মাত্র বহু জনমনে । সেটা যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধেব বণ-কৌশল 
জাতীয় কোনো নেতৃত্ব সেকথা ক্টা লোক বিচাব কবেন “ আব ১৯৪৬ সালে তো তাব কিছুই 
বোধগম্য ছিলনা-_ জনমনে । 


চল্লিশ হাজার নাবিকের বিদ্রোহ 


প্রা ৪০,০০০ নাবিক যখন বিদ্রোহ কবে বসল -হাতে তাদেব এও অগ্রশস্ত্র যে দু 'বচ্ছব পৰন্ত 
লডতে পাবে, এত গশুলিগোলা যখন হাতে (ক্যাসেল বাবাকে বিদ্রোহী নাবিকদেব নির্বাচিত নেতা 
সিনিঘব পোর্ট ও পেটী অফিসাব শেখ শাহাদত আলীব বই “নৌ বিদ্রোহ" দেখুন, যে বইযেব 
থেকেও তথ্য নিষেছেন উৎপল দত্ত তাব কল্লোল সৃষ্টিতে), তখন তাদেব বিদ্রোহটা পুবোপুবি 
বিপ্লব তো দুবেব কথা, একটা সশস্ত্র ধর্মঘটেব উধের্ব তা উঠতে পাবল না। হবতাল ও ধর্মঘটের 
ওপবে বাস্তায বাস্তা কিছু মাবপিট কবাব বাইবে ধর্মঘটী বোম্বাইযেব লক্ষ লক্ষ মজুব ও সাধাবণ 
জনতা বেশি কিছু কবতে পাবল না। অবশ্য শ'াবেক গোবা সৈনিক, শ'তিনেক নাগবিক প্রাণ দেব। 
অতবড শক্তি মাত্র তিন দিনেই অমন ভাবে পবাজিত হলো কী কবে? 


কেউই নেতৃত্ব দিল না 


কেউ নেতৃত্ব দিল না। কংগ্রেস নেতৃত্ব দিল না-_বিশ্বাসঘাতকতা কবল। মুসলিম লীগ 
নেতৃত্ব দিল না-_বিশ্বাসঘাতকতা কবল -বিপ্লবীদেব এই যে অভিযোগ এবং উৎপল দত্তদেব 
এই যে ক্রোধ, এটা এত হাস্যকব ও লজ্জাকব যে বলাব নয। বল্পভভাই ও এস, কে পাতিল 
বিপ্লবেব নেতৃত্ব কববেন? নন্সেল' অথচ এই ননসেন্স দিয়েই আর্মধা আমাদেব নিজেদেব দোষ 
ঢাকতে চাই। কবে গান্ধী, বল্লভভাই, নেহক বা কংগ্রেস বলেছেশ যে চবম ব! পবম সঙ্কটের 
দিনে তাবাই সশস্ত্র বিপ্লবেব নেতৃত্ব দেবেন? এঁবা আব যাই ধোঁকা দিযে প্রাকুন দেশকে সশস্ত্র 
বিপ্লব কববেন এমন ধোকা কোনো দিনই দেননি। তবু বাবে বাবে ওঁদেব কাছে বিপ্লবী নেতৃত্ব 
চাইতে যাচ্ছি কোন লজ্জায? 


বিপ্লববাদীদের শেষ সুযোগ 


যাঁরা বিপ্লববাদী তাদেবই সে দাযিত্ব। এবং সে দাযিতব পালন কবাব অপূর্ব সুযোগ, সুবর্ণ 
সুযোগ- প্রা শেষ সুযোগ দেখা দিয়েছিল নৌবিদ্বোহে। বিদ্রোহী নাবিকদেব বল্পভভাই 


নৌ-বিদ্রোহ ২৪৯ 


প্যাটেল, মুসলিম লীগের কাছে যেতে বলেছিল কে? এই লালপতাকাধারী তৎকালীন 
কমিউনিস্ট পার্টিই নয় কি? নাটকেব মধ্যে, সূত্রধাবের মুখ দিয়ে ও নাটক সম্বন্ধে পুস্তিকার মধ্য 
দিয়ে কাল্লোলের উদ্যোক্তারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই বিদ্রোহী 
নানিকদের সাথে সহযোগিতা কবেছিল, তাদের দাবির সমর্থনে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, কিছু 
খাদ্য খাবার ও মিষ্টিজল সরবরাহ করেছিল। আর ভারতের অন্যান্য শহরেও নাবিকদের 
দাবিদাওয়ার উপব সভা-সমিতি করেছিল ।- স্থ্যা, করেছিল। আরও কিছু কিছু ছোট-বড় দলও 
করেছিল--আব বোম্ের জনসাধারণ কারো কোনো নির্দেশেব অপেক্ষা না রেখেও ধর্মঘট 
করেছিল, ধর্মঘট আব হরতাল করাব ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাদের বহুদিনের-__খাদ্য খাবার 
দিযেছিল এ উপলক্ষে গোরাদেব ধরে ঠেঙিয়ে ছিল এবং প্রাণও দিয়েছিল । কিন্তু তাদের মধ্যে 
কোনো পার্টির লোক ছিল বলে এখনও পর্যন্ত কেউ দাবি করে নি। 


লাল পতাকা ও বিপ্রব 


কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্রোহী নাবিকদের অভিনন্দন করলেন, তাদেব সমর্থনে ধর্মঘটও 
ডাকলেন এবং এমন ভাবে এখন কথা বলতে চাইছেন যেন বিদ্রোহটাই তাদের প্রেরণাজাত! 
অথচ কোথাও একটিও কমিউনিস্ট নাবিক ছিলেন, বা নাবিক বা সৈনিকদের মধ্যে কোনো 
কমিউনিস্ট কর্মী আগে থেকেই ঢুকেছিলেন, ঠিক সময়ে বিদ্রোহের পবিচালনা কববার উদ্দেশ্য 
শিঘে? আব দীর্ঘদিন ধবে তারা যুদ্ধটাকে 'জনযুদ্ধ' বলে প্রচার করেছেন, তার পক্ষে কাজ 
করেছেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনী ব। নৌবাহিনীতে কোথাও ঢোকার প্রয়োজন মনে 
কবেন নি। অথচ আশা কবছেন, আনকোবা ও রাজনীতিতে অজ্ঞ ধর্মঘটী নাবিকরা বিপ্লব করে 
,দবেন আর তাদেব সমর্থনে বাইরে থেকে হবতাল পালন আর লালপতাকা দেখালেই বিপ্লবের 
নেতৃত্ব দেওয়া হয়ে যায়। 


অগস্ট বিপ্লবীরা কিংকর্তব্যবিমুট 


বিশখানা যুদ্ধ জাহাজের ও ব্যাবাকেব পঞ্চাশ হাজাব সশস্ত্র নাবিক চাইছে স্বাধীনতা, বিপ্লব 
ও তার নেতৃত্ব ; আব আমবা বলছি, হুররে, এই দিচ্ছি তোমাদের রুটি, মাখন মিষ্কিজল, আর 
দেখাচ্ছি-- দেখছে! তো কংগ্রেস ও লীগ নেতাবা কিছু করল না, করবেনা? এই ভাবেব ঘরে 
চুরি আর প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণা দিয়ে বিপ্লব হবে? বিদ্রোহী নাবিকরা সেদিন সব পার্টির 
কাছে গিয়েছিল বৃদ্ধি নিতে, নেতৃত্ব নিতে। তাবা তো বাজনীতি জানেনা, বিদ্রোহ করতেই 
জানে, বিপ্লব করতে জানেনা। কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস, লীগ, সবারই দুয়ারে দুযারে তারা 
ঘুরেছিল। ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব ঘে কংগ্রেস সোসালিস্ট ও বামপন্থী 
কংপ্রেসীদেব হাতে এসে গিয়েছিল সেই “অগস্টারস্”", অর্থাৎ অকণা আসফ আলী, অদ্যুৎ 
পটবর্ধনদের কাছেও তারা আবেদন কবেছিল--তাদের নেতৃত্ব দেবাব জন্য। তারা ত থতমত 
খেয়ে কিংকর্তব্যবিঘূঢ় হয়ে কোনো নির্দেশই দিতে পারলেন না-প্যাটেলের কাছে যেতে বলা 
ছাড়া। কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও দেশের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবার অপূর্ব সুযোগ সেদিন অকণা আসফ 
আলীবা হারিয়ে ফেলেন-_যা তাদের জীবনে আর কোনোদিন আসবেনা। 


সত্যনিষ্ঠা ও বিনয় দরকার 


কমিউনিস্ট পার্টি তখনও জনযুদ্ধের ঘোর থেকে নিজেদের কাটিয়ে উঠতে পারেনি, যদিও 
তাদের মুখপত্র তখন “পিপলস ওয়ার” থেকে “পিপলস্-এজ”-এ এসে গেছে। কিন্তু পিপলস্‌ 


২৫০ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


এজে এসে পিপলস্‌ বিভোপ্টেব প্রোগ্রাম ১৯৪৮ সালেব আগে তাদেৰ দেওযা সম্ভব হয নি। 
এ ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত, একে হোযাইট ওযাস কবা কি সম্ভব? বাস্তবিক ইতিহাসকে 
কখনও ফীকি দেওয়া যায না। ইতিহাসের অলিখিত দপ্তবে সব কথা বেঁচে থাকে-_অন্তুত তাব 
বেঁচে থাকবাব পথ । কংগ্রেস যেমন তাকে ফাঁকি দিতে পাবেনি--আজ অনেক অপবাধ ধবা 
পড়ছে, লীগ যেমন পাবেনি-_তাব অনেক অপবাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উঠেছে পাকিস্তানেও, কং 
গ্রেস সোসালিস্টবা যেমন পাবেনি, কমিউনিস্টবাও পাববেনা_-সব কথা উঠাবে, তাবই একটা 
নমুনা এই দক্ষিণ ও বামপন্থী কমিউনিস্ট সংকটেব মধ্যে নেই কি? অতএব অযথা আমবা যেন 
কেউ বেশি বীব সাজতে না চাই-_একটু সত্যনিষ্ঠা ও তাব জন্য কিঞ্চিৎ বিনষেব দবকাব-_ 
আত্মসমালোচনাব দবকাব। 


সারা দেশে বিদ্রোহপ্রবণতা 


সাবা ভাবতব্যাপী একটা প্রচণ্ড অসম্তোষ ও বিদ্রোহপ্রবণতাব মধো সেদিনকাব পঞ্চাশ 
হাজাব সশস্ত্র নাবিকদেব দ্বাবা বিপ্লব শুক হতে পাবত কি? তাহলে তাদেব কোনো পথ নেওযা 
উচিত ছিল? এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা হয তো আজ বিচান কবা চলে। খুব সংক্ষেপে এক আধটা 
কথা বললেই আমাদেব তথাকথিত বিপ্লবীপনাব ফাঁকটা কোথায চট কবে ধবা পড়ে যাবে। কি 
উচিত ছিল, কি সম্ভব ছিল। তাব সঙ্গে কি কবা হব নি, অথচ হতে পাবত, তা পবিষ্কাব হযে 
যাবে। 

পঞ্চাশ হাজাব বিদ্রোহী নাবিকেব তাদেব জাহাজে থাকা একদম উচিত হযনি। দলে দলে 
এসে লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটী বোম্বাইযেব মজুবদেব মধ্যে যোগ দেওযা উচিত ছিল। জাহাজ দখল 
কবে থাকা নব, বোম্বাই,দখল কনাই তকন একমাত্র কাজ ছিল। এমন যে হতে পাবে এই ভযেই 
বোম্বেব লাটসাহেব পর্যন্ত সেদিন পুনাতে পালিযে গিষেছিল। এবং জেনাবেল লকহার্টেব? 
উপপব নগবীব দাবিত্ব অর্পণ কবা হয। মাবাঠী সৈন্যেবা যখন গুলী গোলা চালানোব হুকুম 
শুনলনা, আব সর্বভাবতে যখন ভাবতীষ সৈন্যবা-_মায গুর্খাবা পর্স্ত হুকুম মানতে বাজি নয, 
নৌ-বিদ্রোহেব দু'একদিন পূর্ব থেকেই যখন ভাবতীয বিমান বহবেব সব লোকেবা ধর্মঘট কবে 
আছে, সর্বত্র যেখানে মজুবেবা ধর্মঘট কবে চলেছে, আজাদ হিন্দ বাহিনীব লোকেদেব মুক্তিব 
জন্য যখন কলকাতা ফেটে পডছে--বোম্বাই, কবাচী কলকাতাব মতন প্রধান তিনটি শহব 
যেখানে প্রা বিদ্রোহী-সে অবস্থা বোম্বাই শহব দখল কবা দিযে সর্বভাবতে বিপ্লব শুক কবে 
দেওযা অত্যন্ত সহজ ছিল। অতবড সুযোগ ১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহেও দেখা দেযনি, 
আব অতবড সংশ্রামেব পবিধি ১৯২১, ১৯৩০-৩২, ১৯৪২ সালেব সংগ্রামগ্ুলিকে অনাযাসে 
্লান কবে দিত, এমন কি আজাদ হিন্দ বাহিনীব সংগ্রামটাব ভবিষ্যৎ তাব তুলনায কিছু নয-_ 
হযে বেত। 


যদি বিপ্লবী নেতৃত্ব থাকত 


জলেব মধ্যে ভাসমান ক্ষুত্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজে অবস্থান কবা মানে নিজেদেব হাত-পা বেঁধে 
মৃত্যুব জন্য অপেক্ষা কবা। জাহাজে না আছে খাদ্য না আছে যথেষ্ট মিষ্টি জল। আব বৃটিশ 
নৌবহবেব বৃহৎ দূবপাল্লাব কামান আব বযেল এযাবফোর্সেব বমবাবি থেকে কতদিন তাবা 
আত্মবক্ষা কবতে পাবে? ভাবতীয় বিপ্লব তো ২০ খানা ফ্রিগেটেব মধ্যে নেই, আছে ভাবতেব 
বিশাল ভূমিখণ্ডে--তাব চল্লিশ কোটি জনগণেব মধ্যে। সেখানে না এসে, তাদেরকে সংগঠিত 


নৌ-বিদ্রোহ ২৫১ 


না করে গুটি কয়েক পম পম গান, অবলিকান গান, আর চার ইঞ্চি ব্যাসের কামানের সাহায্যে 
জলেই বিপ্লব হবে কী করে? সে দিন দেশে যদি কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠাবান বিপ্লবী নেতৃত্ব 
থাকত, 'তবে সেই নেতৃত্ব নাবিকদের দৃঢ়ভাবে হুকুম দিত--“তোমরা এক্ষনি জল থেকে নেবে 
এস, বোম্বাই দখল করো, জনগণকে সংগঠিত করো, তাদেরকে সশস্ত্র হতে সাহায্য করো, 
দেশকে ডাক দাও “আবার দিল্লী চলো? ইত্যাদি।” এর নাম বিপ্লবী নেতৃত্ব। এখন তুলনা করে 
দেখুন আমরা যত সব বিপ্লবী দল ছিলুম তখন, কী বলেছিলুম এবং কতটুকু ভাবতে 
পেরেছিলুম!! আর বেশি কথা বলে লাভ কি? 


পথ কোথায় £ 


কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহীদের মধ্যে কারো মাথাতেই সে চেতনা এল না কেন? 'পথ কোথায়, 
কি করি' বলে যখন তারা হয়রান, হাতের কাছেই অমন সহজ পথটা ধরা পড়ছে না কেন? 
শাহাদত আলী তার বইতে একস্থানে লিখেছেন যে তাদের বোধ হয গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। 
তিনি সামরিক অফিসার হয়েও বলছেন গেরিলা যুদ্ধ! গেবিলা যুদ্ধ কি জলে হয ? না, বোম্বাই 
শহবে হয়? গোটা বোম্বাই শহর যখন তাদের অনুসরণ করতে প্রস্তুত, তখন ওখানে আবার 
গেরিলা যুদ্ধ কি? গেরিলা যুদ্ধ যদি করতেই হয় সে হবে গ্রামে গ্রামে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে 
পর্বতে । তারও দরকার হতে পাবে হয় তো, কিন্তু বোম্বাই, করাচী, কলকাতা ঘদি দখল হয়ে 
যায়, তবে গেরিলা যুদ্ধেরও অত দরকার হতো না-_-যা চীনারা বিশ বছর ধরে লড়েছিল। সে 
সংগ্রাম হয় তো অনেকটা রুশ ঢং-এই চলে যেত, যদিও সে জাতীয় প্রোগ্রাম বণদিভের 
নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে নাকি তারা ভেবেছিলেন_-অর্থাৎ শহর থেকে বিপ্লুব শুকর প্রোগ্রাম 
বদিও বাস্তব পরিস্থিতি তখন শহর থেকে বিপ্রবকে হটিয়ে দিয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে তেলেঙ্গানার 
গ্রামে গ্রামে। আবার তেলেঙ্গানার গ্রামে জঙ্গলে লড়াই করছে যখন--তখন ভাবতে পারছে না 
চীনের মত গেরিলা রেড আর্ষি গঠন কবার প্র যোজনের কথা--তখন মশগুল অক্টোবর বিপ্লবের 
পুনরাভিনয় করার স্বপ্ে! 


বিপ্লব আর বিপ্লবী আন্দোলনের চেহারা 


“বিপ্লব” বলে একটা শব্দ আমাদের দেশে খুবই ব্যবহার হয়, অথচ বিপ্লবের বিজ্ঞান নিয়ে 
তেমন কোনো চিন্তা-চেতনা কোনো কালেই হয় নি। বিপ্রবী অনেক হয়েছেন, অনেকে অদ্ভুত 
সাহস দেখিয়ে প্রাণ দিযে গেছেন, কিন্তু বিপ্রব শান্ত্রটির কখনও গবেষণা করা হতো না। 
ৃষটান্তস্বরূপ একটা ইতিহাসই দিই। বিখ্যাত বিপ্লবী সূর্য সেনেব কথাই ধরা যাক্‌। বিপ্লবী 
আন্দোলনের শেষ ও চরম নিদর্শন বলে ফাঁকে অনেকেই বলে থাকেন। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ 
টষ্টগ্রামের অস্ত্রাগার ও অন্যান্য ঘাঁটি আক্রমণ করে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে বসলেন। 
কিন্তু তার পর কী হবে, তা ভাবেন নি। অস্ত্রাগার লুঠন অস্ত্রেরই জন্য যদি হয়, তবে দখল করার 
পর যখন দেখা গেল সাতশো রাইফেল (মাক্ষেট) বহু গুলি-বারুদ সহ মজুত আছে, 
তখন এঁ ডজন দুই বিপ্লবী সৈনিকরা প্রত্যেকে-দুটো করে রাইফেল নেবার পর বাকিগুলি 
দিয়ে কী হবে, ভেবে না পেয়ে পেট্রল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন! বে গাড়িটা গিয়েছিল 
তাতে পেট্রল লাগাতে গিয়ে দগ্ধ ছেলেটিকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অনন্ত সিং 
চলে গেলেন! মানে, অস্ত্র ব্যবহার করার মতো কোনো গ্ল্যানই ছিল না! আর যে ৩০/৪০টা 
রাইফেল বিপ্লবীরা নিয়ে গেলেন, তার ব্যবহার একবারই মাত্র হলো- জালালাবাদ পাহাড়ে, 


২৫২. পান্নালাল বচনা-সং্রহ 


যেখানে তা দিযে সাক্ষাৎ সংশ্রামেব পব অনেকেই মাবা গেলেন, বাকিবা সবে পড়লেন, 
বাইফেল ওখানে পড়ে বইল। চট্টগ্রামেব বিপ্রবীবা আব কোথাও বাইফেল ব্যবহাব কবাব সুযোগ 
পান নি__হাতবোমা ও পিস্তল-_যা তাদেব অস্ত্রাগাব লুঠনেব পূর্বেও ছিল তাই দিয়েই লডতে 
হয। তাব মানে, অস্ত্রাগাব লুষ্ঠ7নেব কোনো সুবিধাই নেওয়া সম্ভব হলো না। এভাবে জযটাও 
পবাজযে দীডিযে যাবাব কাবণ পূর্বে থেকে পবিকল্পনাব অভাব ছাড়া আব কি হতে পাবে? 

কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢেব মত দখলীকৃত শহবটা ছেডে দিযে তাবা অজানা একটা পাহাডে 
উঠে বসলেন এবং ভাবতে শুক কবলেন, এখন কী কবা যায! সেখানে না আছে খাদ্য, না'আছে 
কোথাও সবে যাবাব পথ । এদিকে ব্রিটিশ সবকাবও ভযে ভযে ঢুকছে শহবে-_কি জানি, কোথায 
বিপ্লবীবা ওৎ পেতে আছে। এসে দেখে শহবে কেউ নেই, গেল কোথায ? একটু খুঁজতেই বুঝে 
নিল, নিকটবর্তী পাহাডেই আছে। জালালাবাদ পাহাডেব চেয়েও উঁচু একটা টিলায মেশিনগান 
বসিষে বৃষ্টিব ধাবাষ গুলি চালিবে বিপ্রবীদেব বক্তক্নাত কবে দিল, মাস্বেটেব গুলিব প্রত্ুত্তব 
শিক্ষিত গুর্খাদেব কাছেও পৌছতে পাবল না। বাত্রিব অন্ধকাবে মৃত শহীদদেব ফেলে দিযে 
বাকিবা অন্যত্র সবে পডলেন। তাধ পবও তিন বছব ধবে সূর্য সেন মাঝে মাঝে সন্ত্রাসবাদী আঘাত 
কিছু কিছু হানতে লাগলেন। কিন্তু সে কতদিন? তাবপব একদিন এই বীব ধবা পড়লেন এবং 
জীবন দিলেন ফাঁসিকাঠে। কিন্তু সেদিন কি তাদেব পক্ষে এব চেযে বেশি কিছু কবাব ছিল না? 
সেদিন কি সেই ১৯৩০-৩২ সালেব ভাবতব্যাপী গণসংগ্রামেব দিনে উপযুক্ত সমর্থনের বিশাল 
ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল নাঃ কেন সে বিপ্লুেব স্ফুলিঙ্গ ছড়িযে পডল না এত সমর্থন চাখিদিকে থাকা 
সত্বেও? কেন পার্বর্তী পাহাড পর্বত ও পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে সে সংগ্রাম গেবিলা যুদ্ধে 
দীঘাযত কবে নেওয়া হলো না? আবাকান ও পার্বত্য টট্টগ্রামেব ওপাবেই যে তখন ব্রন্মে 
সাযাসেনদেব বিদ্রোহ চলেছে একই ব্রিটিশ সবকাবেব বিকদ্ধে, তাদেব সাঙ্গেই বা চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের 
সহযোগ হলো না কেন? 

বিপ্লবী যুগে এভাবে অনেক বিগ্নবী শ্রাণ দিযেছেন, তা দেবাব দবকাবও ছিল, কিন্তু তাই 
সব নয়। তাব মধ্য দিষে সার্থক বিপ্লবে পথ যদি তৈবি কবতি না পাবা যায - যা পাবা যায 
নি-_তবে বিপ্লবেব পথেও জনগণ আসতে পাবে না। এঙাবে ভাবতে বিপ্লবী সংগ্রামেব পথ 
কদ্ধ হযে যায। আব সেপথে কেউ হাটতে চাষ না। 


গণ বিপ্লবের যুগে 


এব পবেব যুগে গণ বিপ্লবের নাম কবে ধাবা নতুন ধবনেব বিপ্লরেব কথা বলেছেন, তাদেব 
কার্য কলাপও নৌবিদ্রোহেব সমব ধবা পড়ে যায। নৌবিক্রোহ যত না কংগ্রেস ও লীগকে 
৪5[)0১০ করেছে, তাব চেথে ঢেব বেশি $১1)0৬০ কবেছিল কমিউনিস্ট সোশালিস্ট, অগাস্টাব - 
এঁদেব। আব প্রথম থেকেই ভাবতে যদি একটা সত্যিকাব বৈজ্ঞামিক চিন্তা চেতনা-গবেষণা 
থাকত, বিপ্লবী আন্দোলনেব মধ্যে, তবে সাধাবণভাবে সে সব ভাবধ়্াবা সাধাবণ মজুব, চাষী, 
নাবিক, সৈনিক-_ এদেব মধ্যেও ছডিযে যেত। তখন তাবা নিজেবাও, “কি কবিতে হইবে” তাব 
পক্ষে হাতেব কাছেই অভিজ্ঞতভাজাত অনেক মত পথ ও বুদ্ধি কৌশলাদি পেবে যেত, যা বশ 
দেশে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও নাবিকদেব অভাব হয নি। 


স্বাধীন ভারত সরকারের অনীহা 


আজ যাঁবা সেদিনকাব সেই ঘর্টনাবলীব যথাযথ বিশ্লেষণ কবতে চান তবে হাবিযে যাওয়া 
সে সব তথ্যাবলীকে প্রত্মতাত্বিকেব মতো অন্বেষণ কবে তাদেব সবটা সাজিযে তুলতে হবে-_ 


নৌ-বিদ্রোহ ২৫৩ 


পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হবে--স্থান ও কালের যথাযথ মুল্যায়ন করতে হবে। ভারত 
সরকার শ্রীটেকটাদের সভাপতিত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটিও বসিয়েছিলেন-_এই কমিটিতে 
শ্রাটেকচাদ ছাড়াও, কুনুয়ার দুলিন সিং, মিঃ জয়াকার, বিচারপতি জাফরুল্লাহ, কে বেস্কটেরাম 
শাস্ত্রী ও বিচারপতি বিশ্বাস ও সাব আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার সদস্য হিসাবে ছিলেন। কিন্তু 
প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার সেই রিপোর্টটি কখনো পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে উপস্থিত করেন নি-_ 
স্বাধীন সরকারও সে রিপোর্টটি নিষিদ্ধ বস্তু করে রেখেছেন। কেন রেখেছেন, এ প্রশ্ন আজ 
ওঠা উচিত। শ্রীবলাই দত্ত বলেন সেই রিপোর্ট যাতে জনসমক্ষে উপস্থিত করা হয তার জন্য 
চাপ সৃষ্টি করার স্বার্থেই তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই লেখাটি প্রকাশিত 
করেছেন। আমরা সেই রিপোর্ট চেয়েও সংগ্রহ করতে পারিনি--কোনো একদিন হয়তো তা 
প্রকাশিত হবে। তার পূর্বে আমরা যতটুকু সম্ভব তৎকালীন সংবাদ সংবাদপত্র থেকে যথাযথ 
অনুবাদ কবে এই পরিশিষ্ট রচনা করে দিলাম। মনে হয় এতে অনুসন্ধিৎসা বাড়বে, এবং 
উৎসাহী গবেষকদের সাহায্য করবে। মাত্র কয়েকটি দিনের ঘটনা_-এই নৌবিদ্রোহ মাত্র চার 
দিনের ঘটনা, কিন্তু দুশ বছবের পরাধীনতার ইতিহাসের অন্ধকার বাজ্যে সহসা বিদ্যুৎ-এর 
ঝলসান-আলোকে অনেক তথ্য সেদিনকার সেই অবোধ বিদ্রোহটি দেশবাসীর দৃষ্টিতে এনে 
দেয়। আবাব তেমনি তাড়াতেই সেই দৃশাকে আবার ঢেকে দেওযা। রাজনৈতিক দল ও 
নেতারাই সেই দৃশ্যকে আবার ঢেকে দিতে ব্যস্ত হন__কেন ব্যস্ত হন-_কী তাদের বক্তব্য ও 
দুর্বলতা ছিল? 


আত্মসমালোচনার অভাব 


আজ আবার কোনো কোনো মহলে নৌ-বিদ্রোহের প্রায়-লুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার 
চেষ্টা দেখা যায়-_-যদিও সংশ্লিষ্ট মহলের রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে । অথচ নৌবিদ্রোহের 
এরি ভারা শিরা হনে উরহিযা ক বরা বায় সুভারিটাজাত আিন্মারোনান 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। 

পরিশেষে যে প্রশ্নটি এতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে যুগে যুগে মাথা তুলবে সেটি হলো স্বাধীনতার 
নাম করে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে খণ্ডিত না করে স্বাধীন করার কোনো উপায় ছিল কিনা। প্রশ্নটি 
সংক্ষিপ্তভাবে বলাইবাবুও রেখেছেন। এতিহাসিকেরা যা ঘটে তার বর্ণনা দিয়েই খালাস, যা ঘটতে 
পারত, অন্যরকম কিছু ঘটতে পারত কিনা সে জাতীয় গবেষণার মধ্যে যান না। সে কাজ 
রাজনীতিবিদদের । স্বাধীনতা পেয়েই যে সব ভারতীয় ও পাকিস্তানী নেতারা আত্মসন্তোষে 
বিভোর হয়ে ছিলেন তাদের পক্ষে ভারত-বিভাগকে একটা অনিবার্য বিকল্পহীন ঘটনা বলেই 
সাফাই করার চেষ্টা ছিল এবং আজও থাকবে। তাদের &১০10815( হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু 
যাঁরা বিপ্লববাদী বলে নিজেদের জাহির করতে ব্যস্ত ছিলেন, তাদের একথা স্বীকার করতে হবে 
যে ভারতবর্ষের অখগুতা রক্ষা করে সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ 
সুযোগটা বোধ হয় নৌবিদ্রোহকে অস্বীকার করেই হারিয়ে যায়। সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক 
বিপ্রবের শেষ পদধ্বনি এ নৌবিদ্রোহের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল, সে বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য, 
বাণী ও আদেশ সেদিনকার কি বাম কি দক্ষিণ কোনে? দলই অনুভব করতে পারে নি-_এমন কি 
অরুণা আসফ আলীরাও। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর অথচ সত্যনিষ্ঠ বিচারের রায় থেকে কারো 
নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। সে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ব্যর্থ ও পরাস্ত করার দায়িত্ব কেবল কংগ্রেস 
নেতৃত্বেরই নয়-_কংগ্রেসবিরোধী তথাকথিত বিপ্লবীদের দায়িত্ব ও অংশও কম নয়। 


২৫৪ পান্নালাল রচনা-পংগ্রহ 


নৌবিদ্রোহ সম্বন্ধে মহাত্মাজী 


২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী পুনার নেচারকিওর হাসপাতাল থেকে যে 
বিবৃতি দেন সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । দুটি জিনিস এর ভিতর প্রকাশ পায় (১) নৌ-বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে মহাস্মাজীর ধারণা, (২) ১৯৪২ সালে আগস্ট বিদ্রোহে সময় কংগ্রেসের মধ্যেই যে 
নবীন নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়--অরুণা আসফ-আলী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ রামমনোহর 
লোহিয়া, অচ্যুত পষ্টরবর্ধন, অশোক মেহতা-_এঁরা যার প্রবক্তা রূপে প্রতিভাত হয়ে আসছিলেন, 
তাদের সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ও গান্ধী-নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায় সে সম্বন্ধেও গান্ধীর 
বিচারের কিছু ইঙ্গিত এ বিবৃতিতে আছে। বলা বাহুল্য, এঁদের মধ্যে সেই সময়ে বিদ্রোহী নেতা 
হিসাবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অরুণা আসফ আলী। নৌবিদ্রোহীরা তাই 
অনেকটা বেশি আশা করেছিলেন অরুণা আসফ আলী নেতৃত্বের কাছ থেকে। যাই হোক মহাত্মা 
গান্ধী এ বিবৃতির মধ্যে অরুণা আসফ আলীকে জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন বিদ্রোহী বিকল্প 
নেতৃত্ব সন্বদ্ধেই পরোক্ষভাবে তার মন্তব্য প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এই $- 

“সম্প্রতি বন্ধের ঘটনার উপরে আমার বিবৃতির বিরোধিতা কবে শ্রীমতী অকণা আসফ 
আলী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার জনা তাকে ধন্যবাদ। নিজেব ওরসজাত না হলেও, আমি তাকে 
আমার কন্যা বলে মনে করি যদিও সে কন্যা বিদ্রোহী। সাধারণ অবস্থায় তার প্রতিবাদে আমি 
কোনো প্রতিবাদই করতাম না। কিন্তু তিনি নিজেকে ছাড়াও, যেহেতু আত্মগোপনকাবী 
সংগ্রামীদের প্রতিনিধি স্থানীযা, সেহেতু আমাকে প্রকাশ্যে এই বিবৃতি দিতে হল। 


“সত্যিকার বিপ্রুব' 


“তার আত্মগোপনকারী অবস্থা কয়েকবারই তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াব সৌভাগ্য 
হয়েছিল, আমি তার সাহসিকতা, বুদ্ধিসত্তা ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রশংসা করি, কিন্তু প্রশংসা 
সে পর্যস্তই। তার আত্মগোপনকারী জীবন আমি পছন্দ কবি না। আত্মগোপনকারী কার্যকলাপও 
আমি পছন্দ করি না। 

“আমি জানি, লক্ষ লক্ষ লোক আত্মগোপন কবতে পারে না। লক্ষ কোটি লোকের 
আত্মগোপনের শ্রয়োজনও হয় না। কিছু কিছু লোক আত্মগোপন করে গোপন নিদেশ্শের সাহায্যে 
লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের স্বরাজ আনয়ন করে দিতে পারেন এমন ধরনের আনন্দ পেতে 
পারেন। কিন্তু একি ঝিনুক দিয়ে খাওয়াবাব মত নয়? খোলা চ্যালেঞ্জ, প্রকাশ্য কার্ধকলাপই 
সকলে অনুসরণ করতে পারে। সত্যিকার স্বরাজ_ সকলকেই অনুভব করতে হবে- পুরুষ, 
নারী ও শিশু- সকলকে । সে জাতীয় সার্থকতার জন্য পরিশ্রম কয়াই হল সত্যিকার বিপ্লব। 

পৃথিবীর সকল নির্ধাতিত জাতিদের সামনে ভাবতবর্ষ একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত। কেননা, 
এই ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছে এক উন্মুক্ত অস্ত্রহীন, অহিংস ব্যাপক প্রচেষ্টা যা সকলের কাছেই 
আত্মদান দাবি করে, অথচ, যারা ক্ষমতাশীল তাদের অনিষ্টকব ধ্লামন কিছু দাবি করে না। 
ভারতের লক্ষকোটি লোকের আজ এমন ধরনের জাগরণ হতো না মদি না এই ধরনেব উ্মুক্ত 
অস্ত্রহীন সংগ্রাম প্রচলন করা যেত। এই পথে যেখানেই এবং যখনই বিচ্যুত ঘটেছে তখনই 
এই ক্রমবিকাশী বিপ্লবের (3৬010110179 [০$010017) গতি সাময়িকভাবে কদ্ধ হয়েছে। 


৪২ এর কার্ধকলাপ' 


“১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর পাঠ এ বীরাঙ্গনা মহিলা যে ভাবে নেন আমি সেভাবে নিইনা। 
স্বতস্ফুর্তভাবে জনসাধারণ সে আন্দোলনে অভ্যুথান করেছিল এ সংবাদ শুভ সন্দেহ নেই। 


নৌ-বিদ্রোহ ২৫৫ 


কিন্ত কেউ কেউ অথবা অনেকেই হিংসার পথ নিয়েছিল এটা ভাল সংবাদ নয়" শ্রীকিশোরীলাল 
মসরুওযালা, কাকাসাহেব এবং আরও কেউ কেউ সাময়িক অধৈর্য উৎসাহে অহিংসার ভুল 
ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতেও কোনো ভিন্ন যুক্তি সৃষ্টি করেনা। তারা যে এধরনের ভুল ব্যাখ্যায় 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতে একথাই প্রমাণ হয় যে অহিংসা একটি অত্যন্ত লাজুক বা 
[110815 হাতিয়ার | কারও উপরে কোনো অশ্রীতিকর মন্তব্য করার উদ্দেশ্যে আমি এই 
উপমাটি দিইনি--যে যা ভাল বুঝেছেন সে অনুযায়ী কাজ করেছেন। সংঘবদ্ধ হিংসার 
তাগুবমূর্তির সামনে মাথানত কর চলা কাপুরুষতারই নামান্তর। আবার ১৯৪২ সালের 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাব বিচার ও বিশ্লেষণ প্রকাশে দ্বিধা করাও দুর্বলতা ও অন্যায়। 


“অরুণ! হিন্দু ও মুসলমানকে শ্রিয়মতান্ত্রিক মোর্চায় মিলিত করার চেয়ে লড়াই এর 
ব্যারিকেডে মিলিত করার পক্ষপাতী । সহিংস সংগ্রামের শাস্ত্রেও এ ধরনের চিন্তা ভুল। 
ব্যারিকেডে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন সত্যনিষ্ঠ হলেও নিয়মতান্ত্রিক বা 09301011028! 
মোর্চায়ও-এ মিলনের প্রয়োজন আছে। সংগ্রামী সৈনিকেরা সব সময়ই ব্যারিকেডে বাস করে 
না। তারা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেনা। ব্যারিকেড জীবনের পরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক 
মোর্চাযও উপস্থিত হতে হয়, এই মোর্চাটিও তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু নয়। 

“বৃটিশের বর্তমান ঘোষণাগুলিকে অবিশ্বাস করা এবং আগে থেকেই ঝগড়া সৃষ্টি করা 
মোটেই দৃরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। তাদের তরফ থেকে যে সবকারি ডেপুটেশন আসছে, তা 
কি ভারতের মতো একটি বৃহৎ দেশকে প্রতারিত করার জন্য এইরূপ চিস্ত৷ বীরোচিত ও 
বীরাঙ্গনাচিত নয়। 

“একটু অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হত; যে সরকারি প্রতিনিধিদল আসছেন তাতে বৃটিশ 
ঘোষণার উপর বিশ্বাসযোগ্য কিছু তারা দিতে পাচ্ছেন না সেটা শেষ বারের মতো প্রমাণিতই 
হোক না। আমাদের দেশ ওদেরকে বিশ্বাস করে লাভবান হবে। প্রতারিতের নির্ভুল সারাতে 
শেষপর্যস্ত প্রতারকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

“ঘটনার মুখোমুখি হইনা কেন? যে মিশনটি আসছেন তারা নিজেদের ভারতের বন্ধু বলেই 
ঘোষণা করেছেন, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারটি তারা নিয়মতান্ত্রিক পথেই বের করতে 
পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। সমস্যাটি সত্যিই জটিল, হয়ত যে কোনো রাষ্ট্রনীতিবিদ্দের পক্ষে 
জটিলতম। এমনও হতে পারে মিশন হয় তো এসে এই জটিল সমস্যাটিকে একটি সমাধানহীন 
ধাধীতে দীড় করিয়ে দেবেন। তাতে তাদের পক্ষে ক্ষতিই হবে। যদি তাদের উদ্দেশ্য সৎ হয়ে 
থাকে এবং তাঁদেরই তৈবি সমস্যাজাল থেকে তারা নিজেরা মুক্ত হতে চান তবে সে পথ মিলবে 
বলে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশকেও তো এই খেলাতে ন্যায্য অংশ নিতে হবে। 
যদি তা করে তবে তাকে কোনোকালের জন্য হলেও ব্যারিকেড ফেলে আসতে হবে। আমি 
অরুণা ও তার বন্ধুদের কাছে আবেদন করি তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আত্মদানের ভিতর 
দিয়ে যে শক্তি সঞ্চয় করেছেন তা যেন বিজ্রজনোচিতভাবে ব্যবহার করেন। 


“কে কাকে হতাশ করল, 


“সর্দার প্যাটেলের উপদেশ মতো রেটরংরা যে আত্মসমর্পণ করেছেন এ একটি বড় স্বস্তির 
খবর। এর দ্বারা তারা তাদের আত্মসম্মান বিসর্জন করেন নি। যতদূর আমি দেখতে পাই 


২৫৬ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


বিদ্রোহেব পথে অগ্রসব হওযাব উপদেশটি কখনই সদুপদেশ হযনি। যদি কল্পিত অথবা সত্য 
নালিশেব প্রতিবাদে সে বিদ্োহ ঘটে থাকে, তাব পূর্বে তাদেবই পছন্দমত বাজনৈতিক নেতাদেব 
পবামর্শ ও হস্তক্ষেপ নেওযা উচিত ছিল। 

“যদি তাবা ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতাব জন্যে বিদ্রোহ কবে থাকেন তবে তাদেব ভুলটাও 
আবও বেশি বা দ্বিগুণ। একটি সুসংগঠিত বৈপ্লবিক দলে নেতৃত্ব ও ডাক ছাডা তাদেব তা কবা 
উচিত হয নি। যদি তাবা মনে কবে থাকেন যে একমাত্র তাদেব শক্তিব জোবেই তাঁবা 
ভাবতবর্ষকে বৈদেশিক পবাধীনতা থেকে মুক্ত কবে দিতে পাববেন তবে তাতে তাঁদেব 
চিন্তাহীনতা ও অজ্রতাই প্রকাশ পাব। 


আত্মঘাতী" 

অক্ণা ঠিকই বলেছেন যে এই সংগ্রামী নাবিকেবা যে সাহস ও দৃঢতা (দখিযেছেন, তা 
অভুতপূৰ। কিন্তু এ সাহস নির্বোধ দুঃসাহসে পবিণত হয যদি তা সমযোচিত না হয এবং এব 
পবিণাম আত্মঘাতী হযে থাকে। 

“অকণা দাবি কবতে পাবেন যে, জনসাধাবণ হিংসা ও অহিংসাব তাত্বিক যুক্তিযুক্ততায 
আগ্রহী নয, কিন্তু আমি বলি মুক্তিব পথ হিংসা অথবা শরহিংসাব পথে আছে কিনা সে 
প্রশ্ন জনসাধাবণেব আছে। জনসাধাবণ অবশ্য এযাবৎ অহিংসাব পথেই অগ্রসব হযেছে যদিও 
অসম্পূর্ণভাব আংশিক বিচ্যুতিব মধ্য দিষে। অকণা ও তাব সহকর্মীবা নিজেদেব বাবে বাব 
প্রশ্ন কবে দেখতে পাবেন, যুগ যুগান্তেব নিদ্রা থেকে ভাবতবর্ষকে জাগবণেব পথে আনতে, 
অস্পষ্ট হলেও স্ববাজেব জন্য একটি ব্যাপকতম আকাঙক্ষা সকলেব মনে ধীবে ধীবে সৃষ্টি 
কবতে অহিংসাব পথ তাদেব কতটা কি কবোছ। আমাব মতে (সখানে প্রশ্নেব উত্তব মিলবে ।” 


এ পথ স্বরাজেব নয-_গান্ধীজী 


পুণা থেকে মহাত্মা গান্ধী ২৩শে ফেব্রুযাবি ১৯৪৬ সালে এক বিবৃতিতে বলেন £ 

“অত্যন্ত বেদনাব সঙ্গে ভাবতবর্ষেব ঘটনাবলী আমি লক্ষ্য কবে যাচ্ছি নৌবাহিনীতে 
বর্তমানে এই যে বিদ্রোহ চলেছে এবং তাকে অনুসবণ কবে অন্যত্র যে সব ঘটনা ঘটছে, তাকে 
কোনোমতেই অহিংস বলা যায় না। যখনই কাউকে জোব কবে 'জয হিন্দ' বলানো হয.অথবা 
অন্য যে কোনো জনপ্রিষ শ্লোগান বলতে বাধ্য কবা হয, লক্ষকোটি জনসাধাবণেব স্ববাজ বলতে 
যা বোঝায তাব কবব সৃষ্টি কবাব পক্ষে সেগুলি সবই মর্মান্তিক আঘাত হযে ওঠে। গীর্জা 
ধ্বংস কবা অথবা এ জাতীয কোনো কাজই কংগ্রেস সমর্থিত স্ববাজেব পথ নয । ট্রামকাব 
জ্বালানো, সম্পত্তি ধবংস কবা, ইউবোপীযদেব অপমানিত অথবা আহত কবা, আমাব সমর্থিত 
অহিংসা তো দূবেব কথা কংগ্রস সমর্থিত অহিংসাও সেটা নয। এই সংগ্রামে সকল পবিচিত 
ও অপবিচিত নেতাদেব কাছে এই বিবেচনাহীন হিংসাব উন্মাঞ্ঈনাব পবিণাম সম্বন্ধে আমি 
ভাবতে অনুবোধ কবি এবং এই পথ থেকে বিবত হতে বলি। পৃথিবীব লোকেবা যেন একথা 
না বোঝেন যে কংগ্রেসেব ভাবতবর্ষ মুখে অহিংসাব পথে স্ববাঁজ সাধনাব কথা বলে কিন্তু 
বার্ধক্ষেত্রে বিশেষ কবে চবম পবীক্ষাব সমযে তাবা অন্য পথ নেয। আমি ইচ্ছা কবে বিবেচনাহীন 
কথাটি ব্যবহাব কবেছি। কেননা বিচাব ও বিবেচনা সম্মত সহিংস পথও একটা আছে। 

আমি আজ যে সহিংস কার্যকলাপ দেখছি তা সত্যিই বিচাব বিবেচনাহীন। যদি 
নৌবাহিনীব সৈনিকেবা অহিংসাধ তাৎপর্য বোঝেন তো অহিংস প্রতিবোধের পথ গেৌববময়, 


নৌ-বিদ্রোহ ২৫৭ 


পুরুষোচিত ও সমবেত ভাবে প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হতে পারে। ব্যক্তির পক্ষে এ পথ 
সবসময়ই প্রযোজ্য । ঘদি কারও মনে হয় যে চাকরির অবস্থা ও ব্যবস্থা কারও পক্ষে অথবা 
ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানজনক তরে তিনি সে কাজে ইস্তফা দেবেন না কেন? এজাতীয় 
কর্মপন্থাকে আমি নাম দিয়েছি অহিংস অসহযোগিতা। কিস্তু নাবিকেরা তাদের কাজের বর্তমান 
বিদ্রোহাত্রক কাজের দ্বারা ভারতের পক্ষে একটি খারাপ ও অযোগ্য দৃষ্টান্ত বা এতিহ্য সৃষ্টি 
করছেন। 

“হিন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসাধূলক কার্যকলাপের জন্য এই যে 
-মিলন' তা অশুভ এবং হয় তো এ পথের ভবিষ্যৎ নিজেদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের 
জনা প্রস্ততি বলে পরিণতি লাভ করতে পারে--দেশ এবং পৃথিবীর পক্ষে ঘা হবে খুবই 
ক্ষতিকারক। 

“ইংরেজ শাসকেরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন বলে ঘোষণা 
করেছেন, জনসাধারণের হাদয়ে লুক্কায়িত তিক্ত অসন্তোষের বিক্ষুব্ধ প্রকাশ যেন সেই ছেড়ে 
যাওয়ার মৃহূর্তটিকে কোনো কারণে বিলম্বিত না করে। এ বিক্ষোভের শক্তি সীমাহীন সন্দেহ 
নাই, কিন্তু এর ব্যবহাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে দেওয়া ঠিক নয়। এমন কি তা দুষ্টবুদ্ধিজাত 
হয়েও যেতে পারে, যদি দেশকে অথবা তার একটি বৃহৎ অংশকে আবার দাবিয়ে দেওযার 
পক্ষে একটা অছিলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কাবণ এই দেশ বা জনসাধারণ আজ বহুদিন 
পর পদানত |” 


শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী নৌ-ধর্মঘটের ঘিস্ফোরক পরিণতির মুখে বন্ধে থেকে দিল্লীতে 
পণ্ডিত নেহকব কাছে নিম্নোক্ত জরুরী তারবার্তা পাঠান,_“নৌধর্মঘট চরম উত্তেজনার সৃষ্টি 
করেছে, অবস্থা ভয়ানক পরিণামের দিকে, চূড়ান্ত হেস্তনেস্তের দিকে অগ্রসর, একমাত্র আপনিই 
অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারেন এবং আসন্ন ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা করতে পারেন ; এই মৃহূর্তে 
আপনার বন্ষেতে উপস্থিতির জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করি।” 


নেহরুর ভূমিকা- জনসমাবেশে 


“00019 00098 15 8 ৮0108110901 4090 10111101) 17011701) 09815১, ৬1701610500 (0 
19 18110100 11) 01১ ৮/০011--19. 61810 2. 0170৮/00901) 779901176. 

২৬ তারিখে পণ্ডিত নেহরু বোম্বাই আসেন, চৌপাট্টিতে প্রায় দু'লক্ষ লোকের জনসমাবেশে 
পণ্ডিত নেহরু একই সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও তার নির্মম শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করেন 
ও অপরদিকে ধর্মঘটী নাবিকদেরও নানা ধরনের ধমক দেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বরাবরই 
বন্ধেতে ছিলেন, তিনি প্রথম থেকে সব ব্যাপার জানতেন, বিদ্রোহী নাবিকেরা বিভিন্ন সূত্রে তার 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টাও করেন, সর্দার প্যাটেল বরাবরই এই ধর্মঘটের বিকদ্ধে 
ছিলেন। নাবিকদের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের উপদেশ তিনি বরাবরই দিয়েছেন, বিদ্রোহী 
নাবিকদের পক্ষে বোম্বাই শহরের শ্রমিক ও জনসাধারণের হরতাল বিক্ষোভাদি ব্যাপার তিনি 
নিঃসক্কোচে নিন্দা করেছেন, অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো কিন্তু বা দ্বিধা ছিল না। পণ্ডিত নেহরু 
একই সঙ্গে ঠাণ্ডা ও গরম বাণীর প্রবাহ ছাড়তে অভিজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু ১৯৪২ সালের 


আন্দোলনকে অস্বীকার. করেন নি-_নিন্দাবাদও করেন নি, যদিও স্বয়ং গার্ধীজী ১৯৪২ সালের 
পান্নালাল--১৭ 


২৫৮ পামালাল রচনা-সংগ্রহ 


দায়িত্ব অস্বীকার করেন। এই সব কারণে পণ্ডিত নেহক সেদিনকার ভারতে সবচেয়ে ধীর বলে 
বন্দিত ছিলেন। তা ছাডা আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাপতিদের ডিফেন্সের জন্য পপ্ডিতজীব 
ব্যারিস্টারের পোশাক পরে কোর্টে উপস্থিতি ইত্যাদি কার্যকলাপও অতীতে সুভাষচন্দ্র বসুব 
সঙ্গে তাব যে বিরোধিতা ছিল সেই তিক্ত ইতিহাসটুকু পণ্ডিত নেহেরুর অনুকূলে ও মহিমায় 
মুছে যায। অতএব ইতিহাসেব সেই চরম বৈপ্লবিক মুহূর্তে পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকা কি ছিল সে 
কথার পুনর্বিচার একদিন এঁতিহাসিকেবা কববেনই কববেন। আমরা এদিন চৌপাট্টি সমুদ্রসৈকতে 
তিনি যে ভাষণ দেন তার কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে রাখি। এ সভায় বল্লভভাই প্যাটেলও 
উপস্থিত ছিলেন এবং ভাষণও দিয়েছিলেন--অবশ্য তার নিজের স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীল সুরে। 
সর্দাব প্যাটেল সে সময় খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না, সেজন্যেই বন্ধের সেই উত্তেজিত মৃহূর্তে 
নিজে থেকে ভিনি কোনো সভা ডাকেন নি। বন্বের বীর বিপ্লবী জনতাকে শান্ত করার মতো 
কোনো ক্ষমতাই তার ছিল না। পণ্ডিত নেহকরও বোধ হয় ছিল না। পণ্ডিত নেহরু যখন বন্বেতে 
আসেন নৌবিদ্রোহের তখন অবসান হয়ে গিয়েছে, বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেছেন, জনসাধারণ 
স্তব্ধ অথচ বিক্ষুব। পণ্ডিত নেহকর সেদিনকার ভাষণ তাই একজন ব্যারিস্টার রাজনৈতিকেন 
অগ্নিবর্ধী ভাষণের অতিরিক্ত কিছু নয-_যা উভয দিকেই কাটে। 


সৈন্যবাহিনী ব্লাজনীতি সচেতন হওয়া চাই 


“ভাবতেব স্বাধীনতার জন্য আমাদেব সশস্ত্র বাহিনীব বিদ্রোহ কবার অধিকাব আছে, 
কম্যাগ্ডার ইন চীফ তার বেতার ভাষণে ঘোষণা কবেছেন যে সশস্ত্র বাহিনীতে তিনি বাজনীতিব 
অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবেন না এবং ডিসিশ্লিনই সেখানকার প্রথম ও শেষ কথা। আমি তাব সঙ্গে 
এ বিষয়ে একমত কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনীকে একটি স্বাধীন দেশের সৈন্যবাহিনী হতে হবে। 

“আমাদের সৈনিকেরা রাজনীতি ও তাদের কর্তব্যের মধ্যে একটা বিবোধ টেনে বিদেশী 
স্রকাবেব আজ্ঞাবাহী ভাড়াটিয়া সৈনিকের কাজ কবে যেতে পারেন না। আমার মতে আমাদের 
আর্মি ও নেভিকে সম্পূর্ণ রাজনীতি-সচেতন হওয়া চাই, কেননা তারা কেবল সৈনিকই নন 
তাঁরা সচেতন নাগরিকও বটে, এবং সচেতন নাগরিক হিসাবে দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন 
করতে হবে। বর্তমানে আমাদেব সৈনিকেবা তাদের দেশের প্রতি কর্তব্য ও সৈন্যানুগত্য, 
নিরমানুবর্তিতা এই দুই প্রেরণার বিপরীত-গামী সংকটের শিকার হয়ে পড়েছেন। 


“শ্রীভুলাভাই দেশাই প্রথম আই-এন-এ বন্দীদের বিচারেব সময় অনবদ্য ভাষায় পরাধীন 
সৈন্যবাহিনীর বিদেশী শাসনেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার সুন্দর ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। 
আমাদের সশস্ত্রবাহিনী তাই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধরার সকল নৈতিক অধিকার 
রাখে! 

'-সুভাবচন্দ্রেব নেতৃত্বে আই-এন-এর ঘটনাবলী, সাম্প্রতিক আর, আই, এ, এফ, ও আব, 
আই, এন-এর ধর্মঘট দেশের স্বার্থে বা মুক্তিতে একটি উল্লেখবোগ্য কাজ কবেছে। জনসাধারণের 
ও সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে যে দুরন্ত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তা এই ঈব অভিযান দূর করে দিষেছে। 
আজ জনতা ও সৈনোবা পরস্পরের নিকটে এসে গেছে। 

“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমষে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় যুবক আর্মি-নেভি ও 
এয়ারফোর্সে যোগ দেয়! এদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, কেউ কেউ 


নৌ-বিদ্রোহ ২৫৯ 


প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেছেন। বুদ্ধের সময়ে সকল প্রকার নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেছেন 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহু ধরনের অপমান, জাতিগত বৈধমা ও অত্যাচার ভোগ করেছেন; যুদ্ধের 
অবসানে এঁদেব মধো কেউ কেউ এই অপমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন ঘা নানা 
ধরনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। 


“এঁদের প্রতি আমার সকল সহানুভূতি আছে কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের 
অন্ত্রধারণ করা ঠিক হয় নি। এই ছেলেরা (০০/$) জানত যে তারা কত বড় শক্তির বিরুদ্ধে 
লড়তে যাচ্ছে। তাদের হাতে যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না, সামান্যই গুলি বারুদ ছিল অথচ 
প্রতিপক্ষের/হাতে অস্ত্রশস্ত্র অন্যান্য শক্তি কতই না বিপুল। এই যুবকদের বিদ্রোহের প্রেরণা 
প্রতিপক্ষ সামরিক প্ররোচনা দিয়ে এই যুবকদের শত্রুর ফাদে পা দিতে বাধ্য করেছিল। 

“সাম্প্রতিক আর-আই-এন ধর্মঘটে এই বীর নাবিক যুবকেরা একটা ভুল করে বটে কিন্তু 
তাদের ক্ষমা করা আমাদের কর্তব্য । এবং এদের প্রতি যাতে কোনো শাত্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া 
হয় তা দেখা কর্তব্য। কোনো কোনো সংবাদ পত্রে দেখলাম সর্দার প্যাটেল নাকি প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন যে এদের প্রতি কোনো শার্তিঘূলক ব্যবস্থা হবে না। মৌলানা আজাদও নাকি এরূপ 
গ্যারান্টি দিয়েছেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদের পক্ষে এরূপ গ্যারান্টি দেওয়ার 
কোনো ক্ষমতা নেই । একমাত্র গভর্নমেন্টই সেই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিতে এবং রক্ষা করতে পারে। 


তবে ঘটনার তদন্ত চাই 


“কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র আর, আই, এন এর ছেলেদের ব্যাপারে নয়, কেবল বন্ধের বাপারে 
নয়, সমস্ত ভারতে এজাতীয় বিদ্রোহ বিক্ষোভ প্রভৃতি ঘটনাগুলির প্রকাশ্য তদন্ত করা দরকার। 
অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আত্মসমর্থন করার সুবন্দোবস্ত করতে হবে--যেমন আই, এন, 
এব অভিযুক্ত সৈন্যদের ও অফিসারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে... 

“সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা আজ এ ধরনের ব্যবহার করছে কেন? কালের পরিবর্তন ঘটেছে। 

শাসকবর্গের জানা উচিত যে অতীতে যেভাবে এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে, সৈন্য 
বাহিনীকে জনসাধারণেব বিরুদ্ধে লাগিয়ে যেভারে শাসন চলত, আজকের দিনে তা হবার 
উপায় নেই। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা আজ তাদের দেশের ও জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য 
বুঝতে পারছেন।. 


বিপ্লব সম্পর্কে নেহরু 


“বিপ্লব ও গুণ্ামী 0০৬৭১১)) এক জিনিস নয়। বস্তুত এই ধরনের বিপ্লবী কার্যকলাপ 
সামাজিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় না, তাকে প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ বলা 
যেতে পারে। এ হলো একধরনের বিপদজনক আ্যাডভেষ্মার যাতে জনসাধারণের নৈতিক বুদ্ধি 
ও সংগঠনকেই দুর্বল করে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট নীতি বা 
স্ট্রাটেজি থাকে এবং সুপরিকল্পিত প্রচার থাকে । এসব ছাড়া বিপ্লুব ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই যে 
ধরনের বিপ্লবের মধোই আমরা প্রবেশ করিনা কেন, আমাদের দেখতে হবে ডিসিপ্রিন রক্ষিত 
হচ্ছে কিনা এবং সমস্ত কার্যকলাপ সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা। অপ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে 
অগ্রসর হতে হবে।” 


২৬০ পান্নালাল বনা-সংগ্রহ 


শহবেব বাপক ক্ষক্ষতি ও অবাজক্তাব উল্লেখ কবে পণ্ডিতজী বলেন, “একদিকে 
সবকাবেব ৩বফ থেকে নির্বিচাবে গুলিগোলাব প্রযোগ, শত শত ব্যক্তিব মৃত্যু, অপৰ দিকে 
শহবেব নানা সম্পত্তিব ব্যাপক ক্ষঘক্ষতিব জন্য আমি মর্মীহত। জনসাধাবণেব কিছু কিছু 
অংশ যে ভাবে অনাচাবী ব্যবহাব কবেছে, বিশেষত বিদেশীদেব প্রতি যে দুর্ব্যবহাব কবেছে, 
তাদেব টাই, টুপিব ব্বংসসাধন কবে ভাদেব অপমান কবেছে, তীব্র ভাষায আমি তাব নিন্দা 
কবি।” 


সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা 


সর্দাব প্যাটেল জনসাধাবণেব সাআ্রাজ্যবাদ-বিবোধী মনোভাবেব অপব্যবহাব কবে যে সমস্ত 
বাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি জনসাধাবণকে বিপথে চালিত কবেছেন তাদেব সম্বন্ধে ভাবতবাসীদেব 
সচেতন কবে দেন। প্যার্টেলই এই সভাব সভাপতি ছিলেন। 


কংগ্রেস বিদ্রোহের ডাক দেয় নি 


সর্দাব বলেন, “কতশ্রেস যেখানে কোনো প্রকাব বিদ্রোহের ডাক দেয নি, উপবস্ত জনসাধারণকে 
গঠনমূলক কাজে আত্মনিযোগ কবতে বলেছে, সেখানে কেন জনসাধাবণ বিদ্রোই ও বিপ্লাবণ 
পাথে পা বাডিযেছে তা দেখে আশ্র্যান্বিত হযেছি।” তিনি আবও বলেন £ 

“কংগ্রেসেব নাম কবেই যে সমস্ত কংগ্রেসেব লোক জনসাধাবণকে বিদ্রোহে জন্য উস্কানি 
দিচ্ছেন আমি তাদেব সম্বন্ধেও দেশবাসীদেব হুশিবাব কবে দিচ্ছি। জনসাধাবণ একমাত্র কংগ্রেস 
হাইকমাণ্ডেব কথাই শুনবেন, আমি এটাই আশা কবি। যদি আপনাবা মনে কবেন যে কংগ্রেস 
নেতৃত্ব ভুল কবছেন, তাহলে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি ককন| কিন্তু যদি কংগ্রেস নেও ত্বই মানেন, তবে 
কংগ্লেসেব আদেশ আপনাদেব শুনতেই তবে।” 


কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে 


তিনি আবও বলেন যে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছে ও তাদেব 
স্বদেশপ্রেমকে নিজেদেব স্বার্থে ব্যবহাব কবতে চাইছে। গত কয়েক বছবে তাদেব মর্যাদা যে 
ভাবে ক্ষুপ্ন হযেছে তাব ক্ষতিপূবণ কবাব জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি এ ধবনেব উস্কানি দিযে 
চলেছে বলে তিনি ঘোষণা কবেন। ১৯৪২ সালেব আগস্ট ত্বান্দোলনেব বিবোধিতা কবে 
কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্ত্রাজ্যবাদেব সঙ্গে পুর্ণ সহযোগিতা কষ্পেন, সেই গ্লানি ও অপবাধকে 
মুছে নিজেদেব মর্ধাদা প্রতিষ্ঠা কবাব জন্যই তাদেব এই বিপ্লবীর্ষানা। 

“এই পার্টি এখন সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী সংপ্রামেব কথা বলছেন, কিন্তু কে আজ তাদের 
বিশ্বাস কববে বা কবতে পাবে? তাদেব এই উক্কানি বেশিক্ষণ কার্ষকব হতে পাবে না, অচিবেই 
তাদেব ব্যর্থতা প্রমাণিত হতে বাধ্য।” 

ছাত্রদেব নিয়মানুবর্তিতাব 'ম্ভাব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিব জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ কবেন। যদি 
তাবা, তাব মতে, কিছু ভাল কাজ্জ করতে চান তবে তাবা যেন কংগ্রেসে আদেশ অক্ষবে অক্ষবে 
মানেন। 


নৌ-বিদ্বোহ ২৬১ 


নৌবিদ্রোহের ফলে দেশে যে একটা ভয়ানক বিপদজনক পরিস্থিতি হয়েছে সেকথা 
প্যাটেল সভায় বলেন, এবং এই নৌবিদ্রোহের সমর্থনে শুক্রবার দিন শহরে যে সর্বাত্মক 
হরতালের ঘোষণা করা হয়েছে তার বিপদজনক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন। এই ধর্মঘট 
যারা ঘোষণা করেছেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন বলে সর্দার অভিযোগ করেন, যেহেতু 
তারা সর্বাঙ্গীন অবস্থার গুরুত্ব অনুভধহ করতে পারছেন না। এ সমস্ত তথাকথিত জনদরদী 
নেতারা নিজেদের যেমন আত্মপ্রতারিত করছেন তেমনি জনসাধারণকে বিপথগামী করে 
জনসাধারণের ও শহরের প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছেন। 


সাংবাদিক বৈঠকে নেহরুর নরম গরম বাণী 


চৌপাট্টিতে আগেব দিনের বক্তুতায পণ্ডিত নেহক এবং সর্দার প্যাটেলের বক্ভৃতাতে 
জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি বলেই হয় তো পরের দিন পণ্ডিত নেহরু আবার একটি প্রেস 
কনফাবেন্সে তার বক্তব্য দুষ্ঘন্টা ধরে পেশ কবেন। উপরস্ত, ধর্মঘটী নাবিকদেব কোনো! সাজা 
দেওয়া হবে না (০ ৬1০110015811017) এ রকম ধবনেব প্রতিশ্তি ভারতের ব্রিটিশ সরকার 
বাখনান কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছিলেণ না। ফলে পণ্ডিত নেহকব পক্ষে বোশ্বাইয়ের জনসাধাবণের 
সন্তুষ্ট রাখা সহজ হচ্ছিল না। এই প্রেস কনফারেনে আবাব তাকে তার স্বাভাবিক নরম গবম 
বাণীব ধাকা বিন্যাস করতে দেখা যান। ভিনি বলেন,-“আমি জানতে পেবেছি কমাপ্ডার-ইন- 
চীফের বেতার বার্তার ঘোষণা সত্তেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিকদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তিমূলক 
বাবস্থার হুকুম চাল হবেছে। কেবল আক্ষরিক অর্থেই নয়, তাদের সাজা সত্যি সতাই এমন 
ধবনেব দেওয়া হচ্ছে যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বলা চলে (707011১8110, 100 7া)শেত]১ 
৬1০[11115011017) | কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে সহকারী ঘুদ্ধসেব্রেটারী মিঃ ম্যাসন শীত্তিমূলক 
ব্যবস্থা নেওঘা হবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রতিরও কোনো মূল্য দেওয়া 
হচ্ছে না।” 


ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও লীগের একই ভূমিকা 


এখানে বলা উচিত হাজার হাজার রেটিং-কে তাদের কর্মস্থল থেকে গ্রেপ্তার কবে নিবে 
বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আটক রাখা হয়_কয়েক বছর ধরে। এই পুস্তকের লেখক শ্রীবলাই চন্দ্র 
দত্ত বা শ্রী বি, সি, দণ্ড তাদেরই মধো অন্যতম ভুক্তভোগী একজন। ইনি কয়েক বছর 
লোকচক্ষুর অন্তরালে বন্দী শিবিরে ছিলেন। এঁদের ঘটনার অনতিকাল পরেই কংগ্রেস ক্ষমতায় 
আসে। এই পণ্ডিত নেহরুই প্রধানমন্ত্রী হন, সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্্রম্ত্রী হন, জিনা সাহেবের দলও 
ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু ধর্মঘটী নাবিকদের সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার পালন করে নি, 
কংগ্রেস এবং লীগ সরকারও তা পালন করে নি। 


আগ্ডার গ্রাউশ্ড মুভমেন্ট সম্পর্কে 


উক্ত প্রেস কনফারেন্সে ১৯৪২ সালের আগার গ্রাউণ্ড মুভমেন্ট সঙ্গন্ধে, অর্থাং__-অরুশা 
আসফ আলীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তার মতামত কী-_এ প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু 
বলেন, 


২৬২ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


“যেখানে খোলাখুলি ভাবে কাজ কথা সম্ভব, সেখানে অন্য কোনে ভাবে বা গোপন ভাবে 
কাজ কবাব চেষ্টা ফলপ্রসূ ত নযই, ববং অর্থহীন বলা যায। গত দু তিন বংসব যখন অবস্থা 
সেবকম ছিল না, তখন ভিন্ন ধবনেব কাজেব কথা ভাবা যেতে পাবে । এ বিষযে কেউ একমত 
হতে পাবেন না ও পাবেন। কিন্তু যখন খোলাখুলিভাবে কাজ কবাব অনেক ক্ষেত্র ও সুঘোগ 
বযেছে, সেখানে গোপনভাবে চলাব কোনো অর্থ হয না। সেক্ষেত্রে জনসাধাবণকেই গোপন 
কবে চলাব বেওযাজ গড়ে ওঠে এবং সত্যিকাব কোনো গণ- আন্দোলন গোপনীযতাব পথে 
গডে উঠতে পাবে না।” 


অরুণার কার্যকলাপ সমর্থন করি না 


অকণা আসফ আলীব গত কষেক বছবেব কার্যকলাপ তিনি পছন্দ কবেন কি-না এই প্রশ্নের 
উত্তবে তিনি বলেন, __“আমি সব কার্যকলাপ সমর্থন কবি না।” 


হিংসা-অহিংসা প্রসঙ্গে 


হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে প্রশ্নেব উত্তবে তিনি বলেন,_“মামি মামাব নিজেব কথাই 
বলতে পাবি। হয তো আবও অনেকে এ বিষষে একমত হবেন। আমি মনে কবি আমাদের 
স্বাধীনতাব সংশ্রামে আজ এবং অতীতেও অহিংসা ও তাব বীতিনীতি উপযুত্ত- বর্তমান 
ভাবতেব ও পৃথিবীব পবিস্থিতিব বিবেচনায় । যদি আমবা হিংসা নীতিব কথাই ভাবি তবে 
আমাদেব অধিকতব যোগ্য সহিংস উপাষ্ব কথা ভাবতে হবে। শক্রপক্ষেন সশস্ত্র শক্তিব 
তুলনা অপেক্ষাকৃত যোগ্যতব হিসাব বিকদ্ধে নিকৃষ্টতব হিংসাব কথা ভাবা বোকামি মাত্র। 
কোনো সশস্ত্র বাহিনীবু সেনাপতি সেভাবে ভাবতে পাবেন না।” 


এদেশে অহিংসার পথই শ্রে্ঠ 


তবে কেন তিনি আই এন্‌, এ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা কবে থাকেন এই প্রন্মনেব উত্তবে পণ্ডিত 
নেহব বলেন, “আই, এন, এব শিক্ষা থেকেই আমি বং একথা বলি যে এদেশে অহিংসাব 
পথই শ্রেন্ঠ পথ। ভাবতেব স্বাধীনতাব জন্য যাঁবা সশস্ত্র বা নিবস্ত্র ঘে ভাবেই হোক লডেছেন, 
সে এক কথা, কিন্তু ব্ঁমান পবিস্থিতিতে ভাবতেব সমস্যা সমাধানেব উপায নির্ধাবণেব ব্যাপাব 
সম্পূর্ণ আলাদা কথা বা প্রশ্ন । আই, এন্‌, এ, সশস্ত্র পথ নিষেছিলেন এবং তাবা ব্যর্থ হন। আই, 
এন্‌, এ, যদি সার্থক হতো, তবে প্রশ্নকর্তা হয তো বলতে পাবতেন যে সহিংস সংপ্রাম সার্থক 
হযেছে। আই, এন্‌, এ, ব্যর্থ হযেছে সশস্ত্র অথবা অহিংস সংগ্রামেব জন্য নয। ব্যর্থ হযেছে 
বাহ্যিক পৰিস্থিতিব শ্রতিবূলতাব জন্য। পৃথিবী রাজারা শক্তিগুলি তাদের 
প্রতিকুলে ছিল বলেই ভাবা ব্যর্থ হযেছিলেন। 

“আই, এন্‌, এব, নিত হাহা না নু 
এ কে কাজ কবতে হথেছে দেশেৰ বাইবে থেকে এনং সেক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনেব কোনো ্ষেত্রই ছিল না। আপনাবা আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমাব মনে হয 
যখনই আমাদেব দেশে হিংসা ও অহিংসাব কথা ওঠে, তখনই আমবা স্থান কাল নির্বিশেষে 
শিশুসুলভ কথাবার্তা বলে থাকি। অষ্টাদশ শতাব্দীব পবিপ্রেক্ষিতে তর্ক বিতর্ক কবি। লোকে 
ভুলে ঘায যে আমবা বিংশ শতাব্দীব মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। যখনই আপনাবা কোনো 
দেশেব মুক্তি বৈপ্লবিক সহিংস পথে আনবাব কথা ভাবেন, তখন সে অভ্যন্তবীণ বিপ্লবী শক্তিকে 


নৌ-বিদ্বোহ ২৬৩ 


বিনষ্ট করে দেবার জন্য রাষ্ট্রের হাতে কী রকম নিষ্ঠুর সহিংস শক্তি আছে, সেকথা আপনারা 
ভাবেন না। গত ৫০ বছরে রাষ্ট্রের ৬1010170৩-এর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। 
সে শক্তি আজ রাষ্ট্রের এত বেশি যে জনগণের সাধারণ সহিংস শক্তি তার তুলনায় অতি নগণ্য। 
ধারা ব্যারিকেডের কথা বলেন, তারা আজ ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিন্তিতে কথা বলেন। 
আজ থেকে ১৫০ বছর আগে রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি ও বিদ্রোহী জনসাধারণের শক্তির মধ্যে 
পার্থক্যটা সত্যিই খুব বেশি ছিল না। এমন কি আজকের দিনে সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিক ও 
নাবিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা, বিমান, ট্যাঙ্ক, ও বোমা প্রভৃতি অতি 
আধুনিক মাবণাস্ত্র সাধারণত সাধারণ সৈনিকের হাতেব বাইরে।” 


ংসার পথ বৃথা হতে বাধ্য 


তিনি আরও বলেন, “আজকের দিনে হিংসা ও অহিংসার নৈতিক তাৎপর্য নিয়ে তর্কের 
অধসর তত নেই, যত আছে তাদেব বাস্তব ব্যবহাবের উপযোগিতা নিয়ে। হিংসার পথ সম্বন্ধে 
'আলোচনাই বৃথা হতে বাধ্য--বদি না সৈনাবাহিনীর হিংসাত্মক ক্ষমতার কথা আলোচ্য বিষয় 
না হয়। সামান্য ধবনের বা 700 বকমেব সশস্ত্র সংঘাত হয তো সামরিকভাবে একটা ত্রাস 
সৃষ্টি করতে পারে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিল অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু শেষ 
বিচাবে দেখা বাবে অধিকতন যোগ্য ৬10910709 এর ক্ষমতা কোথায় এবং কার। তাছাড়া এ 
ধরনেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহিংস প্রচেষ্টা না সংঘর্ব একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত একটা ভারসাম্য স্থির করতে অসমর্থ হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত 
একটি বিকল্প স্থাধী সর্বজন স্বীকৃত শক্তির বা 8107011-র জন্ম দিয়েছে, যে শক্তি বা 
90110111 ন্‌ সাহাত্যে আমাদের ঈগ্সিত সমাজ ব্যবস্থা আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত 
পদক্ষেপ ফেলা চলে। কিন্তু ঘদি বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা চলতেই থাকে, একটা 
স্থায়ী ভারসাম্য সৃষ্টি না হয, তাহলে প্রযোজনীয় সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। 


ভুল ধারণা থেকেই সংঘর্ষ ঘটে 


“আজকের দিনে ছোট ছোট বিদ্রোহাতক সংঘর্ষের প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভুল 
ধারণা থেকেই সম্ভবপর । আমরা কোনো দুর্বল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতি নই, আমরা শক্তিধর 
আন্দোলনের সন্তান, আমাদের পক্ষে ছোটখাটো ৬19107০৩-এর চক্র সৃষ্টি করে চলা উচিত নয়। 
ভারতের প্রায় অনেক স্থানেই আমি আজ যা দেখতে পাচ্ছি ছোটখাটো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের 
পথে অগ্রসর হয়ে অনেকেই ভাবেন যেন তারা বিপ্লব ত্বরান্বিত করছেন। আমি বলি তারা তা 
করছেন না, বরং তার বাধাই সৃষ্টি করছেন। যদি সত্যি সত্যিই সহিংস পথ ধরতে হয়, তবে তাকে 
বৃহৎ ও ব্যাপক আকারে সংগঠিত করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি করতে হবে। ক্ষুদ্রাকারের 
৬10101709 কেবলমাত্র অহিংসার পক্ষেই বাধা নয়, সত্যিকার বৃহৎ ৮10107০0-এরও অন্তরায়। 
এতে প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় মাত্র, প্রতিবিপ্নবী শক্তিকে জাগানো হয় মাত্র।” 


কমিউনিস্টরা বিপ্লবী নয় 


' বোম্বাই-এর সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু বলেন,_- 
“বোশ্বাই-এর 'রেটিং'-দের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি যে প্রচুর, সে কথা সহজবোধ্য । 
কামান ব্যবহারের ফলেই জনসাধারণের উত্তেজনা এত উচ্চ পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল যদিও এই 


২৬৪ পান্লালাল বচনা-সংগ্রহ 


সমস্ত কামানেব গুলি কোনো ক্ষতিকাবক হয নি, তবু জনসাধাবণ মনে কবেছিল বুঝিবা দুই 
পক্ষেব মধ্যে একটা ভযানক লডাই শুক হযে গেছে। কার্যত লডাইটা কিন্তু দুই পক্ষেব মধো 
অতটা কিছু ঘটে নি। 

“শহবে নানা ধবনেব নানা দল ও উপদল আছে। তাদেব মধ্য কেউ কেউ নিজেদেব বিপ্লবী 
মনে কবেন, অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীব বণকৌশলেব উপবে যেতে বাজি নন। কমিউনিস্টবা 
নিজেদেব ভযানক বিপ্লবী বলে মনে কবেন। কিন্তু আমি তাদেব প্রতিবিপ্লবী মনে কবি। তাবা 
বিপ্লবী "তো নযই, বনং কার্যত ভযানক বক্ষণশীল।” 


হরতালের প্রশ্নে নেহরুর রাগ 


বোম্বাই শহবে আব, আই, এন, বেটিংদেব প্রতি সহানুভূতিব জনা হবতাল কবা উচিত কি 
না, এই প্রন্ন শুনে পণ্ডিত নেহক হঠাৎ বেগে জ্বলে উঠে বলেন, 

“আব, আই, এন,এব সেন্ট্রাল স্টাইক কমিটিব এ ধবনেব ধর্মঘট কবাব পক্ষে আবেদন 
কবাব কোনো অধিকার নেই। আমি এ ধবনেব কার্যকলাপ সহ্য কবব না। এই ১৫টি লোক 
তাদে্ব আমি যতই পছন্দ কবিনা কেন, তাবা বোম্বাই অথবা ভাবতবর্য এবং পৃথিবী সম্পর্কে 
কী জানে, বোম্বাই-এব সকলেব মাথাব ওপব দিযে সকল বাজনৈতিক দলকে অগ্রাহ্য কবে, 
কোন অধিকাবে ভাবা এই হবতালেব আবেদন জানাল? তাদেব উচিত ছিল, এই ৩০ লক্দ 
নাগবিকদেব ডাকাব আগে বাজনৈতিক দলগুলিকে ডাকা এবং নিজেদেব বক্তব্য উপস্থিত কবা। 
একমাত্র কংগ্রেস অথবা লীগ এই সমত গুকত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেব অধিকাবী।” 


কেউই কিছু করেন নি 


উপবোক্ত মন্তব্য থেকে পবিঙ্ষাব বোঝা যায সেদিনকার ভাবতবর্ষেব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষ গুলিকে পণ্ডিত নেহক শান্ত বা দমিত কবাব জনাই বিপ্লবে বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণগুলি দিচ্ছিলেন। সুপবিকল্পিত ও সুনিযন্ত্রিত বৈপ্লবিক নেতৃত্বে অভাবে নৌবিপ্রোহ ও 
অন্যান্য সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পাবে, একথা যদি সত্যি হয, তবে পণ্ডিত নেহকব পক্ষে 
নিজেকেই সেই নেতৃত্ব সৃষ্টি কবা অথবা দেওযাব কী অন্তবায ছিল? অন্যান্য তথাকথিত 
বিপ্লবীদেব অপবিপরুতা ও চিন্তা স্থবিবতা নিষে ঠাট্টা কবা চলে তাবই, যিনি বিকল্প সত্যিকার 
বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দেওযাব কথা ভাবেন। কাজে কাজেই সহিংস ও অহিংস উভয দিক থেকেই 
তৎকালীন বৈপ্লবিক পবিস্থিতিকে ব্যবহাব কবাব জন্য কী মহাত্মা গান্ধী, কী পণ্ডিত নেহক-_ 
কেউই কিছু কবেন নি। জনসাধাবণেব প্রতি যত সহানুভূতি ও দবদই দেখানো হোক্‌ না কেন, 
উত্তেজিত ধর্মঘটি নাবিকদেব অথবা সহানুভূতিশীল বিদ্রোহী ঝৌঁম্বাই-এব নাগবিকদেব প্রত্যক্ষ 
নেতৃত্ব দেওযাব জন্য সেদিন পণ্ডিত নেহক অথবা মহাত্মা গাঙ্ধী পথে এসে জনতাব সঙ্গে 
দাঁড়াননি-বা তাদেব পবিচালিত কবেন নি। 


নেহরু ও প্যাটেল- দৃষ্টিকোণ একই ছিল 
ফলাফলেব দৃষ্টি থেকে দেখলে, পণ্ডিত নেহক ও সর্দাব বল্লভভাই প্যা্টেলেব মধ্যে এ 
বিষয়ে কোনো পার্থক্য আধিষ্কার কবা যায় না। সর্দাব প্যাটেল যে কথা বঢ ভাষায 


জনসাধাবণকে বোঝাতে সক্ষম হন নি, সে কথাই পণ্ডিত নেহক তাদেব আস্তে আন্তে সইযে 
সইয়ে বুবিযেছিলেন মাত্র। 


নৌ-বিদ্রোহ ২৬৫ 


গণআন্দোলনে শ্রীমুঙ্সীর আতঙ্ক 


বোন্ধের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী কে, এম, মুন্সী সর্দার প্যাটেলের শক্ত নীতিব সমর্থনে এক 
বিবৃতিতে বলেন £ 

“নাবিকদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে সর্দার প্যাটেল বোন্বের মতো মহান শহর ও 
ভারতবর্ষকে এক বৃহৎ সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছেন। কংগ্রেসের নির্দেশে ও ডিসিগ্লিন ভঙ্গ 
করার দিন আসেনি। তথাকথিত দাঙ্গাব প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। 
রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রাম কেমন করে করতে হয়, তার সুচিন্তিত ট্রেনিং দেওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। 
কংগ্রেসের হাত থেকে গণআন্দোলেনর নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার মতলব প্রকাশ পায়। কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য করার চেষ্টাটা আপনা আপনি জনতার মধ্য থেকে আসেনি এবং 
রেটিং-দের নালিশ দূর করার উদ্দেশ্য থেকেও সৃষ্টি হয় নি। বোম্বের পুলিশ সমাজবিরোধীদের 
সঙ্গে সহজে যুঝে উঠতে পারছে না। বোম্বের পুলিশের কর্মনিপুণতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
থাকা সত্তেও আমি বুঝতে পারছি না বোস্বের পুলিশ এ্যাক্ট অনুযায়ী কেন আপৎকালীন অবস্থা 
ঘোষণা কবা হয় নি।” 


মি জিন্না-_আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে 


অল ইগ্ডিয়া মুসলিম লীগেব প্রেসিডেন্ট এম্‌. এ, জিন্না ২২শে ফেব্রুঘারি (১৯৪৬) 
কলকাতায় নিদ্নলিখিত বিবৃতি দেন ঃ 

“খবরের কাগজে প্রকাশ যে আর, আই, এন, ধর্মঘট বোম্বেতে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করেছে। কলকাতা ও করাচীর রেটিংরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিযে অবস্থার গুকত্ব বাড়িয়ে 
তুলেছে। বোম্বে, করাচী ও কলকাতার সংবাদপত্রগুলি পাঠে বোঝা যায় যে নাবিকদের 
ন্যায়সঙ্গত নালিশ রয়েছে এবং দীর্ঘকালের পুঞ্তীভূত অসন্তোষ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। 
কোনো সভ্য সরকারের পক্ষেই তাদের এই ঘনোভাবকে অগ্রাহ্য করা চলে না। আর. আই, এন, 
রেটিং-দের ন্যারসঙ্গত নালিশ দূর করার কাজে আমি অকুণ্ঠিত চিন্তে সাহায্য করতে শ্রস্তত, যদি 
নাবিকেরা নিয়মতান্ত্রিক, আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে নিজেদের আন্দোলন সীমাবৃদ্ধ 
রাখেন এবং আমাকে সমস্ত তথ্য জানান তাহলে আমি তাদের নালিশ দূর কর্নার জন্য যথাসাধা 
চেষ্টা করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচছি।” 

মিঃ জিন্না আরও জানান যে ৮ই মার্চ তারিখে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন এবং তখন 
ভাইসরয়েব সঙ্গে নাবিকদের নালিশ নিয়ে তদবির করবেন। (ফ্রি প্রেস জার্নাল, ২৩শে 
ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। 


সেদিন কোন পক্ষে কত লোক ছিল 


মনু সুবাদারের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় এসেম্বলিতে যুদ্ধ সেক্রেটারি মিঃ পি ম্যাসন 
বলেন £ 

“গত ছয় বৎসরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে নিম্নলিখিত সংখ্যক ভারতীয় ছিলেন £ 
স্থল বাহিনীতে ভারতীয়দের সর্বোচ্চ সংখ্যা--২০ লক্ষ ৫৩ হাজার 
আর-আই-এন এ ৩২ হাজার ৯ শত ১৭ 
আর-আই-এএফ-এ ২৯ হাজার ৮ শত ২০ 


২৬৬ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


বলাবাহুল্য যে ভাবতীয বাজকীয বিমান বাহিনীতেই প্রথমে ধর্মঘট শুক হয়। তাব পূর্বে 
ব্রিটিশেব খাস বধেল এয়াবফোর্সেও ধর্মঘট হয। একথাও ব্রিটিশ সবকাব স্বীকাব কবেন 
যে ভাবতীঘ নৌবহবে ধর্মঘটে প্রেঘণা আব এএফ ও আব-আই-এ-এফ থেকেই এসেছিল। 
এ স্বীকৃতিব তাৎপর্য ও আন্তর্জাতিক গুকত্ব কত সুদৃব প্রসাবী হতে পাবত যদি এই ধর্মঘট শেষ 
পর্যন্ত আপসহীন বিপ্লবেব পথেই অশ্রসব হতো ভাবতীয বিপ্রব আন্তর্জীতিক বিপ্লবে আবদ্ধ 
ধাবাকেই হযতো মুক্ত কৰে দিতে পাবত--এবং ব্রিটিশবাহিনীব কাছ থেকেও প্রতিবন্ধক কিছু 
দুববহ হতো না__ভাবতীয সৈন্যবাহিনীব সৈনিকেবা তো নৌবিদ্রোহীদেব প্রতি সহানুভ্তিশীলই 
হযে পড়েছিল। এমন কি গোর্ধা বাহিনীতে স্থানে স্থানে ধর্মঘট দেখা দেয। 

তা ছাডা বোম্বে, কলকাতা, কবাচী, প্রভৃতি নগবগুলিতে নৌ বিদ্রোহীদেব সমর্থনে লক্ষ 
লক্ষ লোক বাস্তায় নেবে পডেছিলেন ও আহত ও নিহত হযেছিলেন শত শত লোক। 

এই পবিপুর্ণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবেব মুখে উপস্থিত হযেই ব্রিটিশ সবকাবকে ভাবত ত্যাগেব 
সিদ্ধান্ত নিতে হয। প্রধানমন্ত্রী এটিলী সাহেব তো পালামেণ্টে ঘোষণাই কবে দেন যে ভাবতকে 
পবাধীন বাখতে হলে বৃটিশ বাহিনী নতুন কবে ভাবতকে দখল কবতে হাব- এবং লক্ষ লক্ষ 
বৃটিশ নওজোযানেব দবকার হবে আজকেব ব্রিটিশ নগডজোযান আব সে ধবনেব অভিযানে 
যোগ দেবে না। 


বিদেশী সংবাদপত্রগুলিব মন্তব্য 


ব্রিটেনে ৮টি জাতীয় সংবাদপত্রেব মধ্যে ৭টি আব, আই, এন নৌবিাদ্রোহেব সংবাদ 
প্রাধান্য দিযে খবব পবিবেশন কবে । আব লেবাব পাটিব মুখপত্র “ডেলি হেবাল্ড” খববটিকে 
দ্বিতীয স্থান দেয__তাদেব বোম্বেব সংবাদদাতাব সংবাদ পবিবেশনেব মাধামে। 

বক্ষণশীল দলেব কাগজ “ডেলি এক্সপ্রেস” এ চমকপ্রদ হেড লাইন হল- 140 ০8 901 
[0070 (জনতা হাতছাড়া), 'পুলিশেন শলিবর্ষণ”। ডেলি মিবব-এব হেড লাইন - “বিদ্রোহীদের 
আসন্ন সর্বনাশ” 00০09]. 11)1000 (0 11101111)0৩15)| “ডেলি হ্বাল্ড'-এব হেড লাইন- & 
[00900 17791)” (01৫--960]) 7৬ 901113 | 

“ডেলি হেবাম্ড'-এব সংবাদদাতা সাদার্ন কমাণ্ডেব কমাণ্ডাব ইন্‌ চীফ জেনাবেল লকহার্ট-এব 
বোন্ষে উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য কবেন -নৌবিদ্রোহ দমন কবাব জনা নৌ সেনাধ্যক্ষে 
পবিবর্তে একজন আর্মি অফিসাবকে ডাকা বিশেষ ইঙ্গিত ও গুকত্ৃপূর্ণ।” 

তিনটি কাগজ সম্পাদকীব মন্তব্য কবে। তাদেব মধ্যে “ডেলি এক্সপ্রেস' ও ডেলি মেল' 
ধীবতাব সঙ্গে নৌবিদ্রোহ দমন কবাব সুপাবিশ কাবন। তৃতীয কাগজটি, কমিউনিস্ট পার্টিব 
“ডেলি ওযার্বাব' বলে, “ব্রিটিশ নাজেব বিব্ছে গণ আন্দোলনের তবঙ্গেব শীর্যতম তুঙ্গ 
উপস্থিত।” 


নিউইয়র্ক টাইমস্-এর সম্পাদকীয় 


ফেব্রুয়াবি ২৩ তাবিখেব “নিউ ইযর্ক "_প্রাচ্য দেশে বিদ্রোহ" (0০৬০1 111 010 
০091) শিবোনামায় এক দীর্ঘ সম্পাদকীয প্রবন্ধ লেখে। তাতে বলে, “মিঃ এটিলীব স্বাধীনতা 
ও ন্যাবেব উপব প্রতিশ্রুত সববাব ভাবতে বিশঙ্খলা দমন কবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিবিষে 
'আনতে পেবেছেন বলে জী অশ্ববা আত্মসন্তুষ্ট হবাব কাবণ নেই। বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের 
কাবণগুলি দূধ কবতে হবে। সমস্ত পৃথিবীতেই অশ্বেতকায জাতিসমূহ গভীব ও বিস্তৃত 


নৌ-বিদ্রোহ ২৬৭ 


অসন্তোষের সমুদ্রে বিক্ষোভের তরঙ্গের পর তর্রঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে। এবং তাদের সংখ্যা সমস্ত 
মানব জাতির কম নয়। 

আজ আমাদের এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হতে হবে মে অশ্বেতকায়দের ওপরে শ্বেতকায়দের 
সাম্রাজ্য শাসনের অবসান হতে চলেছে। 

“আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা” ও “মানবাপিকারেব সনদ” (8111 ০1 12715) এখনও 
তার কাজ করে চলেছে। পরাধীন জাতিসমূহ আজ তাদের সাবালকত্ব অর্জন করতে 
চলেছে-_এ কথা স্পষ্ট। এই সত্যকে প্রাক্তন মনিব জাতিদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার। 
ফিলিপাইনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই সত্যকে স্বীকার করে সকলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত 
উপস্থিত করেছেন।” 


ব্রিটিশ কমিউনিস্ট মুখপত্র “ডেলি ওয়ার্কার' 


ডেলি ওয়ার্কার সম্পাদকীষ প্রবন্ধে আর, আই, এন্‌ ধর্মঘট সম্বন্ধে নি্ঘলিখিত মন্তব্য দেখা 
যায় ঃ 
“ভাবতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের চাপ ও বিক্ষোভের তরঙ্গগুলি “নৌবিদ্রোহ' 
তুঙ্গতম পবিস্থিতি সৃষ্টি কবেছে।” 

“ভারতবর্ধ স্বাধীনতা চাষ কিগু বিটিশ গভর্নমেন্ট সে সম্বন্ধে এযাবৎ যা কিছু প্রস্তাব 
উপস্থিত করেছেন, তার মধ্ো ন্লিটিশ সাম্রাজাবাদের সুচতুর ভেদ নীতি তারা লক্ষ্য কবেন। ভেদ 
শীতিব মধা দিষে সাশ্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত কৌশলই তারা দেখতে পান। 

“ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিকা এ সময়ে মনে রাখা দবকার। 

“এহেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা ভারতে যাচ্ছেন। 

“এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত নয় যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সম্প্রতি ঘোষিত 
নীতির যদি পরিবর্তন করা না হয়, তবে তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বার্থ হতে বাধ্য। 

“ভারতীয় জনমত কখনই এমন ধবনের সংবিধান বচয়িতা সংস্থাতে বাজি হতে পারে না, 
যা ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা দিয়ে ভারাক্রান্ত থাকবে_-বিশেষ করে যদি সে সংস্থায় 
সামস্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্ণ দ্বারা অতিবিক্ত ভারাক্রান্ত করে তোলা হয়। 

“ভারতীয় জনসাধারণ ভাবতীয় সংবিধান রচনায় জনসাধাবণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
ছাড়া আর কারও হস্তক্ষেপ আজ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।” 

(রয়টার, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) 


ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কার্যকলাপ 


২৩শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) তারিখে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য 
ডঃ জি. অধিকারী নিন্মলিখিত বিবৃতি দেন £ 

বোশ্ধের শ্রমিক ও নাগরিকেরা আব, আই, এন্-এর নাবিকদের প্রতি ও তাদের দেশাত্মবোধক 
দাবিসমূহের প্রতি সহানুভূতি ও আনুগতা প্রকাশ করেছেন। 

“উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ আব, আই, এন্‌ ধর্মঘটীদের বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত কবতে দ্বিধা করে 
নি' এবং তাদের নৌবাহিনীপহ ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে । গতকাল ধর্মঘটীদের 
সমর্থক হাজার হাজার নাবিকের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে দ্বিধা কবে নি -_-সেই একই 
সা্রাজ্যবাদ। 


২৬৮ পানালাল বচনা সংগ্রহ 


“ব্রিটিশ সৈনাবাহিনী ভার্মাড কাব-এ বাস্তায খাস্তায টহল দেয এবং জনতাব ওপব 
নিবিচাবে গুলিধর্ষণ কন্ব। ভনতা যেখানে ঘনসনিবদ্ধ হয, কোনো প্রকাব হুশিযানী না দিয়েই 
গোবা সৈন্যবা সেখানে বেশি গুলিবর্ষণ বে । পাবেলেব শ্রমিকাঞ্চলে মেষে ও পুকষেব ওপবে 
এভ|বেই গুলি বা হয। পাবেল মহিলা সংঘেব কমবেড কমল! ভোগে নিহতদেব মধ্যে 
একজন। 

“ব্রেন গান, ট্যাঙ্গ ও খন্বাব এব সাহাযো ভাবতীবদেব ভয দেখাবাব দিন চলে গেছে। 
মামাদেক এই শহবে যদি শক্তিমদমত্ত সাম্রাজাবাদ মনে কবে যে সপ্তাহবা।গী 'জালিযানওযালা- 
বাগ" সৃষ্টি কবে নাগবিকদেব দমন ঝ্সা যাবে, তবে তাবা ডুল কববেন। এই বক্তস্নান আমাদের 
মধ্যে এক্েব সিমেন্টকে আবও শত্ত কববে এবং এই সন্থ্রাসেন বাজাকে দুব কবাব প্রতিজ্ঞাকে 
আবও দৃঢতন কববে। 


শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব প্রতিবাদের আহান 


“৩ক্রবাবেব গণ নবহত্যাব শান্তিপূর্ণ ও নিকপপ্রব প্রতিবাদে আমি সকল বাজনৈতিক দলকে 
একটি সাধাবণ ধর্মঘট ও হবতাল ডাকাতে আহ্ান কবি। আহ৩ ও নিহতদের পবিবাবাদেব 
সাহায। কবাব জনা অধিলন্বে নাগবিকদেব শান্তিবন্মন ও বন্দীমুক্তি কমিটি (1১6৭০০ 4170 
1২০1০49 00111111110) গাঠন করবা হোক । 


কংগ্রেসের কাছে কমিউনিস্ট নেতার অনুরোধ 


“কংগ্রস নেতাদের প্রতি বিশেষ কবে আমান এই অনুবোধ যে ঙঠানা যেন বোম্বে ও 
ভাবতেব অন্যত্র ধর্মঘটী নাবিকদেব ন্যাঘসঙ্গত দাবি মেটাবাব দাষিত্্‌ গ্রহণ কবেন। কেননা, আব, 
আই. এন্‌ ধর্মঘটাদেব ব্যাপাবটি আজাদ হিন্দ ফৌজেব মতোই একটি গুকত্বপূর্ণ জাতীয় 
দাযিত্বেব আকাব গ্রহণ কবেছে এবং জাতিগত সুপিধাব উধ্রে ন্যাঘসঙ্গত সন্তোষজনক 
মীমাংসাব চেষ্টা কবা হোক।” 


ধর্মঘট সন্বন্ধষে সোভিয়েট মতামত 


মক্ষো, ২৮শে ফেব্রুঘাবি ১৯৪৬ £ 

“বেডফ্রিট” নামক কাগজে ভাবতেব নৌনিছ্রোহ সম্বন্ধে সবচেষে প্রথম মন্তব্য কবা হয। 

এম, মিখিলভ ঘটনাব তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবে এক প্রবন্ধে বলেন £ “নাবিকদেব বিদ্রোহ 
জনসমর্থিতি। বর্তমান ভাবতে যে ভঘঙ্কব অবস্থা সৃষ্টি হযেছে, ন্বৌবিত্রোহ তাৰ একটি প্রকাশ। 
অর্থনৈতিক দুববস্থা এই বিদ্রোহেব অন্যতম কাবণ- জনসাধারণ নিদাকণ দাবিদ্র-পীডিত। 
কৃষিতে চবম সংকট দেখা দিষেছে, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রতহাবে হাস পাচ্ছে। 

“ভাবতেব সর্বত্র যে অনির্বাণ বিক্ষোভ দেখা দিযেছে তাড়ে জনগণেব স্বাধীনতা স্পৃহা 
কতটা তীব্র হযেছে তাই বোঝা যায়”__-বয়টাব। 


ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর-আই-এন 


২২শে ফেব্রুয়াবি তাবিখে সর্বভাবতীয ফবওযার্ড ব্রকেব প্রেসিডেন্ট শ্রী আব-এস-কইকব 
সংবাদপত্রে নৌধর্মঘটীদেব সমর্থন কবে এক বিবৃতি দেন। বেটিংদেব প্রতি জাতিপক্ষপাতহীন 


নৌ-শিদ্রোহ ২৬৯ 


ব্যবহার, ন্যায়সঙ্গত নালিশের সন্তোষজনক মীমাংসা দাবি কেশ এবং নানিকদের দাবিসনুহ যে 
ন্যায্য ও মডারেট সে কথাও বলেন। 

৪ঠা মার্চ তাবিখে আর-এস ক্ুইকব বোম্বাই বান, সেখানে তাকে কংগ্রেস কর্মীরা বিপুলভাবে 
সম্বর্ধনা দেন। উন্তরে রইকর বিভিন্ন দেশের বিপ্রবেন ইতিহাসের শিক্ষার বর্ণনা করেন। 
নৌবিদ্রোহীদের তিনি সমর্থন ববেন। অমান্য ও উন্যুক্ত কিছু কবার জনা তিনি রেটিধদের উপর 
দোষ দেন না, তাদের সমর্থন করেই, প্রবোটন। দিযেই বিদ্রোহী করে তোল৷ হয়েছিল বলে তিনি 
মনে করেন। শহরে নানা ধরনের উৎপাতের জন্য দায়ী গুপ্তা শ্রেণীর লোকদেব উপর সব দোষ 
চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে রুইকর বলেন যে প্রতোক বিপ্লবেই নিন্মস্তরের জনগণই 
প্রধানত অংশ নিয়ে থাকেন, আর উচ্চশ্রেণীর প্রনক্তাবা আরামকেদাবায বসে বড় বড় নৈতিক 
বুলি আউড়িয়ে থাকেন। যাঁরা “হয করবো নয় মনবো" নলে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন তাদের 
সমালোচনা কবা এই সব আরামকেদাবার পাজনৈতিকদেব সুখে সাজে না। পেখিক লরেন্সের 
মিশন ভারতীয জনগণের এই নবজাগরণকে ক্লান্ত ও বিপথগামী করাব জনাই প্রেবিত হয়েছে 
বলে তার ধারণা। 


আর, আই, এন, তদন্ত কমিশনে শ্রীবলাই চন্দ্র দত্তের সাক্ষ্য 


বন্ধে ১৬ই মে ১৯৪৭- 

আজকেব আব, আই, এন, তদপ্ত কমিশনের সামনে শ্রাবলাই চন্দ্র দত্তকে পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে 
দীর্ঘ সময ধবে জেবা কবা হয়। শ্রাদন্ত এইচ, এম, আই. এস, 'তলোযার' এব টেলিগ্রাফ 
বিভাগেব শীর্ষকর্মী, গত ফেব্রুযাবি মাসে ধূত হন ; তার বিকদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি বিভাগীয় 
গৃহে আপত্তিকর স্লোগান লিখেছিলেন এবং পদচ্যুত হয়েছিলেন। 

২বা ফেব্রুয়ারিতে তাকে গ্রেপ্তারেব সময তলোবারে অবস্থানকালীন তাব বাসকক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত কিছু জিনিসপত্র কমিশনেব সামনে প্রদর্শিত হয। এর মধ ছিল-_অশোক মেহতা 
লিখিত “১৮৫৭ সালের ভারতীয় পিদ্বোহ" শ্রীদান্তের দুটি নিজস্ব ভায়েরি, একটি ২০৫ টাকার 
আই, এন, এ, রিলিফ ফাণ্ডের রসিদ বই, আছাদ হিন্দ প্রতিজ্ঞাপত্রের একটি কপি, একটি 
পোস্টকার্ড__এক্সসার্ভিস, আসোসিযেশনেব সেক্রেটারি মিঃ ওয়াই, কে, মেননের লেখা, 
একটি প্রচার পত্র শিরোনামা “আজকের চিন্তা" এবং বঙ্কবান্ধবকে দত্তের লেখা ও দত্তকে লেখা 
কয়েকটি চিঠি। 


কানে কানে প্রচার 


শ্রীদত্তের নিজস্ব ডায়েরিতে ৬ই জানুয়ারি তারিখে লেখা আছে £ 

| ১/11 1১0 2 [০৪৫ 010৮/ (0 007 “৮115. 08101 পাওয়াবেব প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদত্ত 
স্বীকার করেন এ শব্দটির পুরো কথা- *৬115001076 0811170001” (কানে কানে প্রচার)। 

শ্রীদত্ত ৮171500117 081)1)911) কথাটির বিশদ বাখ্যা করে বলেন এর দ্বারা তিনি আর. 
আই, এন, এর আগ্রহী রেটিংদের শিক্ষিত করে তলার জন্য ভারতের এঁতিহাসিক পটভূমি, 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস এবং এ দেশের বিষয়গুলি আলোচনা করতেন। এ সমস্ত 
বিষয় প্রকাশ্যে বলার সুযোগ তার না থাকাতে তাকে এ পন্থা নিতে হয়েছিল। 

লেঃ পাওয়ার £ আমি বলছি যে আপনার এই “৮1502710" ব্যবহৃত হয়েছিল এঁদের 
বিদ্রোহে উৎসাহ দেবার জন্য। 


২৭০ পানালাল বস্না-সংতহ 


শ্রীদত্ত £ আমি অস্বীকাব কবছি। 

একটি প্রশ্নে উত্তবে শ্রীদত্ত বলেন ঘে যখন আগস্ট বিপ্লব শুক হয তখন তিনি ভাবতে 
ছিলেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে পড়েছিলেন এব" তাব খুবই ভাল লেগেছিল। 

লেঃ পাওযাব £ আমি বলছি যে আপনি খুবই খুশি হতেন যদি সৈন্যবাহিনী এ আন্দোলনে 
যোগ দিত। 

শ্রাদত্ত ঃ কে না খুশি হত। 

লেঃ পাওযাব £ আপনি কি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতেন যদি তখন আপনি সিঙ্গাপুবে 
থাকতেন? 

শ্রীদত্ত ঃ নিশ্চযই। যোগ দিতে না পাবলে দুঃখিত হতাম। 


রাজনৈতিক স্লোগান 


সাক্ষী বলেন যে বোম্বাই শহবে নী দিবসে সমগ্র তলোধাব প্রতিষ্ঠানটি লিখিত প্লোগানে 
ভবে গিযেছিল। স্লোগানগুলি ছিল , “ব্রটিশ সাত্রাজাবাদ নিপাত যাক', “ভাবত ছাড' এবং “সমস্ত 
সাদা কুকুবদেব হত্যা কব”। শ্রীদত্ত বলেন ১লা ফেব্রুযাবিতে তিনি প্ল্যাটফর্মে দুটি স্লোগান 
লিখেছিলেন-_-যেখানে যে (আব আই, এন, এব ফ্ল্যাগ অফিসাবেব বক্তৃতা দেওযাব কথা ছিল। 

লেঃ পাওয়া £ আপনাদেব অভিযোগগ্ডলি যখন বাজনৈঠিক ছিল না তখন আপনাবা কেন 
বিশেষ কবে বাজনৈতিক ল্লোগানগুলি বেছে নিলেন? 

শ্রীদত্ত ঃ আমবা এবকমই অনুভব কবেছিলাম। 

লেঃ পাওযাব £ আপনি নিজে কি মনে কবেন যে খাদ্য, পবিবহন ব্যবস্থা ও অন্যান্য 
অভিযোগগুলিব গুক্ত্ব কম ছিল? 

শ্রীদত্ত £ ওগুলি খুব তুচ্ছ ব্যাপাব। 

শ্রীদত্ত বলেন যে তব ডাযেবিব এক জাযগায ”!নু 0 অক্ষব দুটি কমিউনিস্ট পার্টিব হেড 
কোযার্টাব কূপেই উল্লিখিত ছিল। তিনি আবও বলেন যে তিনি নিজে কমিউনিস্টদেব কার্যকলাপ 
পছন্দ কবেন না, তাব মনে হয কমিউনিস্টবা “দেশে প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা” কবেছে এবং তিনি 
চেষ্টা কবেছেন তাব সহকর্মীদেব কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে অন্য আদর্শে সবিষে নিযে যেতে। 

শ্রীত্ত কমিশনেব কাছে অভিযোগ কবেন যে এখানে পুলিশ তাব গতিবিধি লক্ষ্য কবছে 
এবং বাঙলাদেশে তাব পবিবাববর্গকে হযবানি কবছে। 

(বিদ্রোহেব বিপোর্ট £ অমৃতবাজাব পত্রিকা ১০শে থেকে ২২শে জানুষাবি) 


জেলের চিঠি 


প্রথম পত্র 


আজকের দিনে বিপ্লবের প্রধান সমস্যা গুলি সমাধান করতে হলে আমাদের কতিপয় বিষয়ে 
চিন্তা করতে হবে এবং আত্মসমালোচনা করতে হবে। 

পার্টির যে সমস্ত কর্মীরা জনগণের মধ্যে কাজ কবছেন তাদের মধ্যে অনেকেই 
আজকাল কিছুটা পরিমাণে অধৈর্য হয়ে উঠছেন, পার্টি তাড়াতাড়ি বিরাট হয়ে উঠছে না, 
পাটি দৈনন্দিন সাধারণ খুঁটিনাটি কাজকে ছাপিয়ে বর্মা ও চীনের কমরেডদের মত 
পুরোপুরি সশস্ত্র লড়াইয়ে নেমে পড়তে পারছে না এটাই তাদের অসম্তুষ্ট ও অসহিষুঃ হওয়ার 
কারণ। 

এই ধরনের মনোভাবে দুটি পৃথক ফল দেখা যাচ্ছে--অনেকে আরো উৎসাহী, আরো 
সক্রিয, আরো চিন্তাশীল হয়ে উঠছেন এবং প্রস্তুতিব দিক থেকে আরো ভালোভাবে তৈরি 
হওয়াব প্রযোজনীরতা অনুভব করছেন, আবার অনেকে হতাশ হয়ে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে 
চিন্তাশীলতার অভাব প্রকাশ করছেন--যার ফলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল এবং নিদ্ক্রিয় হয়ে 
পড়েন। পাটির ভেতরের কিছু কিছু কর্মী এবং জনসাধারণের কিছু কিছু অংশের মধ্যেও এই 
ধরনের হতাশা এবং নিরুৎসাহের ভাব প্রায়ই প্রকাশ পাচ্ছে। কয়েকজন পার্টিনেতা আমার কাছে 
জানিখেছেন যদি আমরা শীঘ্বই একটা আক্রমণ শুরু না করি তা হলে কর্মীদের মনোবল ঠিক 
রাখা বাবে না এবং পাটির শক্তির উপর তাদের আস্থা বজাষ থাকবে না। 

এই ধাবণ! সম্পর্কে পুষ্বানুপুঙ্থরূপে পর্যালোচনা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । পার্টির কর্মীদেব 
সামনে একটা পবিষ্কার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে অসহিযুঞ্তার ভাব-_এটা কিসের জন্য? আমাদের 
সমাজ যে বিপ্লবের জন্য উন্মুখ এবং কেবলমাত্র একটা বড় রকমের আঘাত মাত্র প্রয়োজন এই 
প্রয়োজনীয়তা বোধই কী অসহিষ্ুঞতার কারণ? আমরা কি প্রত্যেকে ইতিহাসের নির্দিষ্ট গতি 
বুঝে ভাব সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি এবং তাব দায়িত্ব পালন করছি? আমাব মনে হয় 
আমরা তা পারিনি অন্তত সঠিকভাবে ততখানি তৈরি হতে পারিনি । যদি সত্যই তা পারতুম তা 
হলে আমাদের এই অসহিষু্তা আমাদের লড়াইযের বহুমুখী এবং জটিল সমস্যাগুলির সঠিক 
সমাধান করার মধ্যেই প্রকাশ পেত। বিপ্লবের জন্য আমাদের এখনই কি করতে হবে এবং 
কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে চিন্তার সঙ্গে কাজের মিল রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি অনুভব করি 
তাহলে আমাদের আরো বেশি সক্রিয়, আরো বেশি চিন্তাশীল এবং নাছোড়বান্দা হতে হবে। 
আমাদের কোন প্রকার কষ্টরকেই কষ্ট মনে করলে চলবে না। কোন রকম হতাশাকে মনে স্থান 
দেওয়া চলবে না, আজকের যুগের ঝরঝরে পচা সমাজব্যবস্থার এই সব রোগ থেকে আমাদের 
মুক্ত রাখতে হবে। 

পাত্র মধ্যে এমন অনেক কর্মীকে দেখা যাবে যারা কাজ খুঁজে পান না। যাদের নিজস্ব 
কোন প্রচেষ্টা নেই, যারা ম্যালেরিয়াকে ভয় পান, যাঁরা জনতার সঙ্গে মিশতে পারেন না, বই 
পড়বেন না, নিজেদের উন্নত করবেন না বা কোন কিছু শিক্ষার কষ্টটাও সহ্য করবেন না অথচ 
আরা অভিযোগ করবেন তাদের কোন নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হচ্ছে না বা কোন প্রকার নির্দেশ 
দেওয়া হচ্ছে না বলে। তাদের কথা শুনে মনে হয় তাদের হাতে একটা রাইফেল আর একটা 


পরিকল্পনা দযে দেওয়া হবে তখনই তারা কাজে লেগে যাবেন। এই সব কর্মীদের কাছে তাদের 
পামালাল---১৮ 


২৭৪ পান্নালাল বচনা সংগ্রহ 


জীবনটা চিবকালই অসাব মনে হবে, জীবনে পবিবর্তন আসাব সত্যিকাব প্রযোজনীযতা তাবা 
বোধ কববেন না, মনে মনে পবিবর্তনেব কল্পনাই কবে চলবেন। এই যে মনোভাব এটা 
সামাজিক অসহিষ্ণুতা নয, এটা একটা মানসিক বোগ, এটা সচেতনতা নয ববং তাব উপ্টোটা। 
এই শ্রেণীব অধৈর্য কর্মীদেব শুধু সন্তুষ্ট কবাব জন্যই আমাদেব নেতাবা কোন সম্ঘাত কববেন 
না। মাত্র এ্দেব উপ নির্ভব কবেই লডাইয়েব কোন পবিকল্পনা হয না। যে সমস্ত কর্মী কেবলই 
নানাবকমেব অসুবিধা পড়েন, ঘণ্টা ঘণ্টা অসহিষু হযে পড়েন তাবা এ কাজেব মোটেই 
যোগ্য নন। সেই সব কর্মীই এই সব কাজে যোগা ধাবা সমত্ত সময়েই সুস্থ মস্তিষ্কে স্থিবভাবে 
কাজ কবে চলেন। যাঁদেব উৎসাহ অদম্য হঠাৎ বেডেও যায় না বা হঠাৎ কমেও যায না_ 
যাঁরা ক্ষণিকেব উত্তেজনাব বশবর্তী হযে হাদযাবেগে কাজ কবেন না, কাজ কবে চলেন 
অন্তর্নিহিত মনেব ইঙ্গিতে । যোগ্য কর্মীব থাকে নিজেব ক্ষমতাব উপব বিশ্বাস, পার্টিব শক্তিব 
উপব বিশ্বাস, ইতিহাসের উপব বিশ্বাস, সমত অবস্থাতেই দৈনন্দিন কাজে সক্রিয। যত কঠিন 
দায়িতুই তাব উপব পড়ুক না কেন যোগ্য কর্মী কখনই আপত্তি কবেন না। কাজেব অভাব তাব 
কখনও হয় না, নিজেই কাজ সংগ্রহ কবে নেন। 

তবে এটা অতান্ত সত্য যে আক্রমণ শুক কবতে না পাবলে জনসাধাবণ বা কর্মীদের 
মনোবল অক্ষুণ্ন বাখা কঠিন। কাবণ আক্রমণ ছাডা আজ শক্তি বৃদ্ধি কবা অসম্ভব। দেশের 
বর্তমান বাজনৈতিক অবস্থা আজ এমন যে শত্রচ্ব ক্রমবর্ধমান চাপ এবং অবিশ্রাস্ত আক্রমণিব 
সামনে দীড়িযে এমন বিবাট কবে পার্টি গডে তোলা, গণসংগঠন তৈবি কবা, কম্ীদেব বা 
জনসাধাবণকে যোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত কবে তোলা কিংবা জনগণকে সশস্ত্র কবে তোলা 
কোনটাই আজকে আব গোপনে চুপি চুপি কবা সম্ভব নয। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না আমবা 
আমাদেব একটা নিজস্ব এলাকা গডে তুলতে পাবছি, যেখান থেকে আমবা আক্রমণ বা 
প্রতিবোধ চালাতে পাবি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেব এব কোনটাই সুষ্ঠুভাবে কবা সম্ভব নয। পার্টি 
বা জনসাধাবণেব পক্ষে আজ বাঁচতে হলে, শক্তি বৃদ্ধি কবে জযলাভ কবতে হলে ধেপ্লবিক 
সংঘর্ষ শুক কবতেই হবে, এ ছাড়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে শক্তি বৃদ্ধি হতে পাবে না, ক্াবণ জাতী 
ক্ষেত্রে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বা সন্ধি আজ আব নেই। 

কিন্ত আজকে আমাদেব প্রত্যেকে কি এই সংঘর্ষেব পথ এবং সমস্ত দিক সম্পর্কে পবিষ্কাব 
ধাবণা কবে নিতে পেবেছি, পার্টিব বীবভূম সম্মেলনে গৃহীত থিসিস সব দিক থেকে বুঝে কি 
আমবা এই বিপদজনক পথে এগিয়েছিঃ দমদম সংঘাতেব সমুদয অভিজ্ঞতা কি আমবা 
ভালোভাবে বুঝতে পেবেছি? এই সংঘাত কি কর্মীদেব আন্বা সক্রিয, আবো বুদ্ধিমান, আবো 
সাহসী হওযাব প্রযোজনীধতা বেশি অনুভব কবাচ্ছে না? আম্মাদেব লক্ষা এবং পাবিপার্ষিক 
অবস্থা সম্পর্কে আবো পবিষ্কাব জ্ঞান লাভ কবাব তাগিদ দিচ্ছে? ধ্র্মীদেব অভিজ্ঞতা কি তাদেব 
নির্ভীক কবতে পেবেছে বা আবো অগ্রসব হওযাব জন্য প্রেবঞ্া দিতে পেবেছে? অর্ধপ্রস্তুত 
যোদ্ধা যে-যুদ্ধ ঘোষণা কবে কিন্তু যুদ্ধেব সময ইতস্তত কবে ঝাঁ যে যুদ্ধ কবতে চাষ না তাব 
মত হাস্যকব ব্যক্তি দুনিযায আব কেউ আছে কি? 

আজ নিষমতান্ত্রিকতা বা সাধাবণ কোন উপাষে শক্রকে একটুও আঘাত দেওযা যাবে না। 
শত্রুকে আঘাতেব মত আঘাত দেওয়া যাবে তখনই যদি আমবা আমারদেল সমস্ত প্রকাব শক্তি 
দিযে সর্বস্ব পণ কবে মবিয়া হষে সংঘাত শুক কবি। তবে এটা যেন কেউ না ভাবে যে একবাব 
কোন বকমেব আক্রমণ শুক কবতে পাবলেই আমবা শেষ অবস্থা এসে পৌছাব ববং 
লডাইযেব উচ্চতব ধাপে পৌছানাব এটা কেবলমাত্র শুক। 


জেলের চিঠি ২৭৫ 


একটি মার সোজা ধাক্কা দিয়েই আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈবি করতে পারব বা জযলাভ 
বলিতে পাবব এ ধবনের কল্পনা করা অত্যন্ত বোকামী। শত্রুর সঙ্গে বৈপ্লবিক সংঘর্ষ শুরু করার 
পর আমাদেব বেশ কিছুদিন সংঘর্ষের মধোই কাটাতে হবে এটা নিশ্চিত এবং সেই জন্যই আগে 
থেকে আমাদেব সমস্ত দিক থেকে তৈরি হয়েই নামতে হবে। এখন আমরা যত বেশি খেটে 
তৈরি হব আসল লড়াইয়ের সময় আমাদের তত বেশি সুবিধা হবে। এখন যত বেশি চিন্তা করে 
বাজ গুছিয়ে রখতে পারন পরে তত কম রক্তপাত এনং কম সময়ের মধ্যেই কাজ হাসিল 
ববতে পারব। সেই জন্য এখন আমাদের প্রত্যেককে অত্ন্ত সাবধানে প্রত্যেকটি কাজ সুষ্ঠুভাবে 
বরতে হবে, সমস্ত বকম ছেলেমানুষী বর্জন করতে হবে-_এক কথায় সংঘাত বা অভ্যুত্ানকে 
নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক হবে না। 
সমস্ত রকম দুর্বলতাকে কাটিয়ে যারা মনোবল ধজার নাখতে পারবেন কেবলমাত্র তাদেরই 
অধিকার আছে পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় যোগদান করার--যেখানে আলোচনা করা হবে 
সংঘাত ও সংগঠন করার ব্যবহারিক নীতি সম্পর্কে। যারা মন থেকে দুর্বলতা কাটাতে পারেন 
নি তাদের পক্ষে বিপ্লব পরিচালনা সম্পর্কে চিন্তা কবাও দুঃসাহসের কাজ । ইতি-_ 
৪/১১/৪৯ 


দ্বিতীয় পত্র 


সমস্যাটা বুনতে হলে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ প্রয়োজন, তা না হলে কোন সমাধানেই 
আমরা পৌছাতে পারব না এবং আমাদের কার্যকলাগকে কখনও গুছিবে নিতে পারব না, 
ক্রমাগতই বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও অনন্ত ধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হবে। প্রকৃত পথ সম্পর্কে আমাদের যদি 
জ্ঞান না থাকে তাহলে কোন্টা প্রযোজনীয় এবং কোন্টা প্রয়োজনীয় নয় বা কোন্টা 
অপেক্ষাকৃত কম প্রযোজনীয তা নির্ণয় করা আমাদের পশ্টে সম্ভব হবে না। প্রয়োজন এবং 
আমপর্ধায় ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিব হান নির্ণয করার স্বাভাবিক জ্ঞান বা আমাদের মধ্যে কম বেশি 
সকলেরই মাছে, তাকে উন্নত ও পুনর্বিচার কবে আমাদেব দৈনন্দিন কাজে তার অনুশীলন 
ববতে হবে যাতে প্রতোকটি কার্যক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। 

উচ্চতম কমিটির সদস্য থেকে আরন্ত করে প্রাথমিক সেলগুলির সদস্যদের প্রায়ই 
নিজেদের সাধারণ এবং বিশেষ দায়িত্ব নির্ণয সম্পর্কে খিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই 
দ্বিধা সাংগঠনিক দৃঢ়তা নষ্ট করে, তার ফলে আমাদের চোখেব সামনে ল্ড়াই-এর কোন একটা 
স্পষ্ট চেহারা কদাচিৎ প্রস্ফুটিত হয়। আমাদের কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করে, প্রচার ও 
উত্তেজনা সৃষ্টিও বিস্রুত হয় কিন্তু সংগঠকদেব উদ্দেশ্যতে নির্দিষ্টতার অভাবে এই সমস্ত 
কার্ধকলাপ, প্রচার ও উত্তেজনা সৃষ্টি নির্দিষ্ট কোন সংঘাতে পরিণত হযে লড়াইকে উন্নততর 
ধাপে নিয়ে যেতে পারে না। তখন এই সমস্ত কার্যকলাপ শুন্যতাব মধ্যে হারিয়ে যায় ধা 
অবসাদে নিষ্পন্ন হয় এবং অল্প দিনের মধ্যে সমস্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে । আরও সাধাবণ ভাবে 
বলা যায়-_স্থানে যেটা লাভ করা গেল সময়ের মধ্যে সেটা ধ্বংস হল এবং সময়ে যেটা তৈরি 
হল স্থানে সেটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এ সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আমাদের 
প্রত্যক্ষভাবে, স্পষ্ট ভাবে, এবং গুরুত্থে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। সংগঠকদের অনন্ত 
অশ্চিয়তার মধ্যে সর্বদাই বিচরণ করলে চলবে না। তাছাড়া আজ যখন আমরা শীঘ্বই সংঘাতে 
অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তা করছি, আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি তখন 


২৭৬ পামালাল বচনা-সংগ্রহ 


আমাদেব কথা এখনও কও অস্পষ্ট, মতান্তব কত অনন্ত, আমাদেব শক্তি নির্ধাবণে কত 
বিভিন্নভা, আচবণ কত অদ্ভুত। যেন আব্রম'ণব সাধাবণ পবিকল্পনা, সংগঠনেব ভিত্তি এবং তাব 
উদ্দেশ্য পার্টিব সাংগঠুনিক প্রস্ততি উপব নিব না কবে নির্ভব কবছে কেবলমাত্র সাধাবণেব 
মনোভাবেব উপব। 

আমাদের সংগ্রামের সাধাবণ চিত্রটিকে শাব একবাব পর্যবেক্ষণ কবা যাক। বীবভূম থিসিসে 
সংগ্রামের ভিন্ন পথ নির্ধাবণ কবাব পৰ আমাদের অবস্থা বিচাবেব চেষ্টা কব! যাক। সেই থিসিসে 
আমবা আমাদেব শক্তি দুর্বল ও সামর্থ সামান্য থাকা সন্বেও শান্তিপূর্ণ সাধাবণ পথ ত্যাগ কবে 
স্বেচ্ছায যুদ্ধেব পথ গ্রহণ কবেছি। খাস্তাব তাকে কিভাবে বপ দিতে হবে তাও আমাদেব আগে 
থেকে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। ইতিহাস যে বৈপ্লবিক পথেব নির্দেশ কবে দিল তাতে 
সমর্থন জানাবাব সাহস কেবল আমাদেবই ছিশ। আমাদেব এই সমর্থন বহু খাজা বাজনীতিকদেব 
কাছে অদ্ভুত এনং বিকৃত মত্তিঃক্ষব কাজ এলে মনে হযেছে। সংঘাত বলতে আমবা ঠিক কি 
বলতে চাইছি এবং তাৰ বপটা কি এই প্রশ্ন আমাদেব অনেকেই কবেছেন, যেমন আমবাও 
আমাদেব এই প্রশ্ন কবছি। আামবা তাদব কাছে এব ব্যাখ্যা পবিষ্কাবভাবে কবিনি এবং কবতে 
পাবি নি, কিন্তু আমাদেব কর্তৃত্ব শক্তিব হিসাব অবিবতই কবে চলেছিলাম। একটি বিষে 
আমবা সকলেব অগ্রগামী ছিলাম (সটা হচ্ছে বাশিযাব বিপ্লবই সমস্ত দেশে সমস্ত সমযে 
প্রযোজ্য এবং একমাত্র নিদর্শন - «ই জড ধাবণা থেকে আমবা মুক্ত ছিলাম কাণ আমনা' 
নিশ্চিত যে পাবিপার্ষিক অবস্থা ঠ্কি এই পাথ অগ্রসব হতে দাব না। এই জন্যই সম্মুখে 
অপ্রসব হওযাব অন্য উপায এবং অ* পথ মন্বেষণ ববার প্রেবণা আমবা পেষেছি 1ম । লালচীন 
যেখানে নূতন আলোক সম্পাত ধ/বছিন কিন্তু ৩খনও তাবা এখনকাব মত এত শক্তিশালী এবং 
ব্যাপক হতে পাবে নি। তা সত্বেও আক্ুনণ এবং আত্মবক্ষাব উদ্দেশ্যে প্রতিবোধ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন 
কবে নেবাব চিন্তা কবতে আমাদেব (প্রবণা জুগিযেছিল। এমন কি মালযও বিপ্রব প্রচেষ্টা 
আমাদেব সমস্ত অচল গোৌঁডামী তাগ কবতে আকৃষ্ট কবেছিল। আমাদেব থিসিস শ্রহণ কবাব 
অল্প কবেক মাস পবেই পৃথিবীর পবিস্থিতি দ্রুত পবিবর্তিত হযে সংঘাতেব পথে আমাদেব 
বিশ্বাসকে দৃঢ় কবল এবং পৃথিবীব অধিকাংশ কমিউনিস্ট আমাদেব প্রধান নীতিকে কমবেশি 
গ্রহণ কবেছে। 

বৈপ্লবিক সংঘাতই পৃথিবীব নিপীডি৩ জনগণেব একমাত্র উন্মুক্ত পথ। তাবই জন্য আজ 
আন্তর্জাতিক কমিউনিজম-এব আক্রমণ গোটা পৃঁথবীব ধনতন্ত্রবাদীদেব সম্মুখে এখন একমাত্র 
বাজনৈতিক সমস্যা। এই শ্রেণীষুদ্ধ এখন আন্তর্জাতিক বাপ গ্রহণ কবেছে এবং আজ এই 
সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছেনা এমন একটা নিবেট লোক খুঁজে পাওযা দুক্কব। বিভিন্ন দেশে আজ এই 
শ্রেণী সংঘর্ষেব অবস্থা এবং তীব্রতা এখন প্রধানত নির্ভব কবর প্রত্যেক দেশেব ক্রমবর্ধমান 
নেতৃত্বে যোগ্যতা ও পুনরির্ধাবিত আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক প্লেতৃত্বেব সম্পূর্ণতা এবং গ্রহণ 
কববাব ক্ষমতান উপব। সেই জন্যই পৃথিবীব বৈপ্লবিক শিরিবেব মধ্যে আজ অন্তর্বিবোধ 
চলেছে। মতবাদেব এই সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক বিপ্লবেব সাধাবণ গতিপথে বাধা সৃষ্টি কবছে না 
এবং কবতে পাবে না যেমন বাতাসেব প্রতিবোধে সৃষ্ট নদীব উপবেব তবঙ্গ নদীকে গতিপথচ্যুত 
কবতে পাবে না। 

এই থিসিসে এছাডা আবও গুকত্বপূর্ণ বিষয বয়েছে। সেগুলিব মধ্যে একটি হচ্ছে, _আজ 
উন্নত, অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এবং পিছিযে পড়া দেশগুলিতে বর্তমালেব বৈপ্লবিক সংঘাতেব 
লক্ষ্য একই অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব- গণতন্ত্র কিংবা নয়াগণতন্ত্র নয়। পবিবর্তনেব বাধা সমস্ত 
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প্রকারের ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিপ্লুবের ব্যাপক এবং আসন্ন বিকাশ, দৃষ্টি 
শক্তির অস্পষ্টতা মুক্ত করেছে ; তাব লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র এবং সমস্ত দেশ, জাতি, 
বর্ণের এক একতানপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক মানবত্বের মধ্যে সম্পূর্ণতা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। 

আজকের পৃথিবীর ঘটনাচক্র থেকে আমরা এই দুটো দিকে কি দেখতে পাই £ যাবা একদিন 
নযাগণতন্ত্রের মধ্যে বেহেস্তের আলো দেখতে পেয়েছিল তারা কি মার্স এঙ্গেলস্‌ ও লেনিনের 
দেখানো সামাজিক রূপ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মতবাদ নিষে আগের চেয়ে কম মাতামাতি 
কবছে? পাশ্চাত্যেব নয়া গণতন্ত্রী দেশগুলি এবং চীন কি এখন নয়াগণতন্ত্ব পেয়েই খুশি? 
নয়াগণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী নয়াগণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সমাধান করা যায় না এ বকম 
সমস্ত কঠিন সমস্যা (যেমন টিটোইজম্) কি ওদের সামনে দেখা দেয় নিঃ এদের আগেকার 
মতবাদের সঙ্গে খাপ খায় না কিন্তু তবু কি ওরা সোসালিস্ট বাবস্থা অবলম্বন কবতে বাধ্য হচ্ছে 
না? ওদের মতবাদ কি কাজেব তুলনায় পেছিয়ে পড়ে নেই? ওরা কি এখন বুঝতে পারছে না 
যে কৃষি সমস্যাগুলিরও সমাধান সোসালিস্ট অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ছাডা সম্ভব নয়? আমরা 
জানি ওদেব ধাবণা খুব পরিঙ্কার নয় এবং ঝাপ্সা আছে অনেকখানি তবু অন্তত এইটুকু আমরা 
দেখছি যে ওবা একমুখে নানা কথা বলছে। তার মানে, ওদের মনেব বরফেব চাপ ভাঙতে শুক 
ঝবেছে এবং যতই ইতিহাস এগিয়ে যাবে, জনতার কঠিন আঘাতে আরো ভেঙে চুবমার হবে 
এবং শেখ পর্যন্ত সমস্ত জমাট ববফ গলে তীব্র তরল স্রোতে বইবে। 

সগিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে লড়াইয়েব কায়দা যা বিশ্ববিপ্রব অনুষ্ঠানের পথেও 
আনেক বিশ্ন। লড়াইয়ের জন্য দরকারী হাতিয়ার জনতার নেই, পেছিয়ে পড়া এশিয়ার কিষানের 
সহামতায একনায়কত্ব কায়েম করার মত সংঘবদ্ধ মঞ্জুর নেই, ওপনিবেশিক অর্থনীতির দকন 
সামাবাদী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তনেব পক্ষে প্রয়োজনীয় মালমশলা পাওয়া মুস্কিল এবং বিশ্ব 
সামাবাদেব সংঘবদ্ধ শক্তি বিভিম দেশেব সংগ্রামী কমিউনিস্টদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
ছবি আঁকে না। বাধা বিস্তর, পথ দুর্গম ও বন্ধুর এবং কখনো কখনো হতাশার সৃষ্টি করে। ঝড়েৰ 
মুখে লাল চীন প্রতিক্রিরাকে তাড়িযে নিয়ে চলেছে সেটাই তো একমাত্র ছবি নয়--পরাজিত 
গ্রীক গেবিলাদল, বক্তে ভেজা বর্মার জঙ্গল এবং মালয়ে নরহত্যার বীভৎসতা এসবও দুর্বল 
কমিউনিস্টদের ওপর প্রভাব বিস্তর করে। সেদিকে তাকিয়ে ওদের ইচ্ছা জাগে দূবে বসে কেবল 
দেখবার কিগ্ত তবুও অনুভব করে যে ইস্তাহার ছড়ানে। হাড়া আনো বাস্তব কঠিন উপায়ে 
দেশাপ্তরের লড়িয়ে কমরেডদের সাহাধ্য করার দরকার আছে। ওরা কি কল্পনা করে না, পৃথিবীর 
কোন দিক থেকে হঠাৎ এক নিরাট বাহিনী যারা সংগ্রাম শুক করেছে তাদের হয়ে লড়তে শুক 
কববে? কিন্তু এই ফৌজও আকাশ থেকে নামবে না, বিশ্ব নিগ্নব্রে শিবির থেকে কেবল 
আসতে পাবে। এই শিবিরের নেতা কারা? মজুরশ্রেণী, এবং মজুব শ্রেণী সবচেয়ে শক্তিমান 
রাশিয়ায় যেখানে মজুর একনায়কত্ব পুরো কায়েম হযেছে। সামাজিক ও এতিহাসিক বাস্তব 
পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়াই নেতৃস্থান অধিকার করে আছে। মুক্তদেশগুলিতে সাবা দূনিখার মজুরশ্রেণীর 
মধ্যে ও শোষিত জনসাধারণের ভিতরে সর্বত্রই তার মিত্রশক্তি। 

সুতরাং পরিক্কার বোঝা ঘায় যে এই শিবিরের কেগ্র হিসাবে স্টালিনের প্রতিষ্ঠা এত সুদৃঢ় 
যে একেবাবে গণ্ডী পার না হয়ে গেলে তার পতন অসম্তব। তাই দেখি যেখানে কমিউনিস্টরা 
বিভক্ত এবং পরস্পর বিনাশের উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করতেও দ্বিধা বোধ করে না (ধেমন বর্মার) 
সেখানেও কেউ স্টালিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে না এবং দু'তরফাই স্টালিনের কাছে 
আত্মনিবেদন করে পাল্লা দিয়ে। সে জনাই ভিসিনিষ্কি যখন স্টালিনের হয়ে বলেন যে রাশিয়া 
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ইউ-এন-ও মাবফৎ শান্তিতে বিশ্বাসী তখন সমস্ত পৃথিবী জুডে স্টালিনবাদীবা শ্রদ্ধাম সন্ত্রযে 
সম্মতিসূচক মাথা নাতে থাকে দিও ওবা যুখে যা বলে, কাজে যা কবে তাব উদ্দেশা গৃহযুদ 
এবং মুক্তিযুদ্ধ, ইউ-এশ-ও মাবকৎ শান্তি নয, বিশ্ব বিশ্লবেব পথে শান্তি। তা হলে এই বিবাট 
স্টালিন ও স্টালিনবাদ সম্বন্ধে কি হবে? এটা নিশ্চযই একটা গোলমেলে ব্যাপাব এবং আমাদেন 
কমবেডবা হযত ভাবতে ভাপতে বিবক্ত হযে যান যে এত সৃষ্ধ্ন ভেদাভেদেব মধোও কোথায 
সহযোগিতা কবতে £নে, কোথা প্রতিবোধ কবতে হবে এবং কোথায বা লঙতে হবে। 
কমিউনিস্টদেব প্রা সব বিপ্লবাস্মরক, আইনানুগ এবং সুবিধাবাদী কাজই স্টালিনবাদেব দোহাই 
দিযে চলেছে, শেষ অবধি বিশ্ববিপ্রবেব অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? ভালই হোক আব মন্দই হোল 
বিপ্লব শিবিবে ট্রট্সকীপন্থী কোন বিকদ্ধ শক্তি নেই। সকলেব মুখ হাসিযে ওবা হব সুবিবাধাদে ২ 
দলে ভিডেছে অথনা পবিঙ্গাব উনে গেছে। একটা মহান আদর্শ কি "বে অনুচনাদেন দো 
কলঙ্কিত হযে ওঠে খই হাব এটা উদাহবণ। এক হিসাবে এদিক “শক সমলিনের বিসিবা 
নেতা হিসাবে নিজেব নাম বক্ষা কবতে সুবিধা হযেছে। পৃথিবীব কোথাও যদি উটুসকীবাদেশ 
আদর্শে লাই চলত তাহলে স্টালিনবাদ খাবিজ কবে একটা সম্পূর্ণ আলাদা ন৩হ গঙ্ডে 
তোলা সন্তব হলেও হতে পাবত। যাবা তোতাপাখিব বাঁধা বুলিতে নিশ্বাস কবে এবং ইতিহাসেণ 
দিকে তাকায না ভাবতবর্ষে তাদেন পক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলশেভিক লেশিনিস্টদেব মত 
ট্রট্সকীপন্থী ও ঠাকুনপন্থীদেব মত আধা ট্রটস্কীপন্থীদেব হাস্যকর অবস্তা ট্টসকীপন্থীদেশ 
অনেক অস্ত্র স্টালিনবাদীবা ত'দেব হাতে নিযে নিযেছে এবং বাকি খা আছে সে পবন 
সুবিধাবাদ ও মিথ্যা বাগাড ম্বব। মনে হয টিটোইজম মার্কা প্রতিবোধও এক ভখানক শতিকব 
বস্তু, কাবণ বিশ বছবেধ ভুল স্টালিনপন্থা থেকে জন্ম নিয়েছে টিটোইজম এবং স্টালিনিস্টবা 
নিজেবাই আজকালু তাদেব এই শিশু সম্ভানেব দিকে তাকাতে আঁতকে ওঠে। 

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাইবেব থেকে একটা প্রতিবোধ প্রচেষ্টা চলছিল কিন্তু সে সবই গ্রাথ 
গেছে। কিন্তু তাই থলে স্টালিনবাদ যা খুশি তাই কবতে পাবেনা। তাব শিজেব ভিতবই দ্বন্দ 
দেখা দিষেছে এবং বেডেও চলবে। ভাবতবর্ষে, বর্মা কমিটনিস্ট পার্টিব অন্তর্দদ্ব থেকে সে 
কথা বোঝা যায । দলেব ভাঙন, সদস্য বিতাডন ও বিতাডিত সদস্য কর্তৃক পাল্ঠা বিতাড়ন এই 
সব হচ্ছে ঘটনাচক্রেব এক দিক এবং অন্য দিক হচ্ছে পার্টিব শীতি। বছব দশেক পবে আবাব 
স্টাডি সার্কলে মার্কস্‌ লেনিনেন কথা আলোচনা শুক হযেছে এবং শ্রেণী সংগ্রামেব কথা শোনা 
যাচ্ছে। আশা কবা যাঘ নীতি ভালব দিকে মোড ঘুববে। কিন্তু স্টালিনপন্থী নেতৃহ একটু 
নডেচডে বসলেই জাতীয এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনিনগন্থী কথা ও কাজ ফিবে আসবে 
না। সামাজিক ক্ষেত্রে অনেকখানি পবিবর্তন প্রযোজন এবং স্টালিনবাদকে অগ্নিপবীন্গাব মধা 
দিযে যেতে হবে। কেউ ভান না সে পবীক্ষাব ফল কি দাড়াবে। 

আনমাদেব দেশে সপ্ত্রামেব বাপাবে স্টালিল বা বাশিযা 'নিযে মাথা ঘামানোব তেমন 
প্রযোজন নেই কিন্তু স্টালিএবাদেব কথাব দবকাব আছে। স্টালিজ্লেব সঙ্গে আমাদের দেখাও হথ 
না বা নঙ্নো থেকে আমবা টাকা প্সা না অস্ত্রশস্ত্রও পাই না। স্টালিনপন্থীবাও স্টালিনে দর্শন 
পাষনা, তাব গেকে সাজাসুস্ঠি কাজেব হুকুমও পাযনা। তবু স্টালিনবাদ আমাদেব কাছে এ* 
বিবট প্রতিবন্ধক এবং ওদেব কাছে এক ভুল পথ প্রদর্শক। অনেক সময ওবা যেখানে 
স্টালিনবাদ বলে কিছুই নেই, সেখানে তাকে মন থেকে বানায এবং অঙ্ক বিশ্বাস ও তোতাপাখিব 
মত বুলি-মুখগ্থ কব! ওদেব এ€দূব গিয়েছে যে নেহাৎ দবকাবেও ওদেব সঙ্গে সহযোগিতা কবা 
সম্ভব হয় না। ওদের এই সংকীর্ণ চিন্তাধাবাব গণ্ডী যতদিন না কাটছে ততদিন সহযোগিতা 


জেলের চিঠি ২৭৯ 


অসম্ভব। আমাদের মতবাদ অনুসরণ করে যতদিন না আমরা কিছু সত্যি ফল লাভ করছি 
ততদিন সমালোচনা করেও আমরা কোন সুফল পাব না। কারো জন্য অপেক্ষা না করে 
আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং পৃথিবীর যে কোন এক জারগায় আমাদের মতবাদকে বাস্তব 
শক্ত মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা হলেই বিশ্ববিপ্লবী নেতৃত্বের মোড় ফিরবে। কেবল 
পুরানো কথা তুলে আমরা ঠাকুরপন্থীদের সমালোচনা করতে চাই না, বরং বিচার করলে তাদের 
বর্তমান চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালী থেকে পরস্পব আলাদা চলবার যুক্তি হিসাবে ওদের আর 

আমাদের মধ্যে চিন্তা ও ঘটনা বিচারে পার্থক্য অনেক। 
মনে হচ্ছে যে স্টালিন এবং রাশিয়া বিশ্ববিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে না, 
ঠিক পথে চালনা না করে অনেক সময় ভুল পথে নিয়ে যায়। জঙ্গী জনতার থেকে আলাদা 
হয়ে আজ তারা দীড়িয়ে আছে। তাহলে ওবা এখনো কি করে বিপ্রবী শিবিরের ভিতরে আছে? 
এ রকম প্রশ্ন উঠতে পারে। স্টালিন এবং রাশিয়া আমাদের দিক, বিশ্বধিপ্রবের দিকে- দাঁড়িয়ে 
আছে কারণ বাস্তব পরিস্থিতির ফলে ওরা উন্টোদিকে যেতে পারে না। প্রথম মজুর সরকারের 
পুরোনো এতিহ্য শুধু নয়, বর্তমানেরও রায় তাই। ভুল যতই হোক, ছক কাটা সাম্যবাদের উপর 
যতই ছাতলা পড়ুক সোভিয়েট রাশিয়া হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়াই, মজুর শ্রেণীর ভিত্তির ওপর 
অর্থনৈতিক বাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্র, ধনতন্ত্ববাদ তাকে 
ধ্বংস না করে দিলে সে আর ফিরে যেতে পারে না। আত্মরক্ষার খাতিরে সোভিয়েট রাশিয়া 
চপ করে বসে থাকলেও বিরুদ্বপন্থীদের কাছে সেটা হয়ে দাড়ায় একটা আশঙ্কার কারণ এবং 
তাব থেকে অনেক সুবিধা বিপ্লবীদেব, পেছনে সোভিয়েট রাশিয়া দাঁড়িয়ে না থাকলে মাও-সে- 
তুঙ্-এর অগ্রগতির ফলে সাআাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ছিল অনিবার্য এবং হয়ত যুদ্ধ বেধে যেত মাও- 

মে-তৃও-এর এতখানি এগিয়ে আসার অনেক আগেই। 
কিন্তু আমরা স্টালিনেব কাছ থেকে আরও কিছু চাই। আমরা নীরব নিশ্চলতায় সন্তুষ্ট নই, 
আমবা চাই সোজা বিপ্লবী নেতৃত্ব। কখন তারা অভিযান শুরু করবে? সেটাও কিন্তু স্টালিনের 
বিরদদ্ধে প্রধান অভিযোগ নয়। স্টালিনবাদীরা হযত চায় যে রাশিয়ার লালফৌজ আমাদের দেশে 
এগিয়ে আসুক কিন্তু আমরা তা চাই না, মস্কো থেকে টাকাও আমরা চাই না। আমরা চাই 
স্টালিন তার ভুল ওধরে নিক। স্টালিনবাদ হাতে তুলে নিক খাঁটি বিপ্লবের হাতিয়ার। তার 
অনুসরণকাবীরা শত্রনিপাত করবার উদ্দেশ্যে শান দিক লেনিনবাদের ফলায়। সব দেশের 
কমিউনিস্টদের কাছে সব চেয়ে আগে প্রয়োজন সঠিক বিপ্লবী রাস্তার নিশানা । অন্য সব 
সাহাযযই তার তুলনায় নগণ্য। লেনিনবাদের অস্ত্র হাতে থাকলে এর মধ্যেই পৃথিবীর ইতিহাস 
হতো অন্যরকম--আযাটম্‌ বোমা বা লালফৌজের শক্তির সামান্যতা নিয়ে হিসাব কষতে হতো 
না এবং এখনো লালফৌজ বা আটম বোমা বিপ্লব এনে দেবে না। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যখন হবে 
সেই পুবানো মার্কস্বাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী ধারা সেই আনবে বিপ্লব। এই বিপ্লবের হাতিয়ারকে 
বর্তমানের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে একবার ঠিক করে নিলে কার সাধ্য ঠেকায়? আযাটম্‌ 

(বোমা থাক বা নাই থাক কিছু এসে যায় না। ইতি-_ 
৬/১১/৪৯ 


ভৃতীয় পত্র 


আজকের দিনের বিস্তৃত কাজের আলোচনা করার আগে আবার আমরা আগের চিঠিগুলিতে 
লিখিত আমাদের কাজের পুনরালোচনা করব। একমাত্র দেশ বিভাগনহ্ীন এঁক্যবদ্ধ পৃথিবীতেই 


২৮০ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


যেমন শ্রেণীভেদ লপ্ত সমাজেব কল্পনা সম্ভব, বিপ্লবী জনতাব সম্মুখে “এক পৃথিবী--একজাতি 
সে হলো মানুষ জাতি” এই মূল স্লোগানকে কাজে পবিণত কবতে হলে তেমনি বণনীতিবও 
এক্যবিধান কবতে হবে। দেশে দেশে এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে বিভিন্রকালে অবশ্য 
বণকৌশলেব ধাপগুলি ভিন্ন ভিন্ন হতে পাবে। এব অর্থ__সংগ্রাম একটাই, যুদ্ধক্ষেত্র অনেক, 
যুদ্ধ অনেক-_-কোন নিদিষ্ত অঞ্চলে কোন বিশেব যুদ্ধে সাফল্য অথবা অসাফল্যেব পবিমা্প 
সেই নিদিষ্ট অঞ্চলেব বিশেষ যুদ্ধীটি দিযে কবা যাবে না। এব পবিমাণ স্থিব কবা যাবে ধনতন্ত্রকে 
শেষ কবাব আন্তর্জাতিক মুক্তিযুদ্ধে সাফল্য অথবা অসাফল্যেব তুলনামূলক মাপকাঠিতে। 
সুতবাং আমবা যা কবেছি অথবা কবতে যাচ্ছি তা হল আমাদেব অঞ্চলে ইতিহাস নির্দিষ্ট প্রধান 
বণনীতি অনুযাষী৷ খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ মাত্র। এই সব সংগ্রাম সম্পূর্ণ অথবা খণ্ডভাবে অঞ্চল নিবে, 
স্থানীঘ ভিত্তিতে, এমন কি জাতীয গণ্তীব মধ্যেও সম্পূর্ণ হবে__এই জাতীয কোন মিথ্যা ধাবণা 
যেন পোষণ না কবি। 

এবাব আমাদেব অঞ্চলে দিকে দৃষ্টিনিবেশ কবি। সেখানে যে সব শক্তি ক্রিযা কবছে তাব 
দিকে দৃষ্টি ফেবাই। 'ক'এব দিকে তাকানো যাক। এখানে কোন যুদ্ধ ঘটছে দেখতে পাচ্ছি না, 
কিন্তু সংগ্রাম বয়েছে, মাঝে মাঝে শ্রেণী সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ফেটে 
পড়ছে। সেখানে আমবা ছাই চাপা ধূমাযিত সংগ্রামকে যুদ্ধেব উন্মুক্ত শিখায পবিণত কবাব জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছি। বিশ্বসংগ্রামেব বণনীতিব স্বার্থে শত্রব বিকদ্ধে আবেকটি ফ্রণ্ট গডে ভোলবাব 
প্রযোজনে এটা দবকাব, কিন্তু আমবা প্রস্তুত নই। অস্ত্রশস্ত্রেব অভাব বযেছে, সংগঠনেন অভাব 
আছে, নেতৃত্বেব অভাব আছে, এব অভাব ওব অভাব এমনি অনেক কিছুবই অভাব বযেছে। 
অপবিপক্ক অবস্থাব জন্য যে ভীষণ ক্ষবক্ষতি হতে পাবে তা এডিযে যাবাব জন্য কি আমাদের 
আবও প্রস্তুতি, প্রস্তুতিব,জন্য আবো সময চাই? আমবা কি এত সব জেনে শুনেও বিশ্ববিপ্রবেব 
সাধাবণ স্বার্থে আমাদেব এই কৌশল অবলম্বনের ঘাঁটি (3001০911959) এই ছোট যুদ্ধ বিসর্জন 
দিতে পাবি? ভুল বণকৌশল কি কখনো বণনীতি সফল কবে তুলতে সাহায্য কবতে পাবে? 
সমগ্র সংগ্রামে জযলাভ কবাব জন্য ছোট যুদ্ধে পবাজয ববণ কনা যেতে পাবে কি? এটা হল 
ভুল দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢবদ্ধ প্রকোষ্ঠে কৃত্রিম উপাষে বিভাগ কনে দেখা। এভাবে দেখলে প্রতিক্লিযাব 
বিকশিত এক্যকে অস্বীকাব কবা হয। এভাবে বোঝা ভুল-সমগ্র সংপ্রামও ছোট ছোট এক 
একটা যুদ্ধ। বণনীতি ও বণকৌশল এক নয ঠিকই কিস্তু দুটোতেই এক অন্তর্নিহিত এক্য 
আছে। যাব জন্য বণকৌশলে মূলত যা ভুল বণনীতিতেও মুলত তা এটা ঠিক নয, যাব জন্য 
সংগ্রামেব স্বার্থ আব সেই সংগ্রামে অঙ্গীভূত ছোট ছোট যুদ্ধগুলিব স্বার্থ অভিন্ন নয। 
বণনীতিতে যা শ্রেষ ব্যবহাবিক বণকৌশলেও তা শ্রেষ, কেননা এই ছোট ছোট যুদ্ধ নিষেই মুল 
সংগ্রাম! তবে গুকত্বেব ভাবতম্য আছে। উদাহবণ স্ববূপ, যদি অবস্থাঁব আনুকৃল্যে কোন এলাকা 
দখল কবে তা বক্ষা কবাব জন্য এবং আবো -মগ্রগমনেব জন্য শক্তি*সংঘবদ্ধ কবতে ব্যস্ত থাকা 
যায এবং সংবাদ পাওয়া যায যে শত্রসেনা বেলযোগে আসছে, ত্বাহলে যথাযথবপে তাদেব 
সম্মুখীন হতে গেলে যে সময পাওযা দবকাব তাব জনা একটি ছো্টদল আগেই পাঠিষে দিতে 
হবে কোথাও বেলওযেব কোনো সেতু উডিযে দেবাব জন্য । তখন এই দলটি এমন অবস্থায 
পড়তে পাবে যে নির্দিষ্ট কাপ্রটি ঠিকমতো কবতে গেলে শাদেব সর্ধপ্রকাব বিপদেব ঝুঁকি নিযে 
নিশ্চিত ঘৃত্যুব কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাদেব তখন কাজটি অসমাপ্ত বেখে ফিবে আসা 
অপেক্ষা মৃত্যুই ববণ কবে নিতে হবে। তাদেব এই আত্মত্যাগ লালফৌজেব সাধাবণ স্বার্থ বক্ষাব 
জন্য এক নিষ্ঠুব গ্রযোজন। সেনাপতি কখনও তাব সেনাদলেব প্রত্যেকটি সৈনিককে বক্ষা 


জেলের চিঠি ২৮১ 


করতে পাবেন না, অন্যান্যাদের স্বার্থে তাকে প্রায়ই একটিকে হারাতে হয। এটা একটা সরল 
সত্য। 

তাহলে কি সোভিয়েট রাশিষাব স্বার্থে দ্বিতীঘ মহাযুদ্ধকে জনযুদ্ধ ঘোষণা করে স্টালিনপন্থীরা 
ঠিকই করেছিল? ভারত গুধু রণ-কৌশলেব দিক থেকে গুকতুপুর্ণ, রাশিযার গুরুত্ব রণনীতির 
দিক থেকে_-এই জনাই কি বাশিষাব তথাকথিত কঙ্গিত স্বার্থে ভারতে নিগ্নবের স্বার্থবিলি 
দেও্যা তাদের পক্ষে সঙ্গত হযেছিল?--না, কারণ বিশ্ববিপ্লবই সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষা 
করার সবচেয়ে বড গ্যারাণ্টি, আর ধনতন্ত্, ফ্যাসিজম্‌ ও সান্ত্রাজ্যবাদেব খাঁটিকে ধ্বংস করে 
ভারতের মাটিতে বিপ্লব ঘটানোর মধ্য দিয়েই ভারতের জনসাধারণ সোভিয়েট রাশিযাকে 
সাহাঘ কবতে পারে। ফ্যাসিস্ট এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে ঘরোয়া যুদ্ধের দ্বাবা সমগ্র 
পৃথিবীর জনতাকে সহযোগিতায় আহান কবাব পনিবর্তে নিজেকে রন্গা করার জন্য যে অবস্থায় 
রাশিষাকে সান্্রাজ্যবাদীদের সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়েছিল সেই অবস্থাই দেখিষে দিয়েছে 
স্টালিনের ক্রমাগত ভূল নীতি-- যাব ফলে সান্রাজাবাদীদেব সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হবার মতো 
শোচনীয় অবস্থার পড়তে হল। রাশিয়া আজ এক চলেব জন্য কোনক্রমে মহাযুদ্ধে জয়ী হয়ে 
বেধিখে এসেছে বলে একথা প্রমাণ করা যাম না যে রাশিয়ার পক্ষে এইটেই ছিল ইতিহাস নির্দিষ্ট 
একমাত্র পথ । এটা অবশ্য আলাদা কবে বিশদরূপে আলোচনা করাব স্থান নয়, এখানে আমরা 
বণনীতি ও বণকৌশলেন আপেক্ষিক গুকতু নিয়ে আলোচনা করব। পৃথিবীব্যাপী কম্যুনিস্টদের 
মূল উদ্দেশা বা প্রধান লক্ষ্য বাশিঘা নয, বিশ্ববিপ্রব। এরই জন্য রাশিয়া হচ্ছে বিশের শ্রমিক ও 
নিপাড়িত জনতার কাছে বাশিবা সহ সমগ্র পৃথিবীর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনেব একটি অঙ্গ মাত্র। 
(শষ পর্যন্ত তাই নিভেব লাভের আশায় ভাবতেব বুকে কম্বানিজমের অবমাননা রাশিয়ার 
পক্ষেও সহাধক নয | সেই জনাই ভাবতের কম্যুনিস্টবা সান্ত্রাজাবাদবিবোধী সংগ্রামে ভারতীযদের 
পাশে দাড়াতে অস্বীকাব করে বাশিয়ার পক্ষে ভালোব চেয়ে ক্ষতি করেছিল বেশি। তারা 
নিজেবাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিব মুলগত ক্রটির জনা এবপ আজব পনিস্থিতিতে পড়েছিল বে একই 
সঙ্গে ফ/সিজম ও সান্রাজ্যবাদকে চুর্ণ করাব বাস্তব পথ তাবা দেখতে পায়নি। এমন কি 
মহাযুদ্ধেন পবিসমাপ্তিব ফলে যখন ফ্যাসিজমেব পতন গক হল তখনও তারা নিকটবর্তী 
সাম্রাজ্যবাদী শঞ্জকে আঘাত হানার সুযোগ গ্রহণ করতে পাবে ছি | অথচ জনতা “স সমঘে 
অত্যন্ত মারমুখী হযে পড়েছিল। এব প্রমাণ পবে পাওয়া গিরেছে আর-আই-এা-এব বিদ্রোহ 
এবং মজুর ররর সাধাবণ ঢেউ ও ছাত্রদেব সহিংস ও বিক্ষু্ধ শোভাবাত্রান ভিতর দিষে। 
নির্বদ্ধিতাব পাকে তাবা এমনই নিমজ্জিত হযে পড়েছিল যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের জন্য 
কষেক বছর সময় লেগেছিল। 

এইবার তাহলে রণনীতিব পক্ষে যা শ্রেয় বণকৌশলের দিক থেকেও তাই শ্রেয এই তত্ব 
প্রমাণের জনা আমাদের এই অঞ্চলেব আলোচনায ফিবে যাওয়া যাক। এই কমরেডরা কেবল 
সাধাবণভাবে বিশ্ববিপ্নবের স্বার্থেই নয়- এই স্বার্থ অবশ্য অনেকের কাছেই খুব স্পষ্ট এবং 
স্থায়ী নয়--তীদের কাজেব অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের খাতিরে তাবা শ্রতাক্ষ বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবেন। হ্যা অনেক কিছুর অভাব তাদের আছে_ -তস্ত্রশন্ত্র, সংগঠন, গণ- 
চেতনা সম্পূর্ণ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারা যদি আরো শক্তিশালী, আরো প্রস্তুত হবার 
আকাঙক্ষা পোষণ করেন, তাহলে তারা অনুভব করবেন বর্তমান অবস্থার তা আর সম্ভব নয়, 
কারণ তাদের আর নূতন করে সৃষ্টি করার সুযোগ দিতে, বাডতে দিতে সবকার আজ নারাজ। 
খোলাখুলিভাবে ফিস চালাতে, প্রেস চালাতে, কাগজ বার করতে আজ আর আমরা পারি না। 


২৮২ পামালাল বচনা-সংগ্রহ 


আইন ভঙ্গ কবাব ঝুঁকি মাথায না নিযে আমবা গণ সংগঠন গঙে তুলতে পাবিনা--আবাব 
সামান্য আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গ কঠিনতম পুলিশী নির্যাতন ডেকে শিবে আসে। আইন এবং 
বাস্তবের দ্রিক থেকে সবকাব আজ সম্পূর্ণবূপে সশস্ত্র। জননেতাবা আব বক্তৃতা কবতে পাবেন 
না, জনসাধাবণেব সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে চলাফেবা কফবতে পাবেন না, জনতাব সামনে উপস্থিত 
হলেই নিবাপত্তাবিধানেব জোবে তাদেব জেলে আটক কবা হয। গুপ্ত পুলিশ দাযিত্বশীল 
কর্মীদেব অত্যন্ত সহজেই খবরে ফেলে এবং ফলে পবিপন্ক অবস্থায পনিণত হ্বাব আগেই 
অনেক কর্মক্ষেত্র খা প্রচেষ্টা অঙ্কুবেই বিনাশ পায। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাটি এবং গণ 
সংগঠন গডে তুলবাব সমত্ত স্বাভাবিক পথ আজ বন্ধ। অথচ পাটিকে প্রস্তুত কবা, নৃতন 
কর্মীদেব শিক্ষিত কবে তোলা, জনগণকে বোঝানো ইত্যাদি কাজেব জন্য প্রভৃত শ্রচেষ্টা, যথেষ্ট 
কষ্টসাধ্য পবিশ্রম এবং প্রাথমিক স্ব থেকে শুক কবে ক্রুমবর্ধিত মাত্রায় ও তীব্র বৃদ্ধিব ব্যাপাবে 
বাস্তব সংশ্রামেব প্রচুব অভিজ্ঞতা প্রযোজন। গোপনে এসব কবা সম্ভব নয, আব বিপ্লবও 
কর্তৃপক্ষেব বশ্যতা স্বীকাব কবে অথবা গোপনে গোপনে ঘডবন্থ কবে কবা যায না। জনগণকে 
আত্মবক্ষাব কলাকৌশলে শিঙ্গিত হতে হবে, সম্ভাব্য সকল বকমেব লঙাইযেব ভিতব দিযে 
তাদেব জঙ্গী কবে তুলতে হবে। ঠাদেব একতা পবীক্ষিত হওয়া চাই । নিষ্ট্িঘতা বা বশ্যতা 
স্বীকাবেব মধ্য দিযে নয ববং কর্মন্ষেত্রে নিভেদেখ অভিভ্ তা দিযেই এাবা শিক্ষালাভ কববে। 
কিন্তু বর্তমানে আমবা কি নিষমমাধিক পাঠচত্র" শিন্মাশিবিব, আইনদঙ্গত ধমঘট, আইনসঙ্গত 
কাগজ, অফিস, কৃষক আন্দোলন ইত্যাদি সংগঠি৩ কবতে পাবি” শা, নীতি পবিত্যাগ কবে 
বান্ট্রে আপসকাবী ও সংস্কাবপন্থী এবং নির্বাচনশিকাবী না হলে গামবা তা পাবি না। এব, 
বিপ্লবী কম্যুনিস্ট হযে তো দূবেব কথা, এমন কি যে কোন ধবনেব কম্মুনিস্ট হলেও এটা নিশ্চিত 
যে আমবা নতি স্বীকাবে অক্ষম। 

গণতান্ত্রিক আবহাঁওযাধ পার্টি এবং জনগণকে প্রস্তুত কবে তুলবাব সুযোগ আমবা থে 
পাচ্ছিনা তাব ফল কি দাঁডিযেছে? দেখছি যে কঠোব পবিশ্রম কবেও আমবা বাডতে পাবছি 
না। সত কথা আজকেব দিনেব পাটি কর্মীৰব আগেকার চেষে অনেক বেশি নির্দিষ্ট, কঠোব 
পবিশ্রমকাবী এবং স্বার্থতাগী, মালেনিযা, কাদা, জল, গ্রাম, জঙ্গল, নিকৃষ্টতম খাদ্য এমন কি 
অনাহাব, (কান কিছুতেই তাবা ভয পাধ না। অথচ শেষ পর্যন্ত যে ফল দাঁড়াচ্ছে তা 
সঙ্ভোষজনক নয, আব সংগএনেব তীক্ষতা এবং প্রস্তুতিতিও মনে হয কল্পনা । এটা আব স্পষ্ট 
হবে শহবাঞ্চলে যেখানে আমবা পুলিশী গুপ্ত তৎপনতা ব্যর্থ কবতে না পেবে শিজেবা প্রকৃত 
শক্তি অর্জনে ব্র৫থ হযেছি। এব ফল হযেছে এই- _আমাদেব সংগৃহীত নৃতন কর্মীবা আধা 
প্রস্তিত, আমাদেব প্রভাবাধীন জনগণ মনেব দিক থেকে অনিশ্চিত। জনগণ নিশ্চযই এগিষে 
আসতে চাষ। কিন্তু তাতে সম্মতি দেওযাব অর্থ বাষ্ট্রেব সঙ্গে প্রজক্ষ সংঘর্ষ । অথচ বান্টুক্ষমত৷ 
অধিকাবেব জন্য প্রত্যক্ষ সংঘর্েব আগে অন্য কোন সংগ্রামের ডিতব দিষে প্রস্তুতিব পরিচিত 
এবং অনুমোদিত কোন পবীন্ষা_ সন্্রব নয। এব ফলে লডাইযেরঁ সর্ব প্রাথমিক আকাব আব 
বাজনৈতিক সর্বোচ্চ বাপেব মধ্যে ব্যবধান থাকতে বাধ্য । জনগণকে যেন আহান জানানো হচ্ছে 
যুগব্যাপী নিদ্রা থেকে অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠতে অথবা একেবাবে অচল অসাঙ হযে থাকতে। 

আমাদেব সংগ্রামের বিলঘ্বিত গ্রকৃতিব জন্য গণতান্ত্রিক আবহাওযা অথবা আবো কম শত্র, 
ভাবাপন্ন শ্রেণী সম্পর্কেব পাবিপার্শিকতায সস্তুবপব লডাইযেব প্রযোজনীয় স্তব ও অন্তর্বীকপ 
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না_ পাওয়া বেতেও পাবে না। এই বিলম্বিত প্রকৃতি এশিষাব পেছিয়ে পড়া 
জনসাধাবণেব উপব লাফিযে লাফিয়ে এগিয়ে চলাব এক অন্তুত প্রয়োজনীযতা ঘাড়ে চাপিযে 


জেলের চিঠি ২৮৩ 


দিয়েছে। অন্যথার তাবা এগোতেই পারবে না। যদি তারা জাগে তবে জাগবে বিদ্রোহের মধ্য 
দিয়ে । ব্রন, ইন্দোটীন, মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় তাই ঘটেছে। এটা হচ্ছে সংগ্রামের রূপ সম্বন্ধে! 
আর এই সব সংগ্রামের উদ্দেশোর রাজনৈতিক ভিত্তিতেও এব সমান্তবালভাবে যা লক্ষ্য করি 
তা হল উল্লম্ফমনের সাহায্যে অগ্রগমন অর্থাৎ কিনা অন্তর্বতী আনেক অভিজ্ঞতা লাফিষে পার 
হয়ে গিয়ে অথবা এমন দ্রুত গতিতে সেই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিতক্রম করে যে 
যথাযথকপে ভার কোন টিহই লক্ষ্য কবা মাধ না---এমনি ভাবে প্রাথমিকতম্ এবং আদিম 
রাজনৈতিক অবস্থা থেকে সরাসরি সামাবাদে পৌছানো । সুতরাং মার্কসীঘ মতবাদেব এক 
মৌলিক তদ্ত উন্নম্ানের সাহায্যে অগ্রগমনের নিয়ম এখানে পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হল-_ 
রাজনীতিক, সাংগঠনিক এবং সংগ্রামের জন্য --সর্ব বিষয়ে। 

(কমন করে তাহলে সংগ্রামে টেনে না নিয়ে এসে প্রয়োজনীর গণচেতন৷ ও জনতাকে 
সংগঠিত করা যাবে? শাগনতন্ত্রেন চতুঃসীমায় যদি লড়াই কববার কোন আইনসম্মত সুযোগ 
না থাকে তাহলে আমাদের কর্তব্য কিঃ এদিকে আবার ইউনিরন না থাকলেও এবং যেখানে 
ইউনিয়ন আছে সেখানে ইউনিয়নের অনুমোদন ছাড়াও কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট হচ্ছে। এই 
অবস্থায সংগঠন প্রাথই লড়াই শুরু হবার পর গডে উঠেছে। পঞ্চাযেত বা কৃষক সভার অস্তিত্ব 
না থাকলেও চাষীবা বিদ্রোহ কবে বসতে পারে । এমন কি লাল চীনেও পঞ্চায়েত গড়ে উঠছে 
শাশ ফৌজকে শনুসবণ কবে-বিপবীত ভাবে নয। আর যে অঞ্চল মুক্ত হয়নি পঞ্চারেত 
সেখানে জন্মাতে পাবছে না বা জনমত সেখানে কার্থকনী হবে উঠতে পারছে না তীব্র ফ্যাসিস্ট 
উৎপীড়নের ফলে। গ্মতা দখলের আওয়াজ তুলবাব আগে পঞ্চায়েত গড়বার এবং বাশিযাব 
মাত্রায় তা শক্তিশালী করে তুলবার অপেক্ষায় বসে থাকা কি চীনা কমিউনিস্টদের উচিত? 
তাহলে আমবা আজকের লালচীনকে দেখতে পেতাম না। তাই প্রস্ভতুতিকে সম্পূর্ণ করার জন্য 
আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, আর আজকেব দিনে সংগ্রামের অর্থই হল বাষ্ট্রের বিরুদদ্ধে প্রত্যক্ষ 
রাজনৈতিক আব্রমণ। এমন কি অঞ্চল হিসাবেও যদি আমবা ক্ষমতা দখল করতে পারি তাহলে 
ইতস্ততই বা করব কেন? বাষ্টুক্ষমতা অধিকার করা যদি মনস্থ না করি তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালানোব কোন অর্থ বা আকর্ষণ থাকতে পারে না। এখন সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যাবে 
যে আমাদের দখলে যদি এমন কতকগুলি অঞ্চল না থাকে-যেখানে গুপ্ত পুলিশ ও নজর 
রক্ষীদল তাদের খুশিমাফিক আমাদেব কার্যকলাপ নষ্ট করে দেবার জন্য আমাদের খুঁজে 
বেড়াতে পারবে না, যেখানে আমরা খোলাখুলিভাবে প্রচার ও শিক্ষা দেবার কাজ চালাতে 
পারব, যেখানে আমরা মামাদের লালফৌজ সংগঠিত করে তুলতে পারব, যেখানে আমরা 
আমাদের নিজেদের (প্রস, বন্ডভুতামঞ্চ ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ পাব, যেখানে আমরা 
জনগণের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পাবব--এমন কোন অঞ্চল যদি আমাদের না থাকে 
তাহলে আমরা কল্পিত বৈপ্লবিক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পবিপন্ক অবস্থাব জন্য সেই আকাঙিক্ষিত 
প্রস্তুতি গড়ে তুলতে পারব না, পারব না, পারব না। প্রতিরোধের এই যুক্ত অঞ্চলগুলি আমাদেব 
আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক অভিযানের দুর্গ এবং আরো বিরাট আরো শক্তিশালী অভিযানের 
জন্য পুতন কর্মী, পার্টি এবং জনগণের সঞ্ভাব্য শিক্ষাক্ষেত্র। এই সংগ্রামগ্ডলি তাই আপনি 
নিজেদের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে না- এগুলি সব প্রস্তুতির উপায় মাত্র। বিশ্ববিপ্রবের বিশাল 
পটভূমিকায় বাশিয়ার পঞ্চায়েত রাত্রি এবং চীনের গণরাষ্ট্রও হচ্ছে পৃথিবীব্যাপা বিপ্লবের 
প্রস্ততিরই উপায় বা ক্ষেত্র। বিশ্বের জনগণ আত্মবক্ষার সশস্ত্র ব্যুহের আশ্রযে তাদের লালফৌজ্ 
গড়ে তুলেছে এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আবশাকীয় সাম্যবাদী চেতনা সৃষ্টি করছে। 


২৮৪ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


সুতবাং আমবা দেখতে পাচ্ছি যে “ক” এবং ভাবতেব যেখানেই আমনা আছি সর্বত্র 
আমাদেব পার্টিব প্রযোজন সংশ্রামে নামা । এটা আমাদেব বৃদ্ধি এবং প্রস্তুতিব পক্ষে অতি 
প্রযোজনীয এবং তাছাডা অন্য কোন উপাষে সম্ভব নয। এই ভাবে লক্ষ্য কবলে দেখা যায যে 
বিশ্ববি্িবেব যে এঁতিহাসিক শ্রযোজন পৃথিবীব সকল অংশে আমাদেব সকলকে আহান 
জানাচ্ছে অভিযান ওক কবে দেবাব জন্য-_সেই প্রযোজন আব আমাদেব নিজেদেব প্রয়োজন 
একই সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সুতবাং নীতিব দিক থেকে যা শ্রেষ, কৌশলেব দিক থেকেও তাই 
(শ্রঘ। 

এই পবিচ্ছেদ শেষ হবাব আগে বিশ্ববিপ্রবেব ধাবা এক অতি আশ্চর্য সম্তাব্য বিকাশেব 
প্রতি একবাব আমাদেব লক্ষ্য কবা উচিত। কৌশলেব দিক থেকে গুকত্বৃপূর্ণ, সুন্দববূপে 
সংগঠিত ছোট সংশ্রাম অনুকূল পবিস্থিতিতে পবিচালিত হতে থাকলে বণনীতিব পূর্বকল্সিত 
ধাবণাবলী অপসাবিত কবে অপ্রত্যাশিতবূপে বিস্তৃত এক জ্বলন্ত ও গুকত্বপূর্ণ বণনীতিতে 
পবিণত হতে পাবে। বর্তমানে “ক”-এব অবস্থান-_কথাটিব সাধাবণ অর্থে বাজনৈতিক দিক 
থেকে কম গুবত্বপূর্ণ হলেও যদি কোন সফল আক্রমণ হয এবং ত্রমেই যদি একেব পব এক 
আবো ব্যাপক সংপ্রাম হতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত ভাবতীয বিপ্রবেব নেতৃত্ দিতে পাবে। 
একথা ভাবতেব বে কোন অঞ্চল সম্বন্ধে প্রযোজ্য, এমন কি “ক”-এব একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ও 
সম্রগ্র “ক”ও এই ভূমিকা গ্রহণ কবতে পাবে। পবে আবাব “ক” ও “খ”-এব অবশিষ্টাংশেব 
পক্ষে একই ভূমিকা গ্রহণ কববে। 

চীন বিপ্রবেব পবিণতি এমনও হতে পাবে যে অদূব ভবিষ্যতে বাশিবা কর্তৃক পবি৮ালি৩ 
হবাব পবিবর্তে লালচীন এই অনিচ্ছুক বাশিযাকেই পথ নির্দেশ অথবা নেতৃত্ব দিতে পাবে। 
আকর্ষণীঘ এই সমস্যাগুলি কেউই অস্বীকাব কবতে পাবেন না। ইতি_- 


৭/১১/৪৯ 


চতুর্থ পত্র 


এবাব তাহলে আমবা আমাদেব কাজেব একটা হিসাব কবি। এই কাজকর্ম থেকে আমবা 
আমাদেব বণনীতি ও বণকৌশলেব নূতন উপলব্িব আলোকে সমণ্র সংশ্রামকে মোটাশুটি একটা 
চিত্র কল্পনা তুলে ধবতে পাবব। চোখেব সামনে এবং কল্পনায মোটামুটি একট। ছবি পাওযা, 
কোথায এব শক্তি, কোথাযই বা এব দুর্বলতা সেটা পবীক্ষা কবে দেখা সহজ হবে। এবং এই 
ভাবেই এই সংপ্রামেব ছবি ক্রমশই আবো ভালো ও স্পষ্ট হবে , আব আমাদেব নাজনীতিক 
কাজ দিবে অর্জিত অভিভ্ঞতাব আলোকে আবো অনেক সংগ্রামের কাঁদা আবিষ্কাবে আমাদেব 
চিন্তাশক্তিও খুলে যাবে৷ 

এখন “ক"-এব ভিন্ন ভিন্ন এলাকাষ বিভিন্ন কার্যকলাপ সংযোষ্ঠিত ববাব সমস্যাব কথা 
ভাবা যাক-- আক্রমণ ক্বাব নির্দেশ দেওযা মাত্রই যাতে আমাদেব বপনীতি ও বণকৌশলগুলি 
সহজেই কার্ধকবী হতে পাবে, প্রত্যেক কমবেডকেই এভাবে ভাববার চেষ্টা কবতে হবে। তা 
না হলে সে কখনই বিপ্লবী আখ্যা পেতে পাবে না। নিজেব কাজেব এলাকা অথবা বিশেষ যে 
কাজে সে নিযুক্ত তাতে ভালো কাজ দেখানোই যথেষ্ট নয, তাকে এমন ভাবে সবাব কাজেব 
সঙ্গে নিজেব কাজকে সংযোজিত কবতে হবে যেন ব্যক্তিগত, ক্ষুদ্র দলীয বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত 
প্রচেষ্টাসমূহ এক সর্বব্যাপক উদ্দেশ্যেব পিছনে সংগ্রথিত হয বিপ্লবের শিখা জ্বেলে ধবাব জন্য। 


জেলের চিঠি ২৮৫ 


আঞ্চলিক কমিটি ও সেলগুলির কাছে এ সম্পর্কে তাদের ধারণা পাঠাতে বললে কেন্দ্রের কাছে 
নিশ্চয়ই রাশি রাশি খসড়া পরিকল্পনা এসে হাজির হবে--অবশ্য যদি আমাদের দল সত্যসত্যই 
এক শ্রেণী সচেতন প্রাণবন্ত বিপ্লবী পার্টি হয়। আর যদি তা না আসে তাহলে বুঝতে হবে পার্টি 
নেতৃত্ব কমরেডদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে পারেনি এবং তা স্বয়ংক্রির চিন্তাপ্লারার বিকাশ 
করাতে অসমর্থ হয়েছে। নীচ থেকে এই স্ব়ংক্রিয়তা আমাদের প্রস্তুতির পক্ষে অত্যন্ত ওরুত্বপূর্ণ 
এক পবিমাপ ; কারণ এটাই সংগ্রামে জনতাকে নেতৃত্ব দেবাব সামর্থ্য আনে, আর বিপ্লাবে 
আধুনিক সৈন্যদলের কেন্দ্রগত যুদ্ধে না হলেও বিপ্লবে জনগণের সঙ্গে সাক্ষাত্রূপে যুক্ত 
কমরেডদের স্বেচ্ছা, স্বয়ংক্রিয়তা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং চিন্তা করার মানসিক উৎস অতি 
প্রয়োজনীয়। পরিকল্পনা স্থির করার এবং ঘটনাস্থলেই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সামান্য কষেকজন 
নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ আলাদা কাজ নয়, ববং এই অভ্যাস এবং জ্ঞান ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়া 
উচিত। পার্টি এবং সংগ্রামরত বিপুল জনতাকে নিয়ে পার্টির চাবপাশে যে সব সংগঠন আছে 
[সগুলির সর্বত্র। 

এবার “ক”-এতে আমাদের কাজের এলাকা চিহ্িত একখানি ছক নেওয়া যাক। কতকগুলি 
স্থানে আমাদেব কাজ বেশ একটানা ও বিস্তত এলাকা নিয়ে, কোথাও আবার তেমন একটানা 
ঝ| ব্যাপক নয, কোথাও বা সবেমাত্র কাজ আবন্ত হয়েছে, নৃতন ও পরিচিত ব্যক্তি আছে শুধু! 
এবার আলাদা আলাদা ভাবে উপজীবিকা অনুসারে জনতাকে ভাগ করা যাক,__যেমন চাষী ও 
মজুব। এরপর দেখি পাহাড়, উপত্যকা, জলা ইত্যাদি নিযে দেশটির ভূ-প্রকৃতি। এইবার বিভিন্ন 
অঞ্চলের খাদ্যের অবস্থা ও তার চলাচলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য নেওয়া বাক। বাইরের এবং 
শহরগুলো থেকে আমদানি জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক অন্যান্য সামশ্রীব কথা এরপর 
অনুসন্ধান করে দেখি । অবশেষে যোগাযোগ ব/বস্থা, শিল্প এবং শন্রর্থাটির অবস্থানগুলি, তাদের 
শক্তি সামর্থ্য ও আত্মরক্ষার প্রণালী বিবেচনা করে দেখতে হবে। 

এই ছবির ওপর নির্ভর করে সংগ্রামের এমন এক কর্মতালিকী না প্রোগ্রাম আমাদের লক্ষ্যে 
নিযে আসতে হবে যা অবস্থানুযাযী নিম্নোক্ত আবশ্যকীয়গুলি পুরণ করনে । সংগ্রামের এলাকা 
হবে এমন যে এলাকার ভিতরে শত্রুকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে আমবা স্বাধীনভাবে দাড়াতে 
এবং সেই এলাল্গার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শত্রুকে দুর্বল করে দিতে পারব। আমাদের কাজ 
অনুযায়ী ও গণভিত্তি অনুযায়ী এই বিশেষ অঞ্চল এক-দুই বা আরো বেশি হাতে পাবে, তবে 
সেই অঞ্চল বা অঞ্চলগুলি অধিকার বা মুক্ত করা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। তারপর আমাদের 
সংগঠিত অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং বাইরের অমুক্ত এলাকায় আমাদের দ্বারাই সংগঠিত পাটির 
অন্যান্য গেরিলা ইউনিট বা স্কোয়াড দিয়ে মূল আঞ্চলিক ঘাঁটিকে রক্ষা করাই হল আমাদেব 
কাছে বিপ্লবের সাধারণ রণনীতি। 

ভিতর থেকে এবং বাইবের থেকে সকল শক্তি দিয়ে সেই অঞ্চলকে রক্ষা কবাই হল 
সবচেয়ে জরুরী কাজ। এই অঞ্চলেব বাইরে যেসব কমরেড আছেন তাদের অপরাপর 
কার্যাবলীর উদ্দেশ্য এমন কি বাইরে থেকেও একটিই। তাহলে কী করে সেই অঞ্চলকে 
শক্তিশালী ও অধিক বিস্তৃত হতে সাহায্য করা যায় এবং সেই জন্য কেমন করে বাইরেই 
শত্রুকে দুর্বল করে দেওয়া যায় শত্র, যাতে সেই অঞ্চলকে ধ্বংস কিংবা অধিকার করে না নিতে 
পারে। 

এখন প্রত্যেকের উপর কাজের যে গুরুভার এসে গেল তা তিনি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ বা 
ক্ষুত্র দলভুক্ত অথবা আরো জোরদার সংগঠনে যুক্ত হন না কেন, গ্রামে কিংবা শহরে অথবা 


২৮৬ পান্নালাল বচলা-সংগ্রহ 


পাহাড়াঞ্চলে যেখানেই থাকুন না কেন, সেই অঞ্চলের বাইবে তাব খাজে পিমাণ হবে উক্ত 
অঞ্চল বা অঞ্চল সমূহ বক্ষা অথবা বিস্তৃত কবাব মৌলিক উদ্দেশোব তুলনামূলক বিচাবে। 
মৃত্যুববণকাবী স্কোযাড, শত্রুন যোগাযোগ বিচ্ছিন্রকাধী নাশকতামুলক কাজে স্কোবাড, পিছন 
থেকে শত্রুকে উৎপীডশকাবী বা যুক্ত অঞ্চলেব ঠিক বাইবে অদৃশ্াভাবে পাহাবাদাব গেবিলাদল 
মুক্ত অঞ্চলে বাণী ও সংবাদ প্রচাব, শত্র, সেনান গতিবিধিব গুপ্ত সংবাদ পবিবেশন, শক্রব 
সশক্ত্র বাহিনীতে দলত্যাগ বা বিদ্রোহ ঘটানোব কাজ, মুক্ত অঞ্চল এবং নাইবেব জগতেব মধ্যে 
যোগাবোগ ব্যবস্থা স্থপন ইত্যাদি যে কোনটা তাকে সঙঠিত কবতে হতে পাবে। 

তাহলে আমবা সেই মুক্ত অঞ্চল বা অঞ্চল সমুহ বক্ষা কবন কেমন কবে? কী কবে সেই 
অঞ্চল সৃষ্টি কবব তা আমবা আলোচনা কবিনি , সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্য আব একটি 
চিঠিতে কবা যাবে৷ সাধাবণভাবে বলতে গেলে অঞ্চলটিকে বক্ষা কববো “ক”-এব আঞ্চলিক 
জনগণেব সশস্ত্র এবং সক্রিয প্রতিবোধ এবং জনসাধাবণেব অসহযোগিতা এ নিক্িষ প্রতিবোধেব 
দ্বাবা। এই দুই উপাদানই বর্তমান থাকা চাই, অন্ত্রসজ্জিত বা নিবন্ত্র জনতাব সাধামতো 
প্রতিবোধ-সংগ্রামেব প্রযোজনীয কাঠামো গডে তুলবাব জন্য এই দুই উপাদানকেই কাজে 
লাগাতে হবে। জনসাধাবণেব মধ্যে প্রতিবোধেব আকাঙঙ্ষা, শত্রপক্ষীয সবকাবেব সঙ্গে 
অসহযোগিতাব মনোভাব আমাদের সাফল্যেব পক্ষে একটি অতি প্রযোজনীয শর্ত। সর্ব উপামে 
এই মনোভাব, এই আকাঙক্ষাকে উৎসাহিত ও তীব্র কবে তুলতে হবে। 

আবো বাস্তবতাপূর্ণভাবে বলতে গেলে সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক মুক্ত ও এবং খোলাখুলি দৃঢ- 
প্রতিজ্ঞাবপে বক্ষিত অঞ্চলেব বাইবে প্রভাবান্বিত কিন্তু প্রকৃত মুক্ত নয এমন এক বিস্তীর্ণ “ক্ষত্র 
অথবা এলাকা কিংবা বেষ্টনী থাকা দবকাব। মুক্ত অঞ্চলকে সাহায্য কবাব শুনা এই এলাকা 
গেবিলা কর্মতৎ্পবতাব দিক থেকে এক গুকত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসানে বাবহাত হু» পাববে। এক 
বাহিনী বা সেনাদলও থাকা চাই। জনতাব প্রতিবোধেন মনোভাব জন্মানো এব তক প্রসাবি 
কবাব জন্য মুক্ত অঞ্চলকে বেষ্টন কবে, এইকপে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে মুক্ত অঞ্চনে 
আমাদেব সেনাদল থাকবে অস্ত্রশস্ত্র সামান্য থাকলেও), আব প্রভাবাধীন এলাকাব সেনাদলকে 
সাহায্য কবাব জন্য থাকবে গেবিলাদল এবং গেবিলা ও সেনাবাহিনী উভযকেই সাহায্য কবাব 
জন্য থাকবে শক্রপক্ষেব যোগাযোগ ছিন্নকাবী ও এই ধবনেব ফলপ্রদ নানা কাজে নিযুক্ত বনু 
বিস্তৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাশক দল। এই সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীব পিছনে গেবিলা ও নাশকদলকে সাহায্য 
কবাব জন্য অটুট থাকবে জনতাব সাধাবণ দৃঢ় প্রতিবোধ, যাব ফলে মুক্তি সেনাব অগ্রগতি সহজ 
হযে উঠবে, শক্রুব অগ্রগমন বা পশ্চাদ্ধাবনে কষ্টকব হবে, যাতে কবে প্রভাবাধীন এলাকাটাই 
মুক্ত অঞ্চলে পবিণত হতে পাবে এবং মুক্ত হবাব সঙ্গে সঙ্গেই আবাব চাবপাশেব প্রভাবাধীন 
এলাকাও উত্তবোত্তব বিস্তৃতি ও প্রসাবতা লাভ কবে। আমাদেব মুক্ত লাল অঞ্চলগুলিব কোন 
সুনির্দিষ্ট এবং বঙ্ষীদুর্গ বিশিষ্ট সীমান্ত থাকতে পাবে না। এই অঞ্চল 'ঘিবে যে গেবিলা বাহিনী 
এবং জনতাব প্রতিবোধ থাকবে তাই হবে আমাদেব ম্যাজিনো এবং সিগ্ফ্রিভ্‌ দুর্গমালা। আব 
মৃত্যুববণকাবী স্কোযাড এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাশক দলগুলি আমাদেব 'দুবপাল্লাব কামান। এবই 
আড়ালে আমাদেব সেনাদল নিপুণভাবে এগিযে যাবে। 

এটা হচ্ছে সংগ্রামেব আদর্শ অবস্থাব মোটামুটি একটা খসডা চিদ্র। এইবাব তাহলে বিচাব 
কবে দেখা যাক আমাদেব সামর্থ্য শক্তিব উৎস, আমাদেব নেতৃত্বের গুণাণ্ডণ এবং এইবকম 
সচেতন বিকাশেব ব্যবহাবিক সস্তাব্যতা এবং এইসব ব্যাপাব সম্পর্কে কমবেডদেব সাধাবণ 
জ্ঞান। যদি আমবা প্রকৃতই দায়িত্বপালনে স্থিব থাকি--তাহলে এই চিত্রটি যাতে সত্যিই 


জেলের চিঠি ২৮৭ 


ব্যবহারিক সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তার জন্য এক্ষুনি আমাদের অবস্থান বা কার্যকলাপ সঠিক ও 
যথাযথরূপে নির্ধারিত করতে লেগে যেতে হবে-_যেন তারা তাদের দাযিত্র স্বন্ধে সত্যিই 
সচেতন হযে এইসব নিয়ে গভীবভাবে চিন্তা করতে লেগে যায়। সংগ্রাম ওক হবার অপেক্ষায় 
শিক্ষা ও টিন্তাকে ফেলে রাখা পার্টিব নেতাদের পক্ষে উচিত হবে না। সেটা হবে মানা গুন ভুল, 
ঘটনাস্থলে গভীব সংকটের সামনে উচ্চতন নিদেশ সম্বন্ধে সংযোগ শূন্য হবার ফলে জনতার 
সঙ্গে প্রতাক্দভাবে যুক্ত স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাহলে সব কিছু গোলমাল করে ফেলবে--পর পর 
কিকি কৰা প্রয়োজন তা স্থিব করতে পারবে না। সংগ্রামী জনতার অগ্রগামী অংশ এবং পার্টি 
কর্মীদের সকল স্তরে যথাবথ এবং বিস্তৃত রূপে বৈপ্লবিক উপকরণ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের 
উপরেই নির্ভর কারে আমাদের সাফলোব সবচেষে বড় গ্যারান্টি। 
এই বিষয় এখানেই শেষ করি। এই ব্যাপারে যে সমস্ত বিষয় জড়িত সে সম্বন্ধে পরিষ্কার 
জ্ঞানলাভেব জন্য সংগ্রামে যে মন্ষোল অবধতাবণ! এখানে করেছি তার আলোকে অন্যান্য 
যেসব বিষ ভালো কবে আমাদেন ভ্ণাষ স্পষ্ট হবে সেগুলো শীগগিরই আলোচনা শুরু 
করব। ইতি-- 
৮/১১/৪৯ 


পঞ্চম পত্র 


কি ভাবে শুক করতে হবেঃ 

এটা একটা প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে বাখা হল কারণ ষড়যন্ত্রকারীদের মত গোপনে এবং শান্তিপূর্ণ 
প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে হঠাৎ আমরা কোন কিছু শুরু করি না। বিপ্লব ষড়যন্ত্র নয়__যদিও খুঁটিনাটি, 
অস্ত্রশস্ত্র এবং পরিকল্পনা (7) সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছুটা ষড়যন্ত্র, কিছুটা গোপনীয়তার 
প্রয়োজন আছে। বিপ্লব হচ্ছে অত্যন্ত প্রকাশ্য ঘটনা যাতে জনসাধারণের বেশির ভাগ অংশ 
সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। 

যদি কারও মনে ধাবণা থাকে যে দমদম-বসিরহাটে সংঘাতেব সমস্তটাই প্রধানত 
পরিকল্পিত হয়েছিল কয়েকজন সংগঠক দ্বারা-_গণসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন বাছাই করা কতকগুলি 
সাহসী যুবকদের উপর নির্ভর করে, তাহলে তিনি অত্যন্ত ভূল করবেন। এই ভুল ধারণাটা 
সাধারণ লোকের মধ্যেও আছে। কৃষক-মজুর আন্দোলনের অবশ্যস্তাবী পরিণতি হিসাবে এর 
প্রয়োজনীয়তা এবং এই লডাই-এর সমগ্র চিত্রটা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হতে পারেনি কারণ 
আমাদের করণীয় সমস্ত কাজশুলি আমবা শেষ করে উঠতে পারিনি। সে কাজগুলি কি-_ 
সেগুলি আমাদের ভালভাবে খেয়াল বাখা দবকার। আমাদের দোবশুলি সম্পর্কে পক্ষপাতশূন্য 
হায়ে আত্মসমালোচনা করতে হবে। এর থেকে যে শিক্ষা আমরা! পাব তার একটা এতিহাঁসিক 
মূল্য আছে, সেগুলিকে উপেক্ষা কবে এড়িয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই উচিত হবে না। বিপ্লবের 
নীতি এবং কৌশল সম্পর্কে বিশেষভাবে ও সাধারণভাবে মূল্যবান শিক্ষা এর থেকে আমনা 
পেতে পারি। আমাদের পরবর্তী আক্রমণের পক্ষে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিভাবে আক্রমণ 
গুরু করতে হবে সেই সম্পর্কে এই লড়াই-এর শিক্ষা নিয়ে সংক্ষেপে এখানে তার আলোচনা 
করব। 

দমদমের জেসপ্‌ কারখানার চার হাজার শ্রমিক এবং বসিরহাট সাবডিভিসন-এর কৃষকদের 
এই সংঘাতে আসল অংশগ্রহণকারী হিসাবে ধরা হয়েছিল। তাদের উপর ভিত্তি করেই পার্টির 


২৮৮ পানালাল বচনা-সংপ্রহ 


এই সংঘাতেব পবিকল্পনা। চাষী ও মজুবেব সাধাবণ শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ মিলমালিক ও 
গভর্নমেন্টে বিকদ্ধে মজুবেব এবং জমিদাব মহাজন শ্রেণী ও সবকাবেব বিকদ্ধে চাষীব যে 
সাধাবণ সংগ্রাম চলে আসছিল তাবই অবশ)স্তাবী পবিণতি হিসাবে এবং প্রয়োজনে এই বিপ্লবী 
সংঘাত। আমাদেব নেতৃত্বে এ কাবখানাধ শ্রমিকদেব ইউমিধন ছিশ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং 
ভিতবে শ্রমিকদেব যে কাবখানা পঞ্চাযেত তৈবি হযেছিল তাব শক্তি ইউনিধনেব চেষেও বেশি 
ছিল। তাছাড়া শ্রমিকদের মধ্য থেকে বাছাই কব! জঙ্গী শ্রমিকদেব ছোট ছোট দল তৈবি কবে 
অস্ত্র শল্তু চালনা এবং সশস্ত্র যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে প্রযোজনীয শিক্ষা দেওয়া হযেছিল--যাদেব 
গণ-বাহিনী বলা যেতে পাবে। এই ছোট ছোট দলগুলিই ছিল গণ-বাহিনীব ভিত্তি। চাষী 
এলাকাতে গণ-বাহিনী তৈবি কবে অস্ত্রশস্ত্র চালনাষ শিক্ষিত কবা হযেছিল। আগামী ক্ষমতা 
দখলের লডাই-এ গণ-সংগঠনকে কেন্দ্রীভূত কবা এবং উত্তেজনাকে জোবদাব কবাব জন্য 
তখন শব খেতেব পাক। ফসল সাধাবণেব হস্তগত কবাব প্রচাব সমানে চালিযে যাওয়া হচ্ছিল। 
(জরলপ্‌ কাবখানাব শ্রমিকদেব মধ্যে আমাদেব একচেটিযা দখল (তো ছিলই তাছাড। এ এলাক।ব 
সর্বরই আমাদেব পার্টিব পবিচিতি ছিল, বিশেষ কবে এ এলাকাব অন্যান্য কাবখান'ব শ্রমিকদের 
মণে)। এলাকায় যে যে কাবখানায আমাদেব পার্টিব লোক ছিল তাদেব গোপনে নির্দেশ দেওয়া 
ইহযেছিণ যে জেসপ্‌ শ্রমিকদেব বিক্ষোভেব ফাল এ এণাকাব সমস্ত স্থানেই মাগুন আলে যেতে 
পাবে, তাব জন্যও যেন তাবা তৈবি থাকে এবং অবস্থানুসাবে ঝ/বস্থা কাবে। চাবী এলাকার 
নেতাদেবও প্রস্তুত থাকবাব জন্য নির্দেশ দেওয়া হযেছিল। গোপনে সংঘাতেব তাঁবিখ ঠাদেব 
ঞানিষে দেওযা হযেছিল যাতে সেদিন তাবা চাধীদেশ শোভাযাত্রা নিয়ে বসিবহাট শহাব 
উপস্থিত থাকতে পাবে। 

জেসপ্‌ শ্রমিকবা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে এই শিন্ষই পেষেছিল যে কোম্পানীৰ এই 
নিশ্চিত শ্রমিক ছাটাই এবং গভর্নমেন্ট ও মালিকেব কাবখানা বন্ধ বাখাব ষড়যন্ত্র থে মাদুলী 
ধর্মঘট বা কিছুটা কডা ধর্মঘট তাদেব ধর্মী কবতে পাববে না। কলকাতা এবং মন)ান্য জাযগাষ 
বিভিন্ন কাবখানায সবকাব এবং মালিকেব এই ধবনেন জঘনা যডযন্ত্র তাবা বাববাব দেখেছে, 
তাই তাবা নৃতন ধবনেব লডাই-এব একটা পথ খুঁজছ্িল, সে লড়াই হবে সম্পূর্ণ বাতনৈতিক 
যাতো কিছুটা ক্ষমতা দখলেব লডাই-এব মতো । কিন্তু এই ধবনেব লডাই-এব চিত্র ভাবতেব 
শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভূত্তপূর্ব, তাই তাদেব মনে এ সম্পর্কে পবিষ্কাব কোনো ধাবণা 
ছিল না। লডাই-এব নূতন কাযদাব প্রযোজনীযতা তাবা ভীষণভাবে অনুভব কবছিল। কাবখানাব 
সর্বত্র ঘুখে মুখে আলোচনা চলছিল এবং শ্রমিকবা আশাও কবছ্ছিল যে তাদেব ইউনিষন এবং 
পঞ্চাযেত নেতাবা বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টিব নেতৃত্বে একটা বিবাট কিছু কববে। কাবখানা 
কর্তৃপক্ষও আশংকা কবছিল যদি তাবা ছাঁটাই-এব নোটিশ দেয ত্বাহলে সাংঘাতিক কিছু একটা 
ঘটে যাবে। তাই তাবা ক্রমাগত ইতস্তত কবে একমাসেব উপব সময কাটিয়ে দিল। যতক্ষণ 
না পর্যন্ত তাবা গভর্নমেণ্টেব কাছ থেকে ছাটাই-এব সমর্থন এব$ সব বকমেব সাহায্য পাওযা 
সম্পর্কে নিশ্চিত হয ততক্ষণ এ নোটিশ বাব কবতে সাহস কবছিল না। তখন এক প্রকার 
নীবব-যুদ্ধ চলছিল, উভয় পক্ষেব--কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষেব শক্তি সংগ্রহ 
চলছিল এবং সাধাবণ মনস্তত্ব দেখা যাচ্ছিল, দ্বিধা ও সাহসেব একটা সংঘাত চলছে। 

গ্রামেব চাষীদেব মধ্যে এই ধবনেব একটা আকাঙক্ষা ছিল। গভর্ণমেন্ট এবং জমিদাব 
মহাজন শ্রেণী জঘন্য কাজ তাবা প্রত্যেক বছবই দেখে আসছে। বিভিন্ন নেতৃত্বে তাবা বহু 
লড়াই কবেছে, অসংগঠিত অবস্থায় অবৈপ্লবিক লড়াই তাবা চালিয়ে এসেছে, সে সমস্ত লডাই- 
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এর অভিজ্ঞতা তাদের কাছে তিক্ত। তাছাড্রা শহরের মজুর েণীর তুলনায় তারা কিছুটা পিছনে 
পড়ে আছে। গ্রামের চাষীরা এক দুহূর্তের জন্যও কখনো শোষণ থেকে কিছুমাত্র মুন্ত হয়নি 
সেজন্য তার গভর্নমেন্টের মোহ থেকে শ্রমিক শ্রেণী অপেক্ষাও মুক্ত । গ্রাম্য জীবনের স্বাভাবিক 
গতি হল কিছুটা শ্লথ এবং আলগা তাই নিজেদের চেষ্টাতে বড় রকমের বিস্তৃত বিক্ষোও ঘটতে 
দেখা খায় না, ঘেটা দেখা যায় সেটা ছোটখাটো বিক্ষোভ স্থানীয় ছোট এলাকাতেই মীমাবদ্ধ। 
শহ্বের মজুরদের চেয়ে গ্রাদের চাষীরা ক্ষমতা দখলের কথা এবং পঞ্চায়েতী সরকাব গঠনের 
কথা তাড়াতাড়ি নিজস্ব কাযদাৰ সাদাসিধে ভাবে বুঝে নের এবং তাতে সম্ঘতি জানায়। বর্তমান 
ধনতান্ত্রিক শহবগুলিব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিরাট জটিন চিত্রকে 
পবিষ্কার বুঝতে না পারার জন্য শহরের মজুরদের কাছে নিজেদের পঞ্চায়েতী সরকার গঠন বা 
পবিচালনার কথা গোলমেলে লাগে। তাদের জ্ঞানের এই অভাবেব কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন 
বাজনৈতিক পার্টিগুলি ভাদেব কাছে দেশের বাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের কথা না 
বলে কেপল আংশিক দাবিব ভিত্তিতে লড়াই কবে নিজেদের অবস্থা উন্নত করে নেওয়ার কথা 
বলেছে। 

ক্ষমতা দখলেব সামগ্রিক লড়াইষের জনগণকে পরিচালনা কবার জন্য আমাদেত্র পার্টির 
করণীঘ কি বি 

১। শ্রনিক শ্রেণীর নেতৃত্ডে চাষী ও মজুবের বৈপ্রসিক এইক্যের মধ্য দিয়ে জন্গণের 
লিঙাইকে উচ্চতর পর্যায়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পর্যায়ে দাড় করাতে হবে। 

২। আক্রমণ শুব বার আগেকার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সুষ্ঠুভাবে করতে হবে। 

৩। উপধন্ত প্রচার এবং শিক্ষা দ্বারা এই সংঘাতের উপযোগী রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈবি 
করত হবে। 

৪। অগ্রগামী জঙ্গী যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র চালনায় এবং তার আধুনিক প্রয়োগ কৌশলে 
শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 

৫| জশগণেব জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে তাদের সশস্ত্র করতে হবে। 

৬। শুক থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই এর নেতৃত্ব এবং পরিচালনা করতে হবে। 

সমণ্ড সময খেয়াল বাখতে হবে এ যুদ্ধের আসল যোদ্ধা কয়েকজন পৃথক 'ভাবে বাছাই 
করা পার্টি কর্মী ঘয়। আসল যোদ্ধা হল দেশের অগণিত চাষী-মজুর। পার্টির কাজ জনগণকে 
শিক্ষিত করা, পরিকল্পনা করা, সাহাধা করা, নেতৃত্ব করা-_জনগণ যখন সত্য সতাই লড়াই- 
এর মধ্যে তখনই এ কাজগুলি সুষ্ঠু ভাবে করা সন্তব। পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লড়াই 
করতে পারে না, জনগণেব সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করে চলবে- পার্টি জনগণের অগ্রগামী বাহিনী 
ছাড়া অন্য কিছু নয়। 

দমদম সংঘাত যখন ঘটল তখন প্রকৃতভাবে দেখা গেল যে সমস্ত বাছাই করা পার্টি 
কর্মীদের বিশেষ বিশেষ কাজ করাব জনা আনা হয়েছিল তাবা বেশ সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন 
করল; কিন্তু কারখানার সাধারণ শ্রমিকদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা তারা পালন 
করল না। তার ফলে যে অবস্থা প্রকাশ পেল তা পার্টির চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। নির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রমিকদের দায়িত্ব ছিল যে মুহূর্তে সংকেত করা হবে সে মুহূর্তে শ্রমিকরা 
হাজারে হাজারে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে- এক অংশ যাবে জেলখানার দিকে, সেটা 
ভেঙে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করবার জন্য । প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক এবং যন্ত্রপাতি আগে 


থেকে শ্রমিকদের সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছিল। এক অংশ বেরিয়ে পড়বে কারখানা থেকে 
পান্নালাল-_-১৯ 
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বোড় বোলাব নিষে শত্রু আসাব বাস্তা বন্ধ কবাব উদ্দেশ্যে, এক অংশ ছুটে যাবে শত শত 
শ্রমিকদেব লবি কবে নিষে বিমানক্ষেত্রে উডোজাহাজগুলি এবং অবতবণ ক্ষেত্র অকেজো কবে 
দেবাব জন্য, কিছু অংশ যাবে এ এলাকাব অন্যান্য ছোটখাটো আক্রমণেব লক্ষ্যবস্তুব দিকে। 
তাছাডা কথা ছিল গোলাগুলিব কাবখানা থেকে সকলেহ অস্ত্রশস্ত্র নিযে নেবে। আমাদের 
অগ্রগামী সৈনিকবা সর্ধপ্রথমেই সেটা দখল কবে ফেলেছিল কিন্তু শ্রমিকবা নির্দিষ্ট কোনো 
দাযিত্ঁই পালন কবল না। তাবা যে একেবাবেই কিছু কবেনি তা নয, যা কবেছে তা কাবখানাব 
মধ্যেই। ভিতবে তাবা সাহেবদেব খুন কবে জ্বলন্ত চুল্লিতে পুডিযে দিষেছে, তাবপব 
বিশুংখলভাবে বিভিন্ন দবজা দিযে বেবিষে পড়ে বিভিন্ন অজ্ঞাত স্থানে চলে গিষেছে। এদিকে 
আমাদেব কমবেডবা সবকাবেব কষেকটি ঘাঁটি অধিকাব কবে শ্রমিকদেব জন্য অপেক্ষাই 
কবেছে , প্রা ৪৫ মিনিট ধবে অপেক্ষা কবাব পর যখন গভর্নমেণ্টেব সশস্ত্র বাহিনী পৌছুতে 
শুক কবেছে তখন তাদেব সে সমস্ত ছেডে আসতে হযেছে। সেই অবস্থাতেই আমাদের 
কমবেডদেব অর্ধসংখ্যা মত বসিবহাটেব দিকে বওনা হযেছে, বাকি অংশ হতাশ হযে ইতি- 
কবণীঘ ঠিক কবতে না পেবে কলকাতাব দিকে ফিবে গিষেছে। প্রাবন্তেব এই গোলমালেন 
পবেও কমবেডদেব মধ্যে যে অর্ধাংশ বসিবহাটেব দিকে গিমেছিল তাবা অতান্ত বীবত্ু 
দেখিষেছে। বাস্তাতে কঘেকটি পুলিশ ফাঁড়ি তাবা আক্রমণ কবেছে, কংগ্রেস অফিস ধ্বংস 
কবেছে, সাবা বাস্তায প্রচাব কবতে কবতে এগিষেছে, বসিবহাট সাব ডিভিসন-এব এস ডি 
ও”কে বন্দী কবেছে, বস্বিহাট শহবেব পুলিশ থানা অধিকাৰ কবে পুডিযে দিষেছে, প্রচুব 
অস্ত্রশস্ত্র ছিনিযে নিয়েছে, সবকাবেব একখানি সশস্ত্র পুলিশ নাচিনী ভতি গাড়িকে সম্পূর্ণ 
পবাজিত কবে তাদেব পালিয়ে যেতে বাধ্য কবেছে, সবকাবেব ট্রেজাবি আক্রমণ কবেছে। কিন্তু 
এত ঘটনাব মধ্যে কিভাবে গুছিষে নিষে দাঁড়াতে হবে সে সম্পর্কে তাবা সব গোলমাল কবে 
ফেলছিল। নির্দিষ্ট অবস্থাব পবিবর্তনে সেই অবস্থা কবণীঘ কাজ সম্পর্কে পবিহ্কাবভাবে 
নির্ধাবিত কবতে না পেবে পশ্চাদপসনণেব জন্য তাবা 'আতঙ্কগ্রস্ত হযে তো উঠল, তাব ফলে 
যে ধবনেব পশ্চাদপসবণ হযেছিল তা মাবাত্মক-_ বহু অস্ত্রশস্ত্র ছেডে, আহতদেব ছেডে, 
তাডাতাডি বিভিন্ন দিকে ছডিযে পড়েছিল কোনো প্রকাব চিন্তা না কবেই। 

এখন আমাদেব ভাবতে হবে আক্রমণ এইভাবে হঠাৎ ভেঙে পড়াব আসল কাবণটা কি? 
আসল কাবণ হচ্ছে গণসংঘাতেব অভাব। যদি শ্রমিকবা তাদেব নির্দিষ্ট দাযিত্ব পালন কবত 
তাহলে সং্ঘাতেব চিত্র হতো সম্পূর্ণ অন্য ধবনেব। তাহলে আমবা মাত্র কমেক ঘণ্টাব পবিবর্তে 
অনির্দিষ্টকালেব জন্য এমন লডাই চালিযে যেতে পাবতাম, যে ধবনেব লডাই-এব চিত্র ৪নং 
চিঠিতে দেখানো হবেছে। পবিবর্তিত অবস্থাব মধ্যে সেই অবস্থাব উপযোগী আমাদেব পববর্তী 
পবিকল্পনা স্থিব মণ্তি্গে পুনর্বিবেচনা কবে গুছিষে নেবাব জন্যশ্যদি একটা দিন কিংবা কষেক 
ঘণ্টাব জন্যেও মিলিত হতে পাবতাম তাহলে তখনও ইতিহাস অন্য বকম হওযাব সম্ভাবনা 
ছিল। এব ফলে জগতেব লোকেব কাছে যে চিত্র ফুটে উঠল তাব থেকে তাদেব ধাবণা হল 
মাত্র কযেকজন যুবক এই সংঘর্ষ ঘটিযেছে-জনগণ নয, কারনখানাব শ্রমিক বা বসিবহাটেব 
কৃষকদের সঙ্গে এব সম্পর্ক নেই। চাষীদেব কোনো দোষ ছিল না। ঘটনাব আগেব দিন বেশ 
কিছু চাষী বসিবহাট শহবে উপস্থিত ছিল কিন্তু সংঘাতেব দিন তাদেব কাছে কোনো সংবাদই 
পৌছাযনি। এমন কি সংঘাতেব সমবও আমাদেব কমবেডবা চাষীদেব যোগ দিতে ডেকে 
আনাব জন্য তাদে কাছে যাননি £ শেষে অবশ্য তাদেব কাছে কযেকজন পৌছেছিলেন, তবে 
লডাই-এ যোগ দেওযাব জন্য নয, আশ্রযেব জন্য। যা বিপদজনক এলাকা থেকে বাইরে বাব 


(ভুলের চিঠি ২৯১ 


হয়ে আসার পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করার ভন।। সে সমস্ত কাজ চাষীরা নিপুণভাবে করেছে, কেউই 
বিশ্বাসঘাতকতা কবেনি। যে সামান্য অস্ত্র শস্ত্র চাধীদের কাছে পৌছে দেওযা হয়েছিল তা তাবা 
অত্যন্ত ঘুল্যবান সামগ্রীব মতো বেখে দিযেছে। পুলিস বারবাব খানাতল্লাস এবং নেতৃস্থানীয় 
চাষীদের গ্রেপ্তার করাব পরও তার৷ সেগুলি নষ্ট করে ফেলেনি। ঘদি কৃষক এবং শ্রমিকদেব 
এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ কবানো যেত তাহলে পার্টির পরিকল্পনার বা সংগঠনের সমস্ত গলদ 
মুহূর্তে পরিষ্ার হযে যেত, সংঘাতের আসল উদ্দেশ্যও সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ 
পেত, ঝুঁটা বিপ্লবীরা তাহলে আর বিদ্রূপ করার কিছুনাত্র সুযোগ পেত না। 

জেসপ শ্রমিকরা এক নতুন কায়দায় লডাই-এর জন্য আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছিল-_তাঁর 
ফলে তাদের প্রস্তুতির যথাঘথ পরিমাপ করে নেবার সমযও আমরা পাইনি । যেখানে কাজ হচ্ছে 
জনগণকে নিয়ে, সেখানে এ ধরনের জরুরী তাগিদ বা চাপ আসবেই, আমাদের প্রস্তুতি এবং 
আমাদেব হিসাবমত জনতাকে অপেক্ষা করানো যায় না। এইরূপ সংকটজনক অবস্থাতেও 
পাটিকে লড়াই-এ নামতেই হয়। তা না হলে পার্টিব শক্তির উপর জনগণের আস্থা বজায় রাখা 
কঠিন হযে পড়ে। পার্টিব তখন ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার মধ্যেই সমস্ত বকমের ক্রটি 
বিচ্যুতি সংশোধন করে নিতে হয. পার্টি যদি তার প্রস্তুতির সঙ্গে পারিপার্থিক অন্যান্য শক্তির 
সম্পূর্ণ মিলের জন্য অপেক্ষাই করতে থাকে তাহলে আঘাত করবার সুযোগ একেবারেই না 
মিলতেও পাবে। 

সংঘাতের পূর্বে দুটো ব্যাপার আমাদেব অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলেছিল। একটা হচ্ছে 
পরিকল্পনাটা গোপন রাখা সম্পর্কে, যাতে গভর্নমেণ্টের কাছে খবরটা না পৌছায়, তা হলে 
সংঘাত শুক হওয়'র আগেই সমস্ত পণ্ড হযে যায়, তার জন্য আমরা অত্যন্ত সতর্ক হযেছিলাম, 
সংঘাত শুরু হওয়াব আধ ঘণ্টা আগেও সমস্ত পবিকল্পনাটা মাত্র কয়েকজন ছাঁড়া কেউই জানত 
না। প্রত্যেকেই কিছুনা কিছু বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিস্তু আসল পরিকল্পনাটা 
জানতে দেওথা হযনি। আমাদেব দ্বিতীয় ইচ্ছা ছিল শত্রুকে সম্পূর্ণ অতককিতে আক্রমণ করা, 
যাতে আমাদেব প্রথম জয়টা বিপুলভাবে হয় এবং শত্রুদের মধ্যে একটা বিরাট আতংক ছড়িয়ে 
পড়ে। 

আমাদের এই উভয় উদ্দেশাই সফল হল কিন্তু তা সত্বেও আমাদের সাংঘাতিক অবস্থার 
মধো পড়তে হল। কমরেডরা ভালভাবেই নির্দিষ্ট দাখিত্ব পালন করে গেল বটে কিন্ত পরিবতিত 
অবস্থায় নিজেব থেকে চিন্তা করে অবস্থা হিসেবে বাবস্থা করা_-যেটা প্রত্যেক সচেতন 
বিপ্লবীদের করা উচিত _ সেই চিন্তাশীলতার পবিচঘ দিতে পারল না। যখন বসিরহাট শহব 
তাদের দখলে, অবস্থাও এমন কিছু হতাশাজনক ছিল না তখন অবস্থা ঠিকমত বুঝতে না পেরে 
নিজেদের শক্তিকে কাজে লাগাল না, জয় কবা অধিকার ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি পশ্চাদপসরণ 
করে বসল। সতা কথা বলতে গেলে বলতে হয়--আঁধকাংশ কমরেড এমন কাজ করে বসল, 
যেন তারা চিন্তা করতে বা চিন্তা করে কাজ কবতে অভ্যত্ত নয। এর থেকে এইটাই বুঝা যাচ্ছে 
যে বৈপ্লবিক চিন্তাধাবার সঙ্গে তারা ঠিকমত পরিচিত হযে উঠতে পারেনি বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
কাজ করতে তারা অক্ষ । দ্বিতীয়ত এই সমস্ত গুণগুলিব অত্যন্ত অভাব থাকার জনাই শত্রুকে 
অতর্কিতে আক্রমণ করার যে সাফলা তাকে তারা কাজে লাগাতে পারে নি। 
__ গোপনতা রক্ষা করার জন্য জেসপ্‌ কারখানার সমস্ত শ্রমিকদেবও পার্টি পরিকল্পনা জানতে 
দেওয়া হয়নি। সংঘাত শুক হওয়ার কয়েকদিন আগে কয়েকজনকে মাত্র বিশ্বাস করে পরিকল্পনা 
জানানো হয়েছিল, তারাই পরিকল্পনামত শ্রমিকদের হাজির করাবার দায়িত্ব নিয়েছিল এবং কথা 


২৯২. পান্নালাল বচনা-সম্হ 


দিষেছিল যে কাজগুলি তাবা ঠিকমত কববে। সাবা কাবখানায তাবা অস্পষ্টভাবে গোপনে 
প্রচাব কবেছিল যে একটা বিবাট কিছু কবা হবে, জানি না তাদেব প্রচাব থেকে সাধাবণ শ্রমিকবা 
কি ধবনেব ধাবণা কবেছিল। হযত তাবা তা থেকে ধাবণা কবেছিল যে কাবখানা কর্তৃপক্ষেব 
এতদিনেব অ.্যাচাবেব উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবাব সুবোগ তাবা পাবে। সাহেবদেব পুডিযে মেবে 
উপযুক্ত প্রতিশোধ তাব। নিষেছিল, যদিও পাটিব পবিকল্পনায এটা ছিল না। সংঘাত শুকব 
সংকেত কবাব পব নেতাবা আসল পবিকল্পনা অনুযাধী তাদেব কাজ কবাতে পাবল না। 

এখন স্দভাবত একটা প্রশ্ন উঠতে পাবে যদি আমবা আবে বেশি সংখাক শ্রমিকদেব সমস্থ 
পবিকল্পনাটা জানিযে তাদেব সঙ্গে আলোচনা কবতাম তাহলে হযত আমবা ভুল বোঝা পা 
অসাফল্য এডাতে পাবতাম এবং কাজও হযত সম্পূর্ণভাবে হতো। অস্পষ্টতা তাহলে হযত 
পবিচ্কাব হযে যেত এব ঘটনাব ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন সম্ভাবা অবস্থাতে সঠিক কবণীয 
কাজগুলি বক্ষা কবতে গিয়ে, হঠাৎ ভেঙে পডাব চেয়ে পবিকল্পনা প্রকাশ হযে পড়াব সম্ভাবনা 
সম্পর্কে কম ভীত হওযা উচিত ছিল। এব উত্তবে বলা যেতে পাবে যদি আমবা আবো বেশি 
এমিককে জানাতাম, তাদেব পবিকল্পনাটা ভালভাবে বুঝিষে শিক্ষিত কবে তোলাব জন্য আবও 
বেশি সময নিতাম আব তাব ফলে যদি পুলিশের কাছে পবিকন্পনাট। প্রকাশ হযে পড়ত তাহলে 
সমস্ত ব্যাপাবটাই গোলমাল হযে যেত, ঘটনা আমবা হযত একেবাবেই ঘটনতি পাবত না, সেটা 
কোনক্রমেই হতে দিতে পাবিনা। 

আব একটা যুক্তি উঠতে পাবে যে প্রথমেই শ্রমিকদেব লডাইবে নামানো উচিত ছিল এব 
যখন দেখা যেত তাবা সঠ্যসতাই লডাই কবছে, অস্ত্র শস্থেখ দাবি কবচছ, আত্মবম্নব চেষ্টা 
করছে বা শত্রব আসাব পথ বন্ধ কবাব সমস্ত ব্যবস্থা কবছে তখন মআামাদেব বাছাই কবা 
সৈনিকদেব নির্দেশ দেওঘা উচিত ছিল গোলাগুলিব কাবখানা, বিমানক্ষেত্র, জেলখানা প্রভৃতি 
অধিকাব কবে এমিকদেব হাতে অস্ত্র শস্ত্র দিতে এবং লাই চালিয়ে যেতে । সত্য কথা বলঠে 
কি কার্যক্ষেত্রে এভাবে লড়াই শুব কবে পবপব পবিকল্পনাব সমস্ত কাজগুলি কব! অত্যন্ত কঠিন 
এটা কেবল কল্পনা কবাই সম্ভব। সাংগঠনিক অসুবিধা দিকে তাকিষে, পাবিপার্শিক অবস্থা 
শৃঙ্খলা, শত্রুব সতর্কতা প্রভভৃতিব দিকে তাকিষে আমাদেব খুশিমত এভাবে সাজিষে ঘটনা 
খটানো সম্ভব নয। তাছাড়া সংঘাত এভাবে শুক কবলে শত্রকে অতর্কিতে আক্রমণ কবা যেত 
না এবং আমাদেব এই শক্তিতে লডাই চালিযে যেতে হলে প্রথমেই বিপুলভাবে জবলাভ কনা 
অত্যন্ত প্রযোজন। 

ঘটনাটা যেভাবে ঘটে গেল তা কি অন্য বকম ঘটতে পাবত না? যেভাবে লডাই শু 
হযেছিল তাতে এইভাবে শেষ হওযা ছাডা গত্যন্তব ছিল না। এই কথা বলে নিজেদেব দোষ 
ঢেকে গেলে চলবেনা বা সোজাসুজি একথা বললেও হবেনা ফে ভবিষ্যতে জযলাভ কবাব জন্য 
আমাদেব এই অসাফলোব প্রযোজন ছিল। আমাদের স্পষ্ট ফ্লুবে স্বীকাৰ কবতেই হবে যে 
আমবা গোডাতেই একটা বড় ভুল কবেছিলাম। সে ভুলেব স্ক্ল হচ্ছে নেতৃত্বে, যে নেতৃত্বের 
হাতে পবিকল্পনা এবং প্রাথমিক প্রস্তুতি তৈবি ঝবাব দাযিত্ব ছিল। সেই গোডাকাব ভুলেৰ জন্যই 
পার্টিব কর্মীবা এবং শ্রমিকবা বড বকমেব ভূল কবেছে। সেই' ভুল সম্পর্কে এখন আলোচন৷ 
কবা যাক। 

পবিকল্পনাটা আবো বেশি সংখ্যক লোককে না জানা বা সেটা নিযে খোলাখুলিভাবে সমত 
পার্টি কর্মী বা শ্রমিকদেব সংঙ্গ আলোচনা না করা এই ভুলটাব কাবণ হচ্ছে পার্টি কর্মী এবং 
শ্রমিকদেব ঠিকমত বাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না কবা। যদি কমবেডদেব এবং শ্রমিকদের 


জেলের চিঠি ২৯৩ 


বিপ্রবেব কাযদা ও (কীশল সম্পর্কে পবিদ্ধাব ভগন থাকত, বিভিন্ন সমনে বিভিন্ন দেশেব বিধব 
প্রচেষ্টাৰ সাফলা এবং অসাফল্য সম্পর্কে যদি তাদেব জানাশোনা থাকত, যদি যে কোনো 
অবস্থায় পুস্থানুপুহ্রব্শীপে বিচাব কবে কাজ কবাব মতো ক্ষমতা তাদেব অনি কবা থাকত, 
তাহলে তাবা ঘে কোনো পবিস্থিভিব সম্মুখীন হয়েও ভাল ভাবে কাজ গুছিষে নিষে এগিষে 
যেতে পাবত। সুষ্ঠভাবে কাজ কবাব জন্য ভাগে থেকে পবিকল্পনা জানাব কিছুমাত্র প্রয়োজন 
তাদেব ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সাবধানতা সন্বেও অনেকেই খববাখবব এবং 
পবিবন্টানাটা মোটামুটি ভেনে ফেলেছিল, কিন্ত বিপ্রবেব বীতিনীতি এবং কৌশল সম্পর্কে 
বাজনৈতিক জ্ঞান না থাকাঘ তাবা যে সমস্ত সুযোগ পেষেছিল তা মোটেই কাজে লাগাতে 
পাবেনি বা সম্পূর্ণ নষ্ট কবেছে। 

যদি তাবা সকলেই আগে থেকে পবিকল্পনাব প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবব জানত তাহলেও, 
যেহেতু তাদেব বাজনৈতিক শিক্ষ। এব” পবিকল্পনা কার্যকবী কবাব নিজস্ব বুদ্ধি ও সতর্কতা ছিল 
না সেই জনাই ঘটনা অনাভাবে ঘটতে পাবত না। তা না হলে যাদেব পবিকল্পনাটা পুবোপুবিই 
জানা ছিল তাবাও সঠিকভাবে কাজ কবতে পাবল না কেন? অবস্থা পবিষ্কাবভাবে বোঝাব 
অক্ষমতা, আডষ্টতা, অসাবধানতা এবং অমনোযোগিতাব জন্যই তাবা দাযিত্বেব সঠিক মূল্য 
নির্ধাবণ বাতি পাবেনি। আমবা জনগণেব নেতৃত্ব কবতে পাবব তখনই যখন আমাদেব মধ্যে 
ভ্রানার্জনেব বৈগ্রবিক স্পৃহা জন্মাবে। আমবা তখন যে কোনো সমযেব জন্য প্রস্তুত থাকতে 
পানব বা যে কোনো অবস্থাতেই নিজস্ব ক্ষমতা কর্তবা ঠিক কবে নিতে পাবব। তাই আমবা 
যদি সতাকাবেব বাজনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা কবি তাহলে পবিকল্পনা বা তাব খববাখবব 
সকলকে জানানোব যে বিপদ এবং অসুবিধাব সম্ভাবনা থাকে তা থেকে মুক্ত হতে পাবব। এ 
ব্যবস্থা মামাদেৰ আগেই সম্পূর্ণভাবে কবা উচিত ছিল। কিন্তু কবিনি। এখন থেকে যাতে কবা 
হয তাব প্রতি সজাগ দৃষ্টি বাখতে হবে। কমবেডদেব জ্ঞান স্পৃহা বাডানো এবং তাদেব মানসিক 
আডঙ্টুতা কাটানো বিশেষ প্রযোজন। তাব জন্য আমাদের উচিত বার্ম, চীন ইন্দোটীন, গ্রীস, 
বাশিবা এমন কি তেলেঙ্গানা ও দমদম প্রভৃতিব শত শত পবিকল্পনা এবং তাৰ এতিহাসিক শিক্ষা 
সম্পর্কে আলোচনা কবা। যদি বমবেডবা এই সমস্ত পবিকল্পনা সত্য সত্যই বিচাব কবে এবং 
তাব থেকে শিক্ষা গ্রহণ কবে তাহলে পাটিব উচ্চতব কমিটিব কোনো পবিকল্পনাই আগে থেকে 
সকলকে জানানো প্রযোজন হবে না, কাজেব সময সেটা তাদেব কাছে বিস্মযেব বস্ত্র হযে 
পড়বে না এবং সঠিকভাবে খুব তাডাতাডি কাজ কবে যেতে পাববে। 

সুতবাং যখনই আমলা প্রস্তুতি এবং সৈনিকদেব শিক্ষাৰ কথা বলি তখন কেবলমাত্র 
বাইফেল চালনায শিক্ষিত বা সবকাবেব বিবদ্ধে উত্তেজিত হযেছে কিনা দেখলেই চলবে না, 
বিগ্রবেব ধীতিনীতি এবং ভাব কাদা কৌশল সম্পর্কে তাবা জ্ঞানার্জন কবেছে বিনা বা 
পবিদ্ধাবভাবে বুঝেছে কিনা তা দেখতে হবে । লডাই জোবদাব কবতে হলে অস্ত্রশস্ত্র চালনা এবং 
সশস্ত্র লডাই এব কৌশল শিক্ষাব সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবেব কাদা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা 
অবশ্য প্রযোজনীব। সৈনিকবা সত্যিকাবেব শিক্ষিত হযে উঠবে তখনই যখন এই সমস্ত 
শিক্ষাগুলিই তাদেব দেওযা হবে। যদি আমবা এই সমস্ত কাজ আগে থেকে না কবি তাহলে 
জনগণেন হাতে অস্ত্র দিলে তাবা তা গ্রহণ কববে না। তাদেব সশস্ত্রভাবে বক্ষা কবলেও তাবা 
কাজে নামবে না, বা যদি তাবা অস্ত্রশস্ত্র নিষে লডাই আবন্ত কবে তাহলেও সঠিক পথে চলতে 
পাববে না। উচ্চতব কমিটিব পবিকল্পনাব সঙ্গে নীচেকাব প্রস্তৃতিব সম্পূর্ণ মিল থাকা চাই, কাবও 
কাজ কাবও কাছে বিশ্ময়েব বস্তু হলে চলবে না। এই সমস্ত কাজ যদি কবা থাকে তাহলে 


২৯৪ পামালাল পশাসংঃ 


কিভাবে আত্রমণ গক কবতে হবে তা নির্ণৰ কবা মোটেই কঠিন নয তখন উপব থেকে 
পবিকল্পনা মত চমতকার ভাবে শত্রকেঁ হঠাৎ কঘেকটি কঠিন আঘাত দিষেও শুক কবা যেতে 
পাবে অথবা জনগণেব মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট ঘটনা উপলক্ষে শুক করে ক্রমেই বিবাট 
হল্কাব মত সংঘর্ষ বিস্তৃত আকাব ধাবণ কবতে পাবে। ঘটনা আমবাই পুবোপুবি তৈবি ক61 
শুক কবি না, লডাই অবিবাষ চলে আসছে। আমাদেব কাজ হলো জনগণকে সংগঠিত কবে 
শিক্ষিত কবে জোবদাব কবা এবং সঠিকভাবে পবিচালনা কবা। ৩খনই সেটা দাডায পবিকল্পনা 
অনুঘাধী একটা বাজনৈতিক সংঘতেব অভিযান। ইতি-- 


১৯/৯/৪৯ 


যন্ঠ চিঠি 


বিপ্লব প্রচেষ্টাব সমস্ত দিক না বুঝে, গণসংপ্রামেব সমস্ত অবস্থা না বিচাব কাব এবং সংঘাত 
সাফল্যলাভ কবানোব জন্য সাধাবণ বাজনৈতিক শিক্ষা দেওযাব প্রযোজনীমতা না বুঝে যদি 
কেউ ধাবণা কবে নেন, ভবিষ্যতে সম সংঘার্ডই দমদম বসিবহাণ সংখাতেব মতো কবে শুক 
হবে, তাহলে তিনি ভূল কববেন। এই সংঘাতটাকে ওপন ওপব ভাবে দেখলে এব পবিকল্পনা 
এব প্রস্ততি এবং এব জঙ্গী সৈনিকদেব নৈপুণ্াটাই কেবণ দেখা হাব। যখন ভাবত 
কমিউনিস্ট পার্টিব দ্বাবা পবিচালিত গণসংগ্রাম এবং সত্ঘষএনি চিন্তাশুন্য এব+ লক্ষ্যহীনতাব 
জনা উদ্দীপনাহীন তখন স্বভাবত দমদম সপ্ঘাত একটা নূতন প্রবনেব ঘটনা বা নূতন ধবনেপ 
আঘাত বলে মনে হতে পাবে। কিন্তু এটাকে এবকম উপব উপব ভাবে দেখলে ভূল হবে কাবণ 
তাহলে গণসংগ্রামের বর্তনান অবস্থায এই সংঘাতে প্রযোজনীঘতাকে বোঝা যাবে না। এই 
সংঘাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ কবতে হবে_-এতে কি সাফল্য লাভ কবা গেছে খা কি ধবনেব 
অসাফল্য হযেছে এবং কেন _এব থেকে এই উভয শিক্ষাই নিতি হবে। শত্রকে অতর্কিতে 
আক্রমণ কবা, প্রথমেই তাকে সাংঘাতিক আঘাত দেওযাব জন্য সাবধানে এবং ধের্য কবে 
প্রস্তুতি গডে তোলা, সঠিকভাবে জঙ্গী সৈনিকদের শিক্ষিত কবা, পবিকল্পন। তৈবি কবাব জ্ঞানকে 
বর্ধিত কবা, বাতাবাতেব আধুনিক বাবস্থাওলিব সুবিধা কাজে লাগানো, জনগণেব জন্য অস্ত্রশস্থ 
সংগ্রহ কবাব উদ্দেশ্যে সংঘাত সৃষ্টি কবা-_দমদমেব এই সমস্ত শিক্ষাণ্ডলি ভাবতবর্ষেব বিপ্লবে 
প্রেবণা। এব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিপ্লবীদেব ভাল ভাবে জেনে বাখতে হবে কেন জনগণ নির্দিষ্ট 
পৰিকল্পনা অনুযাষী কাজ কবতে পাবে নি। সুন্দব সুশৃঙ্খল বৈপ্লবিক আক্রমণ যাতে ধাপে ধাপে 
উন্নত হতে পাবে, যাতে সংঘাতেব পব সংঘাত এবং জযেব পব জযেব দিকে জনতাকে এগিযে 
নিষে ঘেতে পাবে এবং প্রতি-আক্রমণ বোখাব মতো ক্ষমতাও অনগণ অর্জন কবতে পাবে, তাৰ 
জন্য পার্টিব নেতৃত্রেব সাংগঠনিক প্রস্তুতি এনং সংগ্রামে জনা প্রবোজনীয জনগণেব প্রস্তুতিব 
সম্পূর্ণ মিল বাখাব সমস্ত ব্যবস্থা কবতে হবে। 

তুলনা কবে বলতে গেলে বলতে হথ সংগ্রাম, গণসংগঠন, গণচেতনা এবং জনগণেব 
বাজনৈতিক শিক্ষামান সঠিকভাবে উন্নত কবা অপেক্ষা সংঘাত প্রস্তুতি উপবকাব অংশটা 
অর্থাৎ পবিকল্পনা তৈবি কনা, আঘাত দেওযাব স্থানগুলি নির্ধাবণ কৰা, সংপ্রামী জনতাকে 
সাহায্য কাব জন্য বাছাই কলা জঙ্গী সৈনিকদেব শিক্ষিত কবা, সংঘাত শুক কবাব জন্য প্রথমেই 
যে অস্ত্রশস্ত্র প্রবোজন তা জোগাড কৰা প্রভৃতি কাজগ্লি অনেক সোজা । জনগণকে তৈবি যাবা 
কববে তাদেব কঠিন পবিশ্রম কবা প্রযোজন , ছোট ছোট সংগ্রামগ্লি পবিচালনায তীক্ষ বুদ্ধিব 
দবকার এবং বাজনীতি সম্পর্কে পুঙ্থানুপুঙ্থ জ্ঞান প্রযোজন। আমাদেব মধ্যে যাবা আগামী 


জেলেব চিঠি ২৯৫ 


স“ঘাতেব জন্য জনগণকে তৈবি কবা এবং সংগঠিত কবাব কাজে নিযুক্ত তদেব কেবল ছোট 
ছোট সংশ্রামগ্ডলি জোবদাব কবাব চেষ্টা কবলেই চলবে না- সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে অনস্ত্রশস্ত্রেব 
সঙ্গে পবিচয কবাতে হবে, সশস্ত্র লডাই-এব কৌশল শেখাতে হবে, বিপ্রবেব নীতি এবং 
কৌশল সম্পর্কে গভীব চিন্তা কবাব অভ্যাস কবাতে হবে, শোধিত শ্রেণীগুলিব মধ্যে বৈপ্লবিক 
এক্য তৈবি করা এবং বজায বাখাব কৌশল শেখাতে হবে এবং জনগণ যে ধবনেব সমাজবাবস্থা 
প্রতিষ্ঠা কবতে যাচ্ছে তাব বিভিন্ন উন্নত অবস্থা কর্তব। সম্পর্কে প্রযোজনীষ পাতনৈতিক শিক্ষা 
দিতে হবে। এই সমস্ত কাজণলি কবাব সঙ্গে সঙ্গে সংঘাতেব গোপন প্রস্তুতিওলি অর্থাৎ অস্ত্র 
শস্ত্র সপ্গ্রহ কণা, তৈবি কৰা প্রভৃতি কাজগ্ডলি কবাব জন্য অগ্রগামী এবং বেপবোষা কর্মী বাছাই 
কবে নিতে হবে। সমস্ত কাজগুলিই একই সঙ্গে কবে বেতে হবে, কোনো কাজই অগ্রাহ্য কবলে 
»প্বে না। এই সমস্ত কর্তব; কাজ গুলি সম্পূর্ণ কবা হলে, তাবপব প্রযোজনীয পবিকল্পনা তৈবি 
কবা এবং কিভাবে বৈপ্লবিক আক্রমণ শুক কবতে হবে তা নির্ণঘ কবা অত্যন্ত সহজ হযে পডে। 
স-্রামেব গতি এবং প্রস্তুতিব দিকে লক্ষ্য নেখে যে কোনো সংযোগ বক্ষা সম্পূর্ণ পার্টিকেন্দ্র 
অল্প পবিশ্রমেই পবিকল্পনা তৈবি কবে ফেলতে পাবে। 

দেশেব বঙমান বাজনৈতিক অবস্থা সঠিকভাবে নির্বাবণ কবা অবশ্য প্রযোজনীয। খুঁটিযে 
লিচাব কৰলে দেখা যাবে বর্তঘানে দেশেব বিশেষ বাজনৈতিক অবস্থা দমদম সংঘাতেব সমযেব 
দেশেব বিশেষ অবস্থা থেকে তিপ্ন, আবাব পার্টি ঘখন বীবসূম থিসিস গ্রহণ কবেছিল তখনকাব 
দেশেব বিশেষ অবস্থাও পৃথক। সাধাবণভাবে লা লাঘ দেশে বৈপ্লবিক পবিস্থিতি বর্তমান, 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈপ্রবিক সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক ধনতত্্রবাদেব পতনোন্মুখ অবস্থা 
দিনে পব দিন ক্রমেই বিপ্রবেব পক্ষে আমাদেব দেশকে আবও উপযুক্ত কবে দিচ্ছে। কেবল 
মাত্র এই সাধাবণ অবস্থা বিচাৰ কবলেই আমাদের চলবে না। 

বিপ্রবেব পক্ষে দেশেব বিশেষ সুবিধা অসুবিধা এবং সংঘাতেব বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে সঠিক 
বিশ্লেণ আমাদেব কবতে হবে। কাবণ দেশেব বিশেষ অবস্থা এবং সুবিধা অসুবিধাব প্রতি লক্ষ্য 
বেখেই আমাদের নীতিকে কার্যকবী কবাব উদ্দেশো সঠিক কাযদা বেছে নিতে হবে। দেশেব 
সাধাবণ অবস্থা অনুযাষী নীতি এবং বিশেষ অবস্থা অনুযাষী আমাদেব কৌশল ঠিক কবতে হয। 
তবে নীতি এবং কৌশলেব সঙ্গে সমন্যয সাধন কবতে হবে, উভযেব মধ্যে মিল বাখা চাই এবং 
লক্ষ্য একই থাকা চাই। 

দু'বছব তযে গেল আমবা বীবভূম থিসিস গ্রহণ কবেছি কিন্তু থিসিস্‌ গ্রহণ কবাব এক 
বছবেব মধ্যেও আমবা দমদম সংঘাত কবতে পাবিনি। ইতিমধ্যে পবিবর্তন অনুযাষী এই সমাজ 
আমাদেব প্রস্তৃঙ্ি এবং লডাই এব বিভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন সমযে নানা ভাবে শত্রকে আখাত 
কববাব বিভিন্ন প্রকাব সুযোগ আমাদেব দিযেছিল। সম্মেলন থেকে চালে আসাব সময সংঘাত 
সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ধাবণা আমাদেব হয়েছিল, তাব পর এই ক' বছবেব কঠিনতম বাজ নৈতিক 
জীবনেব মধ্যে ভাব পবীক্ষা হযেছে। যাই হোক এখন আমাদেব বর্তমান অভিজ্ঞতা দিযে 
পবিস্থিতিব পবিবর্তনেব বিযয বিচাব কবতে হবে। 

যে সময আমবা পার্টিব বর্তমান থিসিস বিচাব কবাব জন্য বীবভূম সম্মেলনে নিলিত 
হযেছিলাম তখন বর্তমান দিনেব চেঘে জনগণ অনেক বেশি সংগঠিত ছিল, তখন ট্রেড 
ইউনিযন কংপ্রেস, কিযান সভা, ছাত্রদেব সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টি, এবং আমাদেব পার্টি 
সংগঠন হিসাবে আজকেব চেযে অনেক বড় ছিল। বিভিন্ন কাবখানাব সংগঠিত শ্রমিকবা বহুদিন 
ধবে ব্রমাগত বড বড ধর্মঘট চালাতে পাবত, বিবাট বিবাট সম্মেলন ও সাধাবণ সভা হতে 


২৯৬ পাম্লালাল বচনা-সংগ্রহ 


পাবত এবং পার্টিগুলিবও আত্মগোপন কবাব প্রযোজন হযনি, তাদেব অফিস ছিল, পত্রিকা ছিল 
বিবাটভাবে খোলাখুলি প্রচাবও তাবা কবতে পাবত। তখন জনগণকে অনেক বেশি সংখ্যা 
সমবেত কবা সহজ ছিল। সাবা ভাবতবর্ষ জুড়ে বিবাট স.ঘাত সৃষ্টি কবাও অপেক্ষাকৃত সহজ 
ছিল। এই সমযেন এক বব পবে দমদমে যা কবা সম্ভব হল, তাব চেষে অনেক নড সংঘাতের 
পবিকল্পনা প্রহণ কবা আমাদেব দ্বাবাই সম্ভব হতো এবং সেটাকে কার্ষকবীও আমবা কবতে 
পাবতাহ যদি সেই ভাবে অর্থাৎ স্ত্রশস্ত্র ও বাজনীতিব দিক থেকে আমবা প্রস্তুত থাকতাম। 
গভর্নমেন্ট তখন অপেক্ষাকৃত কম সতর্ক, কম প্রস্তুত, কম সচেতন, অস্ত্রশস্ত্র বা অন্যান্য ব্যবস্থাম 
কম সজ্জিত এবং অতন্ত কম অভিজ্ঞ ছিল। সম্পূর্ণ অগতর্ক মুহূর্তে আমবা তখন তাদের 
আক্রমণ কবে বিবাটভাবে জযলাভ কবতে পাবতাম। 

যেহেতু আমবা দেশেব সেই অবস্থাকে ব্যবহাব কবতে পাবিনি সেইহেতু প্রতিবিপ্রব 
স্বতঃস্ফূর্ত ও লক্ষ্যহীন ধর্মঘটগুলিব এবং জনতাব বিচ্ছিম্ন লডাইগুলিব সুযোগ নিষে আক্রমণ 
শুক কবে দিল। জনতাকে সংগঠনেব দিক থেকে পবাজিত কববাব অন্য ট্রেড ইউনিযন ক 
শ্রেস, কিষান সভা, ছাত্রসংগঠনগুলি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং আমাদেব পার্টি চুবমান কাব দিল। 
আমাদেব অনেকেই গ্রেপ্তাব হযে গেল এবং প্রাধ সকলকেই আত্মগোপন করতে হল। সেই 
সময আসামে সপ্ঘাত গুঝ বববাব চেষ্টা আমাদেব বিফল হল, ছোটনাগপুব এব. কযলাখনি 
অঞ্চলে আমাদেব এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলনা, সম্পূর্ণ অকৃতকার্যই হলাম , কলকাতা এবং অন্ানা 
চাষী এলাকাগুলিতেও আমাদেব তখনকাব প্রচেষ্টায অদৃন ভবিঘাতে সংঘাত শুক. কবাব 
সম্তাবনা ছিল না। 

এই বকম একটা অবস্থায আমবা দমদমেব পবিস্থিতি আীকডে ধবলাম। তখন দম্দম হচ্ছে 
আমাদেব শেষ সংগঠিত মত্দ্ুব এলাকা এবং বসিবহাট হচ্ছে আমাদেব অবশিষ্ট কষেকটি চাষী 
এলাকাব মধ্যে একটি। যদি আমবা সে সমযেও কিছু না কবতাম তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে 
আমবা যে সুযোগও একবাবে হাবাতাম, বিগ্লবেব এই ধাপকে আমবা তাহলে কোনো কিছুই দান 
কবনেে পাবতাম না যা আমবা দমদমেব অসাফল্যমণ্ডিত চষ্টাতেও কবতে পেবেছি। এটা 
অসাফল্যমগ্ডত চেষ্টা হলেও সাধাবণভাবে তা জনসাধাবণেব সচেতনতাকে সাহায্য কবতে 
এবং আমাদেবও অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চঘ কবতে অনেক শিক্ষা দিযেছে। যদি আমবা তখন 
তথাকথিত বিজ্ঞেব মতো নাবব থাকতাম তাহলে এটুকুও লাভ হতো না। আজ আমবা আহত, 
শত্রু দ্বাবা ভীষণভাবে অনুসন্ধিত হচ্ছি। সংগঠনেব ক্ষেত্রে আমবা অত্যন্ত দুর্বল সন্দেহ নেই, 
তা সন্বেও বিপ্লব প্রচেষ্টা আমাদের দান অক্ষুপ্ন হযে থাকবে। এই দান আমাদের পুনবাধ 
সুসংগঠিত হতে এবং শক্রকে পুনর্বাব আক্রমণ কবতে সুযোগ স্বব সমযই তৈবি কবে দেবে। 

আজ কেবল মাত্র “ক” প্রদেশ ছাডা আব কোথাও আমাদদব সংগঠিত শক্তি নেই বা বিবাট 
জনশক্তি আমাদেব পিছনে নেই। পার্টিব কাজকর্ম "খ” এবং ' গ**তে সম্পূর্ণ বন্ধ হযে গিষেছে 
কাবণ সেখানকাব প্রাঘ সকল কর্মীহ আজ জেলেব মধ্যে । “ঘ” এবং “উ”নব যে সমস্ত স্থানে 
আমবা একদিন ছিলাম আজ আব আমবা সেখানে নেই। আমীদেব “৮” এব সংগঠন আজ 
সম্পূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত এবং বিচ্ছিন্ন, “ছ”-এ আমাদেব শ্রমিক ইউনিয়নগুলিব আজ আব ইউনিযন 
হিসাবে কোনো অস্তিত্ব নেই, বাংলাদেশে অভিজ্ঞ নেতা ও কর্মীদেব মধ্যে মাত্র কযেকজনই 
এখন জেলে বাইবে, জেলা সংগঠনগুলিতে যে কজন কর্মী আজ আছে তাবাও বিচ্ছিন্ন এবং 
মাত্র কযেকটি চাষী এলাকাতে আজ আমাদেব কাজ চলেছে, বাকিগুলিতে অভিজ্ঞ কর্মীব 
অভাবে কাজ একপ্রকাব বন্ধই। “ক"-এব শহবগুলিতে বিশেষ কিছু শক্তি আব নেই, কারখানাষ 


জেলেব চিঠি ২৯৭ 


আমিদেব মধো আমাদের শক্তি সেদিনকাব চেয়ে ভাজ অনেক কদ অবশ) চাধীদেব মধ্যে 
আমাদেব শক্তি এখন জাগে যে কোনো সমযেব অপেক্ষা অনেক বেশি। 

সংঙাঠনেব বিচ্ছিন্নতাব এই চিত্র আত সকলেনই--কে্বেলমাত্র আমাদের পাটিবই নয। 
কমিউনিস্ট পার্টিব বস্থ!ও তাই , পার্টিন মধ্যে অসম্ভব মতভেদ, এমন কি তাদেব বিভিন্ন 
প্রাদেশিক শাখাই আজ পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পড়বাব উপক্রম হযেছে। তাদেব সংগঠনের 
অবস্থা, ট্রেড ইউনিথন ক্রস, তাদেল বেলশ্রমিক সংগঠন, তাদেব অন্যন্য শ্রমিক ইউনিযন গুলি 
তাদেখ অফিস প্রেস, প্রচানযন্্ে সংগতনগুলি, কিষান সভা প্রভৃতি দিকে তাকান। তাদেব 
ক্ষতিব সাঙ্গ তলনা কবলে আপনাবা আপনাদেব ক্ষতিব জন্য নিজেদেব আব এতটুকু দোন 
দিতে পাববেন না। সাধাবণভাবে বলা যায আগেকাব যে কোনো সমযেব চেষে আজ জনতা 
তনেক বেশি অসংশঠিত। ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে বর্তমানেব মতো সংগঠনেব দিক থেকে 
জনগণ এত দবিদ্র আব কখনও হয নি। 

কিন্তু বর্তমানে সচেতনতাব দিক থেকে জনতাব গ্রগতি আগেব চেঘে অনেক বেশি। আজ 
জনগণেব মনে কংগ্রেস সম্পর্কে, সুব্ধাবাদী পার্টিগুলি সম্পর্কে এবং ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে 
বিন্দুমাত্র মোহও নেউ। তাবা সমাজতন্ত্রকে প্রহণ কবান জন্য মনেব দিক থেকে এই মুহুর্তেই 
প্রস্তুত যদি তা' প্রতিষ্ঠা করা সন্ভুব হত। তাবা উৎসুক হযে লালচীনেব দিকে তাকিযে আছে__ 

গুত নেহেকব মধে। 'আার্জ তাবা চিযাং-কাই শেককে খুঁজে পেষেছে, কিন্তু মাও-সে-তুং আব 
লালফৌন্কে তাবা ভাবতবর্ষে খুঁজে পাচ্ছেনা। তাবা৷ আজ ভীষণভাবে গভর্নমেন্ট বিবোধী 
কিন্তু মুক্তিব পঙ পবিদ্ধাব ভাবে দেখতে না পাওযাব জন্য এবং শুধু শুধু বক্তপাত না ঘটিযে 
সাফলোোব দিকে তাদেন পবিচালিত কবতে পাবে এমন একটি সন্মম পাটি পিছনে দেখতে না 
পাওযাব তানা বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। আমবা, ধিপ্লনী কম্ুনিস্ট পার্টি বিশেষ কবে সংগঠনের 
দিক থেকে ধ্ন্সপ্রাপ্ত কিদ্ত বাজনীতিব দিক থেকে আজ আমবা সর্বত্র পবিচিত--আজ 
সকলেই স্বীকাব কবে যে এ হচ্ছে এখন আক্রমণের একমাত্র পথ। কমিউনিস্ট পার্টিও আজ 
অঙ্গভাবে এবং খুঁডিযে খুঁডিযে আমাদেব অনুকবণ কববাব চেষ্টা কবছে যদিও সংকীর্ণ পার্টি 
স্বার্থেষ জন্য তাবা প্রকাশ্যে আমাদেব নিন্দা কবছে। যখন জনগণ আমাদেব এত নিকটে তখন 
সংগঠনের ক্ষেত্রে আমবা এত দুর্বল এটা কি বকম? কি ধবনেন কাজ জনসাধাবণেব এই 
সচেতনতা এবং সংগঠনের মিলন ঘটাতে পাববে£ পর্তমানে এই বিচ্ছিন্ন জনতাকে কি কবে 
পুনবায সুসংগঠিত কবা যাবে? যদি আমবা কিছুটা সংগঠিত না কবাতে পাবি তাহলে সংঘাত 
শক্ই বা কবি কি কবে? আক্রমণ কবাব শক্তিটা নির্ভব কবে শক কবাব পূর্বে জনতাকে যতটা 
সমবেত কবা যায তাব উপন। যতনেশি আমবা বিচ্ছিন্ন হযে পড়ব আমাদেব আক্রমণ কবাব 
শক্তি ততই কমে বানে__শেষ পর্যস্ত বার্তিবিশেষকে সন্ত্রাসবাদী আত্র মণ কবা ছাড়া অন্য কিছু 
কবা সন্তব বলেই মনে হবে না। আজ হযত মনে হচ্ছে স্টক প্রস্তুতিও নেই। তাহলে সর্ব নিন্ন 
প্রস্তুতি কি-_যাব ছ্বাবা সংঘাত শুব কবা সম্ভব হয” এটাই হচ্ছে অত্যন্ত প্রযোজনীয প্রশ্ন। 
কাবণ দু'বছন আগে যতটা জোব আঘাত কবা সম্ভব ছিল, তাব একবছব পবে দমদমে তা” কবা 
গেল না এবং দযদমে যা কবা সম্ভব হল এখন আজ আব ততটা কবা সম্ভব নয। তাহলে কি 
আমাদের উচিত যত সামান্য আঘাত দিতে পাবিনা কেন, তা শুক কবা? আশ্চর্ষেব বিষয হচ্ছে 
যে কেন আজই একটা মহা শক্তিশালী বিপ্লব আবস্ত হবে না, আব কেনই বা একটা বিবাট 
সংঘাত এখনই শুক হবে না অথবা শুক কবা যাবে না, যখন জনসাধাবণেব অসন্তোষ এত বিস্তৃত 
এবং এত সাংঘাতিক, সবকাবেব প্রতি মোহ যখন এতটুকু নেই, জনগণেব অর্থনৈতিক অবস্থা 


২৯৮ পান্নালাল বচনা-সংপ্রহ 


যখন এত খাবাপ, শাসকশ্রেণী যখন এত অপ্রকৃতিস্থ বা আতংকিত এবং আন্তর্জাতিক পবিস্থিতি 
যখন এত উপঘুক্ত? এইটাই হচ্ছে আজকেব সমস্যা। আমাদেব এই সমস্যা সমাধানেব পথ 
খুঁজে বাব কবতে হবে এবং পবিকল্পনা কবে সেই মতো কাজ কবতে হবে। 

ভাবতবর্ষে বিবাট এবং অপবাজেষ বিপ্লব ঘটানোব জন্য জনগণেব শচেতনতা, মোহমুক্তি, 
জঙ্গী মনোভাবের এই বর্তমান অবস্থায তাদেব সংগঠনেব মধ্যে পুনবায সংশঠিত কবাই হচ্ছে 
আজকেব মৌলিক সমস্যা। কিন্তু কি কবে সেটা কবা যাবে? সামনে লাফিয়ে পড়াব জন্য আজ 
এক পা পিছিযে আসা না এক পা এগিষে যাওয়া প্রযোজন, এই উভয সংকট আজ সমস্ত 
কমিউনিস্টদেব সামনে উপস্থিত। এই চিন্তা তাদেব মনে আসবেই যদি না এখনও এসে থাকে। 

পাবিপার্শিক অবস্থাব দিক তাকিযে এবং চিন্তা কবে এই সংকটজনক অবস্থাটি বিচাব কবতে 
হবে। পিছনকাব দিনেব মতে প্রকাশ্যে কাজ কববাব জন্য, নিজেদেব সংঘবদ্ধ কবাব জন্য এবং 
এখন আমবা থে ধবনেব কাজে নিযুক্ত সে পথ ত্যাগ কবে সদ্ধি ঘোষণা কবে বা আপসেব পথ 
নিষে জনতাকে সংগঠিত কবাব উদ্দেশ্যে আমবা এক পা পিছিযে যাব কী? আমবা কি 
আইনসঙ্গত হওয়া এব এ ধবনেব অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ ক্বাব জন্য খনিকশ্রেণী প্রদর্শিত 
নিষমতান্ত্রিকতাব পথে শিষে ভোট ছন্দে হাজিব হব? এখন এই ধবনেব কাজ কবলে আমনা 
কি পুনবায সংগঠন কবাব সময এবং সুযোগ পাব? এই সমস্ত চিন্তা আমাদের মনে না উঠতে 
পাবে, যেহেতু আমবা অতীতে কখনও পিছু হটতে প্রস্ত হইনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে 
কমিউনিস্টবা এই প্রশ্নেব উপবই নিজেদেব মধ্যে ধিভক্ত হযে পছেছে এবং তাদের কাছে এই 
প্রশ্নটা আজ একটা বিবাট সংকট। বিশেষ কবে তাবা যত পবাজিত হবে, তত বিচ্ছিন্ন হযে 
পড়বে। আব ততই গভর্ণমেন্টেব এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হবে এবং এতে কবে তাবা আবও 
বিচ্ছিন্ন হযে পড়বাব প্রথে এগিষে যাবে। 

আমাদেব প্রতিবেশী দেশ বমাষ কি ঘটছে তা একবাব পক্গ্য কবা যাক। বাজনৈতিক 
শক্তিগুলিব মধ্যে সেখানে ভীষণ জটিল সংঘর্ষ চলছে, তাডাতাডি কোনো পক্ষ যে সম্পূর্ণ জযী 
হতে পাববে এমন আশা তাদেব মধ্যে কেউই কবে না। এই সংঘর্ষে ফলে মুক্তিযোদ্ধাদেব সাং 
ঘাতিক কষ্ট স্বীকাব কবতে হচ্ছে এবং তাদেব জয পবাজয প্রধানত নির্ভব কবছে আন্তর্জাতিক 
বাজনৈতিক শক্তি গুলিব কার্ধকলাপেব উপব, দেশেব ভিতবকাব যুধ্যমান শক্তি শুলিব উপব নয । 
ব্রহ্দদেশেব কমিউনিস্টদেব জঘ নির্ভব কবছে সবচেষে বেশি লাল চীন ও ভাবতবর্ষেব 
জনগণেব শক্তিব উপব। যদি এই শক্তিগুলি বর্মান বিপ্লবীদেব সাহায্য না কবে তাহলে পৃথিবীর 
সাম্রাজ্যবাদীদেব কাছ থেকে ক্রমাগত এবং ক্রমবর্ধমান সাহায্য পেয়ে প্রতিক্রিযাশীল শক্তি 
শক্তিশালী হযে পড়বে এবং আক্রমণ চালিযে যেতে পাববে যর্ত্দন না অর্থনৈতিক অচল 
অবস্থা সেখানকার ভদ্লী জনতাব মধ্যে একটা বেপবোযা ভাব এনে দেষ। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে 
বর্তমানেব অবস্থা সম্পর্কে। বর্মাব কমিউনিস্টবা কি এখন সন্ধি প্রস্তীৰব কবে থাকি-নু'ব কাছে 
অন্্রশস্ত্র সমর্পণ কববে এবং নিরমতাস্থিক বাজনীতি কবাব জনা সবকাবেব ডাকে পিছিষে এসে 
ভোট-কেন্দ্রে উপস্থিত হবে? দেশেব সম্পূর্ণ ধ্বংস এডানোব জন্য কোন এক অদূব ভবিষ্যতে 
সামনে ঝবাপিষে পড়াব উদ্দেশ্যে তাবা কি এক পা পিছিযে আসবে? 

অনেকেই হবত আপনাদেব প্রন্ম কবতে পাবে, যদি একটা নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে জয়লাভ না 
কবা যায তাহলে বিপ্লব ঘোষণা কবে লাভ কি? তাবা হযত বলবে, ভাবতে বর্মাব অবস্থা ডেকে 
আনাব কি প্রয়োজন, যদি আমবা বর্মাব জয়লাভ সম্পর্কে এতই অনিশ্চিত, তাহলে নিজেদেব 
এই অনম্ত এবং দুর্গম সংগ্রামেব পথে নিয়ে গিষে লাভ কোথায, তাব চেষে গুরু না কবাই ভাল। 


জেলেব চিঠি ২৯৯ 


কিন্তু এশাবে দেখা একটা অবাস্তব অচল পদ্ধতি । আমবা যদি ভাবতবর্ষে অচল অবস্থাব 
মতোও একটা কিছু সৃছি টলতে পাবি, তাহলে ঠিক বর্ধাব অবছান পুনবাবৃত্তি কবা হয না। 
পৃথিবীতে থে সাধাবণ গোলাযাগ আগেই জাবন্ত হবেছে তান আবো জোবদান কবা হঘ। 
বর্মাঘ, মালে, ইন্দোনেশিখ ষ ইশ্দো্টীনে এবং তাব সঙ্গে সঙ্গে ভাবতনর্ষ দ্রুডে সম্াম অন্তত 
এশিযাতে সাআীজাবাদকে চিবওবে খতম কবাব পঙ্গে ষথেষ্ট। আপনাবা কি দেখতে পাচ্ছেন না 
ঘে শত্রু আঙ ভাব শক্তি সংশ্রহেব শেষ সীনাঘ। সে আন্ত কিকর্ত্যবিমট, দম নেবার জন্য 
কি ধবনেব আকুপাকু ববছে, সে আজ কত মবিষা কত শ্রান্ত, ক প্লান্ত এবং কত আতর্কিত? 
সে আজ প্রা পবাজিত, আব কযেকটি আঘাত ভাকে দিন, ভাহলেই সে শেষ হযে যাবে। 
আমাদের এই অনিশ্চযতাব যুগও শেষ হযে যাবে, তাবপব বিবাট সুচনা সামনে । যখন সে এই 
ভাবে কোণঠাসা হযে পড়েছে, তখন আপনাদেব চুপচাপ থাকা মাবাত্মক ভুল হবে। তাদেব 
সশস্ত্র শত্তিব তথাকথিত শক্তিমান গণ্ভী বৃদ্ধিব শেষ সীমায় উপস্থিত-জাজ এটা ভেঙে 
পড়তে বাধ্য এব” মহাশব্দে ভেঙে পডবেই। 
আজ এক পাও পিছনে যাওযা চলবে না। কেবল সামনে এশিষে যেতে হবে। আজ 
আপনাদেব সমস্ত কাযন্গমতাকে, সমস্ত সাহসকে, সমস্ত বৃদ্ধিমগ্ডাকে শাণিত কবে তুলতে হবে 
একটি শাএ পাতা বাব তন্য, তা হচ্ছে সংঘাভ সৃষ্টি কপা। বিবাট ভাবে ওক কবা যায ভালই, 
তা ণা হল সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে এব ইতিহাসেব সমস্ত নিদেশ অনুবাধী ছোট কবে সংঘাত 
₹ব ববাণও আমবা নিশ্চিত জযেব দিকে এগিয়ে যাব কীবণ “পৃথিবীটা আমাদের জযেব 
অনাহ পড়ে মাছে। ইতি 
১০/১১/৪৯ 


সপ্তম চিঠি 


সফণ বিপ্লবে দু'্ববনেব চিত্র আমবা আজ দেখতে পাচ্ছি। একটা বাশিবান এব আব 
একটা চীনেব। একটাতে আমবা দেখছি কাজ সম্পূর্ণ ববাব জন), সমস্ত জফানে দৃঢ় কবাতে ও 
জনণণেব বাজত্বকে অটুট বাখাব উদ্দেশে) ধিপ্রবেব পব লালফৌজ সৃষ্টি হল এবং অন্যটিতে 
দেখছি বিপ্রনকে আনার মুত্তিদাতা হিসাবে লালফৌজ একটা প্রযোভুশীষ অস্ত্র। একটাতে 
দেখলাম সাবা দেশবাপী ঘৈত শক্তিব মতো ধনীবাজত্তেব মধ্যেই পান্টাশক্তি হিসাবে 
পঞ্চােত তৈবি হল। একটা বিপ্লব (নভেম্বব বিগ্লুব) তাব নেতৃত্ব সম্পূর্ণ জ্ঞান নিযে গোড়া 
থেবে ই সমাজতম্ত্বাদ এবং সর্বহাবা একনাযকত্রেব পবিল্লাব চিত্র সামনে বেখে শুক হল এবং 
তাবপব বাশিযাব যন্ত্রশিল্পে পুবাতন ও পিছিয়ে পড়া অবস্থাকে উন্নত কলাব প্রযোজান ন্ঘা 
অর্থনৈতিক পবিকল্পনা (৭ 1 7) কাযদাধ সন্ধি কবে অর্থ'ং সামনে লাফিযে পডাব শুন্য এক 
পা পিছিষে আসাব মতো কবে অশ্রসব হলো, আব একটি নিগ্াব অর্থাৎ চীন বিপ্লব প্রধানত চাষী 
দ্বাবা ওর হমে, সমাজতদ্দ্েব দিকে অগ্রসব হাতে হাতে তাব বাতনৈতিক এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য 
আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত হতে আবন্ত কবল। বীবত্বপূর্ণ সংঘাতের নীতি ত্রমে ত্রমে বিশ্লেষিত 
কবে সমাতবিপ্রবেব কথা পবিলাব ভাবে প্রকাশিত হতে হতে নযা গণতন্ধধ থেকে সমাজতদ্দ্েব 
পথে অপ্রসব হলো। 

এই দুটি পবিষ্কাব চিত্র ছাডা লডাই-এব আবও অন্যান্য চিত্র দেখতে পাওবা যাচ্ছে, সে 
সমস্ত লডাই-এব চিত্র অর্থাৎ বর্দা, ইন্দোচীন, মালয ইন্দোনেশিযা এবং শ্রীসেব লডাই-এব 


৩০০ পাঠনাল বচনা-সংপ্রহ 


চিএগুলি এখনও পনিন্াব নয, তবে পবিঙ্গাব ববাব জন্য আশ্ত্রাণ চেষ্টা চলে?ছ। পাবিপার্শিক 
অসুবিণা এবং পিছিষে পড়া অবস্থা বর্তমান থাকার জনা এই সমস্ত ডাই নি বাশিযাব চিত্র 
অপেক্ষা চীনের চিত্রিব সঙ্গেই বেশি মিল দেখতে পাওয়া যাল্চছ। ইন্দোটান লড়াই এব চিএ 
সম্ভবত দু'টি চিত্রেবই সংমিশ্রণ এবং মালযেব চিএ দুটি থোক সম্পূর্ণ পৃথক। 

এছাডা পূর্ব ইউ?বা”পব দেশসমূহে বিপ্ুব একটা অ্ুত উপাবে হযেছে। (সখানকাব 
জনগাণব কতদ্ভাব নিজস্ব ক্ষমতা দ্বাবা বিপ্লব আনা সম্ভব হযনি, এনেছে নাশিযার লালফৌজেব 
উপস্থিতিব সুযোগ এবং তাব অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে দ্বাবা। তাদেব সৃষ্টির মুলে জনগণেব বিপ্লব 
প্রচেষ্টান চযে যুদ্ধ এবং লালফৌজেব দানই আছে বেশি। 

পৃথিবীব বিপ্লব পূর্ব দেশ সমূহেব ভবিষাতে এই ধবনেব সুবিধা পাওযাৰ আশায অপেক্ষা 
কবা ঠিক হবে না। সুতবাং জনগণেব দ্বাবা কৃত বিগ্রবগুণি সম্পর্বে যা আমবা চিন্তা কবে বিচাব 
কবব, এ সমস্ত দেশগুলির অবস্থা নিষ তত চিস্তা কবে বিচাবেব প্রয়োজন নেই। 

বিপ্লবে এই সমস্ত চিত্র বিচাব কবাব উদ্দেশ্য এই নষ যে তাব থেকে বিপ্রবীদেব গছ্ছন্দ 
কবে একটা বেছে নিতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্ত ব্যাপাবে আমাদব পছন্দ কবে নে যাব 
পথে ঠিক হবে। ঘদি আমবা এখন চীননন পথে বিপ্লব শুক কবান চেষ্টা কবি ভাহলে তাৰ মনে 
এই নয যে আমবা বাশিযাব পথকে অপেক্ষাকৃত খাবাপ পথ জেব ইচ্ছা বাব আগ কবছি। 
এটা সত্য মে বাশিযাব বিপ্লবই ইতিহাসে সবচযে উন্নত এবং চমতকার ভাব কৃত বিগ্লব। কিন্তু 
বর্তমান বাজনিতিক অবস্থা আমাদেব ণভাবে বিপ্লব €ব ক্বতে দেল না। এইভুলা আমবা সে 
পথ ত্যাগ কবছি। 

এব মানে কি এই ঘে ভবিষ্যতে আব কোনো দেশে কখনও বাশিযাব ধবান বিপ্রন হবে না? 
এব মানে ভা নয এই খবনে বিশ্লন হওমা নির্ভব কববে নিশেধ বিশিষ পবিস্বিতঠি এব 
আন্তর্জাতিক বাজনৈতিক শক্তি ওলিব পধিবর্তিত অবস্থান উপব। আন্তলাতিক বিপ্লাবব উন্নততব 
ধাপে অর্থনীতিব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভোও পডতে পাবে এবং তাহলে পৃথিবীব্যাপী 
এমন এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হবে যে তখন খুব সম্ভবত বিপ্লবে শেষ ধাপ বাশিযাষ বিপ্লবের 
মতো কিম্বা তাব চেয়ে বেশি প্রাবন এবং সর্বজযী কপ নিযে দেখা দবে। 

বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের চিত্রওলি কখনও একেবাবে পৃথক পৃথক ভাবে বিচাব কবলে চলবে 
না। প্রত্যেকটিব সঙ্গে প্রত্যেকটিব সম্পর্ক লক্ষ্য বেখে, এণুলিব মিলিত ফলে ধনিক শ্রেণীব 
আন্তর্জাতিক শক্তিগুলিব বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাৰ পরিবর্তন লক্ষ্য কবে 
চিত্রগুলি বিচাব কবতে হবে। বিভিন্ন দেশেব এই সমস্ত সংশ্রাম, বিপ্লব, বিপ্লব প্রচ্ষ্টা এবং 
বিদ্রোহওলি একত্রে ধনওস্থবাদেব অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রচেষ্টাকে গঁলোট পালোট কবে দিযে, 
আন্তর্জাতিক সাশ্রাতাবাদেব ভিত্তিকে দুর্বল কবে দিযে, বাজনৈত্তিক শক্তিগলিব ভাবসামা 
দৃশ্যভাবেই পবিবর্তিত কবছে। তাব ফলে বিভিন্ন দেশেব বিপ্রবীদেব পক্ষে বনু প্রকাবেব সুযোগ 
সুবিধা এসে বাচ্ছে এবং 'সইজন্য কোন দেশে কিভানব শেষ সাম দেখা দেবে তা সঠিকভাবে 
কেউই বলতে পাবে না। কাবণ শেষ সংশ্রাম বা সংশ্রামেব শেষ নিজে দেশেব অবস্থাব উপব 
নির্ভব কবে না, নির্ভব কবে আন্তর্জাতিক অবস্থাব উপব এবং আন্তর্জীতিক অবস্থাসৃষ্ট সুযোগেব 
উপব , বিশেষ ববে বিপ্লবে শেষ কিভাবে ঘটবে তা দেশেব চেষে পৃথিবীব বাজনৈতিক 
অবস্থাব উপবই বেশি নির্ভব কবে। এ কথাটাই ভিন্নভাবে বললে এই দীডায যে, সমস্ত 
দেশেবই সমস্যা পবিবর্তিত হচ্ছে কাবণ সমস্ত দেশেব সমস্যা ক্রমেই আস্কর্জাতিক বূপ নিচ্ছে 
বা আন্তর্জাতিক সমস্যাব সঙ্গে জড়িত হযে পড়ছে। ৪নং চিঠিব বিশ্লেষণ এবং যে ধবনেব 
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সংগ্রাম আমবা তৈবি কবতে ০ইছি ত। বাস্তবে পবিণত কববাব জনা অত্ন্ত প্রণ্ষ্টো প্রয়োজন, 
কাবণ বর্তমান অবস্থা বেখলমাত্র এই পপই আমাদেব আছে। এই সংঘাত যখন বাওবে 
পপিণত কবা হবে তখন অন্যন্য স্থানে আবও সংঘাত সুষ্ঠিব সুযোগ কবে দিযে এবং ভণ্ণানা 
সস্ঘাত ত্ববাপ্ধিত কবে ভানতপর্ষেব অবস্থাব পনিবর্তন ঘটিযে দেবে , ভাব ফলে যে কোনো 
সমযে গভর্নশোন্টেব ভেঙে পড়াব অবস্থা তৈনি হনে যেতে পাবে এবং তাৰ ফশে লডাই এব 
মধ্যবর্তী সমঘ সংক্ষিপ্ত হব নাশিধাব ক্প্রিবেব মতো সাবা ভাবহুণ্য এবং পাবিষ্ভান ভুজে শেষ 
অভাথানেব মধ্য দিবে বিশ্লবেব সমাপ্তি খটডে পাবে। স্রঙবাহ €নং চিঠিব চিত্র কখনও 
আশ্থর্জাতিক সশ্রাম থেকে পৃথক কবে নিযে বুঝতে গেছে চলবে না ণা সতত পবিলঠনশীল 
পৃ্বীব একটা স্ত্িৰ চিত্র হিসাবে ধাবণা কবে নেওখা ঠিক হবে না। পৃথিবীর পবিস্থিতি 
পবিবতিত হচ্ছে, শত্তিশালী কাবণওুলি অধিনাম কা কবে চলেছে। যেটাকে স্লাধুুদ্ধেব মতো 
মনে হচ্ছে সেটা সম্তাসতাই শান্তি বা সন্ধি নয, একটা ক্ষযকাবী শক্তি নিববচ্িমভানে কাজ কবে 
মান্জা(তক ক্ষেত্রে ধ্বংসোন্ুখ ধনতন্ত্রবাদকে সম্পূর্ণপাপে শেষ কবাব উদ্দেশ্যে তাব প্রাণশক্তিকে 
ওলাঘ তলা কথ কবে ফেলছে। এই হবন্থাফ সংঘাত অতান্ত প্রযোজনীধ, একে আমাদের 
অবশ্যহ সনে তমভাবে বাণ পপিণত৬ কলাঠ হবে। 

পর্তমান সনবে শিএবের সমস্যা সমাধ* সম্পতে এই সিদযান্তে আসাব পবৰ আমাদের সামনে 
(য খাত আসছে স্টো হচেছ প্রামেব পৃধণ ১লং লাবখাণা শরমিকদেব সংগ্রাম ওলি সংযুক্ত জবাব 
সমতা], ঘাভে হাল। একজে এগন। এক অনি সৃচ্টি কত পাবে যা অল্প সমধেব মধ্যে বিস্তৃত 
াবশব বাবণ ধবতে পাবে। ধেমন বিভিন পশেব সন্ামও্সি নিজেদেব মধে। সম্পক এবং 
পবিবর্তনশাল অবহাব মধ। দিখে পণস্পব পবম্পববে শক্তিশালী ঝলে আন্তর্জাতিক সংগ্রামের 
সম্এ্র চিএকেই পবিবতিভ কণঞ্ছে তেমনি ক্ষু্রতব দ্ষেত্রে কোনো প্রদেশ অথবা জেলাব গ্রাম 
€ বাবখানাব জনসাধাবাণব সশ্রাম ও সংঘাতণুলি নিজেদেব মধ্যে সম্পর্ক এবং পবিবর্তনশীল 
সবশ্থায পবস্পব পবস্পবকে সাহাণায এবং শক্তিশালী কববে আব তাব ফলে সেই প্রদেশ অথবা 
জেলাব সমণ্র বাজনৈতিক পবিস্থিতিতেই পবিবতন আসবে । এখন তাহলে পাটিব কব হচ্ছে 
সংগ্রামগ্ডলি সংযুক্ত কবাব সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা ববা এব সশ্রামেব পবিবল্পনা এমনভাবে কণা 
প্রযোজন যাতে তশগণেব সংশ্রামণ্ডলি তাডাতাডি স খুক্ত হয। সুতবাং শত্রকে কত জোব 
আমাত দেগযা হলো বেবশমাত্র ভা দেখেই আমাদেব পপিবল্পনার মুল্য নির্ধাবিত হবে না, 
আমাদে পবিকল্পনাব মুলা নির্ধাবিত হবে সেই সংঘাতে কত বেশি জনসাধাবণকে বা ক 
বিচ্ছিন্ন সংপ্রামকে সংযুক্ত কবা গেনস তাব উপব। 

সুভখাং প্রথম আঘাতটা একটা দর্শনীয ঘটনা হলো কি না হলো, তা বিচাবেব বপ্ত নব! 
প্রথমেই একটা প্রঃণগ্ড আঘাত দিয়েই আত্রমণ এক হতে পাবে আবাব পাটিব পধিকল্পনা 
অনুযাধী কতকশুলি ছোট ছোট এবং একটাব পব একটা স্থানীয় সংঘাত থেকে হক হযে, 
সেওনি সংযুক্ত এবং এব্রিত হযে বিবাট শগ্ডিতে পবিণত হযে সমণ্ড এলাকা অধিকাপ কবতে 
পাবে এব ৪নং চিঠিতে বর্ণিত চিত্র বাস্তবে বপ নেওযাব দিকে অশ্রসব হতে পাবে। 

শীচে থেকে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বাবা সৃষ্ট দেশেব এখানে সেখানে চাষী এবং মজুবেব 
লডাইগুলিকে আমবা ভুল বলছি কাবণ সেওলি লক্ষ্যহীন ও বিচ্ছিন্ন, নীতি এবং কৌশলেব 
কোনো একটি বিশেষ পদ্থ। অনুযায়ী নব এবং সংগ্রামে মার্কসীয কাযদায কোন বিভাগের 
সঙ্গেই তাব মিল নেই বলে। ঠাদেব সংগ্রামগুলি তাবা সংঘুক্ত কবে না, তাব ফলে জনসাধাবণ 
সংগ্রামে সংগঠিত হয না, কেবল বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে , তাবপব পবাজিত হযে জনগণ ভীত 
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হযে পাডে। স্থানীয় বা অন্য যে কোনো লডাই-এব মৌলিক উদ্দেশ্য ওলিব মধো একটি হলো 
জনসাধাবণ্বে বৈপ্রবিক এঁক্য এবং সংযোগ তৈবি কবা। যদি আঘবা এটা ধবেও নিই যে এই 
সমস্ত মজুব ইউনিষনশুলি এবং কিষান সভাগুলি ভেঙে যেত, কাবণ বৈপ্লবিক কাজে কখনই 
তাবা বাবহৃত হতে পাবে না, কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে জনসা'ধাবণ সত্যই লড়াই কবছে, অথচ 
লডাই-এব সংগঠনগুলি যেমন গণবাহিনী এবং পঞ্চাযেত কিছু কবছে না, তখন এটা কি ধবনেব 
বিপ্লব প্রচেষ্টা? এসবেব কাবণ তাদেব পবিকল্পনাব শুনাতা ও পকন্গ্যহীনতা। পৰিকল্পনা শুন্যতাব 
জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি নীতি এবং কৌশলেব প্রন্ন চিন্তা কবা প্রয়োজন মনে কবে না এবং 
যেহেতু তাবা লক্ষ্যহীন সেইজন্য সংগ্রামী জনতাব কাছে বাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ কবাব 
তাগিদ অনুভব কবেনা। তাই কেবলমাত্র দমদমেব পবিকল্পনাই তাবা অপছন্দ কবে তাই নষ, 
কোনো পবিকল্পনা এমন কি তাদেব নিজেদেব এলাকাতে নিজেদেব কাজকর্মেব একটা সাধাবণ 
পবিকল্পনা গ্রহণ কবা তাবা পছন্দ কবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন এবং চিন্তাশুন্যতাব পবিচয 
তাবা ঘতদিন দিষে চলবে ততদিন তাবা বাজনীতিব দিক থেকে অস্পষ্টতা, লেজুডবাদ এনং 
ঘা খেষে খেষে শেখবাব অভ্যাস থেকে যুক্ত হতে পাববে না। ইতি _ 

১৮/১১/৭৯ 


অষ্টম চিঠি 


মুক্ত অঞ্চলেব সবচেষে প্রযোভনার এবং সর্বপ্রথম কবণীয কাজ কি তা আগে থেকেই 
ভেবে ঠিক কবে বাখতে হবে, যাতে তখন গোলমালে অযথা সময নষ্ না হয। জনগণেধ 
পঞ্চাযেতী সবকাবকে শক্তিশালী কবাব জন্য জনসাধাবশেল সৃষ্টি কনার ক্ষমতাকে তক্ষুনি 
ঠিকমত ব্যবহাব কবর্তে হবে যাতে এক ঘন্টাব শ্বাধীনতআয এক বছবেব কাজ শেষ হয় । বিপ্রবেব 
সমযকাব মানুষ-_যাবা নিজেদ্বে জীবন এবং বক্ত দিযে মুক্ত হযেছে তাবা সাধাবণ সমঘেব 
নিষ্প্রাণ এবং নিজীব মানুষেব মতো নয। ইতিহাসে দেখা গেছে বিপ্লবেব সমাযই প্রকাশ পায 
মানুষের সনচেষে ভালো ভালো গুণ“্ুলি। সবচেষে প্রযোজনীযষ এবং সর্বপ্রথম কাজ গুলি নীচে 
দেওযা হল। 

১। গণবাহিনী- অর্থাৎ জনগণেব সৈনিক বা ভাবতীয বিপ্লবেব লালফৌজ। যখন আমবা 
চীন বা বর্মা বিপুবেব কৌশল অর্থাৎ একটাব পব একটা অঞ্চল মুন্ত কবতে বাধ্য তখন 
লালফৌজ আমাদের অত্যন্ত প্রযোজনীম। এটাই সব চেযে প্রযোজনীয হাতিযাব নাও হতে 
পাবে। বাশিনাব বিগবেব পব পানফৌজ গঠিত হযেছিল--কিস্তু চীনে লাল ফৌজ গঠিত 
হওযাব পব বিপব সাফণ্য লাভ কবেছিল। চীন সংগ্রামেব একটা সমধঘে দেখা গিযেছিল কোনো 
নির্দিষ্ট এলাকা মুক্ত অঞ্চল নয, সংশ্রামী জনগণেব গতিশীল বাহ্থিনীই একটা মুক্ত অঞ্চল। 
বিপ্লুবেব স্থান একটা এলাকাব মধে) নয, ধিপ্লবেব স্থান গণবাহিনীব মধ্যেই । গণবাহিনীব স্থান 
পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত অঞ্চলেব স্থানও পবিবর্তিত হয়েছিল, এট্টা দেখা গেছে তাদেব দীর্ঘ 
অভিযানেন সমব। অবশ্য চীন বিগ্লুবেব ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা আমাদেবও ঘটাতে ভবে 
বা দীর্ঘ অভিযান আমাদেবও একটা কবতে হবে এবকম চিন্তা কবে অযথা সময নষ্ট কবে 
কোনো লাভ নেই। খুব সম্ভবত তাদেব মতো আমাদেব কোনো নক্তাক্ত অভিজ্ঞতা লাভ কবতে 
হবে না। কিন্তু বিপ্লবে তাদেব গণঝাহিনী যে সব কাজ কনেছে তাব থেকেই বিপ্লবেব হাতিযাব 
হিসাবে গণবাহিনীব প্রযোজনীযতা প্রমাণিত হযেছে। 


জেলেব চিঠি ৩০৬ 


যেহেতু গণবাহিনী গঠন কনা আমাদেব সব চেয়ে প্রযোজনীয কাজ সেজন্য গ্রতোক 
কর্মীকেই বাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাডাও নিজেদেব এক একজন সৈনিক হিসাবে তৈবি হতে 
হবে। আমাদের গণবাহিশী হচ্ছে একটা বাজনৈতিক বাহিনী, বৈগ্রবিক যুদ্ধ পরিচালন! কবাই 
হচ্ছে এই বিপ্লবী বাহিনীব কাজ। সেইজন্য প্রাতোককেই নিজেদেব মধ্যে ঘুদ্ধ সম্পর্কে সাধাবণ 
জ্ঞান এবং জনগণেব যুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ ধান স্পৃহা জন্মাতে হবে। খুদ্ধেব সমস্ত 
কৌশল - গ্রতিবোপ, আক্রমণ, সমব সম্তাব সবববাহ, অপ্রগামী এবং পশ্চাদ্ভাগেব সৈনিকদের 
প্রস্তুতি কৌশল, সৈন্যদেব প্রস্তুত পাখা এবং জোবদান কৌশল সম্পর্কে এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈবি 
এবং মেবামত প্রভৃতি কাজ কবা সম্পর্কে প্রত্যেককেই দৈনন্দিন চিন্তাব বিষববস্তু কবে তুলতে 
হবে। এখন থেকেই কাগজে কশমে বতদুব সম্ভন সকলকেই এই সমস্ত ড্ঞান লাভ কবতে 
হবে ,সণ্ঘাত শুক হলে যাতে তাদেব কোনো প্রকাৰ ইতস্তত না কবতে হয এবং সুযোগ পেলে 
হাতে কলমে শিক্ষা কবতে যাতে মুহুর্তমাত্র সমযও নষ্ট না হয। 

এই বিপ্লবে যেহেতু গণবাহিনী আসল শক্তি সেজন্য তাৰ গঠনে এবং সংগঠনে বিপ্লবের 
শ্রেণীবৈশিষ্টা প্রকাশ পা ওযা চাই অর্থাৎ শ্রমিক, ভূমিহীন চাষী ও গনিব চাষীদেব সংখ্যায এবং 
নেতৃতে আধিপত্য নেখে, মধানিত্ত চাধীদেব পিছনে অথবা নিবপেক্ষ বেখে, শোষিত জনগণেব 
ধা বজায বাখতে হবে। গণবাহিনীব এই শ্রেণী বৈশিষ্ট্য বাখাব সঙ্গে সঙ্গে তাব বাজনৈতিক 
মতখাদেব ধৈশিষ্কা বাখা অবশ্য প্রবোজনীধ। এই জন্য গণবাহিনীব উচ্চতম থেকে নিন্নতম 
প্রত্যেকটি বিভাগ পার্টিব সবচেষে উপধুত্ত কর্মীদেব মধ্যে থেকে নির্বাচিত নাজনৈতিক 
অফিসান দ্বাবা পবিচালি ত হওযা দবকাব। 

মুক্ত এলাকাব সৈন্য এবং গেবিলা বাহিনাব শিক্ষা দেবাব জন) এমন স্থান নির্বাচন কবতে 
হবে যে স্থান প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক থেকে দুর্ভেদ্য এবং প্রতিবোধেব পক্ষে অত্যন্ত 
সুবিধাজনক হয, যাতে অত্যন্ত কম বাধাপ্রাপ্ত হযে খুব তাডাতাডি শিক্ষা দেওযা যায। বিদ্রোহী 
জনতাব প্রথম আক্রমণেব প্রাথমিক জঘ এবং ভার ফলে শক্রব মধ্যে বিশুংখলা দেখা দেওযাব 
জন। আমবা বিদ্রোহী জনভাব অপ্তবালে আমাদেব সৈন্যবাহিনী বিবাট ভাবে গঠন কবতে, 
তাদেন আধুনিক যুদ্ধ কৌশলে শিক্ষিত এবং প্রস্তুত কবে নিতে বথেষ্ট সমষ এবং সুযোগ পেষে 
যাব। গণবাহিন। গঠিত হওযাব পব তাবাই শনসাধাবণকে বন্মী কববাব দাষিত নিজেদের ঠাতে 
নিষে নেবে। 

২। পঞ্চাযেত ও জনগণেব বাষ্ট্র-বুণ্ড অঞ্চলেব স্থানীঘ ছোট ছোট এলাকাব এবং সমগ্র 
এলাকাব প্রধান ও আইনসঙ্গত শক্তি। এব আইন সভা, পবিচালক সমিতি এবং বিচাব বিভাগ 
থাকবে। বুদিন ধবে পার্টিব মধো এই সম্পর্কে বু আলোচনা হযেছে, সেই জনা এখন আব 
এটা নিষে সময গষ্ট ববব না। পঞ্চাযেতিও গঠন, সংগঠন এবং নেতৃত্বে গণবাহিনীব মতো 
(আণাব বৈশিষ্ট্য থাকবে। এখানেও সমস্ত বিভাগেই পাটি নির্দেশ অত্যন্ত প্রযোজনীষ। 

৩। গণ-আদালত - বিশ্পবেব একটা প্রযোজনীয কার্য বিভাগ। এব কাজ হচ্ছে নতন 
বৈপ্লবিক আইন প্রতিষ্ঠা কবা জনগণেব শত্র দেব ধ্বংস ববা, জনসাধাবণেব আইন বক্ষী কবা, 
শর্তিব অপবাধহান বন্ধ কবা এবং সুবিধাবাদ ও বিশ্বামঘাতকতাব শাস্তি দেওযা। ছোট ছোও 
গণ-আদালতগুলি এবং তাদেব উচ৯৩ম আদালতেব পবিচালনা বা নিযমকানুন হবে বিপ্লবের 
মতবাদে সঙ্গে মিল বেখে বিভিন্ন বৈপ্লবিক আইনেব উপব ভিত্তি কবে। পার্টিব নির্দেশে 
গণবাহিনীব দাবা স্বীকৃত হযে পঞ্চাযেতেব দ্বাবা পবীক্ষিত হযে এই আইনশুলি তৈবি হবে। 
এই গণ আদালতগুলি হবে প্রকাশা বিচাবশালা, প্রত্যক্ষভাবে জনসাধাবণ এতে অ.শ গ্রহণ 


৩০৪ পাননালাল বচনা-সংগ্রহ 


কবতে পাববে। বিগ্রব বতই শ্রম বিভাগ এবং বার্ধ বিভাগ প্রতিষ্ঠা কবতে থাববে আদালতেৰ 
কাজও অভিভ্ত ও বিশ্বাসী বিচাবক দ্বাবা চালিত একটি কাছে পবিণত হনে। জনতাব মধ্যে 
উৎসাহ এবং ভুল বোঝ! এডাশোব তান। গুথম দিকে অনতাব সামনে এবং তাদেব দ্বাবাই সমস্ত 
বিচাব হওয়া উচিত। 

৪। গণ সন্তাব পরিষদ - মুক্ত অঞ্চলে প্রতোক শ্রাম ও শহবে এব এবটি এবং সমণ্র 
এপাকাষ উচ্চতম গণসম্ভাব পবিষদ তন কব প্রুঘাভন। কৃষি কাজেব ভন। অমিব পুনবণ্টন 
কবা, জনসাধাবণ এবং সৈন্যবাহিনাব ভ ন্য খাদ) ও অবশ) প্রযোগ্রণীয় সামশ্রী বন্টন কৰা, মুক্ত 
অঞ্চলেব বাইবে থেকে সত্রুহ কবে প্রত্যাজ্নায সামী অভাব মোচন কবা, সাবাবণেব স্বাস্থ 
বক্ষাব ব্যাস্থা করা, স্কুল কাবখানা ইতাদি তেরি কবা ভবিম)তেব জন্য পবিকল্পনা শ্রহণ কথা 
শল্লোনতি ফাতাযাত ও যোণাযোগেব ব্যবস্থা বপা, বাভার বাক ও মুদ্রা সংক্রান্ত ব/াপাবে 
সম্পূর্ণ “তত্ব কবা খাটিবে শোকদেব হ্রাবিকা নির্পাবণ বণা প্রভৃতি কাজগুনি হচ্ছে পবিযদেব 
ক £প্য। এইটাই সম্ভবত বিপ্লাবেব সনচেযে শ্রযোজনায কাজ, এব জন। পার্টি নেতৃত্বের সঠিক 
বাব জ্ঞান সঙ্গে সাঙ্গ সুল্মু ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাক প্ুযোজন এই কাজণুলি সহজসাধ্য নধ 
সংপূর্ণকপে সনাধান কৰা যায গা। বিএাবেল হ্িগ্ুতি এবং শ্ড বৃদিব ওপযই এগলিব 
সন্ত্রেবজণক সমাধান শিব কলছে। 

৫1 গণ শিন্মা পধিধদ স্থতশায গ্রেড এশালাঘ এন সমন অলাবাথ জনসাধাবণেব 
সহযোণিত প্রচাব, প্রেস, প্রচাব নেত্র শিব পন্দোবস্ত কলা উপনুভ্ শিক্ষা ও শার্কস 
লেনিনের শিক্ষা প্রচাব কলা সুপ সমুহের বধববহ্ নিলাবণ কণা শিপন তগ। দুবাকবণেব ভন, 
শিক্ষিত লোকদেব নিযোগ বপা, সমগ্র জনতাব কাছে বানের পাব হাওশি বিশ্লেষণ কবা, বাছেব 
সমস্ত কার্যক্ষেত্রে জনগণেব বন্ডব। এবং গণঙগ্জবে ৬ৎসাহ দেওয়া, অ* তাব মানসিক শ্তি 
অক্ষু্ বাখা, জনসাধাবণেব স্বঙগগ্রবৃন্ত লার্ঘদমত।াক উতৎসাহিও পবা, সমাচ তান্ধিক মনোভাব 
ও যৌথ বাব ইচ্ছাকে বর্ণিত কবা, নালফৌতেব সঠিক শ্র্ণী সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও সুদৃঢ় বৰ 
ইন্যাদি বাজশুলি হচ্ছে এই পবিবাদব। 

মুক্ত অবস্থায পাটিবেই পুনরসতাঠিত কবে দে ওযা শ্রযোলন। তাক হ্রন। নতুন অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাণিঘে সমস্ত সঞাঠখকেই বদবদন বপা চাহ । পোদুল/মান ব্যভিদেব বিতাঙিত কবে 
পার্টিকে জনগাণেব ও পব দীঢ পবাতি হবে। গণতান্ত্রিক কন্দ্রীকবণ সম্পূর্ণবাপে প্রতিষ্ঠা কৰা 
প্রযোতান। পার্টি খল ও বিশ্বাবদ্যালবেব সাহান্ঘ। পর্মীদেব সঠিকভাবে শিশিত কবে তুলতে 
হবে। 

মুক্ড অথলেব বাইবে বিশেষ ববে চতুর্দিকে এব সাপাবণভাবে সমস্ত প্রদেশ পাটিবে 
পাটির কাজ সংস্রন্ত পাল সাহাযা কববাধ তান) পাটি সভ্যাদের নিযে একটা বিপ্লবী পবিষদ 
গঠন কনতে হবে। সুণ্ত আপ দপব মে) এই কাডেব জন। কর্মী্রব তৈবি কবে প্রচুব সংখ্যা 
শত্রু এলাকাব মবে। টকিঘে দেওঘ। শত্রব অবস্থা জানবাব উদ্দেশে, এঞক এলাকাঘ কাজ কববাব 
জন্য গেনিলা বাহিনাদেৰ শিশিত বলা, লাইবেব কাজেব জন্য বই, গ্রচাব প্র এবং অন্যান্য 
সম্ভাব্য প্রযোজনীয জিনিসপত্র সণনণাহ কৰা, বিপ্লবী পলাতকদের জন্য আশ্রবস্থল ঠিক কৰা, 
বহির্জগতেব সঙ্গে সংবোগ বাখা ইতআদি কাছ ও্লি সমণ্র দেশব্যাপী বিপ্লবের সাধাবণ প্রস্তুতিতে 
মুক্ত অঞ্চলেব অত্যন্ত প্রযোজনীব দাযিত্ব। 

মুক্ত অঞ্চলেব দায়িত্ব সম্পর্কে ওপবে যে চিত্র দেওয়া হালো তা মোটেই সর্বসম্পূর্ণ নয। 
বিভিন্ন দেশেব বিপ্লব থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয কবে, দেশের বাস্তব অবস্থাব দিকে নজব বেখে 


ভেলের চিঠি ৩০৫ 


নিজেদের কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কমরেডদের যতদূর সম্ভব বুদ্ধি খাটিয়ে দাযিত্ব ঠিক 
করে নিতে হবে। আজকের এই দাধিত্বকে দূব ভবিষ্যৎ ভাবলে এবং আলোচনা করলেই চলবে 
একথা কেউ যেন না ভাবেন, তাহলে বিপ্লবটাই এখনকার না হয়ে দূর ভবিষাতের কাজ হয়ে 
পড়বে। কেউ যদি এই দায়িত্বগুলি সম্পর্কে স্থিবভাবে চিন্তা করেন তাহলে আজই এগুলিব 
গোড়াপন্তন কবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন এবং বিপ্লব ফতই এগিয়ে আসবে এগুলিব 
প্রয়োজনীবতা অবশান্তাবী মনে হবে। উপবে যে সমস্ত কাজগুলিব কথা বলা হলো, আমাদেব 
বর্তমানেব কাজ তাব উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের সমস্ত প্রস্তুতির সাথে এগুলির প্রতাক্ 
সংযোগ রয়েছে, কারণ বিপ্লব শুন্য থেকে কিংবা আকাশ থেকে হঠাৎ আবির্ভাব হয় না 
ধবংসোম্মুখ সমাজের গর্ভে এর বীজ ভেতর থেকে জন্মগ্রহণ করে এবং বন্ছদিন ধরে বর্ধিত হয়ে 
থাকে। ইতি-- 

১৯/১১/৪৯ 


নবম চিঠি 


ইতিপূর্বে আমবা নলেছি আঞ্চলিক স্বাধীনতার বপে বিপ্লবেব শক্তি নির্ভর করছে জনতার 
সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র প্রতিবোধেব উপর । মুক্ত অঞ্চলেব ভিতর থেকে দিতে হবে সশস্ত্র এবং বাইরে 
প্রদেশব্যাপী ও সমগ্র দেশব্যাপী দিতে হবে নিবস্ত্র প্রতিরোধ । আমরা এখন নিরস্ত্র প্রতিরোধের 
বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব, জনতার মধ্যে এই প্রতিরোধশক্তি কতটা এবং কিভাবে জন্মানো 
যায় সেইটেই আলোচা বস্তু। আগেকার চিঠিতে যুক্ত অঞ্চলের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা 
করেছি, এই চিঠিতে চারদিকেব অমুক্ত অঞ্চলের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা কবা প্রয়োজন। 

আমবা বলেছি মুক্ত অঞ্চলেব কাজ আমাদের সংঘাতে প্রধান দায়িত্ব এবং অমুক্ত অঞ্চলের 
কম্মীবা বাইরে থেকে যে কোনো উপাযে সপ্তব মুক্ত অঞ্চলের রক্ষাকাজে নিযুক্ত থাকবে । তাই 
বলে এটা মনে করলে চলবে না যে তাদের কাজ অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় এবং কেবলমাত্র 
মুক্ত অঞ্চলকে সাহাযা কবাই তাদেব কাজ। কাজ হিসাবে ভিতরকার কাজকে প্রথম এবং 
বাইরের কাজকে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে তাব মূল্য অপেক্ষাকৃত কম মনে করলে সমস্ত অবস্থাটারই 
ভুল বিচার করা হবে। বাইরের কাজটা কিছুতেই কম প্রয়োজনীয় হতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে 
দুটোই সমান প্রয়োজনীয একই কাজের অর্থাৎ বিপ্লবের এক একটি অংশ। মুক্ত অঞ্চলের ভিত্তি 
যত দৃঢ় হবে, ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পাবে এবং প্রযোজনীয় সামগ্রীর দিক থেকে যত শক্তিশালী হবে 
বাইরে আমাদের কাজ ততই জোরদার হবে। আগেকার চিঠিতে আমরা আলোচনা করেছি কি 
ভাবে বাইবের কাজের জন্য ভিতর থেকে গেবিলা বাহিনীকে শিক্ষিত এবং অস্ত্রসজ্জিত করা 
যেতে পারে এবং কিভাবে এই সব সৈনিকেব সংখ্যা ক্রমাগত বুদ্ধি করা বেতে পাবে । এই ভাবে 
যেমন বাইবের কাজকে মুক্ত অঞ্চল নানা ভাবে সাহাবা কবতে পারে, তেমনি যুক্ত অঞ্চলও 
নিজেদেব প্রতিরোধ এবং আক্রমণেব কাজে বাইরে থেকে বহু সাহাধ্য পেতে পারে। সুতরাং 
দু'টি অঞ্চলই একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল এবং দু'টোবই প্রয়োজনীঘতা সমান। 

নিরস্ত্র প্রতিবোধেব গণশক্তিকে সমবেত কবার প্রথম উদ্দেশ হচ্ছে মুক্তি ফৌজের 
আক্রমণের পক্ষে ক্ষেত্র প্রস্তুত কবা। এটা করা যেতে পারে প্রথমত শক্র সৈন্যের কাজকর্ম 
জনতার নিক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে অচল অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকাবের বিকদ্ে 


অসহযোগ করে, প্রথম থেকে শস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে এবং ধর্মঘট প্রভৃতির সাহায্যে। 
পান্নালাল-_-২০ 


৩০৬ পানমালাল বচনা-পংপ্রহ 


দ্বিতীবত শত্রকে বিপর্যস্ত কবাব কাজে নিযুক্ত গেবিলাদেব সঙ্গে আবও বিশেষভাবে সহযোগিতা 
কবে, আশ্রঘ, খাদা প্রভৃতি দিঘে এবং মুক্জ অঞ্চলে তাদেব অবশ্য প্রযোজনীয জিনিসপত্র 
সবববাহ কবে। তা হাড়া অবস্থা সুবিধাজনক হলেই জনতাকে নিদ্বিষ গ্রতিবোধ ছেড়ে 
তাডাতাডি সক্রিঘ হওযাব জন্য উৎসাহিত কবতে হবে অর্থাৎ নিবন্ত্র অসহবোগিতা থেকে সশস্তু 
সংগ্রাম শুক কবে দেওযাব জন্য। এই ভাবে যত শীঘ্র সম্তব সমগ্র দেশ জুডে অভভারথান সৃষ্টি 
চেষ্টা সব সমযেই থাকা চাই। 

বিশে কবে আমাদেব দেশে আগেয অস্ত্রে অভাব অত্যন্ত বোশ সেইজন্য এখানে নিবস্ত্ 
প্রতিবোধ কৌশল সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। অতীতে স্বাধীনতার জন্য জাতীয সংগ্রা 
জনসাধাবণ যতবকমেব নিক্রিষ প্রতিবোধ এবং অসহযোগী কৌশলেব সঙ্গে পরিচিত ছিল 
সেগুলিকে আনও উন্নত কবে পুনবায ঝ)বহাব কবতে হবে। সেই সমস্ত কৌশলে গান্ীবাদেব 
গন্ধ আছে অতএব সেগুলি প্রতিত্রিযাশীল এবং সংক্গাবগন্থী এধবনেব অবৈপবিক মাপগ্তি 
কাবো কাবো আছে। এ বকমেব ধাবণা থাকা অত্যন্ত বোকামী। যদি মার্কসবাদে ধর্মঘট 
ব্যবহাব হতে পাবে তবে কেবলমাত্র গাঙ্ধী ব্বহাব বব:৬ন বণেই অসহযোগ এবং সণ্যাণ্রহ 
অ মার্কসীঘ এই ভেবে এই কৌশলগুলি ত্যাগ কবাব কোনো মথই হয না। তা ছড়া সশক্ 
সংগ্রাম সংস্কাব পন্থা এবং সহযোগিতায পর্যবসিত হতে পাবে ' সহযোগিতাব মূল কৌশল ুলিব 
মধ্যে এটা নিহিত নয, এটা নিহিত আছে আন্দোলনের ভদেেশ্যেব মধ্যে এব” সংপ্রামা গাটিব 
নেতৃত্বে মধ্যে সং্রামটা সহযোগিতা না বিপ্লবে পর্যবসিত হাবে তাব সূত্র খুঁভে বেব কবে 
নিতে হবে। সাধাবণ ধর্মঘট এবং শত্রব বান্ট্র অস্ত্রেব সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতান মবে। পার্থক। 
কোথায? বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীব বিভিন্ন নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন পবিস্থিতিতে এণ্ুপিব 
ব্যবহাবকে বাদ দিলে এমনি কোনো পার্থকাই নেই। বিশেষ কবে সশস্ত্র সৈন। বাহিনীব সঙ্গে 
বদ্ধুতভাব দেখিযে নিজেদেব পক্ষে টেনে নেওযাব উদ্দেশো কৌশলপূর্ণ সত্যাগ্রহ এবং জনতাব 
াবেগকে বর্ধিত কবাব প্রযোজনে শান্তিপূর্ণ অথচ সুদৃঢ় শোাযাত্রাব যে সাফলোব সম্ভাবনা 
আছে তাকে তুচ্ছ কবা যায না। এমন কি একাকী নিবন্ত্র অথণ সুদৃঢ় হবে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীব 
সম্মথীন হওঘাব সাহসকে উৎসাহিত কবাব প্রয়োজন আছে কাবণ সম্পূর্ণ সংগ্রাম-বিুখী 
মানুষেব ক্রোধ এবং বেপবোযা ভাবকে পুনবজ্জীবিত কবাব জন্য এটা একটা মানসিক 
আবেদন। অল্প কিছুকাল আগেও ভাবতবর্ষেই এই সভ্যতা প্রমাণি৩ হযেছে। এগুলিকে তুচ্ছ 
মনে কবে সম্পূর্ণবপে ত্যাগ কবা অত্যন্ত নিবু্ধিতাব পবিচয, অহিংস প্রতিবোধ এবং 
আত্মত্যাগে এই ধবনেব ঘটনাসমূহ ঘৃণ্য শক্রব বিক দ্ধে এত বিবাট উত্তেজনা সৃষ্টি কবে যে ভাব 
ফলে জনসাধাবণেব মধ্যে আঘাত কবাব স্পৃহা অত্যন্ত চবমে উঠে যায, তখন সশস্ত্র সংগ্রামে 
আহ্বান দিলে জনসাধাবণেব কোনো অংশই ক্ষতিগ্রস্ত না হযে' শত্রুকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত এবং 
পবাজিত কবা যেতে পাবে। কথাটা হচ্ছে এই তে বিদ্রোহ শুব্ধ হওযাব আগে শক্রুব বিকদ্ধে 
জনসাধাবণেব মনে তীব্র ঘৃণা জন্মানো প্রযোজন, বুদ্ধিমানের মতো কতকগুলি সত্যাগ্রহ 
কৌশলে ব্যবহাবেব দ্বাবাও এটা জন্মানো কিংবা ত্ববান্ধিত করনা যেতে পাবে। শক্রকে সব 
সমযেই সবদিক থেকে বে-কাঘদায ফেলে বাখতে হবে। তাব সমস্ত বর্ববতা, নৃশংসতা, 
্বার্থপবতা এবং বীভৎসতা খুলে ধবতে হবে, যাতে তাব গর্ব ফববাব কিছুই না থাকে। 

গভর্নমেণ্টেব দুঃসহ অনিচাব প্রভৃতিব বিকদ্ধে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ কবা, শত্রুকে সাহায্য মা কবা 
ইত্যাদি আন্দোলনে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা, ভূখা অভিযান এবং শান্তিপূর্ণ 
সত্যাগ্রহ'প্রভৃতিও আমবা কবব। এগুলিকে কার্যতালিকা থেকে একেবাবে বাদ দিষে দেব না, 


চালে চিঠি ৩০৭ 


বিদ্পব এই বাস্তা দিয়েও আলও কব ঘেতে পাবে যদি পিছনে একটা ব্যাপক পবিবল্পেনা থাকে। 
প্রযোজনীম মুহূর্তে সশস্ত্র লঙাইফেব উপধঘুত্ত প্রস্তুতি থাকে। অহিংস এবং সহিংস এ দুটি 
লঙাইকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ কবে বাখলে চলবে না--অবস্থার পবিবর্ণনে একটিকে 
ছেডে অনাটি লাবহাবের প্রঘোতনীষ তা আসবে এবং জনতাব মনোভাব স্থানীঘ নেতৃত্ব সতর্কতা 
এবং পুদ্ধিঘতীন ওপন নির্ভক কবে তা ছাড়া মস্ত্রশান্ত্রেব ব্যবহাবেব সমঘ এব, কাযদা সম্পর্কে 
স প্রাণী শ'নতাব গ্রতি আমাদেপ একটা সাধাবণ নির্দেশ থাকা চাই খাতে কোনো একটি অ-লব্যাপী 
অথনা নির্দিষ্ট অধ লগুলিতে এব ই সমধযে সর্বএ কমবেশি সেটা বাবহাব হতে পাবে। 

অহিংস এবং সর্থহংস প্রতিবোধ ব্যবহাবেব দাবিত সম্পর্কে প্রত্যেকের ভন পবিদ্বাব থাকা 
প্রয়োজন যাতে কেউ দু'্টিব ব্যবহাবে গোলমাল না কবে ফেলে, অর্থাৎ যখন একটিব প্রবোজন 
তখন ভানাটিব না বাবহাব কবে যেলে। ণেওত যখন কোনো শোভাযাত্রাকে বিশেষ উদ্দেশ্য 
নিবে শান্ছিপূর্ণ বাখতে চাইছে তখন কাবো সটাকে সহিস কবা উচিত নয, তাহলে শত্রব 
ধাদদিই পড়তে হবে। সহিংস সংশ্রামেব নিখম গা মেনে সহিংস হওযা তাব বাবহাবেব কৌশল 
সম্পর্কে ভন্ঞানতাব পবিচঘ। সুসম্পন্ন দঘলাভেব ভনাই সর্বদা চেষ্টা কবা উচিত- শত্রুকে 
(শপশমান্র চিমটি কাটান উদ্দেশো নব। প্রথই নেতাদেব অথবা সংগঠকদেব অভ্ঞাতে 
বতকণডলি মাথাগবম বাক্তিব দাঘিতভাগনশুন। কার্ধবলাপেব ফলে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাকে 
পুলি'সব বর্বিতাব সম্মুখে থেলে দেওয়া হয সর্বাপ্রে শত্রব প্রতি পাথব কিংবা বোমা নিক্ষেপ 
লা বি-পা ব্যবহাব কান অনিচ্ছা নিঘে ডাণ্ডা দেখ'নো সশস্ক সংশ্রামেব ব্বহাবিক কৌশল 
ণহ। নুদ্দিৰ অভাব থাকলে বিপ্রবীব ভণ্রুসব হগুযা একপ্রকান অসম্ভব। সশন্ত্র সংশ্রামেব ইচ্ছা 
থাকলে অর্থাৎ তা নেতৃতেব থাবা স্থিবীকৃত হলে জনতাব হাতেব লাঠি, পাথব ও বোমা তুমুল 
এ] ঙ খঠিবে দিতে পাবে, অবশ্য ঘদি তান সঙ্গে থাকে একটা পবিকল্পনা, কিছু আনেষ অস্ত্র এবং 
দৃঢশেতত। 

প্রুতোকটি পণ আন্দোলনেব ন্দেত্রে জনতাব চিন্তা এবং সাহসকে প্রপলভাবে নাডা দেওযাব 
উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচাবেব প্রযোজন ' একাবদ্ধ জনতার আসল শত্রব বিকদ্ে তীব্র উত্তেলনা 
বৃ্ি' কবার জনা গভর্নমেন্টেব বিবদ্ধে খুলা বর্তমান সমাজেব অক্ষমতা ও অবজ্ঞা জনসাধানণেব 
ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থাকে জনতাব সামনে দৃটভাবে ভুল ধবতেই হবে। এব সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের 
গঠনমুলক লক্দা দেশ এবং পৃথিবীর ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রেব সমণ্র চিত্র ধা দৃষ্টিব সামনে 
পবিগাব ভাবে ফুটিযে তুলতে হবে। কোনো লজ্জা বোনো ভীবতা এবং বক্তব্য প্রকাশের 
কোনো দুর্বলতা চলবে না। বন্তবা হওমা চাই দুবন্ত সাহসপূর্ণ, দুবন্ত আবেগপূর্ণ অত্যন্ত 
দৃঢ়তাপূর্ণ। তা ছাডা জনতাব বক্ষে লুক্কাযিত আবেগেব আগ্েযগিবিকে স্পর্শ কবা যাবে না এবং 
গণ উদ্দীপনা ঘাদু যেটা সমস্ত বিপ্রবেব পঙ্দেই অতাপ্ত প্রযোজনীয তাকে প্রেবণা দেওযা যাবে 
না। কিন্ত একবাব যদি জনতাব মধ বৈগ্রবিক উদ্দীপন' জাগে তাহলে তাদেব সুকঠিন 
হস্তচালনাব এক ধাক্ষাষ পর্বতগ্রমাণ বাধা ভনিসাৎ হযে যা্ব। ইতি-- 


১০/১১/৪৯ 


দশম চিঠি 
দলেব কর্মীদেব কাছে উপস্থিত হতে পাবি না বলে আমি খুব দুঃখিত থাকি। ছিন্নভিন্ন 
অবস্থা ছিটকে পড়ে গিয়ে কর্মীবা নিজ নিজ বুদ্ধি ও দাধিতব অনুযাধী এ কষটি দীঘমাস 
চালিয়েছেন, কঠিন অবস্থাব মধ্য দিনে আাশ্রযহান, অর্থহীন অবস্থা, আজ আবাব ধীবে ধীবে 


৩০৮ পাম্নালাল ধচনা-সংগ্রহ 


আমাদের পুনর্গঠন কবতে হলে আজ যাদের বিশেষ দবকাব সেই সব অভিজ্ঞ কর্মীবা৷ আজ 
প্রাবই তেলে - যাবা দু'একজন আছেন তাদেখ চলাফেবা এত সঙ্কুচিত কবতে ইযেল্ছ তাদেব 
দিবে সবকাজ সর্বত্র ও সুচাকপ্ণপে হওয়া সন্ভব নয। গতএব নতুন নতুন অনভিজ্ঞ কমবেডাদেব 
নিজেদেব উৎসাহ ও উদ্যোগই আজ প্রধান ভবস।, তাদেবকেই অগ্রণী হযে দল পুনগঠন কবতে 
হবে, ভূল একটু আব্টু হতে পাবে কিন্তু সছাগ দি ও শেখবাব মনোভাব থাকলে সে ভুল 
সামলে নিতে কোনো কষ্ট হবে না। 
এই সন সাধাবণ নবাগত কর্মীদের বাজনৈতিক শিক্ষা, দলগঠন, সংত্রাম বিজ্ঞান সম্পর্কে 
শিক্ষিত কবে তোলাব কাটা যদি আমাকে দিখে কবা সম্ভব হতো তবে তাব চেষে আনান্দে 
কাজ আমাব পক্ষে আব কিছুই হতো না। বিস্ত সা্ষাতে পবস্পব মুখোমুখি বসে আজ আমাব 
কোনো কিছু কবতে যাওয। সম্ভব নষ। ভামাব বিচাব অনুযাযী আমি কতকগুলি বিষ পত্রকাবে 
সবই উল্লেখ কবে লিখব আপ্নাবা তা মনোযোগ দিষে পড়বেন, আলোচনা করবেন, নিজে দেব 
অভিজ্ঞতা ও বিচাবশক্জি দিষে মিলিয়ে দেখবেন, এপ দ্বাবা অনেকটা কাজ হতে পাবে। ক্্ীদেব 
প্রশ্থ ও জিজ্ঞাসা থাকলে আমাব কাছে থেকে উত্তর পাওয়া সপ্তব, আশা কবি উৎসাহী বরমীবা 
এই সুযোগ নেবেন। চানদিক থেকে আমাদেব মুছে ফেলাব জন। সবকাব খে দুর্দান্ত চা ববে 
চলেছে তাকে বার্থ কনতে হলে আমাদেপ প্রতোককে সামান্য তম সুযোগটাকেও অবহেলা 
কবলে চলবে না, তাকে আকডে ধবতে হবে এবং সেই ভাবেই পৃহ শুন সুগোগ চাবদিব থকে 
আমাদের জন) খুলে যানে একদিন। বাজনৈতিক জাঁবনেধ এক কঠিন অনিপবীন্নাৰ মধা দিযে 
আমবা চলেছি, এই দুর্বোগেব দিনেই আঙব। শঞ্ হব এবং এই দুর্যোগের মধ্যে আমাদের 
ব্বহান কি বকম এবং আমবা টিকতে পাবি কিনা অথবা পালাই বিনা এ না দেখে গনভা ভাঙ 
কবে আমাদেব পভাবঝাতলে নাসবে না। অঙএব বঞ্চুগণ এই অভ্গতবাসের দিনওলিকে 
অবহেলার বস্তু লে মনে কববেন না। সভ্িবাব কথা এই যে এটা অভ্ঞাতবাম নঘ, কোনো 
বকমে পালিবে থাকাব কোনো সার্থকতা নেই-আসলে এখনো আমাদেব কাজ তেমনহ 
বযেছে এবং থাকে হবে। পুলিশের কাছে গোপন থাকলেও জনতাব কাছে জঞ্ঞাত খান্খব 
বঁথ। নথ ববং তাদেব খুব নিকটে গিষে আমাণেব কাজ দেখাতে হবে। তাবপব একদিন জনতা 
সক্ষোচ, ভয ও সংস্কার ত্যাগ কবে আমাদেব পথকেই সত্য বলে জানবে এবং আমাদেব 
দলকেই শক্তিমান কনতে লাখে লাখে এগিয়ে আসবে। অতএব ঘুমিষে বসে এই দিন কথঘটি 
কাটিযে দিলে আমাদেব সে পবিচয ও যোগ্যতা জনতাব কাছে পবিঙ্নাব হবে না। একটি কর্মী 
কেমন কবে এই সবকাবি প্রতি আক্রমণের দিন ব যেকটি কাটিবেহ্িল সে কথা গুধু কথা দিষে 
চাপা দেওয়া সম্ভব হবে না, তাব চোখে মুখে বাবহাবে তা ফুটে বেববেই। তাছাড়া আগামী 
আত্রমণেব প্রস্তুতি এবই মধ্য দিযে তৈবি কবে নিতে হবে। অবস্থা যত কঠিনই হোক, আর্থ মত 
মই থাকুক এখানে নুদিব লডাই, ঘোগ্যতাৰ লড়াই, আন্তবিকতা ও সাহসে দবকাব এবং এ 
বদি সামনা শা দেখাতে পাৰি তবে জনতা কেন আমাদের ডাকে আসনে £ আমবা ধূর্বল বলে 
তাবা কেউ আসে না, আমাদেব বল দেখেই তারা বলীযান বোধ কনে এবং এখানে বল মানে 
*ধু আামাদেব পথেব নিভু 'লতাই নয, ভ্রানাদেব চবিত্রেব বল, উদ্দেশ্যের প্রতি এঁকান্তিক 
নিষ্টাকে ভানাষ। দীর্ঘকাল ধবে থে জাত পচে পচে ক্ষষে নাচ্ছিল, হাজাব বছবেব মধে ও যাৰ 
কোনো বিবাট বৈপ্লবিক এতিহ্ায নেই সেই হতভাগা দেশেব আমবা সম্তান। এই দেশে কেবল 
মাত্র একটি নির্ভুল মতবাদ কাগজ ছেপে দিলেই যথেষ্ট নয-_-সেই মতবাদকে বক্ত দিযে আগ 
দিষে জীবন্ত কবতে হবে, দেশে নিভীকতা, দুর্জয় সাহস, সত্যনিষ্ঠাব প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সৃষ্টি 


জেলেব চিঠি ৩০৯ 


কবতে হনে--তা না হলে নির্ভল মতবাদকে গ্রহণ কনাব মতো সাধ্যে কুলাবে না। শক্তি না 
থাবলে সতাকে গ্রহণ কবা যাধ না। এই সত্য ও শক্তিব পথিক হিসাবে ইতিমধোই আমাদের 
বীব কর্মীবা ও শহীদেবা দেশবাসীর কাছে উ্্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন লঈবেছেন। শুধু অন্তর দিযে 
শত্রকে নিবস্ত্র কবতে এগিবে যাযনি, নিবন্ত্র বীব গুধু হাতেও শক্রব বাইফেল ছিনিযে নিতে 
দুর সাহস ('দখিযেছে, জেল টপকে বেবিযে এসেছে, আবো কত কি বিস্মযকন সাহস ও 
শন্তিব পবিচয দিমেছে যা আজ জনসাধারণ বিশ্মিত দৃষ্টিতে ভাকিষে দেখেছে, অগোচবে ও 
আঙ্গান্তে নিডেবাণ্ড এগিঘে চলেছে এবং এখানে সেখানে বীবত্রেব পবিঢয দিতে শপ কবেছে। 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কবাব জন) ভমবা শক্তিকে আবিদ্াব ক্বতে চলেছি। শব্রবা আটম বোমা 
আবিলাব কণতে বাস্ত কিন্তু ভবে, কিন্তু আমবা তাব চেঘেও শক্তিমান এক চিবকালেব অশ্ট্র 
পুনাবাবিদ্ুত কবতে চলেছি, সে হলো সাহস। এই সাহস ভযেব ঘে কোনো অস্ত্রকে পবাজিত 
ববতে পাবনে এবং আমাদের সাহস কোনকালে ফুবোতে পাবনে না যেহেতু সত্য আমাদেব। 

অতীতে লামাদেৰ কর্মীবা কি কবোেছেন, আমাদেব কি দিঘে গেছেন তা যদি আমবা বুঝি 
তবে পাথেষ আমাদেন কোনোকালে ফুনোবে না। কিস্তু আমবা যা কবেছি তাই বসে বসে 
ভাঙিঘে (খলে চলবে না, আমবা যা কবতে চলেছি তাব তুলনাধ আমাদেব অতীত ন্নান হযে 
যাব এমনি হাবে আমাদের প্রতিজ্ঞা, শত্রকে বুঝিষে দিতে হবে যে আগামীতে আমবা আবো 
এমণ বিছু কণতে টলেছি যাতে তাদের বিস্মযেব সীমা কখনো শেষ তবে না-ভীনে বিপ্রব 
শষে হতে চলেছে, বর্বাঘ বিপ্রব এসেছে, তিবতে এসেছে, মালয, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিযায 
বিল ০»লেছে, অতএব আব কি--আমাদেব বিপ্লব হলো আখ কি -এমনি ধবনেৰ সস্তা হিসেব 
যশ কেউ না কবেন। নিশ্ববিগ্রব শক হযেছে, অনেক জাযগাষ বিগ্রব জী হতে চলেছে, এ 
সবই ঠিক কিন্তু আমবা দুর্ভাগাবা খানা পিছনে পড়ে যাচ্ছি তাদেব মাব খেতে হবে বেশি, 
পৃথিবাঁব প্রনতন্ত্রীবা সমস্ত এশিষা থেকে মাব খেষে পালিষে এসে ভাবতবাসীব উপব নির্মম 
অত্যাটাব কণবে, সমন্র ঝাল আমাদেব উপব দিযে তলতে চেষ্টা কববে। আজ এখানকাব 
অনেক পর্মঘটকে সবকাব নিষ্টুব হাতে দমন কবেছে এই অপবাধে যে চীনে বিপ্লব হচ্ছে। 
অতএব কমবেস্‌ তাত্রহম সংপ্রামেব জন্য তৈবি হোন, কোন সহজ মোহ যেন না থাকে, 
কোমব কষে দাঢান, এওটুকু বেহইশিযাবী হলে চলবে না, সংগ্রাম আমাদেব চীনেব মতো 
দীর্ঘস্থাযা হবে না, সপ্রাম একবাব ভালভাবে লাগাব পব শীশ্ই ৬শব হবে কেননা পৃথিবী ও 
ভাবতে পনতন্ত্রেব আর্থিক বুনিযাদ আজ প্রা নিঃশেষিত, কিন্তু যে একটি দিন লডাই হবে তা 
হবে খুব তীব্র, ক্ষনাহীন ও নিষ্টুব। তাৰ নমুনা সবকাবেব বীভৎস ও নির্লজ্জ বর্ববতা থেকে 
বুঝতে পাবছেন-_ বুঝতে পাবছেন কযেদীদেব বদ্ধ গাডিব মধ্যে পুবে বেপবোয। ভাবে গুলি 
কধে যাবাব উদাহবণ থেকে। অতএব কঠিন হোন, নির্মম আঘাত দেবাব ও শাবাব জণ। প্রস্তুত 
চহান, কোনো বকম নমনীযতাব কোমলতাব দুর্ধলতাব স্থান নেই আজ, নির্মম জাঘাত হানতে 
হবে, ক্ষনাহীন আঘাত হানতে হবে, শত্রুর শেষ কবতে হবে এব মধো কোনো প্রকাব ইতক্ততাব 
স্থান শেই, সর্বপ্রকাব দিধা ত/গ ককন। এই একটি ছাড়া দুইটি চিন্তা যেন আমাদেব মাথায না 
থাকে, সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি, সাহস, ধ্যান, জ্ঞান একাগ্র কবে আঘাত হানাৰ জন্য প্রস্তুত হোন, 
বেপবোবা লডাইথের জন্য তৈবি হোন। পুলিশ ও সবকাব আমাদেব এই জন্যই বেশি ভয কবে 
ঘে এদেপ এত বেপনোমা সাহস যে এদেব কোনো লাভ-লোকসান জ্ঞান নেই-যে কোনো 
কাজ কবতে এগিয়ে যেতে পাবে। 

সতিাই তাই--আমবা আমাদের এই “কাণুভগনহীন” সাহসেব জন্য লজ্জিত নই, কেননা 
আমাদের 'কাগুজ্ঞান লাভ-লোকসানে'ব হিসাব ও মানদণ্ড ইতিহাস ও সমগ্র মনুষ্যজাতিব 


৩১০ পানালাল বচনা সত্গ্রহ 


ভবিষ্যৎ দিযে তৈবি-_ক্ষুপ্রতা ও মেকী বিগ্লাবীর হিসেব এ নয-_বেনিযা স্বার্থবাদ এই সাহসেব 
হিসেব কবতে পাবে না। 
তআবো সাহস, আবো সাহস চাই (4909০109, 170910 9004011),১1111 10010 3109519), 
সকল গুণেব বাজা গুণ হল সাহস--চিন্তাব সাহস, কল্পনাব সাহস, সংগ্রামের সাহস- একমাত্র 
সাহসী লোকেবাই সত্য পথ আবিদ্ধাব কবতে পাবে। 
ভয যেখানে বাধি সাহস সেখানে একমাত্র গঁধধ- অনা চালাকি নয। ইতি-- 
৯/১/৫০ 


একাদশ চিঠি 


দশম চিঠিতে কমবেডদেব মনে একটা ধাবণা হওযা স্বভাবিক যে আমবা আজ এক 
রণক্ষেত্রেব মধো চলে এসেছি__-যেখানে মাবা অথবা মবা ছাড়া বুঝি আব কোনো দৃশা নেই। 
অবশ্য একথা সত্য বে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন এসেছি তখন সকল সংগ্রামেব মত আমাদেব এই 
সংগ্রামে বষেছে ক্ষমাহীন আঘাত ও প্রত্যাঘাত, নির্মমতা, নিষ্টবতা , কিন্তু এ যুদ্ধ নয-_এ 
হলো বৈপ্লবিক যুদ্ধ। বিপ্রব ও যুদ্ধ এক বস্তু নয়। বিপ্লব যেখানে (যেমন চীনদেশে) যুক্তি 
ফৌতেব সাহায্যে এগিষে চলেছে সেখানেও মুক্তি ফৌজেব বৈশিষ্ট কেবলমাত্র যুছশান্ত্র দিযে 
বোঝা যাষ না। বিপ্রব ও খুগ্ধ এক বস্তু নয -মদিও বিপ্রবের মণ্যে যুদ্ধ আছে ও থাকবে। 

বিপ্লব কি? আপনাবা বহুবান গুনেছেন যে আমাদেব লক্ষ্য হলো সমাজ বাবস্থান আমু 
পবিবর্তন। সমাজ ব্যবস্থাব আমুল পবিবর্তনেব মুলে বষেছে কিগ সমাজেব উৎপাদিকা শক্তিব 
মুক্তি, ব্যক্তিগত ধনতাদ্ধিক সম্পন্তিব বন্ধন থেকে মুক্তি । তাৰ ধাজনৈতিক চেহাবাটি কিঃ শাসন 
ব্যবস্থা ও ক্ষমতা ধনীদেব হাত থেকে শ্রমজীবীদেব হাতে চলে আসা । এবং ভাব লক্ষা কি? 
শ্রেণীহীন এক পৃথিবীতে একটি সাম্যসমাজ তৈবি কবা। কিন্তু ভাব উপাষ কি? বিগ্রব। আবাব 
কেউ কেউ বলেন এই যে সমাজেব আমুল পবিবর্তন এটাই হলো বিপ্লব। কিন্তু সে বিগ্ববকে 
জানবাব উপায কিঃ? সেও বিপ্রব। অর্থাৎ বিপ্রব একসাথে উপাধ ও লক্ষ্য । অতএব বিপ্লব যদি 
কাষেম কবতে চাই, সমাজে বিপ্রনকে যদি দীর্ঘজীবী কবাব জন্য ধ্বনি তলি--তবে সেই 
বহুজনকাম্য বিপ্লব শুধু কেবল মাত্র একটা ভাবত, নির্মম ও নিষ্ঠুব হত্যাকাণ্ডই হতে পাবে না, 
তবে সে বিপ্লব মানুষের বুকে অভঘ বাণী তুলতে পাবে না। বিপ্লব মদি বীভৎস হতো তবে 
বিপ্রবকে কাষেম কবনাব জন্য কোনো ডাক দেওযা সম্ভব হতো না। কোনো এক বস্তুব হুবহু 
তুলনা অন্য বস্তু দিনে কবা যায না। কেবল ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র, নইলে মার্কস যখন 
বিপ্লবকে বোঝাতে গিমে বলেছিলেন বিপ্লব হল ইতিহাসের ধাইঃ নূতন সমাজের নব জন্মের 
ধাত্রী, এখন ভেবে দেখুন, তিনি কিন্তু এমন কোনো তুলনা দিতি মান নি ।য বিপ্রব হোল 
অকস্ত্রোপচাবেব জন্য এক সার্জন। বিপ্লন আঙ্বোপচাব নয নবজম্। 

নৃতন সমান্রেব নূতন মানুষেব জন্মেব এই বিবাট ঘটনাব মধ্যে বেদনাব কথাটাই বড নয- 
নবজন্মেব সৃষ্টি চেতনার কথাটাই বড। 

বিপ্লব শত্রদদেব প্রাণে তুলেছে আতম্ক ও ভয়---কিন্তু জনতাব বুকে জাগাচ্ছে নিতীকতা ও 
অভয়। মানুষে যে ভবিষ্যৎ ্াছছে সেই অভ বাণী এনেছে বিপ্লব এবং তাকে বহন কববাব 
যে শক্তি তাও এনেছে বিপ্লব। জনতার বুকে থে বেদনা এনেছে তাব কাবণ জনতাকে মুক্ত হতে 
হবে--ধনতান্ত্রিক মোহযুক্ত হতে হবে-_স্বার্গ সম্পন্ডিজাত আবেগ থেকে মুক্ত হতে হবে, 
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কৃপ্মণ্ডুকতাৰ আসন্ভি থেকে ছিন্ন হতে হাবে, যেমন নবক্তাত শিওকে মুত্ত করতে হয মাযেব 
সঙ্গে নাডিব সূত্রটাকে ছিন্ন কবে। সেই আসক্তি, অভ্যাস ও মোহ থেকে ছিন্ন হতৈ গিষে যে 
নেদলা ওঠে মাণুষেব বুকে অন্ধ আবেশে, সে বেদনা ভাকে পেতেই হবে--কিস্ত তাতে ভথ 
নেই, তা অসহা নষ, মাবাত্রকও নয়। বিগ্রুবে সকল মানুষেব বুকে নবজন্মেব নুতন সুষ্টিব বাণী 
এমন প্রাবনেব মতো চলে আসে যে গুদ প্রাণ নদীনালা পুকুবগুলিব নিজেদেন সামান্য 
জলসম্পদেব জন্য কোনো মোহ ও দুঃশ্চিন্তা বাখে না কেননা প্রাবন সকলেবই বুক ভবে 
দিষে যাবে। গুন্বপ্রাণ নদীনালাগুলি যেমন তাদের সামান্য জলটুকু গ্লাবনকে উপহাব দিযে 
নিজেদেব ধন) কবে নেষ, পুর্ণ কবে নেষ--তেমনি ক্ষুদ্রস্বার্থ বিডশ্বিত মানুষ, নিঃসঙ্গ বণক্রান্ত 
মানুষ বিএরবেব জীবনেব জোঘাবে স্নান কবে পবিত্র হযে নেষ, মুক্ত হবে ধন্য হযে নেষ, পূর্ণ 
হযে নেয। মানুষের বুকে আজ যে পুগ্ভীভূত ক্রেদ বাশি বাশি জনে গিয়ে জীবন বিষাক্ত ও 
বিপন্ন কবে ঠলেছে সেই ক্রেদ, সেই ক্লান্তি, সেই নীচতা, সেই শ্ুুদ্রতা বেদনাকে মদি আজ 
কোনো একটা কিছু প্রাবনেব মত ধৌত কবে নিষে যেতে না পাবে তবে নৃতন জীবন ও নৃতন 
সমাদ গঠন বলা অসন্ভব। “মানৃষেন চেযে সমাজ বড" এই গভীব সত্যকে বহন কনে নিবে 
আসে লিগুব, জলেব ঘটটি শুন্য হযে গেলে যেমন জলাশয থেকে পূর্ণ কবে নিতে হম, তেমনই 
যখন একটি মানুযেব জীবন শুনা, বিপন্ন, ক্লান্ত হযে পড়ে তখন তাকে পূর্ণ কবে নিতে হয-- 
সযাজ সম্পদ থেকে, সমাত চেতনা থেকে । সকল মানুষেবই মৃত্যু আছে, কিন্ত সমাজেব মৃত্যু 
শেই মানুমেব আভিধান তাই চিবকালেব মানুষকে অর্থাৎ সমাজকে বাঁচিবে বাখাব অভিযান, 
তাহ মৃত দিবে তৈবি হালো জীবনের অব্যাহত গতিকালেব সীমান্তকে অতিঞম কববাব 
অভিবাণ। কিন্তু ঘখনই মানুষ সমাজকে বঞ্চিত কবে নিজে অমবত্ব লাভ কববাব জন্য ব্যগ্র 
হযেছে সেই সর্বনাশা ভুল ভ1ওবাব জন্য সমাজে বিপ্লবেব উপস্থিতি হযেছে। মোহমুক্ত নির্বোধ 
মানুষকে বাবে বাবে সমাজেব সেই “বিশ্ববাপ” দেখাতে হযেছে। আবো এক বিবাট মহান বাণী 
নিষে ভাসে বিপ্রব। অন্ন বস্ত্র বসতি ছাড়া যেমন মানুষ বাচতে পাবে না--মনুযাত না থাকলেও 
মানুষ বাঁচতে পাবে না। পণুবা যেমন পগুতৃ না থাকলে বাঁচতে পাবে না, মানুষও তেমনি পশুত্ 
শ্রহণ কলে বাঁচতে পাবে শা। এইটাই প্রকৃতিব অলঙঘ্য বিধান-_সমাজেব চিবন্তন শিক্ষা ও 
তঙ্াস। অতএব যখনই মানুষকে পশু বানাবাব চেষ্টা কবা হযেছে তখনই ঘটেছে মানষেব 
বিপদ, যেমন যখনই বন্য পণকে মানুষ খানানাব চেষ্টা হযেছে তখনই সে পশুব শক্তি ও সাহস 
"গাছে ও হয়েছে মানুষেব ভক্ষাবস্তু। ঘি আমবা পণগুকে অনুকবণ কবতে চাই তবে অচিবে 
আমবা খন। পশুব শৃগালের খাদা হতে বসব অথবা শিজেবা নিজেদেব শেয কবে ফেলব। যদি 
পণকে খাধীন ভাবে বেঁটে থাকতে হয তবে পশুত্বকে পবম যত্রেব সঙ্গে বাড়াতে হবে, হতে 
হবে তাকে নির্মম, হিংস্র, জিঘাংসুক ও ভযানক কুৎসিত । তাব দাত, নখ, সব বাখতে হবে সদা 
সতর্ক, কিন্তু পও আজ পবাজিত, মানুষেব কাছে পবাজিত। আজ যাঁদ কোন পওকে বেচে 
থাকতে হঘ তবে তা একমাত্র মানুষেব আশ্রষে মানুষেব দযাতেই বেঁচে থাকতে হবে। জীবন 
পণত্বেব পথে বার্থ হতে বসেছিল বলেই বনমানুষকে মানুষ হতে হযেছিল- সমাজকে অধিকাব 
কবে। সমাজেব সাহাবোই বনমানুন সেই অবপাবিত পবাজয থেকে বক্ষা পেল। মুক্তি পেল, 
সমাভই বনমানুষেব পণত্ব ঘুচিষে দিল তাকে মনুষাতৃ । মনুষাত্ব কি? মনুষাত্বেব কপ যুগে যুগে 
পবিনর্তন হলেও তাব অন্তর্নিহিত একটি প্রধান সত্তা আছে-সে হল তাৰ সমাজচেতনা, 
মানুষেব জীবনেব এঁকাবোধ। অপব মানুষেব উপবে সমাজেব, সমাজেব উপব আমার কি 
দাধিত্ব সেই বোধটাই হল মনুষ্যত্ববোধ। নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষেব কোনো ন্যাব, নীতি ব৷ 
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মনুষ্যত্ব দবকাব নেই, সামাজিক জীবনেই দরকাব হয ওসব গুণেব, অনোব সঙ্গে সম্পর্ক 
নির্ণয কবতে গিষে। মানুষেব সঙ্গে মানুষেব সম্পর্কে মানসিক আধাবই হল মনুষাত্ব-- যুগে 
যুগে তাব কপ পবিবর্তন হযেছে। এইজনা যে সমাজেব অর্থনৈতিক তিত্তি পার্টিযেছে -- 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেউ প্রভু, কেউ দাস, কেউ মালিক, কেউ শ্রমিক, কেউ শোষক, কেউ 
শোষিত কপে অবস্থিত হযেছে এবং কালে কালে একদিন প্রত্যেক নানুষকে প্রত্যেক মানুষেব 
সহযোগী না কবে দাঁড় কবিষেছে প্রতিযোগী হিসাবে, শক হিসাবে অর্থাৎ মানুষেব নেই আসল 
সামাজিক এঁক্য বোধটাই অগ্রাহা কবে- ফলে মনুষ্যত্ব হযেছে উধাও, মানুষ হযেছে বিপন্ন । 
আজ বিপ্রব মানুষেব সেই মনুষাতেব বাণী নিযে উপস্থিত অর্থাৎ মাণুযেব সেই সামাজিক এক) 
নিষে উপস্থিত, তাই কম্যুনিতাম এসেছে ০0101000111 01 এ]] 1ো। 0 ০৭10) এব বাণী 
নিষে , সমস্ত মানুষ ওধু সমান নথ _এক, এই মহামিলানেব বাণী নিষে এমোছ আজ আশাদেন 
বিপ্লব। 

এই মহামিলনের পথে শেব করতে হবে শেণী ধ্বংস ক্ণতে হবে স্বার্থ তাই শোযণকাবীবা 
স্বার্থবাদীবা হযেছে আতঙ্কিত বিন্ষুক হন্ষান দিয়ে উঠ্োছ ৩মতা-বহুখুগেৰ নিবাতন ও 
কপট ঠাব বিবাদ, ঘনিযে উঠেছে শেষ লডাইঘেব পাঃডনিকা। যুদ্ধ মানুনকি পশু বানাতে 
চাব -বিপ্লুব মানুষকে দেবতা বানায। যে সব দার্শনিক বলেন পশ্চত্ হযনি মনয্যতে ও হশো 
না_ চাই দেবত্ব, চাই অতিমানবতত-_ তাবা মান্যেব অগল্য সম্পদ এই মনুষ/তের সর্বাঙ্গীন 
উৎস দেখতে পান নি -সে উৎস নে বিপব ভাকে মস্বীকাব পপাত গিয়ে পথ খুঁজি পান নি, 
নিবাশ হযে ভগবানেপ কাছে দেখহ ভিক্ষা করেছেন - কিন্তু দেবতেব কল্পনা যে মানুষই ব বেছে 
এবং দেবত্ব বা মনধ্যত্র আকাশে জোব কবে প্রার্থনা কবলে পাওয়া যায না- পাওয়া মাধ 
অপর্যাপ্ত পে, পাওয়া যাষ প্লাবনেব কপে পাওধা খাথ বিপ্রবেব মধ্যে। তাবই জন্য আমাদের 
এই বিপ্লবের সাধনা এবং তানই জন্য বলে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। যুদ্ধ শঞককে পবাজিত কে 
বড হতে টা--বিপ্রব শত্রকে কেবল পবাজিতই কবে না অভিভূত কবে দেয। কেননা শঞ 
লক্ষ লক্ষ-_-সমণ্র সোনিক, পুলিশ আছে তাবা জনতা--তাদেৰ *খু পবাজিত কবাহ কাজ নয, 
এবং সম্ভবও নঘ, তাদেব অভিভ্ত কবে দিতে হবে এবং আসল শত্র মুষ্টিমেয বনিকেব 
দলটাকে তাদেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে ফেলতে হবে - শত্রু সৈন।দেব মোহমুন্ড কবতে 
হবে, তভাদেব ভয ভেঙে দিতে হবে সে শক্তি যুদ্ধেব নেই আছে বিগ্লুবেব। অতএব কমবেডস 
মখন বলছি যুদ্ধেব জন্য তৈবি হোন-__নির্শম আঘাত দেবার ও নেবাব জন্য তৈবি হোন-- তখন 
আমাদের সামনে কেবল জেল, শনশন, গুলি, লাঠি, গ্যাস ও বোমান চিত্রটাই মানা হচ্ছে না-_ 
এই মহান বিপ্রবেব আবির্ভাবেন কথাটা স্মবণ কৰন। এই দু'কুল ভাষানো প্রাণেব জোযাবটাকে 
লক্ষ্য কবন। অতএব নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে কবতে শিখুন যে ক এক মহান বিপ্লবের মধে] 
জন্ম নিখেছেন। এই সংগ্রামটাকে অভিশাপ হিসাবে মনে না কবে আক্কীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ ককন, 
তবেই আসবে নিভীকতা, আসবে মৃত্যুজীধী সাহস। সমস্ত আকাশ নূক্তন যুগেব নবচেতনায লাল 
হযে উঠেছে__ এসেছে নবজীবনেব অমব মন্ত্র" মানুষেব মুক্তিব ডাঁক। বাংলাব এক ক্ষুদ্রপল্লী 
অথব। শহনেব এক ক্ষুদ্র বস্তি থেকে আজ যে আমবা সমগ্র বিশ্বে কাছে এই বাণী নিষে 
উপস্থিত হতে পাবছি এব চেবে আব বড গৌববেব বিষয কিছুই নেই। জীবন আমাদেব সার্থক 
হতে চলেছে, খুগ যুগান্তবেব বেদনা, কাননা, ধ্যান, সাধনা ও কল্পনা আজ যে আমাদেব মতো 
ক্র ব্যপ্তিব মধ্যে দিষেও প্রদীপ্ত হবে উঠেছে এর চেষে বড পুবস্কাব আব কি চান? ইতি__ 


১০/১/৫০ 





জেলে চিঠি ৩১৩ 


দ্বাদশ চিগি 


ভাজকেব সবকাল ও নিভিন বাজনৈতিক দলগুলি আমাদেবাক একটা 'অবাতনৈতিক 
মাবদাঙ্গা বা গুগ্ডাদল হিসাবে প্রচাব ক্বতে চাষ এবং তাই অপবাদ দিযে চুপচাপ আমাদেব 
মেবে ফেলতে চাষ । মামাদেব যে কোনো আদর্শ বা বাজনৈতিক মত আছে বা উদ্দেশা আছে 
সে কথাটাণ জণাব দেওয়া এদেব সম্ভব নয বলেই যেন আমাদেব কোন কথা শোনেইনি এমনি 
ধ্বনেব কপটতা কবে চলেছে। এই লিষযে সবকান ও অন্যান্য বাজনৈতিক দলগুলি এমন কি 
কমু/নিস্ট পাটি পর্যন্ত একজোট অর্থাৎ সবকানি মার ও অন্যান্যদেব উপেক্ষা এই দুইযে মিলে 
আমাদিগকে গুগ্ড বা ব্যানডিট আখ্যা দিযে চেপে দিতে সেষ্ট, কিন্ত আসলে এদেব চেষ্ঠা কবে 
উপেক্ষা করতে হচ্ছে -সহজভাবে উপেক্ষা কবা সন্তভপ হচ্ছে না। ভামাদেব বিবদ্ধে বাজনৈতিক 
মতামত প্রকাশ্য সভাষ বলবাব মত সাহস এদেব নেই। বেননা আমবা ঘা চাই তা ওবা চাষ 
না, এই কথা জনতাকে বলবাব মত সাহস এদেব নেই। আমবা বিপ্লবী সাম্যবাদকে বিপ্রবী পথ 
দেখিবে আনতে বস্ত, আমবা দক্ষিণ পুর্ব এশিধাব চান বিপ্রবের এক মাত্র সভশন সমর্থক _ 
বানলা কশ বিপ্রবেধপ্ত শ্রবু ত সন্তান _ আমবা কঘ্যনিস্টদেব শিষমতাগ্তিকতা ভেঙে দিযে তাদেব 
বিপ্নে সহযোগিতা কবতে ডাকি- আমবা যে কোন উপায়ে হোক দেশে সত্ব বিগ্রব চাপ 
বব চাহ খাবা এসব চার না অথচ সামাবাদী, সমাজতন্ত্রী ইভাদি নাম ভর্গঙউবে খাষ, তাবা 
শনসাধাবণেব বাছে সে কথা বলতে পাবে না-ভাহলে জনসাধাবন তাদেব স্ববপ বুঝে 
(য শবে এবং "মনে তাডাণে। অতএব আমাদেব কাজেব কোনো পবিষ্কাব সমালোচনা কা, 
আমাদেব পথেব কোনো বিচাব কবা-__এসব তাদেৰ একদম সন্তর্পণে এডিযে যেতে হয। 
কেন্ল আসে বৈঠকখানায মতামত কবে বেডায যে আমবা ৬প্া ছাড়া আব কিছুই নই, 
2ঠকাবিও! ছাডা আব কিছুই ববছিনা, আপ তাছাডা আমবা দুই চাব জনা লোক তাও শেষ হযে 
গেছে। ওদেব যদি মামাদেৰ বই দেন পড়নে না, পড়তে ভয পায। আমাদেব যে কোনো 
বইপত্র আছে, বাগজ ছিল একথা যেন জানেই না এমনি জ্ঞানপাপী। 

একবাব দমদম ও লে কম্যুনিস্ট বন্দীপা সবকাবেব কাছে জানালো যে আমাদেব বন্দীদের 
সাথে তাবা কোনো একত্র দানি বাখবে না যেহেতু তাবা বাজনৈতিক বন্দী-__কিস্তু আমাদেব 
বন্দীবা বাজনৈতিক নয। সকল দলেব মধ্যে যাবা মামাদেব নিকটতম- যাদেবকে সহযোগিতা 
কবাব জন্য আমবা পদে পদে আহান কবে থাক্ি- যাদেবকে সাহাধা কববাব জনা আমবা বাবে 
বাবে খবব দিষেছি -যাদেপ সঙ্গে একমাত্র আমবা বি পি টি উ সিতে থাকি তাদেব এই 
ব্যবহাব? পবে এদেব সম্বন্ধে বিশাদ আলোচনা কববো, কিন্ত এইটুকু গুধু বুঝে বাখুন ঈর্ষা, 
দুর্বলতা ও নিজেপেব বলছি বাজনৈতিকফ জীবনেব ইতিহাসটাকে ঢাকনাব জন্য ওবা জাজ এত 
খ্বার্থঘকতাবৰ যে আমাদেব বাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য কবতেও ওদেব ভষ। 

কিন্ত যে কোন সমঝদাব লোক যাব বাজনীতি সম্পর্কে কিছুটাও জানাশোনা আছে সে ই 
বলবে, দল হিসাবে আমবা ছোটই হই আব বড হই বাজনৈতিক মতামত আমাদেব মত আব 
কাবো এত সুষ্ঠু, স্পষ্ট, এত পবিচ্ছন্ন ও এত বেগবান নয, জাজ একথা আপনাবা গর্বেব সঙ্গে 
বলে দিতে পাবেন- অনেক বই, অনেক কাগজ আমাদেব ছিল না বটে, কিন্তু যতটুক আছে 
সাববন্তই আছে। ওব অর্ধেকেব অর্ধেক সাববস্ত অন্যানাদেব টন টন কাগজে নেই, বিস্তব 
বাবিশ ওবা লিখেছে ও ছডিযেছে বটে--যাব বেশিটাই ভুল ও অপদার্থ ও ইতিহাসেব 
আবর্জনা। ওবা বোধ হয আজ নিজেবাই নিজেদেব ছাযায লঞ্জিত। আমাদেব যেটুকু আছে 


৩১৪ পানালাল রচনা-সংগ্রহ 


তাব একটি কথাও ভুল প্রতিপহ্ হযনি-__ওরাই চুরি করেও ধীরে ধীবে তা অনুকরণ করবার 
চেষ্টা করেছে, তাই তাদের এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ এবং আমাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার 
জন্য এত ব্যস্ততা । আমাদের অস্তিত্ব ওদের কাছে একটা পরম লজ্জার কারণ। আমাদের বক্তবা 
তাই ওদের অস্থির করে ভোলে। সাইকৌো এনালিসিসে একটা ব্যাপার আছে। তাতে দেখায় যে 
লোক তার জীবনে এমন কোনো একটা জঘন্য কামনা ও বাসনাব তাড়নায় পড়েছিল যা সে 
প্রকাশ করতে পারে না--সে ঘটনাটিকে গোপন করাব জন্য সেই ঘটনাটিকে বেমালুম ভুলে 
যায়--শত চেষ্টা করেও তাকে সে কথা স্মরণ কবানো যায় না। স্মৃতির পট থেকে সব কথা 
সে উদ্ধার করতে পারে কিন্তু উক্ত ঘটনাটিকে কিছুতেই পারে না, খুব সযত্রে তা এড়িয়ে চলে 
চেতন ও অবচেতন উভয মন দিয়ে। বোধ হয় এই ধরনেব একটা কমপ্লেক্স আজকের সরকার 
ও অন্যানা দলগুলিকে পেয়ে বসেছে। তাই তারা নিজেদের ও জনতাকে বোঝাতে চায় যে 
বিপ্লবী সাম্যবাদীদের কোন রাজনীতি নেই, আদর্শ নেই। আমাদের রাজনীতি নেই তবে 
রাজনীতি আছে কার? আমাদের আদর্শ নেই তো আদর্শ আছে কার? 

ওধা ধেশ জানে যে দেশে যদি কাবো রাজনৈতিক আদর্শ থাকে সে আমাদেবই আছে, কিন্তু 
তাহলে ওদের উপাম£ যদি জনসাধারণ সে কথা জেনে ফেলে, এবং আমাদের কথায ও কাজে 
কান দিয়ে ফেলে-তবে তো ওদেব উপাব নেই, তাই একজোট হয়ে তারা আমাদের বিবৃত 
গোপন প্রচার অথবা ধাপ্লা বা চকলি দিয়ে চাপতে চায়, আনন সবকার যখন আমাদের উপব বর্বব 
অত্যাচাব করে_ বন্ধ গাড়িতে গুলি কবে হত্যা কবে--তখন একটি প্রতিবাদ, একটি শব্দ কবে 
না, এমন কি সরকারের সাথে খবরটা পর্যন্ত প্রচার কবতে চায় শা। 

দমদম বসিরহাট সম্পর্কে আজো যে সবকাব কোনো মামলা শুরু কবতে পাবেনি সে 
কেবল তাদের একই উ্শ্য থেকে । দমদম বসিরহাট সম্পর্কে কোনো প্রমাণযোগ্য কিছু পায়নি 
বা মামলা দীড় করবার মত কিছু পায়নি, -এর মত হাস্যকর যুক্তি আব কিছু শেই। ববং এত 
তথ্য ও তন্ত্র পেয়েছে, যে একমাসের মধোই ওবা মামলা শুরু করতে পারত কিন্তু সে মামলা 
করতে গেলে তা হতো সম্পূর্ণ বাজনৈতিক এবং তার প্রভাব জনসাধারণেব কাছে প্রকাশিত 
হোত ও প্রভাবিত হোত নাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে। কিন্তু ও ওবা হতে দিতে কুঠিত-- অতএব 
চোর ডাকাত খুনে হিসাবে দাড় করানে৷ যায় কিনা তার জন্য আশ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ও সে 
জাতীয় তথা তৈত্লি করতে গিয়ে একটি বছর কাটিযে দিযেছে। হযতো ভেবেছে এক বছব পব 
হয়তো আর কারো সে কথা মনেও থাকবে না অন্তত ঘা খুশি তাই একটু বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব 
হবে, কিন্তু যতদিন যাবে তত আমাদেব কথা আবো মুল্যবান হবে যত কীর্তিই অপর দল 
ককক আমাদের কাছে তা হার মানতে বাধ্য হবে। এবং গোপনে আমাদের পথকে স্বীকার করা 
ছাড়া তাদের আর কোনো পথ থাকবে না_ঘদি তারা জনতার স্ে চলতে চায। 

অতএব কমরেড্স! শত্রুদের প্রচারে ও কপট বিপ্লবীদের চুকলি'তৈ নিজেবা এক মুহূর্তের 
জন্যও বিভ্রান্ত বা বিচলিত হবেন না, কখনো নিজেদের গুপ্তামী দোষে দোষী মনে করবেন না। 
দরকারেব কি ক্ষতি আমরা করছি--ধনীদের কতটা ঘায়েল আমবা করেছি, তাদের প্রতি আমরা 
ফতট্রুকু অন্যার করেছি সেজন্য আমরা এতট্টকু লজ্জিত নই, কিন্তু নিরীহ জনসাধারণের এতটুকু 
ক্ষতি কেউ কোনোদিন করিনি--মিথ্যা ভ্তোকবাক্য দিয়ে মিটিংএ এনে বোমা ও লাঠি 
খাওয়াইনি-_আমরা যা করেছি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে করেছি- নিজেরা মরে জশতাকে মরতে 
ডেকেছি--নিজেরা বেঁচে অন্যকে এগিয়ে দিইনি, যা করেছি, যা বলেছি, ও বলে থাকি--তার 
মূল্য আগে নিজেরা দিতে প্রস্তুত হয়েছি গ নিজেদের উপর দিয়ে তা আগে চালিয়েছি। 


জেলেন্‌ চিঠি ৩১৫ 


আদর্শ ও রাজনীতি ছাড়া আমাদের যে আর কোনো পরিচয়ই নেই, একথা শীঘ্রই স্বীকৃত 
হবে। একদিন মাও-সে-তুংকে পৃথিবীর কাগজ গুলি ব্যানডিট্‌ বা দস্যু বলে চালাতে চেরেছিল-- 
আজো মালয়ের বিপ্লবীদের ব্যানডিই্‌ ছড়া আর কিছু বলে না। আজ সে আমাদের গাল দিচ্ছে, 
তাইতো বুঝতে হবে আমাদের উমধে কাজ দিচ্ছে_-কেননা শক্র ও কপটদের কাছ থেকে 
গালাগালি ছাডা আমরা আর কিছুই আশা করি না---ওরা দি প্রশংসা করে তবে বুঝতে হবে 
আমব| বিপথে চলেছি এবং তাদেব ক্ষতি করতে পারছি না। জনসাধারণ আমাদের গাল দেখ 
না-_ শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। আমাদের কথা প্রচাবিত না হতে দিলেও আমাদেব নীরবতা 
ওদের বিশ্রী চিৎকাবের চেয়ে বেশি কার্ধকরী-_বেশি সরল জানবেন। 
কোনো প্রতারণা, কোনো প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে নিজের মনে সংঘাতের আযোজন--সং 
গঠন ও চেতনা গড়ে যান। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে যেমন হাতি কান দেখ না-_তেমনি 
বাজারের গুজবে কান দেবার প্রয়োজন নেই আমাদেব। শীঘ্রই প্রমাণিত হবে কারা দস্যু আর 
কার] আদর্শ বিপ্লবী । ইতি-_ 
১৩/১/৫০ 


ভ্রয়োদশ চিঠি 


দলে পুনর্গঠন, শক্তিবুদ্ধি, আঘাত কববার ও আখাত সহ্য কবার ক্ষমতা-এ সমস্ত 
যাবতীঘ কাজ আব যা আমাদেব করতে হবে তার একটা প্রধান অন্তরা আজ আপনাবা কি 
তা ভেবে দেখেছেশ? 

সবচেষে বড় বাধা হলো এমন একটা জিনিস যা আমাদের মধ্যে বয়েছে। সে হচ্ছে কর্মীদের 
মধ্যে চিন্তাশীলতান অভাব। সাহস, কষ্টসহিষুদ্তা, আল্ঞানুবর্তিতা, রাজনৈতিক জ্ঞান ইত্যাদি যে 
সমস্ত ভিনিস দরকাব, তার অভাব খুব হচ্ছে না--তথাপি কাজটা উন্নত হচ্ছে না। একমাত্র 
টিন্তাশিলভার অভাবেই আমাদের কাজের উন্নতি হচ্ছে না; কর্মীদের উন্নতি হচ্ছে না। 

বেশিবভাগ কর্মীই মেসিনের মতো কাজ করেন, যেটুকু হুকুম আসে সেটুকু করে নিতে 
পারলেই যথেপ্ধ মনে করেন- অথবা দিনরাতও কেউ কেউ কাজ করেন-_কিন্তু তার কাজের 
সমষ্টিগত ফলাফল ও উদেশ্য কি তা একটি নজর দিয়েও দেখেন না-_ তাছাড়া বেশির ভাগ 
কর্মীই কাজ খুজে পান না, কাজের অসুবিধা দূব করতে পারেন না ; আধাখামচা কাজ ও 
আধাখামচা টিস্তায় জড়িয়ে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতা এনে ফেলেন এবং কালে কালে 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়টুকুও খুইয়ে বসেন। অটোমেশন বা রোবোট বলতে যা বোঝায় সেই 
দশাপ্রাপ্তি হয়। এরই জন্যে শেষ পর্যগ্ত বই পড়তে ইচ্ছা কবে না; খবরের কাগজ্টাও বীতিমত 
পড়বাব অভ্যাসটুকুও রাখতে পারেন না। এরই জন্যে আমরা আশানুরাপ দায়িত্বশীল কর্মী পাই 
না। চিন্তার বিরুদ্ধে, চেতনার বিরুদ্ধে যেন একটা অরুচি এসে গেছে। একথা অবশ্য ঠিক যে 
শারীরিক পরিশ্রম কর! কত সহজ, মানসিক শ্রম তত সহজ নয়, কেননা মনের বযস শরীরের 
চেয়ে অনেক কম। সব জীবজগতে একমাত্র মানুষের মধোই তার বিকাশ হয়েছে এবং তাও 
অনেক পরে-_বহু হাজার বছর আমরা মন না নিয়েই--অন্তত মনের বর্তমান শক্তির কোনো 
খবর না নিয়েই একমাত্র গতর দিয়ে চলেছি। তারপর শরীরের বিবর্তন গেছে ফুরিয়ে, শরীরের 
সীমা গেছে নির্দিষ্ট হয়ে ; কিন্তু মনের বলে মানুষের শক্তি এতটা বেড়েছে। মনের উন্নতি হয়েছে 
শ্রমের ধারায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান বুদ্ধি বেড়েছেঃঅন্ধ আবেগ ও প্রেরণাকে চেতন মন নেতৃত্ব করতে 


৩১৬ পামালাল বচনা-সংগ্রহ 


সক্ষম হযেছে। এখানই মানুষেব প্রতিষ্ঠা আজ বিশ্বজগতে এত উঁচুতে । কিন্তু বু মেহনত বহু 
শ্রম কবে এই টিন্তাকে ও চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত বাখতে হয-- কেননা প্রতি মুহূর্তে আমবা আবাব 
সেই চিন্তাহীন অটোমেটিক স্তবে ঝিমিযে পড়তে চাই (10131)9110 1070910) 00 থা 
181701510 ১০ 011115০)1 মনের এই পবিশ্রম আমাদেব ভাল লাগে না, শবীব আমাদেব 
বাতদিন কাভ কবে চলেছে-_-আমবা কখনো নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস ফেলতে ক্লান্ত হই না, আমবা 
কখনো খাদাবস্তু হজম কবতে বিবত হই না--কিন্তু যা দিযে চিন্তা কবি সেই মনটাকে আমবা 
যতোটা সন্তব অকেজো বাখতে চাই, যেন শবীবেব অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিবকাল বেঁচে থাকুক 
একমাত্র মস্তি্নটা বাদ দিযে। বর্তমান সমাজব্যবস্থাঘ _-যখন সভ্যতাব নানা সংকট দেখা 
দিযেছে--যখন সভ্যতাব অভিযান মন্দা হযে এসেছে , যখন মানুষেব চবিত্র সবদিক থেকেই 
পতনশীল হযে উঠেছে এবং বাস্তব জীবন যতই অর্থহীন জটিল মংকটে আচ্ছন্ন হযে পড়েছে, 
তখন এই মনেব বিবদ্ধে এবং মস্তিক্ণেব বিকদ্ধে একটা বাপক বিতৃষণ্র ক্রমেই বেডে চলেছে। 
সভ/তাব এইটাই সবচেষে বড বিপদ । মানুষ মদে খেযে মনটাকে ত্বন্ধ কবে বাখতে চাষ এবং 
তাকেই বলে আনন্দ, জেগে থাকাব চেষে ঘুমিযে থাকাটাই বেশি ভালবাসে, মাথাব চেযে হাত 
পা পেটটাকেই বেশি যত কবে বেশি দাম দেয--যদিও জানে মাথাটা ছাড়া এগুলি অচল। 
ঘণ্টাব পব ঘণ্টা আমবা হাটতে পাবি কিন্তু চিন্তাব বাপাবে একফুট এগুতেই কতো বিদ্রোহ। 
এই কি সভ্যতাব ইতিহাস নয বিশেষ কবে অধ$পতনেব যুগেঃ এমন কি যাবা পড়ুযা লোক 
বিদ্বান লোক তাবা ঘণ্টাৰ পব ঘণ্টা অটোমেশনেব মতো পড়ে যেতে পাবে, কিন্তু পঠিত 
বইখানা নিযে পাঁচ মিনিট ভাবতে পাবে না। এইসব লক্ষণ আজ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। এগ্ডলি 
বিপদজনক লক্ষণ বলে জানবেন। এবই ভিতব আত্মসমর্পণের ও অধঃপতনেব যাবতীয বীজ 
উপ্ত আছে। মনটাকে, মেবে ফেলবাব এই বে ইচ্ছা তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে বর্তমান ক্ষযিযুঃ 
সমাজেব মালিকেবা, যাবা শুধু মদ, গাঁজা, ভাঙ দিযেই জনতাকে ভুলিষে বাখতে ব্যস্ত নয, 
একটা সুপবিকল্লিত বডযন্ত্র কবে গান, না, ছবি, শিক্ষা, প্রচাব, সিনেমা, সাহিত্য এমন কি 
জ্ঞানবিজ্ঞানকে পর্যস্ত এই কাজে লাগিষেছে। অতএব অটোমেটিকেব উপব স্বযংচালিত শক্তিব 
উপব যত আমবা ঢলে পড়ব তত আমবা তাদের নিষ্পেশনযন্থেব খোবাক হবো মাত্র। এব 
বিকদ্ধে আজ মনকে বিদ্রোহী কবা চাই। এই স্বযংসিদ্ধতাব অপচত্র" থেক মানুষকে টেনে বেব 
কবে আনা চাই, সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিব মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ও জিভ্ঞাসু স্বভাব আনা চাই। 

এই অটোমেটিক বা স্ববংচলমানতাব প্রতি আকর্ষণ যে আমাদেব মধ্যে কত গভীব সুদৃবপ্রসাবী 
তা হযতো আপনাবা লক্ষ্য কবে দেখেন নি। বহুলোক আজকাল সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ চাষ, 
সাধাবণ মানুষমাত্রেই আজ সাম্যবাদী একথাও বলা চলে। কিন্তু মমাজতন্ত্র চাওযাব পিছনেও 
একটা অটোমেটিকেব লোভ হাত দেখিবে চলেছে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্ স্থাপিত হলে আমাদেব আব 
ভাবতে হবে না- চিন্তা, যাব অপব নান হযেছে আন্ত দুশ্চিন্তা তাব হাত থেকে বেহাই পাবে__ 
খাওনা থাকা ছেলেপিলে মানুষ কবা ইত্যাদি যাবতীয প্রয়োজন সমাজগত স্বযং-চলমান ব্যবস্থায 
মিটে যাবে -আব যেন ভাবতে হবে না। তবে কি সমাজতন্দ্রে আমাদ্দেব ভাবনাব বালাইযেব সাথে 
সাথে মনেবও বালাই চুকে যাবে? এটা ভাববাব কথা। বিশেষ কবে সাম্যবাদী আন্দোলন যত 
বাডছে- দেশে দেশে কগ্যুনিস্ট যত গজাচ্ছে, তত কমুনুনিস্টদেব চিন্তাহীনতাও যেন বেডে 
চলেছে --সুদৃব মন্ে! নগবেব কোন এক নেতৃত্বের কাছে যাবতীয চিন্তা কবাব দাযিত্ব ছেডে দিযে 
নিজেবা অটোমেশনেব মতো কাজ কবে চলেছে। পৃথিবীতে সমাজতন্ত স্থাপিত হলে এই জাতীয 
স্বযংচলমানতা ও মননহীনতা বেডে যাবে না তো? এটা কেবল কম্যুনিস্ট পার্টিব সভ্যদেব 


জেলের চিঠি ৩১৭ 


প্রযোজ্য বলে আত্মপ্রসাদ লাভ কবার কোনো সুযোগ নেই । কেননা এমন কি আমাদের মধ্যেও-- 
বিপ্লবী কম্যুনিস্টদের মধোও কফি এই মননহীনতা ও চিহ্জাজগতে পরনির্ভরশীলতাব লক্ষণ 
অবর্তমান?ঃ আমরাও কি কোনো এক সেন্ট্রাল কমিটিৰ উপ যাবতীয় চিন্তার ও দাগিতের দায় 
চাপিয়ে দিয়ে অটোমেটিকের মতো হাঁকরে বসে গাকি না? 

অথচ একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সভাতা যত বাড়বে অটোমেটিক ব্যবস্থা ত বাডবে। শহরে 
জল সাপ্লাই থেকে গুরু কবে তাপ বিদ্যুৎ আলো প্রভৃতি যেষন অটোমেটিক উপাষে আমাদেব 
আয়াসসাধ্য হচ্ছে ততই আমরা সভ্য হচ্ছি__এমনি করে একদিন খাদ্যবস্তু ইত্যাদি যাবতীয় 
প্রয়োজন যত অটোমেটিক উপায়ে নিষ্পন্ন হবে-_ভাবনার ও চিন্তার ব্যক্তিগত দাণিত্ব থেকে মুক্তি 
পেয়ে ততই আমরা সভ্য হলাম এবং প্রকৃতির অপরাজিত শক্তির উপর নজর দিতে সময় বেশি 
পেলাম। অতএব সভ্যতায় অগ্রগতি অটোমেটিকের অগ্রগতি দিয়েও মাপ করা যায়। বিজ্ঞান 
ফলিত বিজ্ঞানের পথে সভ্যতার যন্ত্রশক্তিতে বিকশিত হতে থাকে তার প্রত্যেকটি স্তর (9011৬০- 
110111)-কে তার প্রত্যেকটি আবিষ্কারকে সামাজিক প্রয়োজনের অটোমেটিক ব্যবস্থার স্থায়ী করে 
নেয় এবং মানুষের শক্তি ক্রমশ ধাপের পর ধাপ বেড়ে চলে। চিন্তাব ক্ষেত্র থেকে অটোমেটিক 
ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টাই হল মানুষের শক্তিবৃদ্ধিব কারণ। তাইতেই একজন টাইপিস্ট যদিও 
দেখে দেখে টাইপ বাইটারেব অক্ষরগুলির সাথে পরিচিত হয়েছে--কিস্তু যত তাড়াতাদি তার 
মনেব ক্ষেত্রে থেকে অটোমেটিক আঙুলের ক্ষেত্র বেড়ে যাচ্ছে ততই তার সার্থকতা কায়েম হচ্ছে। 
এমনি করে সর্টহ্যাণ্ড লেখক চেতন জগৎ থেকে শুরু করে অবচেতন অটোমেটিক ক্ষেত্র তৈরি 
করে নিষেছে। পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এই যে নামতার জ্ঞান এগুলি প্রথমে বুদ্ধিসাধ্য ও চেতনক্ষেত্রেব 
কাজ ছিল একটি শিক্ষার্থীর পক্ষে, কিন্তু এই নামতা জ্ঞানটাকে তাকে অটোমেটিক করে নিতে হয় 
শুধু এই জন্য যে পরবর্তী অঙ্কগুলি বুঝতে ও কষতে তার সুবিধা হয় । এইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রকেও 
আমরা অটোমেটিক করে থাকি জ্ঞানের অভিযানকে আবও বেগবান করার জন্য । মুখস্থ করা মানে' 
জ্ঞানকে শবীরস্থ করা ও শরীবের অন্যানা কাজের মতো অটোমেটিক কবে নেওয়া। ক্রমটোমিটার 
যন্ত্র এভাবে জ্ঞানকে বাস্তব অটোমেটিকে পরিণত করছে গণিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকেই বাড়ানোর 
জন্য। এবই নাম বস্তু ও মনের দছ্বন্দমূলক সংগতি ও বিকাশ। এমনি করে শিল্পীর তুলি ও 
হারমোনিয়াম বা পিয়ানোর আর্টিস্টের আঙুল অন্ধ অটোমেটিক হবার উপবেই সার্থকতা অর্জন 
করছে যাব নাম হোল 10114 07০৩১, শিল্পী মন যেমন তার আঙ্ুলগুলিকে অটোমেটিক করে 
দিয়ে শেষ হয় না-_বরং শিল্পী মন অযথা অন্তবায় থেকে মুক্ত হয়ে নৃতনতর ও সৃন্ষস্মতম 
অনুসভূতিকে রূপ দেবার স্বাধীনতা পায় তেমনি সমাজতন্্র কায়েম হবার পর মানুষের মন ও 
দায়িত্বের শেষ হয় না- মানুষের মন অযথা পরিশ্রম ও পণ্ুশ্রমের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর 
জয় ও অভিধানের জন্য মুক্ত করে নেয়। সমাজতদ্ধ অবশাই আমাদের জীবনেব অটোমেটিক 
ক্ষেত্র বাড়িয়ে দেবে। খাওয়াদাওয়া বেঁচেবর্তে থাকাব এই অতি প্রাথমিক প্রয়োজন থেকে মনকে 
করবে মুক্ত, কিন্ত মুক্ত এই জন্যই করবে যে মানুষের মন তাতে আরও যুগান্তকারী আবিষ্কার ও 
জয়ের পথে এগিয়ে গিয়ে মুক্তি পাবে। মন আবও সক্রিয হবে--মন শরীরের ক্ষেত্রকে আবো 
বেশি নিশ্চিত ভিত্তির উপর দাড় করিয়ে দিয়ে বৃহত্তর দায়িত্ব হাতে নেবে । এই কথা যেন আমাদের 
স্মরণ থাকে-নইলে আমাদের বর্তমান পশুত্ব থেকে নিস্তার নেই এবং ভবিষাৎও নেই। 

তার মানে এই কথা বলছি না-_-আসুন আমরা কাজকর্ম ফেলে দিয়ে সবাই চিন্তা কবতে 
বসে যাই। এব চেয়ে হাসাকর ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। কাজ ছাড়া চিন্তা করবেন 
কি দিয়ে? রীড ছাড়া হারমোনিয়ামের সুর ওঠানো সম্ভব? আমরা যে চিন্তাশীল হবো-_তা হবো 


৩১৮ পান্নালাল বচনা-সংগ্রহ 


কি কবে? চিস্তাব ভিত্তি ও উপাদান কিসে? কাজে--কাজেব তাগিদে , চিন্তা ও মননসশক্তিব 
জন্ম কাজ থেকেই--ক।জেবই প্রযোজনে। প্রতি পদে মানুষেব কাজে যে অন্তবাধ জন্মায়, 
সমস! সৃষ্টি হম, পবাজয মানতে চাষ তাকে অতিত্রম কবাব জন্যই দবকান হব চিন্তাব, জানের, 
দর্শনেব। যা কাজহীন চিন্তা, তা চিন্তা নয-_ভাবনা। ভাবুনেশিবিটাকে দর্শন বলে ভুল কববেন 
না। মার্কসবাদেৰ মতে দর্শন হল কাজেব চোখ (1৭0 (0 9০601) এই 4১০1101 বা কাজটাই 
যদি না থাকে তবে দর্শন পালাতে বাধা, বিজ্ঞান কুসংস্কাব হতে বাধ্য। 

কাক্জই কোথা খেকে আমবা আমাদের মধ্যে মননশীলতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রবাহিত কবতে 
পাবি? এব, ধবিঠাকুব যে বলেছেন * চেতনা জডাযে বহে ভাবনাব অন্তরালে” সেই চেতনাকে 
ভাবুনেগিবিব থেকে কি দিবে মুক্তি দিতে পাবি? মন তো চুপ কবে থাকে না, একটা না একটা 
ব্যাপার ঠিযি সর্বদাই আইঢাই কৰে ছুটে বেডাচ্ছে, ভাবনাব চক্রবাক (৬101989 011015) তৈবি 
কবে কবে চলেছে-_তাব থেকে চিন্তাশীলতাকে একমুখী ও বৈজ্ঞানিক কবা যায কি উপাযেঃ 

আপনাব নিজেব কাজেব দিকে মনটাকে ফেবান- দেখবেন আপনাব কাজেব কত সমস্যা, 
কৃত মন্তনায, কত বাধা। এই বাধাগুলি কি কবে অতিক্রম কবা যায এই নিষে আপনা চিন্ত। 
ও মনকে নিযুক্ত কক। সমস্যা ও অন্তবাযগডলি দুব কবাব জন্য এই যে আপনাব মনেব ব্যবহার 
তাই থেকেই মিলবে তাব চিন্তাব খোবাক ও সমস্যা দূবীকবণেব উপায। আপনি যখন চিন্তা 
কবতে শুক কববেন- দেখবেন দেখতে দেখতে শুধু আপনাব সমস্যা দূব কবনাব যাবতীয় 
উপাবই আবিষ্কাব কবতে পাবছেন তা নয, এমন কি আপনাব সহকর্মীদের সমস্যার সমাধান 
কাজেও সত্যিকাব সাহায্য কবতে পাবছেন এবং সম্পূর্ণ দলটাব বাজনৈতিন পথ ও মতটাকে 
প্রশর্ত কববাব জন্য আপনাব ক্ষমতা বেডেছে। কোনো নীতিব ভূল এটি বিচাব কববাব আপনান 
শক্তি জন্মেছে , আপুনি একজন সত্যিকাব চিন্তাশীল লোক হতে চলেছেন এবং দলেব নেতৃত্বকে 
শক্তিমান ও নির্ভুল কবতে পাবছেন, নিজেব মধ্যে তখন আপনি যথেষ্ট আনন্দও পাবেন। 
আপনাব অন্ধ কাজটা তখন সত্যি দৃষ্টিশক্তি পাবে-_যেমন অন্ধপাখিব ছানাটিব একদিন চোখ 
ফোটে। 

একট চিন্তা কবতে আবন্ত ককন--আপনাব হ্‌তেব কাজ গুলি দিযে চিন্তা কবতে আবন্ত ককন। 
সমস্ত দিনেব মধ্যে একটি বাবেব জন্য-_আধঘণ্টাৰ জনাও স্থিব হযে বসে বা শুষে নিজেব সমস্ত 
কাজটাব উপব একবাব চিন্তা সমগ্র দৃষ্টিটা ফেলে দেখুন। আধঘণ্টা দিযে শুক ককন, দেখবেন 
একদিন চিন্তা কবাটাও অনেকটা অভ্যাস বা অটোমেটিকেব মতো সহজ হযে গেছে। 

তাছাডা ঘত আমবা আমাদেব কাজ নিযে চিন্তা “বতে সমর্থ হব-মতেব সংখ্যা বা 
মতানৈক্য তত বাডবে না- তত আমবা বেশি একমত হতে খাবব এবং ততই সহযোগিতা 
বাড়বে। কেননা যতই আমবা সত্যিকাব বৈজ্ঞানিক চিন্তা ক্ধতে পাবব ততই আমাদেব 
ব্ক্তিস্বাতন্ত্য (11011004197) ও ভাববিলাসিতা (58)5০8৮117) দূব হবে ও ততই 
আমাদেব সংহতি বৃদ্ধি পাবে ও বাস্তবতাব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী (যাগ ঘটবে-_সকল মানুষের 
বৈশিষ্ট্েব অন্তবালে যে সাধাবণ সত্ত্াটা আছে তাব নিকটবর্তী 'হবো, ব্যক্তিকে ছাডিযে বছব 
শক্তি স্পর্শ কবতে পাবব-ব্যক্তিব সীমানা ছাডিযে বহুব শক্তি স্পর্শ কবতে পাবব-ব্যক্তিব 
সীমানা ছাড়িয়ে বুব অসীমতাব প্রাণস্পর্শ পাব এবং কখনো ভেঙে পড়ব না। ইতি-_ 


২৫/৬/৫০ 


